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পথম অধ্যায় 
টাকার বাজারের স্বরূপ 


, বাজার বলিতে আমরা সাধারণত এমন এক নিদিষ্ট স্থান বুঝি, যেখানে 
.পণ্যদ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্ত প্রদশিত হয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতার দল একত্রিত 
হইয়া কেনাবেচা সম্পন্ন করিয়া থাকে । কিন্তু টাকার বাজার বলিতে আমরা 
এরূপ কোন নিপিষ্ট স্থান বুঝি না। টাকার বাজার কোন বিশেষ ভবনে 
অবস্থিত নহে। শহরের ব্যবসাপাড়ার নানা ভবনে বিক্ষিপ্তভাবে টাকার 
বাজার অবস্থিত | টাকার বাজারের এমন কোন কেন্দ্রীয় মিলনস্থান নাই, 
যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার দল পরস্পর মিলিত হইয়া! তাহাদের কাখ সমাধা 
করিতে পারে। বস্তৃত টাকার বাজারের সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হয় শছরের 
ব্যাঙ্ক ও দালালগণের অফিলসমূহে, প্রিঙ্গার্ভ ব্যাঙ্কের সংলগ্ন অঞ্চলে ও ক্লাইভ 
স্বীটেও মত ব্যবসাপাড়ার পথেঘাটে। যদিও ব্যাঙ্ক ও দালালগণের অফিস- 
সমুহ বিক্ষিগুভাবে অবস্থিত, তথাপি তাহাদের মধো একটা একাতআ্মভাব 
আছে-_কেননা, টাকার বাজারের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ধস্ত তথ! 
সমগ্র বাজারের চৌহদ্দীর মধ্যে “মুল্য” পরিবত্তনের সমতা অতি ক্রুততার 
সহিত ঘটিয়৷ থাকে, এবং প্রতি ঘণ্টায় টাকার যোগান ও চাহিদার পরিবনের 
সহিত তাহার প্রভাব বাজারের সবন্র অতি চরম তৎপরতার সহিত 
প্রতিফলিত হয়। 

মোট কথা, টাকার বাজার নংগঠিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাস্ব, 
এক্সচেঞ্জ ও জয়েণ্ট স্টকৃ ব্যাঙ্কসমূহ, দেশীয় ব্যাঙ্কার, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, 
হুগীর দালাল প্রভৃতিকে লইয়া, এবং যে জিনিসের এখানে “কেনাবেচা” 
হইয়া থাকে, তাহ! ঠিক টাকাপয়সা বলিতে আমরা সাধারণত যাহ] বুঝি তাহ 
নহে। সেগুলি ক্রেডিট ইনস্টুমেপ্টস্‌ বা অর্থপত্র মাত্র। টাকার বাজারের 
কাজ মোটামুটি ছুই ধরনের-_ 

(ক) দেশীয় অর্থের সহিত বৈদেশিক অর্থের বিনিময় 5 ও 
সঞ [থ) বণমান অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ অর্থের বিনিময়। 
প্রথমোক্ত ধরনের কাজ হয় টাকার বাজারের সেই অংশে, যাহাকে টৈদেশিক 
বা বিলাতী হুপ্ডীর বাজার বল! হয়। বিভিপ্ন একচেঞ্জ ব্যাস্কসমূহ ও বিলাতী 
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৬ টাকার বাজার 


হুণ্ডীর দালালগণ এই বাজারের প্রধান ব্যাপারী, এবং বৈদেশিক *অর্থপঞ্জের বাঁ' 
হুগীর কেনাবেচা করাই ইহাদের প্রপান কাজ। সংবাদ-পত্জের বাজার-দর- 
পৃষ্ঠায় “ফরেন এক্সচেঞ্জ” শীর্ষক স্তবকে সব সময় সেই মূলা দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রতি দেশের প্রতি একশত মুদ্রার টাকাগত দাম কত, তাহা সেখানে 
দেখানো হয় । কেবল পাউগ্ডের বেলায় টাকা প্রতি শিলিং পেন্স হিসাবে দর. 
প্রদশিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত যাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রয়োজন হয় তাহারাই এই বাজারের প্রধান খরিদ্দার এবং এই বাজারের দর 
নিধণরণে তাহারাই সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, অর্থনীতির যোগান- 
চাঁছিদ1 বিধি” (ত্র 06901001915 200 109701900 ) অন্যান্য বাজারের ন্যায় 
টাকার বাজারেও কাধকরী থাকে । 

দ্বিতীয় ধরনের কাজ টাকার বাজারের নানা অংশে সম্পন্ন হয়। 
সেগুলি ; 

(ক) মুলধনেব বাজার । 

(খ) স্ষল্পমেয়াদী কর্জের বাজার । 

(গ) দেশী বিল ব! ভ্গীর বাজাব। 

(ঘ) “তলবী” (081) 70006) ) খণের বাজার। 

মূলধনের বাজারে সরকারী নৃতন খণপত্র, নূতন কোম্পানির শেয়ার 
প্রভৃতির কাজ হয়। পুরাতন খণপত্র বা পুরাতন কোম্পানির শেয়ার প্রভৃতির 
যেখানে কাজ হুয়, তাহাকে স্টকৃ এক্সচেঞ্জ ব1 শেয়ার বাজার বলা হয়। 
মূলধনের বাজারে অর্থসরবরাহ করে তাহারা, যাহার৷ উদ্রত্ত অর্থ দ্বারা বর্ত- 
মানের জন্য পণাদ্রধ্য ন৷ কিনিয়৷ সেই টাক! ভবিষ্যতে অধিক অর্থলাভের আশায় 
বিনিয়োগ করেতে চাহে । ভবিষ্থতে যে তাহার ঠিক অধিক অর্থ পায় তাহা 
নহে, তাহার পরিবর্তে তাহারা সুদ পাদ্। সুদ আর কিছুই নহে, ভবিষ্যৎ 
অর্থের মূল্যের তুলনায় বর্তম।ন অর্থের মূলের পার্থক্য মান্্র। 

সবল্পমেয়াদী মূলধনের বাজার হইতে শিল্পপতি বা ব্যবসাধ্ধাররা তাহাদের 
কারবারের চলতি খরচ সংকুলানের নিমিত্ত অল্পদিনের মেয়াদে টাকা ধার 
করে। অধিকাংশ ব্যাঙ্কই এই ধরনের ব্যবসা করিয়া থাকে। 

দেশী হুণ্ডীর বাজারে মাত্র এদেশীয় টাকার হৃপ্তীসমূহের কেনাবেচন হইয়া 
থাকে। এগুলি বৈদেশিক বাণিজ্য বা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যসম্পকিত ব্তি 
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বা ট্রেজারী র্িলও হইতে পারে। যৌথ মূলধনী ব্যান্থগুলি ও হপ্তীর 
দালালগণই প্রধানত এই বাজারের ব্যাপারী । হৃশ্ীগুলি সাধারণত মুদ্ধতী 
প্রকৃতির (178%581019 8168: 0869 ) হইঁয়! থাকে-- অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ 
না হইলে সেগুলির টাকা পাওয়া যায় না। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, এখানেও 
ভবিষ্যৎ অর্থের পবিবর্তে বতমান অর্থ প্রদত্ত হইতেছে, এবং ভবিষ্যৎ অর্থ ও 
বর্তমান অর্থের মধ্যে যে মূল্যের পার্থক্য তাহাকে “বান্টরা* (101890906 ) 
বুল হয়। 

(উঞ্জারী বিলসমূহ সরকারী “ভালমান” ( ঢ1081208 06৮6) খণ মাত্র । 
প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইঙ্ডিয়া ট্রেজারী বিল সাহায্যে বাজার হইতে কর্জগ্রহণ করে, এবং যাহাদের 
'টেগ্ডার সর্বাপেক্ষা আকর্ষক হয়, মান্রে সেইগুলিই গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য 
নানারূপ দরে এই সমস্ত ট্রেজারী বিল বিলিকুৃত হয়, এবং ইহাদের গড় দরই 

ংবাদপত্রে 49:9০ [১869 নামে প্রকাশিত হয়। 

“তলবী* খণের (0811 1007085 ) বাজারে “রাতারাতিশ্র (021 
01806) বা আট-দশ দিনের (০৪৮15 97:60:58 ) শর্তে কর্জ দেওয়া হয়। 
ইহা'র অন্তর্গত তপশীলভূক্ত ও অ-তপশীলভূত্ত ব্যাঙ্কসমূহ, আর কখনও কখনও 
খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া। টাকার চাহিদার চাপের সময় ব্যাঙ্কসমূ 
ও শেয়ার বাজারের কারবারী লোকেরা সাধারণত এই বাজার হইতে টাকা 
ধার লয়। 

উপরে যে বিভিন্ন বাজারের কথা বলা হুইল, গ্রকুতপক্ষে সেগুলি স্বতন্ত্র 
“বাজার” নছে। (গুলি মূল টাঁকার বাজারেরই অংশবিশেষ মান্র, এবং 
পরম্পর পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । এমন কি অনেক সময় একই 
প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারের সব রকমই কাজ করিয়! থাকে। 

এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থনীতির যোগান-চাহিদ! বিধি (149 
০ 9910]015 900 7)920%00 ) অন্যান্ত বাজারের ভ্তায় টাকার বাজারেও 
কার্ধকরী থাকে | যখন টাকার চাহিদ! থাকে বেশি, তখন টাকার বাঙ্জারের 

স্পক্মি”ও থাকে বেশি। আর যখন যোগান অপেক্ষা চাহিদ1 থাকে কম, তখন 
টাকার বাজারের দর পায় হ্াস। 

ভারতবর্ষের টাকার বাজারের নিয়ামক হিসাবে কাজ করিতেছে রিজার্ভ 


৮ টাকার বাজার 


বাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া। টাকার বাজারে অর্থের যোগান ও চাহিদার অসামগ্রস্ত 
হেতু যাহাতে কোননূপ বিসদৃশ' বা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, 
তাহাব প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সদ! অবহিত হইয়া আছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
টাকার বাজারের সংগঠন 


আগের অধ্যায়ে এ কথা বল! হইয়াছে যে, টাকার বাজার গঠিত হয় নিয়- 
লিখিত প্রতিষ্ঠানসমৃহকে লইয়া-_(ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (খ) এক্সচেঞ্ 
ব্যাঙ্ক, (গ) দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্ক, (ঘ) দেশীয় ব্য।ঙ্কার, ও (ও) প্রাদেশিক সমবায় 
ব্যাঙ্ক । এই সকল প্রতিষ্ঠানের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া' 
প্রয়োজন। 

(ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় (0912651) বাসঙ্ক। টাকার বাজারকে 
লুশিয়ন্পিত ও সুব্যবস্থিত রাখিবার নিমিতৃই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । 
ইহ] কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে । কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান না হইলেও, 
ইহ। মানমন্ত্রমে যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা হীন নহে । ইভা শেয়ার 
হোলভডাবৃস্‌ বা অংশীদারদের ব্যাঙ্ক । কিন্তু সাধারণ কোম্পানি-আইন অঙ্গুযায়ী 
ইহ। গঠিত নহে । ইহা গঠিত হইয়াছে ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাস্ক অব 
ইত্ডিয়া আইন (4০8) অনুযায়ী। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট মূলধনের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকা। ইহা জন- 
সাধারণই সরবরাহ করিয়াছে । স্যুত্রপাতে অংশীদারের মোট সংখ্যা ছিল 
৯২,০৪৭ জন, কিন্তু ১৯৪৭ সালে অংশীদারদের সংখ্যা ধঈড়াইয়াছে ৪৫১,৯৩১ 
জন। অংশীদারদেব ব্যাস্ক হইলেও ইহা সাধারণ যৌথমুলধনী কোম্পানির সামিল 
নহে। কেনন! ইহার অংশীদাররা এক নির্দিষ্ট (শতকরা ৫ টাকার অনধিক ; 
বপ্তমানে ৪ ট্রাক ও পৃবে ছিল ৩০ টাক) লত্যাংশ (10158909000 ) 
মাত্র পায়-- মুনাফার বাকি উদ্বৃন্তাংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত হয়। 
(এই হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে ৩০৬২৩৭১১৫৫৫ 
টাকা প্রদান করিয়াছে ।) স্থৃতরাং মুনাফার উদ্বৃভাংশ হইতে রিজার্ভ 

“ব্যাঙ্কের পক্ষে রিজার্ত ফণ্ড বা সংরক্ষিত ভাগ্ার গঠন করা সম্ভবপর 


টাকার বাজারের সংগঠন ৯ 


নহে। এই নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় কেন্দ্রীয় সরকার 
সংরক্ষিত তাগ্ডার গঠনের নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাচ কোটি টাকা প্রদান. 
করিয়াছিল। পাচ কোটি টাকা মূলধন ও পাঁচ কোটি টাকা সংরক্ষিত তাগ্ডার-_ 
মোট এই দশ কোটি টাকা লইয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল 
কাজ শুরু করিয়াছিল। 

অন্তান্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (যেমন বিলাতে ব্যাঞ্চ অব ইংলও বা 

“থে ডনীভ-ল্‌ স্বীটের বৃদ্ধা রমণী”, আমেরিকায় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অন্ট্রে- 
লিয়ায় কমন্ওয়েলথ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি) মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইতেছে 
কাগজী যুদ্রা পচার করা, ও ক্রেডিট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ দ্বার! টাকার বাজারে 
সুশৃঙ্খল! ও নুস্থিতি রক্ষা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্িয়া স্থাপনের পূর্বে 
'কাগজী মুদ্রা প্রচলনের কর্তৃত্ব ছিল খোঁদ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, 'এৰং 
ক্রেডিট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের তার ছিল ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিভূদ্বরূগ ইম্পিরিয়্যাল 
বাক্কের উপর | তাহার অর্থ, নোট ছাপিয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনীয়ত! 
'ন্যায়ী দেশের মধ্যে উহ প্রচার করিত সরকার বাহাছুর, এবং শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীগণকে কর্জপ্রদানের জন্ত যে টাকার প্রয়োজন হইত তাহার প্রচলন ও 
নিয়ন্ত্রণ করিত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়া। এই ছুইটি ব্যাপারই পর্স্পর 
পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ৷ কিন্তু এই ছুইয়ের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের 
উপর দ্বেত কণৃত্ব থাকার দরুন টাকার বাজারের পরিস্থিতির মধ্যে অনেক 
লময়ই বৈপাদৃশ্ঠ লক্ষিত হইত। এখন রিজার্ভ ব্যান্ধ অব ইগ্ডিয়া স্থাপনের 
ফলে ট/কার বাজারের এ বৈপাদৃশ্ঠ দূরীভূত হইয়াছে। 

মোটামুটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে-_- 

(১) নোট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কারেন্সী-নীতি গঠন করা। এই 
সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেই একচেটিয়া! অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

(২) তপশীলতৃক্ত ব্যাহ্ৃসমূহের নিকট হুইতে টাকা জম] রাখিয়া দেশের 
ক্রেডিট নীতি নিয়ন্ত্রণ করা। 

(৩) সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা (যথা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের হিসাবে টাকা গ্রহণ ও প্রদান করাঃ সরকারের 
প্রয়োজনীয় বিলাতী হুপ্তী কেনা; সরকারী খণের তত্বাবধান করা) 
প্রভৃতি )। 


১০ টাকার বাজার 


(৪) দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাঁকা প্রেরণ ( 7891016- 
69006 65011161693 ) ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা! করা। 

(৫) নোটের পরিবতে টাকা” ও প্ভাঙ্গানি” সরবরাহ করা । 

(৬) ঠেক ক্রিয়ারিং-এর ব্যবস্থ। কর! ( এখনও পর্যস্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ কাজ 
গ্রহণ করে নাই)। 

(৭) সবকারকে ও জনসাধারণকে আধিক তথ্য সরবরাহ করা। 

(৮) পুর্বে নিদিষ্ট দরের গপ্ডীর মধ্যে বিলাতী হ্ৃণ্তী কেনাবেচা করিয়া 
বিনিময়ের সম] রক্ষা করাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ ছিল। কিন্তু 
সম্প্রতি রিজ্ার্ড ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া বাধ্যতামূলক ভাবে 
এক টাক] » ১৮ পেন্স হারে স্টালিং ক্রয়-বিক্রয় করিবার দায় হইতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে । 

(খ) আভিজাত্যে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যান্স্যুহের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। রিজার্ত ব্যাঙ্কের ন্যায় ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্কও 
সাধারণ কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত নহে। ইহা গঠিত হইয়াছে ব্যাঙ্ক 
অব বেঙ্গল (১৮০৬ খুন্টাবে স্থাপিত ), ব্যাঙ্ক অব বোম্বে (১৮৪০ খুস্টাঝে 
স্থাপিত ও ১৮৬৮ খুস্টান্ধে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ) ও ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ (১৮৪৩ 
থৃস্টাৰে স্থাপিত )--এই তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের সম্মিলনে ১৯২১ খুস্টা্জের 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া আইন (406) অনুযায়ী। স্বতন্ত্রভাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনটি প্রেসিডেন্দী ব্যাঙ্কের মোট আদায়ীরৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল তিন কোটি পচাত্তর লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯২১ খুস্টান্দে মিলিত 
হইবার সময় ইহা বুদ্ধি করা হয় পাচ কোটি বাষট্রি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
টাকায়। 

রিজার্ভ বাস্ক স্থাপিত ভইবার পূর্বে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
অনেক কাজ করিত। যে সকলম্থানে নিজ অফিস আছে, সেই সকল স্থানে 
ইম্পিরিয়াল ণ্ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্জার হিসাবে তহবিল রক্ষাকরণ, সরকারী 
খণ পরিচালনা, নৃতন খণ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাঁজ সম্পন্ন করিত। এই 
কারণে ইনম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের পরিচালনায় সরকারী কত্তৃত্ব যথেষ্ট পরিসর 
বর্তমান ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল কান্জ, যথা -নোট প্রচলন করার 
ক্ষমতা, ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্কের ছিল না। তবে ক্রয়*বিক্রয়ের মরস্ুমের সময় 
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টাকার বাজারে অর্থ-প্রাচূর্ধ স্থষ্টির জন্য ইস্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক সরকারী নোট- 
প্রচলন বিভাগ হইতে দেণীয় হুগ্ীর বদলে বত্রিশ কোটি টাকা পর্যস্ত কর্জ 
পাইত। ইহা ব্যতীত ইনম্পিরিয়্যাল ব্যান্ক ছিল অন্ঠান্ট ব্যাক্কসমূহের প্রতিভূ- 
স্বরূপ । আমানতী ও বিনিময় ব্যাঙ্সমূহের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত তহবিল জমা 
 রাখিত, এবং প্রয়োজনের সময় নির্ভরযোগ্য জমানত ( প্রধানত কোম্পানর 
কাগজ ) রাখিয়া তাহাদিগকে টাক] ধার দ্িত। মনোনীত দেশীয় ব্যাঙ্কারের 
হুপ্তী বাট্ট। করিয়৷ ও ট্রেজারীর মধ্যস্থতায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাকা 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সহায়তা করিত। 
ক্রিয়ারিং হাউস পরিচালনার ভারও ইহার উপর -গ্ত্ত ছিল ( এখনও ন্যস্ত 
আছে )। সর্বোপরি, সুদের হার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইহ টাকার বাজারকে স্স্থিত 
অবস্থায় রাখিত। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের সহিত সরকারেব 
সমস্ত সম্পর্ক মুখ্যভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্ত তাহা হইলেও 
টাকার বাজারে ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্ক এখন৪ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। 
আছে। যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজম্ব কোন শাখা নাই, সেই সকল 
স্থানে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ব্মানে রিজার্ভ ন্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ 
করিয়া থাকে । সরকারী তহবিল রক্ষার ভার, সরকারী খণ পরিচালনা 
প্রভৃতি কার্ধ হস্ত হওয়ার ফলে, ১৯৩৫ খুস্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইবার সময়, স্থানে স্বানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ 
করিবার জন্য ইম্পিরিযাাল ব্যাঙ্কের যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার মেয়াদ ১৯৪৫ 
খুস্টাব্ধের ৩১ মার্চ তাঁরিখে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৪৫ খুস্টান্দের ১ এপ্রিল হইতে 
থে নূতন চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্ত ইম্পিরিম্যাল 
ব্যাঙ্কের পারিশ্রমিক সংশোধিত হইয়াছে। এই নূতন পরিবতিত চুক্তি 
অনুযায়ী গনভর্ষেণ্টের হিসাবে টাকার আদান-প্রদানের প্রথম ১৫০ কোটির 
উপর শতকরা এক আনা হারে, পরবর্তী ১৫* কোটির উপর আধ আনা 
হারে, তৎপরবত্তণ ৩০০ কোটির উপর এক পয়সা হারে ও অবশিষ্টাংশের উপর 

কর। আধ পয়সা হারে পারিশ্রমিক নিরিষ্ট হইয়াছে । 

সরকারী তহবিল রক্ষার ভার, সরকারী খণ পরিচালন প্রভৃতি কাধ* 
হুম্তচ্যুত হওয়ার ফলে ইনম্পিবিয়্যাল ব্যাঙ্কের পূর্বেষে সকল কাজ করিবার 
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ক্ষমতা ছিল না, সেই সকল কাজ করিবার স্বাধীনতা বর্তমানে (১৯৩৪ 
খুষ্টাবের "ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়া সংশোধন আইন* অনুযায়ী ) 
দেওয়। হুইয়াছে। এখন ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্ক বিনিময়ের কাজ, বিদেশে খণ 
গ্রহণ ও অন্তান্ত সাধারণ ব্যান্কিং কাজ বহুলাংশে করিতে পাবে। (কিন্তু 
যে সকল বৈদেশিক হুণ্ডীর কাঁজ করে, তাহা নয় মাসের যুদ্দতী বা. 
রুযিজাত মাল সম্পকিত হওয়া চাই।) মাল বন্ধক রাখিয়া টাক! ধার 
দেগয়ার অধিকারও ব্তমানে ইহাকে দেওয়া হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
শেয়ার, মিউনিসিপা'ল খণপণ্র, সাধারণ যৌথমূলধনী কোম্পানির খণপত্র ও 
পৃ্‌-আদায়ীরুত শেয়ার জমানত লইয়াও টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমানে 
ইহাকে দেওয়। হইয়াছে। 

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ব্তঘানে সরকারের ব্যাঙ্কার হিলাবে কাজ ন| করিলেও; 
বিপুল সংস্থানের অধিকারে টাকার বাজারের উপর ইহার প্রভাব এখনও 
অপ্রতিহতভাবে বজায় আছে। ইহা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের আমানত, 
বিনিযুক্জ তহবিল, দাঁদন ও বিল সম্পত্তির পরিমাণ হইতে স্হজে বুঝা 
যাইবে । ১৪৭৪৬ সালের ও০শে জুন তারিখে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের মূলধন ও 
ংরক্ষিত তাগ্ডারের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাক। ইহ] রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এই দুই হিসাবের মোট পরিমাণ অপেক্ষা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা 
বেশি। উক্ত তারিখে উহ্হার আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬৬,৭৭১১৬)২৬৯ 
টাকা বা ভারতের সবগুলি তপশীলতূত্ত ব্যাস্কের মোট আমানতের এক- 
চতুর্থাংশেরও অধিক (২৬৬ শতাংশ ), অর্থাৎ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক বাদে 
অন্যান্ট তপশীলভূক্ত ব্যাহ্কসমূহের মেট আমানতের এক-তৃত্রীয়াংশ। বিনিধু্ত 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৫৮১৬৪,০৪১৬২০ টাক1। দাদন ও বাট্টাকুত বা 
ক্রীত বিলের পরিমাণ ছিল ৫৭২২১৭২১৪৩৬ টাকা বা অন্যান্য ভপশীলতুক্ 
ব্যাঙ্কসমূহের এক-যষ্ঠটাংশ। গৃহসম্পর্ভি ও আসবাবপত্র প্রভৃতি হিসাবের 
পরিমাণ ছিল ৯৪৮,৭৯,৮২২ টাকা । রোক টাকার পরিমাণ ছিল ৬০১৪০১০০, 
৬১৭ টাকা। এক কথায় বলিতে গে, ইম্পিরিয়যাল ব্যাঙ্ক টাকার বাজারে 
একাই একশ+। | 

(গ) সংখ্যায় অল্প হইলেও এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ টাকার 
বাজারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এগুলির প্রায় সমস্তই বিদেশে ও 
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বৈদেশিক মূলধনে প্রত্িষ্ঠিত। বিনিময় পঙ্জ বা এক্সচেঞ্জ বিলের কেনাবেচা 
দ্বার! বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা করাই ইহাদের প্রধান কাজ। সে 
জন্তই এগুলিকে বিনিময় ব! এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বল! হয়। দেশীয় মূলধনে গঠিত 
যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অভ্যু্খানের পূর্বে, প্রেসিডেন্দী ব্যাঙ্কপমূহ ব্যতীত টাকার 
বাজারের লেনদেনের প্রায় একচেটিয়া অধিকার উহাদেএই ছিল। দেশীয় 
'যৌথ ব্যাস্কসমূ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও এক্সচেঞ্জ ব্যাহ্ৃসমুহ জনসাধারণের 
নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক আমানত গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রথম 
মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮) পর হইতে এ বিষদ্মে এক বিপরীতগাষী পরিবতন 
ঘটিগ়্াছে। নিয়লিখিত তালিক। হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝ। যাইবে ।-_ 


(কোটি টাকায় মোট "আমানতের পরিমাণ) 
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এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের প্রধ্ধান কাজ হইতেছে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
নিমিত্ত টাকার যোগান দেওয়া । চলতি ( 0017606 ), স্থির (77190 ) ও 
সক্মমূলক ( 98517088 )--এই তিন হিসাবেরই আমানত ইহারা গ্রহণ করে। 
বাণিজ্য সম্পর্কে ও স্বর্নরৌপা আমদানি ব্যাপারেই ইহারা প্রধানত টাকা 
্িকুক্ত রাখে । রপ্তানির পূর্বমুহূর্ত পর্যস্ত ও আমদানির পরবতী কালে দেশের 
মধ্যে মাল চলাচল ব্যাপারে টাকার যোগান দিয়] তাহারা দেশের আত্যন্তরীণ - 
বাণিজ্যের সহায়তা করে। সাম্প্রতিক কালে তাহার! ব্যবসাদদার ও শিল্প- 
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পতিগণকেও স্বপ্পমেয়াদে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেছে । দেশের 
আত্যন্তরীণ বাণিজ্যে টাকার ঘোগান দিয় তাহারা দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কনমূহের 
সহিত অন্তায় প্রতিযোগিতা করে--এই অনুযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই 
শোনা যায়। তাহাদের প্রধান অফিদসমূহ বিলাতে অবস্থিত থাকার দরুন 
বিলাতের টাকার বাজার হইতে টাকা আমদানি কর! তাহাদের পক্ষে সহঙ্জঈ- 
সংধ্য হয়, এবং এই কাবণে ভারতীয় টাকার বাজারে তাহাদের প্রভাব সম্তোষ- 
জণকভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! রিজার্ভ ব্যাস্কের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর হয় না। ". 

এক্সচেঞ ব্যাঙ্কসমূহকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিশক্ত করা হয়-_ 
(ক)যাহাদের কাজ প্রধানত ভারতেই নিবন্ধ; এবং (খ) ষাহাদের কাজ 
ভারতের বাতিরেই অধিক পরিমাণে নিবদ্ধ। ১৯৪৩ খুস্টাব্বের ৩১ ডিসেম্বর 
তারিখে ভারতে “ক”-শ্রেণীর বিনিময় ব্যাঙ্ক ছিল পাঁচটি ও 'খ'-শ্রেণীর এগারটি । 
মোট এই োলটি ব্যাঙ্কের গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬০,৪৬৭,০০০ পাউও, 
সংরক্ষিত ভাগ্ডার ৪৬,৩৪০,০০* পাউওু, ভারতের বাহিরে গৃহীত আমানত 
১৯০৯১৩২৫১৯০ পাউও, ভারতে গৃহীত আমানত ১৪০১১৯,১৩,০০* টাঁকা, 
ভারতের বাহিরে রক্ষিত রোক টাকার পরিমাণ +৪৭,১৪৯৯০০৭ পাউও্ড ও 
ভারতে রক্ষিত রোক টাকার পরিমাণ ১৭,২৪,৪৭,০০* টাক] । প্রথমোক্ত শ্রেণীর 
বাস্কসমূহের আমানতের ২৫ শতাংশের অধিকতাগ ভারতেই গৃহীত হইয়াডে। 
কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূছের ভারতে গৃহীত আমানতের পরিমাণ ২৫ 
শতাংশের কম। চাটার্ড ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ন ব্যাঙ্ক, মার্কেপ্টাইল ব্যাঙ্ক, স্তাশনাল 
ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গ্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও লয়েডস্‌ ব্যাঙ্ক, গ্রিগুলে আগ 
কোম্পানি, নেদারল্যাগ্ডস্‌ ট্রেডিং কোম্পানি, নেদারল্যাওস্‌ ইণ্ডিয়ান কমাপিয়াল 
ব্যাঙ্ক, হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন, স্াশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ 
ইয়র্ক, আমেরিকান্‌ এক্সপ্রেস, কোম্পানি প্রভৃতি ছিতীয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত। 
১৯৪৩ খৃ্টাবঝে এই সকল ব্যাঙ্কের ভারতে গৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল--- 

“ক*-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক *** ৮৮৩ কোটি টাকা 
খ*-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক *** *** **, ৫১৯৬ কোটি টাকা 

কিন্তু এই অমানতের কত অংশ টাকা এ দেশে বানযুক্ত, সে সম্বন্ধে বেজ 
সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বহির্বাণিজে;র সহিতই ইহাদের সম্পর্ক বেশি 
বলিয়া, এক্সচেঞ্জ ব্যাস্কসমূহের অফিলগুলি সাধারণত বন্দর-শহরে অবস্থিত-- 
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দেশের অন্তবর্তী শহরসমূহে তাহাদের শাখা-অফিস খুব কম। 

.(ঘ) দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ ভারতীয় কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত। 
এ-ষাবৎ্কাল এগুলি কোম্পানি-আইন অন্ুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়৷ আসিয়াছে, 
কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের নিয়ন্ত্রণ নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র আইনের খসড়া কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে । এই সম্পর্কে স্বার্থসম্বলিত জনসাধারণ 
ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত একটি প্রস্তাব ১৯৪৪ 
খুস্টাব্ধের ২* নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। এই 
সকল মতামত ১৯৪৫ সালের মাচ মাসের শেষভাগে পাওয়া যায়ঃ ও ১১ 
এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সত! বিলটি সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ 
করে। সম্প্রতি বিলটিকে আনার পরিবর্তিত আকারে ব্যবস্থাপক সভা 
'উপস্থিত কর! হইয়াছে । 

ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ, আ্যাক্টের সু&-ভাণে ব্যাঙ্কম্পর্কিত ঘে সকল 
বিধান নিবদ্ধ ছিল, সেইগুলিই সামান্ত পরিব্তনের সহিত ও আমানতকারীদের 
্গার্থ যাহাতে অব্যাহত থাকে ও এ দেশে ব্যাক্কিং ব্যবসায় যাহাতে হুষ্ঠুভাবে 
গঠিত হইতে পারে, এইব্ধপ কতকগুলি নৃতন বিধান এই বিলে নিবন্ধ করা 
হইয়াছে। ইহার মূল বশিষ্ট্য : (ক) আমানতের নিরাপত্ত। ও আমানত- 
কারী চাহিবামাত্র উহ! প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার দিক দিয়া ব্যাঞ্কিং-এর 
নৃতন সংজ্ঞা নিরূপণ । (খ) নিয়তম মৃলধন নির্ণয়। (গ) ব্যাক্ষদযুহ যাহাতে 
ব্যান্কিং ভিন্ন অন্ত কোন ব্যবসায়ের ঝুকি না লয় তজ্ঞন্ত নিষেধমূলক বিধান । 
(ঘ) ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে রেজেস্রিকত ব্যাক্ষসমূুহছকে আইনের মধ্যে 
আনা। (উ) ব্যাঙ্ক-গুটানে। প্রণালী সম্পর্কে তৎপরতা । () প্রয়োজনমত 
রিজার্ত ব্যাঙ্ক কতৃক যে কোনব্যাঙ্কের হিসাব-বহ্ি প্রভৃতি পরীক্ষ। ও পরিদর্শন । 
(ব্যাঙ্কিং আইন পাস হইতে দেরি হইবার সম্ভাবন1 থাকায় ১৯৪৬ সালের 
জানুয়ারি মাসে একটি অভিন্য!ন্স প্রণয়ন করিয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে কোন 
ব্যাঞ্ষের হিসাব পরিদর্শনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে ।) (ছ) আমানত- 
কারীদের স্বার্থবিরোধী কাধকলাপের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ 
স্্করবার ক্ষমত|। (জ) নৃতন ধরনের ব্যালান্স_সীট. প্রস্তত ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট সাময়িক হিনাব-তালিক। প্রেরণ সম্বন্ধে নির্দেশ । 

দেশীয় ব্যাক্কসমূহের। মুখে ফেুতি বুহং সেলে সাররূপুত -স্ুকল রকম 
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ব্যাঙ্কং-এরই কাঙ্গ করে। তাহারা আমানত গ্রহণ করে, ট!কা ধার দেয়, 
হণ্ডী বাট্র। করে, গ্রাম হইতে বন্দর পর্যন্ত ও বন্দর হইতে পরিবেশক শহর 
পর্যন্ত মাল চলাচলে টাকার যোগান দেয়। যদিও ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের 
তাহার। চলন্তি খরচের জন্ত সব সময়ই টাক! ধার দেয়, কৃষকদের তাহারা বড় 
একট! টাকা ধার দেয় না। কৃষিসম্পর্তি ব্যাপারে টাকার যোগান দেওয়া 
তাহার! তাহাদের সাধারণ কাজের অশ্ব বলিয়৷ মনে করে না। গৌণভাবে 
তাহ।র। অবশ্ত কৃষির সাহায্য করে। যেমন, ব্যাপারীদের তাহার] টাক! ধার 
দেয়, এবং ব্যাপারীরা সেই টাক! গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের দাদন দেয়। কোন 
কোন ব্যাঙ্ক অবশ্ঠ মুখ্য ভাবেও কৃষিজাত মাল, গহনাপত্র ও জমিজম1 বন্ধক 
রাখিয়! টাক! ধার দেয়। 

যৌধ ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে “বৃহত্তম পঞ্চ*-এর নাম যথাক্রমে--(১) সেপ্টাল 
ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া, (২) ব্যাঙ্ধ অব ইণ্ডিমা, (৩) এলাহাবাদ ব্যস্ক, (৪) 
পঞ্জীব ইাশনাল ব্যাঙ্ক, ও (৫) ব্যাঙ্ক অব বরোদ্‌।; | ইহাদের মধ্যে এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্ক নামত “দেশীয়” ব্যাঙ্ক হইলেও চাটার্ড ব্যাঙ্কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত 
খাকাব দরুন কার্ধত বিদেশীয়গণের করতৃত্বে পরিচালিত হইয়া থাকে। 

যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অভ্্যু্খান খুব ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে। গত শতাব্দীর 
সম দশকে এ দেশে প্রথম যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর সুচন? 
প্স্ত তাহাদের সংখা। ছিল মাত্র চৌদ্দ-পনেরোটি । ম্বদেশীযুগের অন্প্রেরণায় 
গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর হইতেই তাহাদের প্রভাব বিশেষভাবে গড়িয়। 
উঠিয়াছে । ইহ] নিয়লিখিত তালিকাগুলি হইতে পরিফার বুঝা যাইবে : 

মূলধন ও সংরক্ষণ ভাণ্ডার (হাজারে লিখিত) 


বৎসর এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক যৌথ ব্যাঙ্ক 
(পাউও) (টাকা) (টাক) 
১৯১৮ ৩৯,৪৪৮ ৭9১৯,৫৮গ% ৬১৬৫১১২ 
১৯৪৩ ১০৬৪৮০৭ ১১১৪৮৯০০ ৩০১৮৫১০০ 
আমানত (হাজার টাকায় লিখিত ) 
১৯১৮ ৬১১২৬,৩৩ ৫৯ ৬২,০৩% ৪২১১ ৪১৮৩ 4 
০১৯৪2 ১৪৬১১৯)১৩ ২,১৪১৫ ৩,০ ৩ ৩৬৬১৮৯,০০ 


বেঙ্গল ব্যাক্ক, ব্যাঙ্ক অব বোম্বে ও মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের সম্মিলিত হিসাব । 
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রোক তহবিল (হাজার টাকায় লিখিত ) 


১৯১৮ ২২)২৯,০৮ ১৭১০৭১৬২% ৯১৫৮১৪৮ 
১৯৪৩ ১৭১২৪১৪৭ &৩১৩৬১৩ ০ ৯১),৭২১০৩ 
আমানতের অন্থপাতে রোক টাকা ( শতাংশ ) 
১৯১৮ ১৯৪৩ 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাস্ক ২৮৬৯ ২৪:৯ 
একাচেগ ব্যাঙ্ক ৩৬৩ ১২৩ 
যৌথ ব্যাঙ্ক ২২৭ ২৫"০ 


১৯১৮ হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাবের ভিতর এই সকল ব্যাঙ্কের প্রধান ও শাখা 
অফিসসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধিও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। 
ব্যাঙ্কের প্রধান ও শাখা-অফিস বৃদ্ধি 


১৯১৮ ১৯৪৩ 
প্রধান অফিস শাখ! অফিস প্রধান অফিস শাখা অফিপ 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ৩ ৬৮ ৩ ৩৯৮ 
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক * ৪৮ টু টু 
যৌথ ব্যাঙ ৪৭ ১৩৭ ৫১৯৮ ২৫৬১ 


যৌথ ব্যাস্কসমূহের উন্নতি নানা কারণে ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান-- 
ভারতের শিল্লোন্নতি, ভারতীয়দের সঞ্চয়-অভ্যাসবৃদ্ধি, জমিদারী ব্যবসায়ের 
মন্দা প্রভৃূ'তি। 
"ভারতে ব্যাঙ্কদমূছের সংখ্যাঙ্ক তালিকা” নামক পুম্তকে তারতের যৌথ 
ব্যাঙ্কসমৃহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হুয়_-(ক) যাহাদের যুলধন ও 
ংরক্ষণ-ভাগারের পরিমাণ পাচ লক্ষ টাকার অধিক; (খ) যাহাদের মুলধন ও 
সংরক্ষণ-ভাগারের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক ; কিন্ত পাচ লক্ষ টাকার 
অনধিক ; (গ) যাহাদের মূলধন ও সংরক্ষণ-ভাগারের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার 
টাকার অধিক, কিন্তু এক লক্ষ টাকার অনধিক; ও (ঘ) যাহাদের মুলধন 
প্রগুশ হাজার টাকার অনধিক। এই চারি শ্রেণীর ব্যাঙ্কের বিভিন্ন হিসাবের 
সংখ্যাক্ক পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল : 


বেঙ্গল ব্যান্ক, ব্যান্ব অব বোদ্ে ও মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের সম্মিলিত হিসাব। 
২ 


১৮ টাকার বাজার 
“ক*-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত ) 
ব্সর সংখ্যা মূলধন সংরক্ষণ ভাণ্ডার আমানত 
১৮৭০ *** ২ ৯১৮৩ ১,১৮২ ১৩১৯৫ 
১৯০০ *** ৯ ৮২১১২ ৪৫১৬০ ৮১০৭১৫২ 
১৯১০ *** ১৬ ২১৭৫১৬৬  ৯১০০১৫৫ ২ ৫১৬৫.৮৫ 
১৯২০ **- ২৫ ৮১৩৭১০২ ২১৫৫১৪৬ ৭১১১৪১৬৩৪ 
১৯৩০ *** ৩১ ৭,৪৭)৩১ ৪১৪২১৮৫ ৬৩১২ ৫১৫ ১ 
১৯৪৩ *** নই, ১৮,৬৭,১১  ৭১৮০১৫৯ ৩১৩৮১৯৪৯১০১ 
”শেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত ) 
১৯২০ *** ৩৩ ৬১১৪২ ১৯১৯৫ ২,৩৩,৪৬ 
১৯৩০ "৫৭ ৯০১৫৭ ৫০১২৮ ৪,৩৯১১৮ 
১৯৪৩ ...১৫২ ২,৪৪১৫৮ ৭২১০২ ২০৮৯১,৭৭ 
'গ*শ্রেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত ) 
১৯৩০৯ ০১১০ ৬০৯৬ ১৬১১৯ ২৯৮১১৭ 
১৯৪৩ **5১৪১ ৭৮)০৪ ২০১২২ ৬২৫১৯৬ 
“ঘ'-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত ) 
১৯৩৯ ***৪০০ ৬১১৫২ ১৪১২৭ ২,৬৩,২৩ 
১৯৪২ *-*১৩৩ ১৮১২১ ৪১২৯ ৭৪১৮৬ 


কোক টারা 
৫১০৭ 
১,১৯১০৪ 
২৮০২৫ 
১৬১০০১৭৬৩ 
৭১৬৭১৯১, 
৮২১৯২১৭৭ 


৪১,৯১ 
৫২১১৯ 
৬৬৯১০১ 


৫১১৯৮ 
১৯৭২২ 


৩৮১০৩ 
১৩১২০ 


িজার্ড ব্যাঙ্ক কিন্তু ব্যাক্কসমুহকে অন্যভাবে মাত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করে--(ক) তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক, ও (খ) অ-তপশীলতূক্ত ব্যাস্ক। তপশ্লীলভুক্ত 
ব্যাক্কসমুহের মধ্যে দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্ক ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এই উভয় শ্রেণীরই 
ব্যাঙ্ক আছে। কোন ব্যাঙ্কের মূলধন ও সংরক্ষণ-ভাগারের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ 
টাকার অধিক না হইলে সেই ব্যান্ক তপশীলতুক্ত হয় ন7। গত ৪১1 জুলাই 
১৯৪৭ তারিখে তপশীলতুক্ত ব্যাহ্ছসমূহের আমানত, রোক টাকা, দাদন 
প্রভৃতির পরিমাণ নিম্োক্ত সংখ্যাঙ্ক তাপিকায় বিবৃত হইয়াছে (হাজার 
টাকায় লিখিত ) £ | 
(ক) চলতি হিসাবের আমানত 
(খ) স্থির হিসাবের আমানত 
(গ) ভারতে রক্ষিত রোক টাকা 


লে 


৬৬৮১১৮১৭১ 


৩৪৩১৭১১১৬ 


ক 
৩,১৭,১৪ 


টাকার বাজারের সংগঠন ১৯ 


(ঘ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা ৮০০ ৯১১১৭১৮৭ 
(৬) ভারতে দাদন ১৪ ৪১৩১৮৬১৬১ 
(চ) ভারতে বাট্টাকৃত বিল “** ১৫,৯৮)২৯ 


"১৯৪৫ থুস্টাব্ধের ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইতে অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকেও 
কতকগুলি শর্তে রিজ্ভ ব্যাস্কে তপহীলতৃক্ত ব্যাঙ্ক গুলির স্থায় আমানত বাখিবার 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । এইরূপ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ কর! 
অবশ্য সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজ বিচারের উপর নির্ভর করে, এবং খে 
সকল শতে এইব্ূপ আমানত গ্রহণ কর! হয়, সেইগুলি যথাক্রমে-_ 


(ক) অ-তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের কর্মের অন্থপাতে নিশ্নতম 
ব্যালান্স. রাখিবে, কিন্তু কোন ক্ষে্ে ইহার পরিমাণ দশ হাজার টাকার কম 
হইবে না। এইরূপ আমানত বক্ষণের জন্য খে স্থণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বেশি 
পরিমাণ শ্রম করিতে হইবে, সে ক্ষেত্রে ন্লিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নিম্নতম পরিমাণ 
বাড়াইতে পাগ্দিবে, এবং সেই পরিমাণ টাকা যদি এরঁব্যাঙ্ক রাখিতে না পারে, 
তাহা হইলে তাহার আমানতী হিসাব বন্ধ করিয়া দিবে। (খ) এইরূপ 
আমানত সাধারণ চলতি হিনাঁব বলিয়। গণ্য কর! হইবে না, এবং তৃতীয় 
ব্যক্তির নামে কোন চেকৃ কাট। চলিবে না। এক ব্যাঙ্ক ও অন্ত কোন 
ব্যাক্কের মধ্যে লেন-দেন এবং দেশাস্তরে অর্থ প্রেরণের জন্তই এইরূপ টাকা 
ব্যবহৃত হইবে। গত ৩০ জুন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট 
১৩টি অ-ভপশীলভূক্ত ব্যাঙ্কে আমানত রাখিবার স্থযোগ দিয়াছে । এই 
বৎসরে ৭৮টি অ-তপশলতুক্ত ব্যাঙ্ক ও ৫টি দেশীয় ব্যাঙ্কারকে কনসেশন রেটে 
বা সুবিধাজনক হারে স্থানাস্তরে অর্থ প্রেরণের স্থবিধ। দেওয়া হইয়াছে । 


নিশ্নলিখিত তালিকায় অ-তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা, আমানত ও 
রোক টাকার পরিমাণ দেখানে৷ হইয়াছে (তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৬)-_. 


ব্যাঙ্কের সংখ্য।---৬৫৯ 
চলতি ও স্থির হিসাবের আমান্ত***৭৮৪৪'১৩১ কোটি 
»* টরেবেক টাকার অনুপাত ( শতকর! ):*৮'৪ ভাগ 
(ড) দেশীয় টাকার বাক্জারের প্রধান ব্যাপারী দেশীয় ব্যাঙ্কার। ইহাদের 
সংগঠন ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যাঁয় না। এ সকল দেশীয় 


২০ টাকার বাজার 


ব্যাঙ্কার জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া এঁ টাক! হুণীর 
কারবারে ও কর্জপ্রদানে নিযুক্ত করে। যৌথ ব্যান্কসমূহের অভ্যু্থানের পূর্বে 
এ দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার এই সকল দেশীয় ব্যাঙ্কারদেরই 
হাতে ছিল। সে পময় তাহাদের প্রধান কাজ ছিল হুগীর সাহায্যে এক স্থান 
হইতে অপর স্থানে টাক! পাঠানো ও তাহাদের উপর কাটা হুত্তীর টাক! 
আদাতাকে দেওয়া । যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিষ্ঠার পর তাহাদের ব্যবসায়ের 
যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পর্যস্ত তাহারা টাকার বাজারের 
কাজ যথেষ্ট পরিমাণে করে। যৌথ ব্যাঙ্কসমূহেব মত দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ 
বৈদেশিক বাণিজোর বিশেষ সহায়তা করে না। কিন্তু দেশের আত্যন্তরীণ 
বাণিজ্যে টাকার যোগান দিয়া ও দেশীয় শিল্পসমূহকে চলতি মূলধন সরবরাহ 
করিয়া তাহারা যথেষ্ট সাহায্য করে। রুষিসম্পফিত ব্যাপারে তাহারা 
মুখ্যভাবে সাহাধ্য না করিলেও, গৌণভাবে গ্রাম্য শাহুকারের মধ্যস্থতায় 
টাক! সরবরাহ করে। কখনও কখনও তাহার! শিল্পসমৃহকে দীর্ঘ মেয়াদী 
মূলধন দিয়াও সাহায্য করে। অনেক সময় তাহারা যৌথ কোম্পানিসমূহের 
খণপত্র (19108260785 ) ও অংশপত্র (91:98:68) জমানত রাখিয়াও টাকা 
ধার দেয়। 

কলিকাতার দেশীয় ব্যাঙ্কারগণকে চারি শ্রেণীতে ভাগ কর হয়__ 
(ক) মারোযাড়ী, (খ) মুলতানী, (গ) বাঙ্গালী, ও (ঘ) গুজরাটা। আগেকার দিনে 
ইহার! সকলে মিলিয়া কলিকাতার টাকার বাজারে আনুমানিক প্রা ২ কোটি 
টাকা খাটাইত। কিন্তু ব্তমানে ইহাদের ব্যবসায়ে মন্দা লাগার অন্ত তাহাদের 
মোট বিনিধুক্ত টাকার পরিমাণ ৬০।৭০ লক্ষে আসিয়া! পৌছিয়াছে। 

ভারতীয় দেশীয় ব্যান্কারগণের মধ্যে যাহার! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
নথবিধামূলক হারে এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাকা প্রেরণ করিতে পারে, 
তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল: 

(১) বালকরাম দ্বারকাদ্াস, সিমল। | 

(২) ভাওলাল ব্যাঙ্ক রস্, সাজাহানপুর। 

(৩) দুগগাশাহ মোহনলালশাহ, রানণিখেত। 

(৪) রাণছোড় ভাই ভাইচাদ ভাই স্থুরাঃ বোম্বাই! 

(৫) ইউনিয়ান ব্যা্কিং সারভিস্, চিপলুন। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়। ২৯, 


(চ) গ্রামের টাকার বাজারের প্রধান ব্যাবসায়ী মহাজন। ব্যাঙ্ক 
যেমন অপরের টাকা খাটায়, মহাজন খাটায় নিজের টাকা । ( মহাজনী 
কারবার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ গ্রামের টাকার বাজার” শীর্ষক অধ্যায়ে 
দেখুন। ) 

(ছ) যদিও টাকার বাজারের উপর প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের প্রভাব খুব 
বেশি নহে, তথাপি এস্থলে এই ব্াস্ক সম্বদ্ধে কিছু বল! প্রয়োজন | ইহা কেন্দ্রীয় 
সমৃবায় ব্যাক্কসমূহকে লইয়া গঠিত এবং ইহার কোন ব্যক্তিবিশেষ অংশীদার 
নাই। ইহার প্রধান কাজ সভ্য ব্যাক্কসমূহের উদ্বৃত্ত তহবিল গচ্ছিত রাখা, 
এবং কুচ্ছ তার সময তাহাদের টাকা ধার দিয়] সাহায্য কর! । যদিও প্রয়োজনের 
সময় সভ্য ব্যাহ্কসমূহের প্রাদেশিক ব্যাঙ্কেব নিকট হইতেই টাকা ধার লইবার 
কথা, তথাপি কার্ত তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকটও সাহায্য গ্রহণ 
করিয়া থাকে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। 


দেশের মধ্যে কারেন্সী প্রচলন ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 

দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিতে হুইয়াছে। প্রচলন-বিভাগ হইতে নোট বা কাগজী 

মুদ্রা প্রচার কর! হয় ও ব্যাঙ্কিং-বিতাগের সাহায্যে দেশের মধ্যে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ 

করা হইয়া থাকে । এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাস্ক প্রতি শুক্রবার বিভিন্ন বিভাগের 

হিসাব-তাঁলিক! প্রকাশ করে। গত ১১ জুলাই ১৯৪৭ সালে যে হিসাব- 
' তালিকা! প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহ1 পর-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইল : 


২২ টাকার বাঁজার 


প্রচলন-বিভাগ € 15805 10298710897) 


দায় হাজার টাকা সম্পত্তি 


প্রচারিত নোট--- 


ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত ৪৭,৯৫)৬৩ ভারতে রক্ষিত 
প্রচলিত নোট ১২১৭১৫৩,৩৯ বিদেশে রক্ষিত 
স্টালিং সম্পত্তি 
(খ) রৌপ্যমুদ্রা 
কোম্পনির কাগজ 
দেশী হুপ্তী 
মোট দায় ১২৬৫১৪৯,০২ মোট সম্পত্তি 


হাজার টাক! 


(ক) হ্বর্ণমুদ্রা ও ম্বর্ণপিণ্ড-_ 


৪8১৪১৪৫ 





১১৩৫,৩০)৮৯ 
৭৭১৯৩)৫৫ 
৫৭১৮৪১১৩ 


জামানত 


১২৬৫,৪৯১০২ 
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দায় হাজার টাকা সম্পত্তি 
গৃহীত মূলধন ৫০০১৯ নোট 
রিজার্ভ ফও ৫১০ ০১০০ রৌপ্যমুদ্রা* 
আমানত-- অন্তান্ মুন্্া 
(ক) সরকারী ট্রেজারী বিল 
(১) কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৮২,৬৩,৫১ বিদেশে রক্ষিত 
(২) অন্তান্ত সরকারের ১৩,৩০,২৬ সরকারকে কর্জ 
(খ) ব্যাঙ্ছসমূহের ৮৯১২৮০৬ অপরকে কর্জ 
(গ) অপরের ৩৬,৮১১৪৬ বিনিযুক্ত তহবিল 
আদায়ের জন্য বিল ৩১০৮,৭৭ অন্ঠান্ত সম্পত্তি 
অন্যান্য দায় , ৯১৭২১৪১ 
মোট দায় ৫৪৪১৮৪১৪৭ মোট সম্পত্তি 


* এক টাকার নোট ( এগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত হয় না; 
কর্তৃক প্রচারিত ) আইন অনুসারে রৌপ্যমুদ্র। বলিয়। পরিগণিত | 
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সরকার বাহাদুর 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। [২৬ 


উপরে প্রচলন-বিভাগের হিসাব-তালিকায় দায়ের দিকে দেখানো হইয়াছে 
দেশের বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভূতির প্রয়োজনান্যায়ী কি পরিমাণ নোট 
প্রচারিত হুইয়াছে। যেহেতু কাগজী মুদ্রা ছাপিয়! দেশ প্লাবিত করা বাঞ্ছনীয় 
নৃহে, সেই হেতু সম্পত্তির দিকে ইহার পিছনে জমানতন্বরূপ সমপরিমাণ সম্পত্তি 
রাখিতে হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, এই 
সম্পত্তির অন্তত শতকরা ৪০ ভাগ হ্বর্ণমুদ্রা, দ্বর্ণপি্ড ও স্টালিং সম্পত্তি 
জটালিং সম্পত্তি বলিতে (ক) রিজার্ভ ব্যাস্ক কর্তৃক ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডে রক্ষিত। 
উদ্বৃত্ত (খ) ৯* দিনের অনধিক মেয়াদী ও যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্থানে প্রদেয় 
এমন বিলাতী হুগুা যাহার উপর প্রেরক (79দ্9:), গ্রাহক (978.799) ও 
সহিদাতার (17790:89£) মধ্যে অন্তত দুইজনের সহি আছে, এবং (গ) পাঁচ 
' অপেক্ষা অনধিক বৎসরের মেয়াদী যুক্তরাজোর খণপত্র বুঝায়--থাকা চাই । 
ইহার মধ্যে আবার স্বর্ণযুদ্রা ও দ্বর্ণপিণ্ডের মোট মুল্য কখনও ৪* কোটি টাকার 
কম হইবে না । (এই হিসাবে সোনার দাম তোলা-প্রতি ২১৩১০ পাই 
হারে ধরা হয়। ) অবশ্য কেন্ত্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়। শ্বল্পলকালের নিমিত্ত 
এইরূপ সম্পত্তির অনুপাত শতকরা ৪০ ভাগেরও কম রাখিতে পারা যায়, কিন্তু 
তজ্জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কাকে নিদিষ্ট হারে শুষ্ক প্রদান করিতে হয়। এ কথ। এখানে 
বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই অনুপাত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বরাবর রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছে । ১৯০৫ খুস্টাব্ধের এপ্রিল মাসে রিজাভ ব্যাঙ্ক যখন এই বিভাগের 
ভার গ্রহণ করে তখন এই অনুপাত ছিল ৫**০২, এবং ১৯৩৫ খুস্টাব্দের জুলাই 
মাসে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়মিতভাবে কার্য আরস্ত করে তখন অনুপাত 
ছিল ৫৭*৭৫। প্রথম বৎসরের গড় অন্ুপাত্ত ছিল ৫৫৫৮ শতাংশ । উপরে 
১৯৪৭ থুষ্টাব্বের ১১ জুলাই তারিখের যে হিসাব-তালিকা উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে তাহাতে অনুপাত দেখানে৷ হইয়াছে ৯৩২২ শতাংশ। বল। বাহুল্য 
যে প্রচলন-বিভাগের সম্পত্তির মুল্যনিরূপণের নিমিত্ত স্বর্ণের মুল্য ধার্ধ করা 
হয় প্রতি টাকায় ৮'৪৭৫৯২ গ্রেন করিয়া বা তোলা প্রতি ২১৬১০ পাই । 
স্থতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-তালিকায় ত্বর্ণের ষে মুল্য দেখানে! হইয়াছে 
শীত! অপেক্ষা তাহার বাজারমুল্য অনেক বেশি । 
এইবার দেখা যাউক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভাবে কারেন্সী নিয়ন্ত্রণ করে। 
আমর! দেখিয়াছি ষে প্রচল্গন-বিভাগের সম্পত্তি মোটামুটি চারি প্রকার। 


২8৪ টাকার বাজার 


যথা--(১) স্বর্ণমুদ্রা ও দ্বর্ণপিগ্ড, (২) স্টালিং সম্পত্তি, (৩) এক টাকার মুদ্রা ও 
নোট, ও (৪) সরকারী খণপত্র ও ট্রেজারী বিল। এই সম্পত্তি চতুষ্টয়ের ষে 
কোন এক প্রকারের পরিমাণ বুদ্ধি ও তৎপরিমাণ নোট প্রচলন দ্বারা কারেম্পীর 
প্রসার করা যাইতে পারে । ঠিক সেইভাবে নোট প্রচলন কমাইয়। দিয়! ও 
তৎপরিমাণ সম্পত্তি হ্রাপ করিয়া কারেন্দীর সংকোচসাধন করা যায়।, 
সাধারণত কারেন্সী প্রসারের সময় রিজার্ ব্যাঙ্ক নিজ ব্যাক্কিং বিভাগ হইতে 
সম্পত্তি প্রচলন-বিভাগে স্থানাস্তরিত করিয়া বা! নূতন (৪ ৮০০০) ট্রেজারী ব্লি 
স্যরি করিয়া, তৎপরিমাণ নোটপ্রচলন বাড়াইয়৷ দেয়। কারেবন্দী সংকোচের 
সময় ঠিক এভাবে প্রচলন-বিভাগের সম্পত্তি ব্যাঙ্কিং-বিভাগে স্থানাস্তরিত 
করিয়া বা নূতন (৪0 1,00০) ট্রেজারী বিলসমুহ বাতিল করিয়া, তৎপরিমাণ 
নোটপ্রচলন কমাইয়া দেয়! বলা বাহুল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা 
অনুযায়ীই কারেন্পীর প্রসার বা সংকোচ সাধন করা হয়। কিন্তু কখনও 
কখনও প্রচলন-বিভাগে রক্ষিত কোম্পানির কাগজের ( এগুলি বাজার-মুলোই 
গ্রদশিত হয়) মূল্য-পুননিরূ্পণের (25581896100) সময়ও কারেন্সীর প্রসার 
বা সংকোচ সাধন করা হয়। ১৯৪০ সালে কারেক্সী প্রসার হেতু সম্পত্তির 
দিকে রাখ! হইয়াছিল (সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত) এক টাকার মুদ্র। ও 
নোট, এবং ১৯৪৩ সালের পর হইতে রাখা হইয়াছে (বিলাতে প্রাপ্ত) স্টালিং 
সম্পত্তি। অনেক সময় মাঝ্স “নীতির” দিক দিয়াই কারেন্সী প্রসারিত বা 
সংকুচিত করা হুয়। যেমন, যখন ব্যান্কিং-বিভাগে রোক টাকার গ্রাচুষ স্থটি 
করিবার প্রয়োজন হয়, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচলন-বিভাগে নোট বৃদ্ধি করিয়া 
তাহা ব্যাঙ্কিংংবিভাগে স্থানাস্তরিত করে। এইপে, সরকার যখন নিজেদের 
জম! টাক! প্রয়োজনাতিরিক্ত রহিয়াছে দেখেন, তখন প্রচলন-বিভাগে রক্ষিত 
নুতন (৪৫ 1১০০) হুট ট্রেজারী বিলগুলি বাতিল করিয়া দিয়া নিজেদের খণ 
কমাইয়! দেন, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ঠিক তৎপরিমাণ কারেন্দী হ্রাস করে। 

দেখ! যাউক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভাবে দেশের ক্রেডিট-নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। 
উপরি-উক্ত হিসাব-তালিক1 আলোচন1] করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 
ব্যাস্কিং-বিভাগের দায়ের দিকে “ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে গৃহীত আমানত 
রাবদে একটি অঙ্ক দেখানো হইয়াছে । ব্যাহ্কসমূহের নিকট হইতে গৃহীত 
আমানত বলিতে প্রধানত তপশ্ীলভূক্ত ব্যাক্কসমূহেরই আমানত বুঝায়। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। ২৫. 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের ক্রেডিট-নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত কতকগুলি 
প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ককে তপশীলভূক্ত করিয়া লইয়াছেন। কোন ব্যাঙ্ককে 
তপশীলভূক্ত করিবার নিয়ম এই যে--(ক) সেই ব্যাঙ্কে ব্রিটিশ ভারতে ব্যান্ধিং 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, (খ) তাহার গৃহীত মুলধন ও সংরক্ষিত 
ভাগুারেব পরিমাণ নযনকলে পাচ লক্ষ টাকা হওয়া চাই, এবং (গ) ভারতীয় 
কোম্পানি-আইনের ২(২) সংখ্যক নিবন্ধে বণিত সংজ্ঞা (বা ভারতের বাহিরে 
কোন আইন) অনুযায়ী তাহার “কোম্পানি” বলিয়া পরিগণিত হওয়া চাই। 
তপশীলভৃক্ত ব্যান্কসমুহের উপর এই দয় চাপানে। হুইয়াছে যে, তাহাদের চঙ্গতি 
হিসাবের আমানতের (08178170 11801116169 ) শতকর] অন্তত ৫২ টাকা 
ও স্থির হিসাবের আমানতের (81796 115101116168 ) শতকরা! অন্তত ২২ টাঁকা। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। তপশীলতক্ত ব্যাঙ্কসমূহের জমার 
টাক! রিজার্ভ ব্যাস্কের হাতে পু্ভীভূত হওয়ার দরুন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব সময়ই 
যে কোন তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্ককে তাহার প্রয়োজনের সময় টাক] কর্জ দিয়া 
লাহাধ্য করিতে সক্ষম হয়। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলতভূক্ত ব্যান্ক- 
সমূহের রোক টাকার সংকোচ ও প্রসার সাধন দ্বারা তাহাদের ক্রেডিট-নীতির 
উপর প্রয়োজনান্যায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এই কার্ধসাধনের জন্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এক বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে। যখন পশীলতুক্ত 
ব্যাঙ্কসমুহের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকার প্রয়োজনীয়তা! 
উপলব্ধি করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন “খোলা বাজার” (00810 7700:96 ) 
হইতে কোম্পানির কাগজ ও হৃত্ী কিনিতে পারে, এনং যখন মনে কুরে যে 
উপস্থিত তাহাদের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকিবার কোন 
প্রয়োজন নাই, তখন “খোল। বাজারে” কোম্পানির কাগজ ও হৃত্তী বেচিতে 
পাবে। (অবশ্য এই পন্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এযাবৎ কাঁল খুব কম বারই অবলম্বন 
করিয়াছে। ) ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব সময়ই বাজারকে সুস্থিত ও 
স্থনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখিতে পারে। ইহা ব্যতীত বাট্টাহার বা 73800 
[১৪6৪ নিয়ন্ত্রণ দ্বারাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার দর বা মুল্যগতির উপর 'প্রতাৰ 
বিস্তার করিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে ( ১৯৩৫ 
থুস্টাবের নভেম্বর মাসে ) ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ৩॥* হইতে ৩ টাকায় নামানে। 
হয়। তাহার পর হইতে আজ পর্ধস্ত ইহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। 


৬ টাকার বাজার 


ব্যাঙ্ক রেট বলিতে নামতঃ সেই হারকে বুঝায়, যে হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 

উৎরষ্ট শ্রেণীর তিন মাসের মেয়াদী বিল বাট্র। করিবে। ইহা! টাকার 

বাঞ্জারের সাধারণ অবস্থার অন্যতম স্থচক মাত্র। সরকারীভাবে ইহাই 

“নিয়তম দর”--যে দর অনুযায়ী দেশের নধ্যে বিভিন্ন কর্জ-দর নিয়ন্ত্রিত হয়ু। 

এক কথায় বলিতে গেলে ব্যাঙ্ক রেট কমানে মানে দেশের মধ্যে টাকার অন্টান্ত, 
দ্র কমানো, ও ব্যাঙ্ক রেট বাড়ানো মানে দেশের মধ্যে টাকার অন্যান দ্র 

বাড়ানো । (বিলাতের টাকার বাজারে দেখা যায় যে ব্যাঙ্ক রেট যখন বাড়ানে। 

হয়, তখন অন্য দেশে যেখানে ব্যাঙ্ক রেট কম থাকে সেখান হইতে অর্থ 
আমদানি হইতে থাকে ।) কিন্তু ব্যাঙ্ক রেট ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো যায় 

না। ইহ]। যাহাতে কার্যকরী হয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যেমন, দেশের 

মধ্যে যদি টাকার যথেষ্ট সচ্ছলত। থাকে, সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইয়! টাকার 
দর বাড়ানে। ব্যর্থতায় পরিণত হইবে । এইবপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক রেটকে কার্যকরী 

করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজার হইতে টাক! ধার করিয়৷ সচ্ছলতা কমাইয়! 

দেয়। ইহা হইতে এই ধারণ। জন্মিতে পারে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলেই 

ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইয়া দেশের মধ্যে টাকার দর বাধ্যতামূলকভাবে বাড়াইয়া 

দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারট] ঠিক তাহ নহে । তিন মাসের 

'ময়াদী বিল যে হারে বাজারে বাট্র। করিতে পার! যায় তাহার দ্বারাই টাকার 

বাজারের অন্ঠান্ত দর স্চিত হয়, এবং ব্যাঙ্ক রেটও ঠিক তাহার অনুগামী 

হইয়া থাকে। 

য্দি টবদেশিক মুদ্রার সহিত টাঁকাঁর মূল্যের কোনরূপ অসামগ্রন্ত ঘটে, 

তাহা হইলে টাকার বাজারকে সুশৃঙ্খলিত ও নুস্থিত অবস্থায় রাখ। প্রায় 

অসম্ভব হুষ্টয়া পড়ে। এইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সব সমম্ন বিনিময়ের 

(9%01)870£9 ) সমতা রক্ষা! করিবার নিমিত্ত পূর্বে বাধ্যতামূলক বাবস্থা ছিল। 

তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ ছিল টাকাকে ১ শিলিং ৫৪৯৬৪ 

পেন্স হইতে *১ শিলিং ৬--৩।১৬ পেন্স দরের মধ্যে বাধিয়৷ রাখ! । এই জন্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর এক নির্দেশ ছিল যে, টাকার দর যদি ১ শি'লং ৫-_ 
৪৯৬৪ পেন্সের নিকটবতণ হয়, তাহ। হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত স্টা্িং. 
*বেচিয়! যাইবে । এবং এ হার যদি ১ শিলিং ৬--৩।১৬ পেন্সের কাছে যায়, 
তাহা হইলে ক্রমাগত স্টালিং কিনিয়া যাইবে। কিন্তু ভারত আন্তর্জাতিক, 


বিনিময়ের বাজার খ্ণ 


অর্থ-ভাগ্ারের (100692086101081 11079667 ম'00 ) সদগ্ততৃক্ত হইবার 
প্র টাকার মূল্য ৩'৩০৮৫ই গ্রেন সোনার সমান নির্টিষ্ট হওয়ায় রিজার্ভ ব্যান্কের 
বিনিময় সম্পর্কিত কর্মপদ্ধতির পন্বিব্তন ঘটয়াছে। ১৯৪৭ খৃষ্টানদের এপ্রিল 
মাসের সংশোধিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাস্ককে বাধ্যতামুলকভাবে 
স্টালিং বেচাকেনার দাঁয়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে । কার্যত কিন্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনও ১৮ পেন্স বা তাহার নিকটবর্তী দরে স্টাপিং বেচাকেন। 
করিয়া যাইতেছে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বিনিময়ের বাজার 


বিনিময়ের বাজার বলিতে আমর সেই বাজার বুঝি, যে বাজারে টাকার 
পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা (যেমন পাডগু, ডলার প্রভৃতি ) কিনিতে পাওয়! 
যার, বা অপর পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা টাকাতে পরিবতিত করা যায়। এক 
কথায়, যে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচ হয়, তাহাকেই বিনিময়ের 
বাজার বা এক্সচেঞ্ত বাজার বলা হয়। ইহা টাকার বাজারের একটি অংশ 
বিশেষ, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য টাকার যোগান দেওয়াই এই 
বাজারের কাজ। মুলত, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কপমূহ (যাহাদের প্রধান অফিস 
বিদেশে অবস্থিত, যেমন চাঁটার্ড ব্যাঙ্ক, মার্কেণ্টা ইল ব্যাস্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, 
লয়েড স্‌ ব্যাস্ব, ইন্টার্ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি) ওনৃত্তীর দালালগণকে লইয়াই এই 
বাজার গঠিত। কিন্ত ব্মানে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কদমূহও তাহাদের লগুনস্থ 
এজেণ্টগণের মধ্যস্থতায় এই কাজ করিতেছে। 

এখন: দেখ! যাউক, টাকার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় 
কেন? মনে করুনঃ রামরতন রামকিষণলাল নামে কলিকাতার একজন ব্যব- 
সায়ী দশ হাজার গজ বিলাতী কাপড় আমদানি করিতে চানশ। ম্যাঞ্চেন্টারের 
নিউ স্টার কটন মিল উক্ত ব্যবসায়ীকে জানাইলেন যে, ইহার মুল্য পড়িবে এক 
 স্থীজার পাউওড। অপর পক্ষে, মনে করুন, বিলাতের ভাণ্ডী শহরের একজন 
পাটকলের মালিক কলিকাতার পাটব্যবসায়ী শিউরতন বিষেণপ্রসাদকে 
জানাইলেন যে, তিনি ১০ গাঁট পাট কিনিতে চাহেন। শিউরতন বিষেণ- 
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প্রসাদ ভাগ্ীর উক্ত চটকলের মালিককে জানাইলেন যে, ইহার দাম পড়িবে 
সাড়ে তিন হাজার টাকা। এখন মুশকিলের কথা এই যে, ম্যাঞ্চেস্টারের নিউ 
স্টার কটন মিল পাউগ্ডে ছাড়া দাম লইবে না; এদিকে আবার শিউরতন 
বিষেণপ্রলাদ টাকায় ছাড়া দাম লইবে না। তাহ! হুইলে ব্যাপারট! 
দাড়াইল এই যে, রামরতন রামকিষেণলালকে পাউও কিনিয়। ম্যাঞ্চেস্টারে 
পাঠাইতে হইবে, এবং ডাণ্তীর উক্ত চটকলের মালিককে টাকা কিনিয়ু 
কলিকাতাম্ব পাঠাইতে হইবে । উভয়কেই নিজ নিজ দেশের বিনিময়ের 
বাঞ্জার হইতে পাউও এবং টাকা কিনিতে হইবে । এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
পারে-_ উভয়ে নিজ্জ নিজ্দ দেশের বিনিময়-বাজার হইতে যে পাউও্ড এবং টাকা 
খরিদ করিবেন, তাহা কাচা টাঁকা, না, কাচা পাউও ? কীচ। টাকা কখনই 
নহে, তাহার কারণ, তাহ] হইলে কলিকাতার ব্যাঙ্ককে নিজেদের সিন্দুকে 
হাজার হাজার পাউগ্ডের কাঁচা পাউও্ড রাখিতে হইবে, এবং ম্যাঞ্চেস্টারের 
ব্যাস্ককেও নিজেদের সিন্বুকে হাজার হাজার টাকার কাচা টাক1 রাখিতে 
হইবে। তারপর, ডাণ্তীর এই চটকলের মালিক বা কলিকাতার রামরতন 
রামকিষেণলাল এই কাচ] টাঁক1 বা কাচা পাউও পাঠাইবে কি করিয়া? 
পথিমধে; জাহাজডুবি হইয়া খোয়া যাইতে পারে, বা অনেক কিছু বিপদ 
ঘটিতে পারে, এবং যদিও বীম। করিয়া পাঠানো সম্ভবপর হয় তো পাঠাইবার 
খরচ প্রভৃতি অনেক কিছু দায় আছে। এই কারণে কাচা পাউও বা কীচা 
টাকা কখনও পাঠানে। হয় না, তাহার পরিবতে এ টাকা বা পাউও তারে 
( 91801%] ) ব। ডাফটে (07816) বা হুণ্ীর (10111) সাহায্যে পাঠানো 
হয়। এনং এইরূপে টাকা পাঠানোতে সাহায্য করাই হইতেছে বিনিময়ের 
বাজারের কাজ। 

তারে পাউণ্ড পাঠানে। অনেকটা" তারে মনি অর্ডার করার মত। মনে করুনঃ 
রামরতন রামকিষেশলাল ১০০ গীঁট কাপড়ের মুল্য বাবদ এক হাজার পাউগ্ু 
তারে পাঠাইতে, চাহেন। তিনি তাহার ব্যাঙ্ককে এই কথা জানাইলেন। 
তাহার ব্যাঙ্ক সেই দ্রিনকার তারে পাউগ্ড পাঠাইবার যে দর (গা. ]. বা 
19165801010 [880819£) আছে, সেই দরে হিসাব করিয়৷ এ টাকাটা 
ব্যাঙ্কের সহিত তাহার হিসাবের খরচের অঞ্কে ফেলিলেন। তারপর ব্যাঙ্ক- 
ম্যানেজার তারযোগে (এইক্প তারের জন্ত নিজন্ব সাংকেতিক শব্বসমূহ 
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ব্যবহৃত হয়) তাহাদের লগ্নস্থ অফিসের ম্যানেজারকে জানাইলেন যে, তাহার! 
যেন এ এক হাজার পাউও ম্যাঞ্চেন্টারের নিউ স্টার কটন মিলকে দেন। 
লগ্ডনের ম্যানেজার শ্রী তার পাইবামাত্র নিউ স্টার কটন মিলের ব্যাঙ্কের নিকট 
এ টাকাট] পাঠাইয়! দিবেন এবং তাহারা নিউ জ্টার কটন মিলের যে হিসাব 
, আছে সেই হিসাবের জমার অস্কে প টাকাটা লিখিয়া লইবেন। 
এবার দেখা যাউক, রামরতন রামকিষেণলাল এ হাজার পাউণড তারে 
ন। পাঠাইয়] যদ্দি ড্রাফটে (৫786) প্াঠাইত, তাহা হইলে সেকি করিত? 
তাহাকে তখন কোন:একুচেঞ্জ ব্যাঙ্কে যাইয়া (সাধারণত তাহার নিজ ব্যাঙ্কই 
এই কাজ করিয়া থাকে ) এ দিন ড্রাফটে পাউও পাঠাইবার যে দর ছিল, সেই 
দরে হাজার পাউগ্ডের একখানা ড্রাফট কিনিতে হইত। এগুলি অনেকটা 
পোস্টাল অর্ডারের (08691 0:66:) মত। কিন্ত প্রভেদ এই যে, ড্রাফ টগুলি 
খ্য।য় একাধিক (সাধারণত তিনখানি হয়ঃ তাহার কারণ এই যে যদি 
একখান। খোয়া যায় তাহা! হইলে অপরথানি ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
এখন রামরতন রামকিষেণলালকে উক্ত ড্রাফউখানি ডাকযোগে ম্যাঞ্চেস্টারে 
নিউ স্টার কটন মিলের নিকট পাঠাইতে হইবে। তাহারা উহা পাইবামাত্র 
নিজেদের ব্যাঙ্কে জম! দিয়া দিবেন । খর ব্যাঙ্ক তখন এ ড্রাফটখানি কলিকাতা 
যে ব্যাঞ্ধ কতৃক উহ বিক্রীত হইয়াছে, তাহাদের বিলাতের অফিসে বা 
প্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়! দিবেন (সাধারণত এই কাজটি ক্রিয়ারিং 
হাউসের মধ্যস্থতায় হইয়া থাকে ।) ড্রাফটি যখন ভাঙ্গানো হইয়া যাইবে, 
তখনই নিউ স্টার কটন মিলের মালিক ড্রাফ টে লিখিত টাকা নিজ ব্যাঙ্ক হইতে 
উঠাইয়! লইভেপারিবেন। 
এইবার দেখা যাউক, স্ৃপ্তীর (111) সাহায্যে এই টাকাটাঁর আদগান- 
প্রদান কি ভাবে হইয়া থাকে । প্রথম কথা এই যে নুপ্তী পদার্থট! কি? এটি 
আর কিছুই নহে, একখানি আদেশপত্র মান্র যাহা দ্বারা প্রেরক (078০: ) 
গ্রাহকের (0%ত্99 ) উপর আদেশ দেন যে, পে যেন তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে 
বা তাহার আদেশমত অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত আদেশপত্ত্র পাইবামাত্র ব1 
*কৌন নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে বা কোন নির্দিষ্ট তারিখে ( সাধারণত ৯০ 
দিন) এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করে। গ্রাহককে বা তাহার 
. প্রতিনিধিকে উক্ত পঞ্জের উপর নিজের নাম সহি করিয়া উহার দায় স্বীকার 


ষ 
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করিয়৷ লইতে হয় এবং এইবরূপভাবে স্বীকার করিবার পর তাহাকে শ্বীকার- 
কারী (80০997060: ) বলা হয়। 

থা. না. এবং ড্রাফটের বেলায় আমরা যেমন দেখিয়াছি যে, নি: 
কারকই টাকাটা বপ্তানিকারকের নিকট পাঠাইয়াছিল, হুণ্ডীর বেলায় কিন্ত 
ঠিক তাহ ঘটে না। হৃপ্তীটি কাটেন রপ্চানিকারক আমদানিকারকের উপর। 
সুতরাং এক্ষেত্রে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, রপ্তানিকারক মাল পাঠাইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই মূল্য বাবদ টাকাটা পাইতেছেন না,-- টাকাটা পাইতেছেন 
হুণ্তীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে। অথচ, রপ্তানিকারক চাহছেন যে তাহার টাকাটা 
সে যেন মাল পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পায়। আবার এদ্রিকে আমদানি 
কারকও চাহেন যে মাল হাতে না পাইলে টাকা দিবেন না, মাল না 
বেচিলে তাহার পক্ষে টাক! দেওয়া সম্ভবপর নহে। ইহাদের পরস্পরের ' 
এই সকল অন্তরাম্ম দূর করিয়াছে এক্সচেঞ্জ ব্যান ও হৃণ্ডীর দালালগণ। 
রগ্ডানিকারকের কথাই প্রথম ধরা যাউক। আমদানিকারক যদি তাহার জান! 
খরিদ্ধার হন, তাহা হইলে তিনি কিছু না তাবিয়া তাহাকে এমনি মাল 
পাঠ।ইয়! দিবেন, এবং তাহার উপর সাধারণ উপায়ে হুত্তী কাটিয়া, সেখানি 
তাহার ব্যাঙ্কের নিকট “সংগ্রহের জন্য” (3. 0, বা 31118 10: 00119061070 ) 
পাঠাইবেন। তাহার ব্যাঙ্ক তখন সেখানা আম্দানিকারকের দেশে তাহাদের 
যে শাখা বা এজেন্ট বা প্রতিনিধি আছে তাহাদের নিকট আমদানিকারকের 
দ্বারা “দ্বী কার” (40990681109 ) করাইয়া! লইবার জন্য পাঠাইবেন । অনেক 
সময় রপ্তানিকারক ভুণ্ীখানি সরাপরি তাহার ব্যাঙ্ছের নিকট বেচিয়। 
(01900906108 ) দিয়া থাকেন। কিন্তু রপ্তানিকারক যদি আমদানিকারকের 
আথিক মর্যাদ সম্বন্ধে অতিমাব্রায় নিশ্চিন্ত না হন, তাহা হইলে সাধারণত 
আমদানিকারকের উপর “দায়স্বীকার দলিল” (1018 বা 100000::82068 
8817186 40991381106 ) হুত্তী কাটিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে জাহাজ হইতে 
মাল খালাস কর্ণরবার রসিদ (73111 ০৫ 1/90170 )) বীমাপত্ত্রে (11709078109 
[001105 ), চালান (1700109 )১ শুক্ক বিভাগের কাগজপত্র ( 00880129 
08701810869 ) প্রভৃতি যে সকল কাগজপত্র হন্তগত না! হইলে আমদাি- - 
কারক মাল খালাস করিতে পারিবে না, সে সকল কাগজপন্র সরাসরি আমদানি- 
কারকের নিকট না পাঠাইয়! হুণ্তীর সহিত গীথিয়া দেওয়া হয়। কাগজপত্র 
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গাথা হণ্তীকে মিশ্র বিল (1)09002920697 73111) বলা হয়, এবং যাহার সহিত 
কাগজপত্র গাথা থাকে ন! তাহাকে শুদ্ধ বিল ( বা 01980 73111 ) বল। হয়। 
তাহার ফলে, আমদানিকারক এ হুত্তী “স্বীকার” ন1 কর! পর্যন্ত ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে এ কাগজপত্রগুলি হস্তগত করিতে পারে না। 
_. আবার যদি রপ্তানিকারক আমদানিকারক সম্বন্ধে একেবারেই নিশ্চিস্ত না 
হন, তাহা! হইলে তিনি “আদায়-সাপেক্ষ দলিল” (1017 বা [90001279776 
891178% 128103910$) হুণ্তী কাটেন । এ ক্ষেত্রে আমদানিকারক হুত্ীর টাকা না 
দেওয়। পর্যস্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উক্ত কাগজপত্রগুলি হস্তগত করিতে পারেন 
না। ইহা আর কিছুই নহে--“ফেল কড়ি মাথ তেল" ধরনের ব্যাপার মাত্র। 
এরূপও হইতে পারে যে আমদানিকারকের অর্থমর্যাদা সম্বন্ধে রপ্তানিকারক 
কিছুই জানেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি দাবি কবিবেন যে, আমদানিকারক 
যেন কোন ব্যাঙ্কে “ক্রেডিট” থুলেন। তাহার অর্থ, কোন নামজাদা! ব্যাঙ্ক 
আমদানিকারকের পক্ষ হইয়! হুণ্ীর দাঁয় নিজেদের ঘাড়ে লইবে। এ ক্ষেত্রে 
আমদানিকারককে নিজের ব্যাঙ্কেরই শরণাপন্ন হইতে হয়, এবং তাহাদের কাছে 
যথেষ্ট পরিমাণ জামীন (38০51165 ) ও ম্বীকুত কমিশন দিয়া নিজের নামে 
“ক্রেডিট” খুলিতে হয়। এই পক্রেডিট” আবার নান! ধরনের হইতে পারে। 
ইহ! কোনো৷ একটি বিশেষ আমদানি সম্পকিত হইতে পারেঃ বা প্ঘর্ণ্যমান” 
(17555০15808 0:6016) ধরনের হইতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেন্রে ব্যাঙ্কের 
সহিত এইরূপ চুক্তি থাকে যে, এই “ক্রেডিট্‌” অনিশ্চিত কালের জন্ত চলিতে 
থাকিবে, এবং এই সময়ের মধ্যে সে কখনও নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক 
মূল্যের মাল আমদানি করিতে পারিবে না, এবং বেমন এক-একটি আমদানির 
মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাঙ্কের নিকট তাহার দেন! চুকাইয়া 
দিবে । ব্যাঙ্ক তখন তাহার হইয়। আবার নৃতন হৃপ্তী *ম্বীকার” করিয়া লইবে। 
“ক্রেডিট” সম্বন্ধে আরও বেশি কিছু বল! উচিত। “ক্রেডিট” খোলাঁট1! আর 
কিছুই নহে, আমদানিকারকের নিজের দেশের কোন নামজাদা ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে একখান! 1196662 0£ 0901 সংগ্রহ করা । 1096697 01 07901 
লাধীরণত ছুই শ্রেণীর হইয়1.থাকে--পরিত্যাজ্য (19দ0081018 বা 0100010- 
81006) এবং অপরিত্যাজ্য (1:95008119 ব] 00017)98) । রপ্তানিকারকণ 
সব সময়ই অপরিত্যাজ্য ধরনের [49669 0£ 0:61 চাহেন, কেননা ইহাতে 
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আমদানিকারকের পলাইবার (7808 ০09 ) সম্ভাবনা থাকে না। [49669 
0% 076৫16 বস্তুটা বস্তুত আর কিছুই নহে-_ইহা কোন ব্যাঙ্ক কতৃক দেওয়। 
প্রতিশ্রাতিপত্র, যাহা দ্বারা ব্যাঙ্ক এইরূপ অঙ্গীকার করে যে আমদানিকারকের 
পরিবর্তে ব্যাঙ্ক নিজেই আমদানিকারকের উপর কাট? বিল পশ্বীকার* করিয়া 
লইবে। যখন কোন টৈদেশিক বিনিময়-পত্রের সহিত 16669: 01 02916 
গাথ। থাকে, তখন এখানকার এক্সচেপ্ত ব্যাঙ্ক এইরূপ বিল পাওয়ামান্র উহ। উদ্ত 
ব্যাঙ্কের ছার] "শ্বীকার” করাইয়। লয়। এইরূপ বিলকে সাধারণত 714 
[81097 বল! হয়। 

[9668৮ 06 05916 যে কেবলমাত্র বহির্বাণিজ্য সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়ঃ 
তাক! নহে। দেশের আত্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কেও ইহ! ব্যবহৃত হয়। ইহা 
পরিক্ষার বুঝা যাইতেছে যে, এক দেশ হইতে অপর দেশে ভ্রমণের সময় নিজের 
দেশের চলিত মুদ্র। (1988) 690067:) কোন কাজেই লাগে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
না উহা এ দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যাইতেছে। সেইজন্ত অনেকেই 
ভ্রমণের সময় নিজের ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একখানা “্মধাদা-পত্ত” বা 1196691 
01 09016 লইয়া! যান । সেখান! বিদেশের ব্যাঙ্কে দেখাইবামাত্র তাহাব1 উহার 
উপর প্রদশিত সহির সহিত তীহার কাট! হৃপ্তীর উপরের সহি মিলাইয়া 
তাহাকে তাহার প্রয়োজনীয় টাকা সেই দেশের মুদ্রায় দিয় দেয়। পরে তাহারা 
প্র টাকা ভ্রমণকারীর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আদীয় করিয়া লয়। এই সম্পর্কে 
[1,95611975 0105059ও প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহ! টমাস কুক্‌ 
(ব্তমানে গ্রিগুলে কোম্পানির সহিত মিলিত হইয়াছে), আমেরিকান 
এক্সপ্রেস কোম্পা।ন ও অন্তান্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রীত হয়। ইহ] সঙ্গে থাকিলে 
বিদেশে উহার পরিবর্তে উঞ্জ কোম্পানিসমূহের শাখা-অফিসসমূহে বা যে 
কোন নামজাদা! ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যায়। 

এইবার আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য গ্রসঙ্গে আবার ফিরিয়া আসা 
যাউক। অনেক্ষ সময় এইরূপ ঘটন! ঘটে যে যদিও রগ্ত(নিকারক আমদানি- 
কারকের অর্থমর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নেন, তথাপি বিনা [49669 ০ 
0290+-এও মাল পাঠাইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় বিলের উপর সাধারণত 
একজন 60৪7৪06০:-এর নাম উল্লেথ থাকে । এইরূপ 209787060: সাধারণত 
কোন হুপ্তীর দালাল বা নামজাদ। ব্যবসাদার হন। এইরূপ বিল পাওয়ামাত্র 
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ব্যাঙ্ক উহা "ন্বীকার* করাইয়া লইবার নিমিত্ত £58:8060:-এর নিকট 
পাঠাইয়া দেন। ইহাকে 0889 10 1099 বলা হয়। আমদানিকারকের 
পশ্চাদপসরণের মতলব থাকিলে, £0.57806017-কে প্রায়ই তাহার পিছনে 
পিহুনে ঘুরিতে হয়। যদি এনপ ক্ষেত্রে তিনি এরূপ বিল আমদানিকারককে 
দিয়] স্বীকার করাইয়া লইতে পারেন ভে! তীহার বরাত জোর। কিন্তু যদি 
নাপারেন তাহা হইলে এ বিল তাহাকেই পম্বীকার” করিয়! দিয়! ব্যাঙ্ককে 
ফেরত দিতে হয়। তাহার ফলে উক্ত বিল সম্পর্কিত মাল £0979080£ এর 
স্কন্ধেই চাপিয়! পড়ে । যে কোন রকমেরই মুদ্ধতী বিল হউক ন1 কেন, উহা! 
পন্বীকত'* হইবার পন এক্সচেগ্র ব্যাঙ্ক উহা নিজেদের সিন্দুকে রাখে । ক্চিৎ 
কদাচিৎ তাহারা অন্য কোন ব্যাঙ্কের নিকট উহ্‌। পুনবিক্রয় (79019000106 ) 
করে। তারপর মুদ্দত উত্তীর্ণ হইলে প্র বিল স্বীকাবকারীর নিকট প্রেরণ 
করিয়া টাকা আদাঁয় করিয়। লয়। 

অনেক সময় এইবূপ হয় যে, মাল উৎপন্ন হইবার অনেক পূর্বেই ক্রুয়- 
বিক্রয়ের চুক্তি হইয়া যাঁয়। এ ক্ষেত্ে মাল পাঠাইবার পূর্বে যদি এক্সচেঞ্জ 
হারের কোন পরিব্ন ঘটে, তাহ! হইলে উভম্ন পক্ষের কাহাকেও না 
কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেইজন্ত এরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক তাহার 
ব্যান্কের সহিত ত্র রপ্তানি সম্পর্কিত হুত্ডী সম্বন্ধে একটি পআগাম চুক্তি” 
( ঘা০া৪:0. 17য:9208089) করেন। এইরূপ চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকারক 
ছয় বা আট মাস পরে যখন মাল পাঠাইবেন, তখন এখনকার চুক্তির দরেই 
হুপ্ডীখানা বেচিতে পারিবে্মী। ইহাতে ভবিষ্যতে এক্সচেঞ্জ হারের পরিবর্তন 
হেতু তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনরূপ সম্ভাবন! থাকে না। 

আগেই বল! হইয়াছে যে, বিলাতী হুত্তী রপ্তানিকারকের নিজের দেশের 
মুদ্রাতেই (952:9707 ) লিখিত হয়। যথা, ইংলগ্ডের কোন রপ্তানিকারক 
ভা্তীয় আমদানিকারকের উপর যে বিল কাটেন তাহ পাউণ্ডেই লিখিত 
হয়। ইহার ব্যতিক্রম যে ঘটে না, তাহা নহে । কখনও কখনও এইরূপ বিল 
আমদানিকারকের দেশের মুদ্রাতেও লিখিত হয়। কিন্তু ইংলগ্ডের রপ্তানি- 
ক্রারীক কর্তৃক এইরূপ বিল-কাট! ব্যাপার খুবই বিরল। ইহা অধিক মাত্রায় 


প্রচলিত আছে চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্দেশের র্ানিকারকদের' 
মধ্যে। 
১৬৩. 
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বিলাতী হুও্ীর কেনাবেচার কাজ সাধারণত হুতীর দালালগপের মধ্যস্থ- 
তাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । কলিকাতার প্রধান হুণ্তীর দালালগণের অন্যতম 
হইতেছে পিগট চ্যাপম্যান্‌ আযাণ্ড কোম্পানি, টমাস্‌ সেট আপকার আযাণ্ 
কোম্পানি, নরম্যানস্‌ রস্‌আাণ্ড কোম্প।ঁন, এস দি দত্ত আও কোম্পানি, 
আচরাজ লাখোতিয়া আাণ্ড কোম্পানি, বি. বি, শীল, এস্‌. এন্‌. চাটাজী, 
তেনামল আগত কোম্পানি, প্রভৃতি | 

এতক্ষণ ব্যাপারটা আমর! অবশ্ট একতরফাই আলোচন! করিয়াছি, : ষথ৷ 
বিলাতের রপ্তানিকাঁরকের কাট! বিলট] (এইরূপ বিলকে [07510 79111 বলা 
হয়) কি ভাবে ভাঙ্গানে হয়। এইবার ব্যাপারটা এ দেশের বধ্ানিকারকের 
দিক হইতে আলোচনা করা যাউক। পুর্বাহ্বৃত্তি হইতে ইহা পরিষার বুঝা 
যাইতেছে যে, ভারতীয় রপ্তানিকারক তাহার প্রাপ্য টাকার বিল বিলাতী 
আমদানিকারকের নামে এদেশীয় মুদ্রাতেই (01099 052:9005) কাটেন। 
বিল কাটা হইলে তিনি তখন সেই বিল ( ইহাকে 05ছ৪:৫ 13111 বল! হয়) 
কোন ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বা কোন ভারতীয় “দেশীয়, 
ব্যাঙ্কারের (17012970005 108131:928 ? ইছারা শ্রফশ্রেণীর লোক, বহুকাল হইতে 
এই কারবারে নিযুক্ত আছেন ) নিকট বেচিয়৷ (11800906108) দেন। এক্সচ্ঞজ 
ব্যাঙ্কসমূছের বেলায় এইরূপ বিল কিনিলে কোন গোলমালই নাই, কারণ 
তাহাদের মূল অফিস বিলাতে অবস্থিত এবং তাহারা এইরূপ ক্রীত বিল 
বিলাতে পাঠাইয়। দেন। তাহাদের বিলাতের অফিস তখন উহ সেখানকার 
আমদানিকারক ব| তাহার ব্যাঙ্ক বা £09:8060:-এর দ্বারা সহি বা "শ্বীকার” 
করাইয়! লইয়! নিজেদের সিন্দুকে রাখিয়া দেন এবং পরে মুদ্দত উত্তীর্ণ হইলে 
টাকা শ্বীকারকারীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লন। কিন্তু ভারতীয় যৌথ 
ব্যাঙ্ক বা দেশীয় কোন ব্যাঙ্কার যখন এইরূপ বিল ক্রয় করেন তখন তাহার 
কি করেন? এদেশী ব্যাঙ্কাররা অনেক সময়ই এইক্প বিল ব্যাঙ্কদমূছের 
নিকট বেচিয়া দেন। কিংবা যে ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের হিসাব আছে 
তাহাদের নিকট উহা আদায়ের জন্য পাঁঠাইয়া দেন। অনেক দেশীয় ব্যাঙ্কারের ' 
ও যৌথ ব্যাঙ্কের বিলাতে এজেন্ট বা প্রতিনিধি (ইহারা সাধারণত বসব.) 
আছে, এবং তাহারা সেইরূপ বিল বিলাতে তাহাদের এজেন্ট বা প্রতিনিধির 
নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু যাহাদের বিলাতে এজেন্ট বা প্রতিনিধি নাই, 
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তাহার কি করে? তাহাদের সাধারণত এ দেশের কোন-না-কোন এক্সচে্ 
ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব থাকে, এবং তাহারা এইরূপ ক্রীত বিলের অর্থ 
আদায়ের জন্য সেগুলি নিজেদের ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরণ করে। এক্সচেপ্র 
ব্যাঙ্কসমুহ তখন সেগুলি তাহাদের বিলাতের অফিসে প্রেরণ করেন। 

এইবার বিনিময়ের বাজারের দর সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়া! এই অধ্যায় 
শেষ করিব। এই দর নানা রকমের-_যেমন, টেলি ট্রান্সফার, দর্শনী, ডি. এ. 
তিন মাস, ভি. এ. চার মাস, ভি. এ. ছয় মাস ইত্যাদি। আবার পাউগ্ডের 
দর বলা হয় প্রতি টাকায় এত শিলিং হিসাবে, আর অন্তান্ত দেশের মুদ্রার দাম 
বল! হয় এঁ এ দেশের প্রতি এক শত মুদ্রায় এত টাক! হিসাবে। তাহ] হইলে 
বুঝা যাইতেছে যে, পাউণ্ডের বেলায় দর যত চড়া হইবে টাকা লাগিবে তত 
কম, আর অন্তান্ত দেশের বেলাম্ দর যত চড়া হহবে টাক লাগিবে তত 
বেশি। আবার দর্শনী হৃত্তী অপেক্ষা যুদ্দতী হুণ্ডীর দূর ( পাউও হিসাবে ) 
বেশি। মুদ্দত যত বেশি দিনের হইবে বিনিময়ের হার তত চড়া হইবে, 
তাহার মানে ব্যাঙ্ক তত কম টাকা দ্িবে। টেপি ট্রান্সফার সম্বন্ধে এ কথা 
বল! দরকার যে অল্প টাক এইরূপ উপায়ে পাঠানে। সুবিধাজনক নহে । তাহার 
কারণ, টেলিগ্রামের খরচ ব্যাঙ্ক দেয় না, প্রেরককেই দিতে হয়। 
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হুণ্ডী যে কেবল মাক্জ বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্তই ব্যবহৃত হয়. তাহা 
নহে। দেশের অন্তর্বাণিজ্যও হুগ্ীর পাহায্যে পরিচালিত হয়। যদিও এ দেশে 
অতি প্রাচীনকাল হইতে হুতীর সাহায্য স্থান হইতে স্থানান্তরে টাক! প্রেরণের 
প্রথা চলিয়া আসিয়াছে, তথাপি এ কথা বলা প্রয়োজন যে দেশের অন্তর্বাণিজ্য 
হুপ্তীঞ্ ব্যবহার এখনও খুব মীমাবন্ধ। ইহার নানা কারণ আছে, তন্মধ্যে 
প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিজ পদার্থ সম্পর্কে 
সুত্র ব্যবহার খুব উপযোগী নহে । 

দেশের আত্যন্তরীণ বাণিজা সম্পর্কে যে হুতী ব্যবহৃত হয়, তাহা ঠিক 
বিলাতী হৃগীর ন্তায়ই কাট! হয়। যখন সেগুলির সহিত রেল বা জাহাজের 
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রসিদ (1/1, 73/। বা 10811587 179091]06, 13111] ০ 1490106 ), 
বীমাপত্র প্রভৃতি কাগজপত্র গাথা থাকে সেগুলি তখন 7014, 1)/৮ আকার 
ধারণ করে। এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্যমাত্র যে, দেশীয় হুত্তী আমদানি 
সম্পর্ষিতই হউক বা রপ্তানি সম্পর্কিতই হউক তাহ1 টাকাতেই (01059 
007:9265 ) কাট! হয়! দেশী হুত্তীগুলি মুদ্দতী অপেক্ষা দর্শনী (011) বা 
070 1)5970970) ধরনেরই অধিক পরিমাণে হয়। স্তরাং মালক্রেতাকে হু্ডীটি 
পাঁইবামান্রই টাক! দিয়! দিতে হয়। (অবশ্ঠ, সেই সময় যদি তাহার হাতে 
মালের মূলা-পরিমাণ টাক] ন থাকে, তাহ! হইলে সে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
051:01816 লইতে পারে ।) অনেক সময় আবার এই শ্রেণীর হুণ্ীগুলি 
মালের সহিতই (যেমন শেয়ার ক্রয়ের সময়) গাথা থাকে । এই হৃত্তীগুলি 
যেকোন এক্সচেঞ্ বা যৌথ ব্যাঙ্ক ব1 দেশয় ব্যান্থারের নিকট ভাঙ্গানো যাঁয়। 
বনর-শহর অপেক্ষা মফম্বল অঞ্চলেই দেশীয় ব্যাঙ্কারদের কাজ বেশি পরিমাণে 
চলে ( কলিকাতার বড়বাচ্জার অঞ্চলে বিশুর দেশীয় ব্যাঙ্কার আছে )। 

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের পহিত টাকার বাজারের সম্বন্ধ খুব সাক্ষাৎ ধরনের নহে । 
কেননা, তাহার! যতক্ষণ পর্যন্ত না হুত্তীটি কোন এক্সচেঞ্জ বা যৌথ ব্যাঙ্কে 
ভাঙ্গাইতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত টাকার বাজারের কোন সাক্ষাৎ 
যোগাযোগ ঘটে না। অবশ্ত ইহাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল যৌথ ব্যান্কে 
আমানত রাখিয়া ও তাহাদের নিকট হইতে ক্রীত ড্রাফ.টের দ্বার এক স্থান 
হইতে অপর স্থানে টাক] পাঠাইতে শুরু করিয়৷ টাকার বাজারের সহিত 
সংযোগস্ুত্র হ্বাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সন্তবেও সুশৃঙ্খলিত 
ট।কার বাজারের সহিত তীহাদের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ খুবই কম। এই 
কারণে স্থশৃঙ্খলিত টাঁকাঁর বাজাবে হুপ্ডীর বাট্রাদর অপেক্ষা দেশীয় ব্যাঙ্কারদের 
হুণ্তীর বাক্টাদর অনেক বেশি। 

উপরে ,বণিত বিলসমূহ ছাড়া আর এক বকমের সরকারী বিলও বাজারে 
নিয়মিতভাবে বিক্রীত হয়। এইগুলিকে ট্রেজানী বিল বলা হয়। অনেক, 
রকম দৈনন্দিন খরচের জন্য সরকার রাজস্ব আদায়ের সময় পর্যস্ত আপক্ষা 
করিতে পারে না। এইব্প খরচ সম্পফ্িত অর্থ সংকুলানের নিমিত্ব সরকার 
হবল্পমেয়াদী ( সাধারণত তিন মাসের মেয়াদী ) খণপত্র বাজারে বিক্রয় করেন। 
এই স্বপ্পমেয়াদী খণপত্রগুলিকেই ট্রেজারী বিল বলা হয়। এইরূপ বিলের 
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সাহায্যে সরকার প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাজার হইতে টাকা তুলিয়া থাকেন। 


প্রতি সপ্তাহেই যেমন এক-একটি পর্যায়ের বিলের মেয়াদ শেষ হুইয়৷ শোধ 
হইতেছে, অমনি অপর এক পর্যায়ের বিল দ্বার! নৃতন করিয়া! টাকা ধার কর! 
হইতেছে । এইতাবে “উত্তোলিত” খণ সব সময়ই বাজারে বর্তমান থাকায় 
এগুলিকে সরকারী “ভাসমান খণ” ( 81০86106 1990$ ) বলা হয়। 

. প্রতি সপ্তাহেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের পক্ষ হইতে টেগার আহবান দ্বারা 
রিজার্ড ব্যান্কের দিল্লী ব্যতীত সমস্ত শাখ! ও নূল অফিস হইতে ট্রেঙ্জারী বিল 
বিক্রয় করে। স্বপ্পমেয়াদী বলিয়া এবং ইহাদের পিছনে সরকারের “মর্যাদা” 
(০£9016) থাকার দর্চন, ব্যাঙ্কদমূহের উদ্বৃত্ত অর্থভাগ্ডার বিনিয়োগের পক্ষে 
এগুলি আদর্শ দাদন বলিয়া! বিবেচিত হয় । ভারতে ট্রেজাপী বিল কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকার উভয়েই বিলি (18959) করিয়া! থাকেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় 
সরকার কত্তক বিলিকৃত ট্রে্জারী বিলের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
প্রাদেশিক সরকারের ট্ররজারী বিলসমৃহ সাধারণত কেন্ত্রীয় সরকারের 
ট্রেজারী বিল অপেক্ষা অধিক দিনের মেয়াদী হয়। ১৯৩৯-৪* সালে বাংলা 
সরকার ছয় মাসের ও মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকার আট মাসের মুদ্দতী 
ট্রেজারী বিল বিলি করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা! ম্বল্পভর মেয়াদী ট্রেজারী 
বিল যে তাহার! বিলি করেন না তাহা নহে। যেমন ১৯৪৭ খৃস্টাবে বাংলা 
ও আসাম সরকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলও বিলি করিয়াছেন। 
এ কথ! এখানে বল! প্রয়োঞ্জন যে, প্রাদেশিক সরকানের ট্রেজারী বিলের 
নুদহার সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলের সুহার অপেক্ষা কিছু 
বেশি হয়। 

ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের প্রণালীট! অনেকটা এইরূপ-_রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন 
টেগুার আহ্বানের সিদ্ধান্ত করে, তখন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 
দ্বাগ! জানাইয়া দেয়, কবে, কত টাকার এবং কত দিনের ষুদ্দতী বিল বিক্রীত 
হইবে, এবং গৃহীত টেগারের টাক। কবে দিতে হইবে । এই খবর বড় বড় 
ব্যাঙ্ক, দালাল ও ব্যবসায়ীগণের নিকটও প্রেরিত হয়। টেগার-প্রদানকারীদের 
শ্পয়িক্ধার ভাবে তাহাদের টেগারের আবেদন-পঞ্জরে লিখিয়৷ জানাইতে হয়, 
তাহার! কোন্‌ বিলের সম্পর্কে, কত. টাকার এবং কি দরে টেগার দিতেছেন ॥ 
দ্র শতকর। হিসাবে টাক। আন ও পয়সায় লিখিত হয়। যত টাকার বিল 


৮ টাকার বাজার 


বিক্রীত হইবে, তাহ! অপেক্ষা যদি বেশি টাকার টেগ্ডার পাওয়া যায়, তাহা 
হইলে তাহার একটি আনুপাতিক পরিবেশন করা হয়। ট্রেজারী বিলগুলি 
২৫ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ১* লক্ষ, ও ৫০ লক্ষ টাকার হয়-- 
কখনও ২৫ হাল্জারের নূন হয় না| ছুই টেগারের মধ্যবর্তী কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কখনও কখনও টেগডাঁর আহ্বান না করিয়। এক নির্ধারিত দরেও ট্রেজারী. 
বিল বিক্রয় করে। এইরূপ বিলকে [769709971%66 738119 বলা হয়, 
এবং ইহার দরকে [800 78966 বলা হয়। 1069770)901868 ট্রেজারী বিল" 
সমূহ ষে কেবলমাত্র সরকারের সাময়িক অর্থ-প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্তই 
বিক্রয় কর| হয়, তাহা নহে। টাকার বাজারে অর্থের যোগান-চাহিদার সমতা 
রক্ষার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রমু্গক উপায় হিসাবেও রিজার্ড ব্যাঙ্ক কতৃক সেগুলি 
বিক্রীত হয়। ইহা দ্বার] ব্যাঙ্কের হাতে যে উদ্বৃত্ত অর্থভাগ্ডার অনিধুক্ত অবস্থায় 
পড়িয়৷ থাকে, সেগুলিকে বাঙ্জার হইতে টানিয়। লওয়। হয়। 

এখানে বিলাতের টাকার বাজারের এক প্রথার কথ বল! উচিত । লগুনে 
ট্রেজারী বিলের টেগার প্রদানের নিমিত্ত বাজারের লোকদের এক সংঘ 
(118:896 95100109866) আছে, এবং তাহাদের প্রদত্ত দরকে 00101, 10966 
বলা হয়। কলিকাতার কিংবা বোম্বাইষের টাকার বাজারে কিন্তু এরূপ কোন 
সংঘ নাই, যদ্দিও কলিকাতা ও বোগ্বাইয়ের টাকার বাজারে যাহার] টেগার 
দেয়, তাহার! সকলেই বড় বড় ব্যাঙ্ক এবং তাহাদের পক্ষে এরূপ সংঘ সংগঠন 
কর! সম্পূর্ণ সম্ভবপর । ভারতের ট্রেজারী-বিল-বাজারের এক প্রধান গল? 
এই যে, ব্যাঙ্ক ব্যতীত বাহিরের লোক বড়-একটা ট্রেজারী বিলের জন্য অধিক 
পরিমাণে টেগ্ডার দেয় না। লগুনের ট্রেজারী বিলের বাজারে কিন্তু বাহিরের 
লোক যথেষ্ট পরিমাণে ট্রুজারী বিল ক্রয় করে। ইহার ফলে মেখানে সরকারের 
পক্ষে সুবিধাজনক দ্র পাওয়া সম্ভবপর হয়। ভারতের ট্রেজারী বিলের 
বাজারে বাহিরের লোক টেগার না দেওয়ার ফলে সরকারকে টেগারের 
জন্য একমাত্র ব্যাস্কসমৃন্তের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই নিমিত্ত ট্রেজারী 
বিল বিক্রয়ের সাফল্যের অন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মধ্যে মধ্যে নিজেকেই ( কখনও 
কখনও অন্য ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ) ট্রেজারী বিল ক্রয় করিতে হয়। ট্রেজাছী, 
দিল বিক্রয়ের জন্য মোট যে টেগ্ডার গৃহীত হয় তাহার শতকর! ৯* হইতে ৯৫ 
ভাগ ব্যাঙ্কপমূহ দেয়, এবং তাহার অধেকি ভাগ এক1 ইন্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কই . 


দেশী বিলের বাজার ৩৯ 


দেয়। বাকি ৫ হুইতে ১০ ভাগ ব্যক্তিবিশেষ ব৷ প্রতিষ্ঠানবিশেষ কর্তৃক 
প্রদত্ত হয়। 

রিজার্ড ব্যাঙ্ক ভারতে ট্রেজারী বিলের বাজার স্গ্রসারিত করিবার চেষ্ট 
করিতেছে, এবং এ বিষয়ে কিছু সাফল্যও লাভ করিয়াছে। ুগ্রসারিত ট্রেজারী 
বিলের বাজার ছুই প্রকার স্থৃফল প্রদান করে। প্রথমত, অধিকতর *ভাসমান 
খণ” বহন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া! সরকারের দীর্ঘমেয়াদী খণ গ্রহণের 
খরচ কমাইয়! দেয় । এবং দ্বিতীয়ত, সুপ্রসারিত ও সুসংগঠিত ট্রেজারী বিলের 
বাজার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রিত কর সহজলাধ্য 
হয়। যেহেতু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিলগুলির মেয়াদ পুর্ণ হইবার আগে 
পুনরায় ক্রয় (:9019000106) বা বিক্রয় করিতে পারে, সেই হত টাকার 
বাজারের সহিত তাহার যোগাধোগ সর্বদা অব্যাহত থ'কে। 

মুদ্দত উত্তীর্ণ হইলে ট্রেজারী বিলগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষে অফিস হইতে 
বিক্রীত হইয়াছিল, সেই অফিসে দাখিল করিলে উহার টাকা ফেরত পাওয়া 
যায়। 

ট্রেজারী বিলের দর ( খবরের কাগজে সব সময় “গড়” দরই প্রকাশিত 
হয়) টাঁকার বাজারে অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করে। যখন টাকার 
বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ সচ্ছলতা! থাকে, তখন ট্রেজারী বিলের দর খুব কম হয়, 
এবং যখন বাজারে ট!কার টান থাকে তখন ট্রেজারী বিলের দর খুব উঁচু থাকে। 
বল বাহুল্য, ট্রেজারী বিলে টাক! খাটাইতে না পারিলে ব্যাঙ্কমমূহের অনেক 
টাকা অনেক সময়ই অনিষুক্ত থাকিয়া যাইত। ইহাতে ব্যাঙ্কসমূহের টাকা 
কর্জ দিবার দর, বাটার দর প্রভৃতি হ্রাস পাইত। স্থতরাং ট্রেজারী বিলগুলির 
প্রচলন থাক হেতু ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারের অন্তান্ত বিভাগে অধিক দরে 
টাক খাটাইবার স্থষোগ পায়। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
“তলবী” ও স্বল্পমেয়াদী খণের বাজার 


এ কথ! আগেই বলা হইয়াছে যে, টাকার বাজার বলিতে আমরা সেই 
বাজারকে বুঝি যে-বাজারে টাক ব! “ক্রেডিট” অল্পদিনের মেয়াদে “কিনিতে” 
(ধার ) পাওয়া যাঁয়। প্অল্লদ্দিন” বলিতে এখানে ছয় মাসের অনধিক কাল 
বুঝায়। সাধারণত টাকার বাজারে যে কর্জ দাদন করা হয়, তাহার মুদ্দত 
ছয় মাসের অধিক কালের হয় না। এইখানেই মূল টাকার বাজারের সহিত 
সুলধনের বাঞ্জারের পার্থক্য। মুলধনের বাজার হইতে কর্জ গ্রহণ করে 
সাধারণত শিল্পপতিরা। গৃহীত কর্জের টাক] তাহারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
খরচ করিয়া ফেলে-_- কারখানার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি 
কলকবজ! প্রভৃতি ক্রয় করিদ্লা। স্থতরাং সে টাকার সহজে পুনরুদ্বারের কোন 
সম্ভাবনা থাকে না। এক কথায় বলিতে গেলে সেইরূপ “ক্রেডিট” বা কর্জের 
মেয়াদ দীর্ঘ। সেইরূপ টাকা ধার দিতে পারে একমাত্র শিল্পসম্পরকিত ব্যাঙ্কসমূহ 
€70858619] 7387015 )। সাধারণ বাণিজ্গা সংক্রান্ত বা যৌথ যুলধনী 
(0010177691018] 07 0 01116 9600]: 783800:8) আমানতী ব্যাঙ্কের পক্ষে সেরূপ 
টাকা ধার দেওয়া মুশকিল। সাধারণত বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাঙ্কের অর্থতাণ্ডার 
আসে দেশের আমানতকারীদের কাছ হইতে । অসংখ্য লোকের খণ্ড খণ্ড 
অর্থতাণ্ডার আমানত হিসাবে তাহারা গ্রহণ করে এই শর্তে যে, যে কোন 
সময় চেকৃ কাটিয়া আমানতকারীরা এই অর্থভাগ্তার তুলিয়। লইতে পারে। 
ল্গুতরাং নিমেষের আহ্বানে প্রদেয়__ এই শর্তে গৃহীত আমানত যদি বাণিজ্য 
সংক্রান্ত ব্যা্কলমৃহ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চিরস্থায়ী মূলধন যোগানের জন্য 
নিযুক্ত করে,তাহা হইলে সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে বিপদের কথা হইয়া, 
দাড়ায়। নু 

ব্বল্পমেয়াদী কর্জদাদনই সেই কারণে টাকার বাজারের যথাযথ কার্জ। 
টাকার বাজারে স্বপ্পমেয়াদী কর্জদাদন সাধারণত ছুই প্রকাঁর-_-(৯) “তলবী” ব| 
আহ্বানে প্রদেয় (0811 1607095) খণ, ও (২) ছয় মাপের ন্যনাধিক মেয়াদের 


তলবী ও স্বল্সমেয়াদী খণের' বাজার ৪১" 


ব্যবসাবাশিজ্য সম্পফিত কর্জদাদন। “রাতাঁরাতি”্র (০9:1281)6 ) বা আট- 
দশ দিনের ( 1991]7 11%60159 ) শর্তে টাকার বাজারে যে কর্জদাদন করা 
হয়, তাহাকে “তলবী” বা “আহ্বানে গ্রদেয়” (0811 70001065) খণ বলা হয়। 
এইরূপ ধরনের খণগ্রহণ ও কর্জদাদন প্রধানত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যেই নিবন্ধ। 
সাময়িক চাহিদ! মিটাইবার জন্ত যখন কোন ব্যাঙ্কের টাকার অভাব ঘটে, তখন 
ঘেই বাঙ্ক অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে “তলবী” খণ গ্রহণ করে। 
কখনও কখনও টাকার বাঞ্জারের উপর টান থাকিলে, কলিকাতার কোন কোন 
ব্যাঙ্ক হাটখোলার বণিক সম্প্রদায়ের (যেমন বায়-পরিবার প্রভৃতি ) নিকট 
হইতেও এই শ্রেণীর খণ গ্রহণ করে। ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণত এই 
শ্রেণীর খণ গ্রহণ করে না, তাহার! এই শ্রেণীর কর্জ দেয়। বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহই 
'এই ধরনের কর্জ গ্রহণ করে। ইহার কারণ পহঠ্ই অন্মেয়। বিনিময় 
ব্যাঙ্কসমূহ প্রধানত বিলাতী হুপ্ডীর কাজেই নিজেদের টাকা নিযুক্ত রাখে, এবং 
যেহেতু এই শ্রেণীর হুণ্ী মুহূর্তের মধ্যে অপর ব্যাঙ্কের নিকট বেচিয়া ফেল! 
যায়, সেজন্ত তাহাবা! নিজেদের তহবিলে খুব কম রোক টাকা রাখে। এই 
সকল ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কর্ষের ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন যে 
পরিমাণ হুপ্তীর মুদ্দত উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ 
হুণ্ী বাণ্টাকরণের নিমিত্ত উপস্থিত হয়। তখনই তাহাদের নৃত্তন রোক টাকার 
প্রয়োজন হয়, এবং সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহারা অপর ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে “তলবী” খণ গ্রহণ করে। তবে ভারতীয় ব্যা্কসমূহ যে “তলবী” 
থণ গ্রহণ করে নাঃ তাহা! নহে। প্রয়োজন হইলে তাহারাও “তলবী”' খণ গ্রহণ 
করে, এবং বিশেষ করিয়! তাহাদের সেই প্রয়োজন হয় বৎসরান্তে হিসাবের 
“শোভাবর্ধনের” (10007 ৫7:988100) জন্ত, যখন তাহাদের রোক টাকার 
পরিমাণ বেশি করিয়া দেখাইতে হয় । এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, 
“তলবী” থণের কাঁজ কলিকাতার টাকার বাজার অপেক্ষা বোম্বাইয়ের টাকার 
বাক্তারেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। 
“তলবী” খণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে 
' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়! স্থাপিত হইবার পর। বর্তমানে রিজার্ভ বাঙ্কের 
সহিত সংযুক্ত তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্কসমৃহকে আইন-নির্দিষ্ট শতকরা এক ননতষ্ 
পরিমাণ রোক টাকা রাখিতে হয়, এবং যখনই কোন ব্যাঙ্কের এই ন্যুনতম 


৪২ ' টাকার বাজার 


পরিমাণ হ্রাস পায়, তখনই সেই ব্যাঙ্ক টাকার বাজার হইতে “তলবী” খণ গ্রহণ 
করিয়া! সেই অভাব পুরণ করে। এখন কথা হইতেছে এই যে--*তলবী” খণ 
গ্রহণ করিয়াই যখন অতাব মিটাইতে হয়, তখন রোক টাকার পরিমাণ তাঁহারা 
হান প্রাপ্ত হইতে দেয় কেন? তাহার কারণ এই যে, ব্যাঙ্কসমূহ বাণিজা বা 


শিল্পসংক্রাস্ত্ ব্যাপারে যে সুদহাবে রোক টাকা ধার দেয়, তাহা অপেক্ষা. 


অনেক কম সুদহারে *তলবী” খণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং উচ্চ 
সুদহারে নিজেদের তহবিলের রোক টাকা অপরকে ধার দেওয়া, ও সেই 
অতাব কম ন্দহারের “তলবী” খণের দ্বারা পুরণ করাঃ সব সমই তাহাদের 
পক্ষে লাভজনক ব্যাপার । 

যদিও বড় বড় ব্যাঙ্কলমুহ (প্রধানত বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ ) বিনা বন্ধকেই 


“ভলবী” খণ পায়, ছোটোখাটে ব্যাঙ্কসমৃহকে কোম্পানির কাগজ, ট্রেজারী 


বিল প্রভৃতি জমা রাখিয়া তবে “তলবী” খণ গ্রহণ করিতে হয়। 

“তলবী” খণের স্দহার টাকার বাজারে যোগান-চাহিদার অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, যখন ব্যবসাবাণিজ্য চলে ভালো, তখন 
পতলবী” খণের স্থদহার থাকে উচু, আর মন্দার সময় হ্থদহার থাকে নিটু। 
সাধারণত নতেম্বপ-ডিসেম্বর মাস হইতে হ্বদহাঁর উঠিতে থাকে, এবং মে-জুন 
মাস হইতে সুদহার পড়িতে থাকে। ব্যতিক্রম যে ইহার কখনও ঘটে না, 
তাহা নহে । অনময়ে যখন অধিক পরিমাণ ট্রেজারী বিলের মুদ্দত উত্তীর্ণ হইয়া 
টাকার বাজারে অর্থন্বচ্ছলতার সৃষ্টি করে, তখন ণতলবী* খণের স্ুদহার 
পড়িয়া যায়, এবং শেয়ার-বাজার প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণ ফাটুকার দরুন বা 
বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত হুত্তী কেনার দরুন যখন বাজারে অর্থকচ্ছ'ত| ঘটে, তখন 
“তলবী” খণের সথদহার বৃদ্ধি পায়। প্তলবী” খণের সাধারণ সুদ্হার 
আজকাল প্রতি শত টাকায় চার আনা হইতে এক টাকা পর্বস্ত। 

এইবার “শ্বল্পমেয়াদী” কর্জদাদনের কথ কিছু বলা যাইতেছে । আজকাল 
এ দেশের ব্যাঙ্কলমুহের আমানতের প্রায় ২৫ হইতে ৪০ শতাংশ এইরূপ কাজে 
নিযুক্ত থাকে। এই শ্রেণীর লেনদেন সাধারণত ছুই প্রকার--.(১) কর্জদাদন 
ও (২) ক্যাশক্রেডিটু। কর্জদাদনের সময় ব্যাঙ্ক খাতকের নিকট হইতে 
একখান! হাগনোট লিখাইয়া লয়, এবং শেয়ার, কোম্পানির কাগজ, জীবন- 
বীমাপত্র ব। এ রকম কোন কিছু বন্ধক রাখে। হ্াগুনোটে যত টাক লেখ! 


বন্ধকী কর্জ ৪৩ 


থাকে, তত টাকার উপরই খাতককে মাসে মাসে সুদ দিয়া যাইতে হয়। এবং 
যে সময় খণ পরিশোধ করিবার শগ থাকে, সেই সময় খাতক টাঁকাট। 
প্রত্যর্পণ করিলেই কর্জ হিসাব বন্ধ হইয়া যায়। 

, পক্যাশক্রেডিট”-এ টাকা ধার লওয়া কিন্তু অন্য রকম । আমানতকারী 
ব্যাঙ্কের নিকট যত টাকা আমানত রাখেন, এই হিসাবে তিনি তাহা অপেক্ষা 
অনেক বেশি টাকা চেক্‌ কাটিয়৷ বাছির করিয়া লইতে পাঁরেন। আমানত 
অপেক্ষা যে পরিমাণ অধিক টাকা এই হিসাবে লওয়া হয়, সেই পরিমাণ 
*ঘাটতি” তাহার হিসাবে দেখানো হয়। যে মাসে যেরূপ "ঘাটতি" হয়, ব্যাঙ্ক 
সেই পরিমাণের (05%97:8:8 ) উপরই সুদ লয়। ইহাতে খাতকের যে 
পরিষাণ টাকার প্রয়োজন হয়, মাত্র তাহারই উপর নুর্দ দিতে হয়। ক্যাশ- 
ক্রেডিটের স্ুুদহার কিন্তু সাধারণ কর্জদাদনের সুদহার অপেক্ষা বেশি। 
অবশ্ঠ সাধারণ কর্জদাদনের কোন নিদিষ্ট স্থুরহার নাই। যে জিনিস বন্ধক 
রাখা হইতেছে তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। কোম্পানির কাগজ বা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার বাধা রাখিয়া টাকা লইলে যদি তিন টাকান্ুদ দিতে 
হয়, তাহা হইলে চট্‌কল বা কাপড়ের কলের শেয়ার বাঁধ! রাখিয়! টাক লইলে 
পাচ টাকা সুদ দিতে হয়। আবার, জীবনবীমাঁপত্র বাধা রাখিয়া! টাকা লইলে 
ছয় টাকা সু দিতে হইবে। এবং এইরূপ কর্জদাদনে যদিও ব্যাঙ্ক জমিজমা, 
ঘরবাড়ি ও কলকব্জা বাধা রাখে না, তথাপি যদি বা রাজী হয়, তাহা হইলে 
অন্তত সাত টাক] সুদ চাছিবে। 


সপ্তম অধ্যায় 


বন্ধকী কর 


আমর] আগের অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, খাতকের নিকট হইত একথানা 
হ্যাগুনোট লিখাইয়া লইয়া কোন মাল বন্ধক রাখিয়! টাক! ধার দিবার রীতি 
তক্যাস্বরমুহের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ভাবে মাল বন্ধক রাখিবার ইংরেজীতে 
নান। রকম নাম আছে। যথা, £8991610006106১ 000762969১9 11191 
[1929 ও 775006)908100 | এই সকল শব্বের অর্থসম্বন্ধে এখানে কিছু 


8৪. টাকার বাজার 


বল! প্রসঙ্গসঙ্গত। :4.9818070676 বা পহস্তাস্তর*-এ মালের স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে 
বাঙ্কের হাতে বর্তাইয়! থাকে । কিন্তু কখনও কখনও খণ পরিশোধ করিয়া 
মাল ফেরত পাইবার অধিকারও খাতকের থাকে । যেমন, যদি কোন 
বীমাপত্র ব্যাঙ্কের নামে হস্তান্তরিত করা হয়, তাহ! হইলে তাহার স্বত্ব সম্পুর্ণ- 
রূপে ব্যাঙ্কেরই অর্শাইয় থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্কের পক্ষে এরূপ বাধ্যবাধকতা থাকিতে 
পারে যে খাতক যখন খণ পরিশোধ করিবেন ব্যাঙ্ক তখন উক্ত বীমাপ্ 
আবার তাহার নামে পুনঃহত্তাস্থর (£6-889100) করিয়া দিবে। কিন্তু 
যতদিন পর্যস্ত উহ] ব্যাঙ্কের নামে হস্তাস্তরিত হইয়! থাকিবে, ততদিন উহার 
উপর খাতকের কোন অধিকার, দাবি বা শ্বত্ব থাকিবে না। 0107:02886-ও 
অনেকট] 4581401976-এর মত, শুধু প্রতেদ এই যে 110:628£9-এর সহিত 
সব সময়ই খণ পরিশোধ করিয়া মাল পুনঃপ্রাপ্তির অধিকার (65165 ০ 
50100106100 ) খাতকের থাকে. কিন্তু &991107009106-এর বেলায় এক্প 
কোন অধিকার না থাকিতেও পারে। 

[190 বলিতে সেই অধিকার বুঝায় যে-অধিকারে কোন লোক অপরের 
স্বত্ববিশিষ্ট মাল নিজের অধিকারে ততদ্দিন রাখিতে পারে যতদিন না অধিকৃত 
মালের উপর তাহার দাবি শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ও সন্তোষজনকভাবে 
মিটাইয়! দেয় ।% মনে করুন, আপনি জামা তৈয়ারি করিবার জন্য দিকে 
কাপড় দিয়াছেন। এখানে জাম! তৈয়ারির মজুরি বাবদ আপনার কাপড়ের 
উপর দর্জির 19167. আছে । ব্যাঙ্ক যখন শেয়ারপঞ্র, কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি 
জমাঁলত রাখিয়। টাঁক। ধার দেয়, তখন উক্ত কাগজপত্রের উপর ব্যাঙ্কের সব 
সময়ই 14191 থাকে । 

[15829 বলিতে সেইরূপ ধরনের বন্ধক বুঝায়, যাহার মূলগত শর্ত হয় এই 
যে, বন্ধকী মাল সব সময়ই উত্তমর্ণের দখলে থাকবে, এবং খাতক যদ্দি +নয়মিত 
সুদ দিতে বা শ্ অন্গযাঁদী খণ পরিশোধ করিতত অক্ষম হয়, তাহা হইলে 
উত্তমর্ণ তাহার নামে নালিশ করিতে পারে বা খাতককে যথাযথ নোটিশ দিয়া 
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প্র মাল বিক্রয় করিয়া দিতে পারে । লন ড9089০8107-এর বেলায় কিন্ত 
উর্তমর্ণ কোন আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে মাল বিক্রয় করিতে পারে না। 

কাচা মাল বা প্রস্তুত মালের উপর টাকা ধার দেওয়ার প্রথা, সকল 
দেশেরই ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্ত এ সম্বন্ধে ভিন্ন তিন দেশে 
ভিন্ন ভিন্ন রকম নিয়ম আছে, এবং এই নিয়ম নির্ভর করে অনেকট। দেশের 
অর্থনীতির উপর। ইংলগু শিল্পপ্রধান দেশ 3 কাচ মাল ইংলগ্ডে উৎপন্ন হয় 
না, আমদানি হয় মান্র। স্তরাং আমদানি সম্পর্িত দলিলসমূহ সব সময়ই 
কাচ। মালের সহিত সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য এই সকল দলিল বন্ধক রাখিয়া 
টাক! ধার দেওয়া সেখানকার ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে সহজ ব্যাপার । 

কৃষিজাত পার্থ আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রধান স্থান অধিকার 
করে। কিন্তু সেখানে অনুমোদিত গুদাম প্রভৃতি খ$মান থাকায় এই সকল 
গুদামে রক্ষিত মাল সম্পর্কিত সার্টিফিকেট, দলিল ও কাগজপত্রের বন্ধকীতে 
টাকা ধার দেওয়! সেখানেও সহজ । 

আমাদের ভারতবর্ষ ও কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানে অনুমোদিত গুদাম 
ব। মালরক্ষণের স্থান না! থাকার দরুন, এখানে কষিজাত কাঁচামাল সম্পকিত 
দলিল বা কাগন্জপত্রের বিশেষ অভাব অন্থভূত হয়। এই কারণে কষিজাত 
মালের পরিবতে টাক] ধার দেওয়ার রেওয়াজ খুব কম। 

বন্ধক রািয়। টাকা ধার দেওয়ার সময় ব্যাঙ্ক মাত্র এইরূপ জিনিসই বন্ধক 
রাখে, মাহ! ইচ্ছামত সহজে বেচিয়! ফেলিয়া! পাওনা পরিষ্কার করিয়! লইতে 
পারে। সেইজন্য দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের জমিজমা, 
ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া কর্জদাদন করিতে নারাজ, কিন্ত এ 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ধক রাখিয়৷ টাক! ধার দিতে সব সময়ই প্রস্তত। কেননা, 
ব্যাঙ্ক জানে যে, ত্র জমিজম1, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সহজে বিক্রয় কর! 
চলে না, কিন্তু শেয়ার যখন ইচ্ছা তখনই বিক্রয় করিয়া ফেল! চলে। 

যৌথ কোম্পানির শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাক! ধার দেওয়া ব্যাঙ্কের সাধারণ 
কাজের অন্ততম। কিন্ত লোকে শেয়ার বন্ধক রাখিয়া! টাক! ধার লয় কেন? 
'যখন শেয়ার-বাজার তেজী থাকে, তখন বহু লোক শেয়ার-বাজারের স্গেকু- 
লেশনে মাতিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই নগদ টাকা দিয়! শেয়ার 
ডেলিভারী” লইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহার! ব্যাঙ্কের সহিত একটি 


€ 


৪৬ টাকার বাজার 


*ওভারড্রাফ ট” হিসাব খুলেন। প্র হিসাবে তাহারা ব্যাঙ্কের নিকর্ট শেয়ার- 
গুলি জমানত রাখিয়া তাহার বিপক্ষে টাক! ধার লয়েন। তাহাদের আশা 
এই যে, এ শেয়ারের দাম আর কিছু চড়িলেই উহ! বিক্রয় করিয়! দিয়া ব্যাক্কের 
টক] শোধ করিয়1 দেওয়! যাইবে । অবন্ত শেয়ারের দাম চড়িলে ব্যাঙ্কের 
কোন লোকসান নাই। কিন্তু দাম যদি হঠাৎ পড়িয় যায়, তাহা হইলে এ 
শেয়ার ব্যাঙ্কের ঘাড়েই চাপিয়া বসে। এই কারণে ব্যাঙ্ক শেয়ার বন্ধক রাগিয়া 
টাকা ধার দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। প্রথমত, ব্যাঙ্ক 
কখনও এক শ্রেণীর শেয়ার একই সময়ে বন্ধক রা।খয়৷ বহু টাকা ধার দেয় না, 
এইরূপ কর্জদাদন তাহার! নান! শ্রেণীর শেয়ারের ( যেমন চটুকলের শেয়ার, 
কয়লাখনির শেয়ার, কাপড়কলের শেয়ার প্রভৃতি ) মধ্যে বিস্তার করিয়া দেয়। 
মতলব এই যে, সকল শ্রেণীর শেয়ারেরই একই সময় অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে না। 
ইহাতে ব্যাঙ্কের মার খাইবার সম্ভাবন! থাকে না। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক সব সময়ই 
উপযুক্ত “মাঁজিন” রাখিয়। টাকা ধার দেয়। তাহাঁর মানে এই যে, শেয়ারের 
পুর বাজারদাম পর্যন্ত কর্জ ন! দিয়া, কিছু হাতে রাখিয়া টাক। ধার দেয়। 
সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর (যেমন কোম্পানির কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব! 
ইম্পিবিয়্যাল ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রভৃতি ) শেয়ারের বাজারদামের শতকরা ৮০৯০ 
টাক] পর্যস্ত ধার দেয়; কিন্তু চটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের অর্ভিনারী শেয়ার রাখিয়া শতকরা মাত্র ৫০৬৯ পর্যন্ত টাকা ধার 
দেয়। আবার খনিজ শেয়ারের বেলায় আর৪ কম টাকা ধার দেয়। জীবন- 
বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক টাক ধার দেয়। কিন্তু এরূপভাবে টাকা 
ধার দিবার স্ময় তাহারা বীমার পপ্রত্যপ্পণ-মূল্যের” ( 90:90097 5109 ) 
মাত্র শতকর! ৯০ টাকা পর্যস্ত ধার দেয়। 

এ কথ। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোম্পানির কাগজ বন্ধক আর যৌথ 
কোম্পানির শেয়ার বন্ধক একই রকমভাবে ঘটে না । তাহার কারণ, কোম্পানির 
কাগজ যেরূপণ্ধরনের “সম্প্রদেয়” € 92০61819) সাধারণ যৌথ কোম্পানির 
শেয়ার সেরূপ ধরনের নহে। কোম্পানির কাগজের পিছনে খাতক সাই 
করিয়। দিলেই প্র কাগজের সমস্ত স্বত্ব সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের উপর বর্তায়, কিন্ত ' 
*শেয়ারের বেলায় এরূপ করা চলে না। খাতককে একখান] “বয়নামা”্তে 
€ [50565 1099৫.) বিক্রেত। হিপাবে নাম সহি করিয়! স্ট্যাম্প লাগাইয়া. 
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ব্যাঙ্কে দিতে হয়। ইহা! ব্যতীত ব্যাঙ্ক খাতকের নিকট হইতে একখান! 
বন্ধরী তমন্থুক পিখাইয়! লয়। জীবনবীমাপত্র বন্ধক রাখিবার সময়ও অনুরূপ 
প্রণালী অনেকট। অবলঘ্িত হয়। এক কথায়, যেরূপ ধরনেরই বদ্ধক হউক 
না, কেন, খাতককে ব্যাঙ্কের নিকট একখান! বদ্ধকী খত লিখিয়৷ দিতে হয়। 
বন্ধকী খতের ওয়াদার তারিখের পরও এক বৎসর কাল উহা কার্যকরী থাকে। 
সেইজন্য সময়ের মধ্যে টাক! আদায়ের চেষ্টা না করিলে বদ্ধকী খত বাতিল 
হয়৷ যায়। অবশ্ঠ বলা বাহুল্য যে, বিল ব| হুণ্ীর বেলায় কিন্তু এরূপ 
কোন খতের প্রয়োজন হয় না। প্রাপ্ত উহার পিছনে সহি করিয়! দিলেই 
কাজ মিটিয়। যায়। তখন সকল স্বত্ব ব্যাঙ্কে অর্শায়। তবে বিল যদি *শুদ্ধ' 
(01587 ) ন1 হয়, তাহ। হইলে একখান বন্ধকী তমস্থুকের প্রয়োজন হয়। 

শেয়ারের ন্যায় মোন। রূপ বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঞ্চ চাকা ধার দেয়। সোনা- 
রূপার বাজারেও যথেষ্ট «স্পেকুলেশন” ব! ফাটুকা হইয়। থাকে) প্রতিদিন 
হাজার হাজার তোল মোনাব্ূপার কেনাবেচার কাঁজ ফাট্কাওয়ালারা করিয়া 
থাকে, এবং ইহার দরুন তাহাদের যে টাকার প্রয়োজন হয় তাহার অন্ত তাহা- 
দিগকে ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহা! ব্যতীত সাধারণ লোকও সোন। 
রূপ! ও জড়োয়ার গহনা ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া! ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা 
ধার লয়। সোনারপার বদ্ধকীতে ব্যাঙ্ক বাজারদামের শতকরা ৮*২ টাকা 
পর্যন্ত ধার দেয়। 

যদ্দিও ব্যাঙ্ক নানারকম জিনিন বন্ধক রাখিয়। টাক] ধার দেয়, তথাপি সকল 
রকম বন্ধকী। কর্জের সুদ এক রকম নহে । সহজ কথায় বলিতে গেলে, যে 
জিনিস যত শীদ্র বেচিয়া ফেল। যাঁয় এবং যাহাতে লোকসানের ঝুকি থাকে কম 
তাহার উপর সুদের হার হয় তত কম। আর যাহ বেচিতে বেগ পাইতে হয়, 
এবং যাহাতে "মার খাইবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে তাহার উপর সুদের হারও 
তত বেশি। সাধারণত জমিজম1 বন্ধকী কর্জের উপর সুদের হার সর্বাপেক্ষা 
বেশি, কেননা এগুলি বিক্রয় করা ব্যাঙ্কের পক্ষে বড়ই অস্থবিধাকর। (প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ব্যাঙ্কসমূহ জমিজম! বন্ধক রাখিয়া পরবর্তী কালে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়! অধুনা এইরূপ ধরনের কাজ তাহারা বড় একটা 
করে না।) 

মোট কথা; ব্যাঙ্ক এমন কোন মাল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয় না) 
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যাহার বাজার খুব সংকীর্ণ, অথবা যাহা খুব সহজে নষ্ট হইয়া যায়। জিনিসট। 
চল্তি মার্কামারা জিনিস হওয়া চাই, তাহা না হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহার 
মূল্য নিরূপণ করাও কঠিন, এবং প্রয়োজন হইলে বেচিয়া ফেলাও মুশকিল । 


অষ্টম অধ্যায় 
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বর্তমান জগতের দেনাপাওনা অধিকাংশ স্থলেই চেকের সাহায্যে মিটানো 
হইয়া! থাকে । আমানতকারীরা ব্যাঙ্কের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখে, সেই 
টাকাই প্রয়োজনানুযায়ী তাহারা চেকের সাহায্যে তুলিয়া! লয়। চেকও হুণ্তী- 
বিশেষ |* চেক কিন্তু 11668] 6971061৮ নহে-তাহার মানে, খণ পরিশোধের 
জন্য আমর। কাহাঁকেও চেক গ্রহণ করিতে আইনত বাধ্য করাইতে পারি ন1। 
অথচ, আমরা প্রত্যহ চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি যে, লক্ষ লক্ষ টাকার 
দেনাপাওন1 চেকের সাহায্যেই মিটানো হইতেছে এবং লোকে তাহা স্বচ্ছনা- 
মনে গ্রহণ কারতেছে। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ, লোকে জানে যে 
চেক প্রদানকারীর ব্যাঙ্কারের নিকট প্রদান করা মান্তর উহার টাকা পাওয়। 
যাইবে। 

চেক সাধারণত দুই শ্রেণীর হইয়] থাকে--এক শ্রেণীর চেক ব্যাঙ্কে প্রদান 
করা মাক্স টাক পাওয়া যায়, ও আর এক শ্রেণীর চেক কাহারও হিসাবে জম! 
ন| দিলে টাকা পাওয়া যায় না| প্রথম শ্রেণীর চেককে 73985:6: চেক ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর চেককে 0:08897 চেক বল! হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর চেক ব্যাঙ্কে 
লইয়! গেলে টাকা পাওয়া যায় না। তাহা! গ্রহীতার হিসাবে জম! দিতে হয়। 
মনে করুন, আমি রামকিষণ হরবিলাস্লালের নিকট হুইতে এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্কের উপর কাটা একথান৷ ৫০*২ টাকার 00888 চেক পাইয়াছি। এই 
চেকখানি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে লইয়! গেলে তাহার] আমাকে উহার দরুন টাকা 
দিবেনা । এখন আমার (বা আমার পরিচিত অন্ত কাহার) যদি লয়ে 
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(বা অন্ত যে কোন ) ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব থাকে, তাহ হইলে আমাকে উহা 
লয়েড স্‌ (বা সেই) ব্যাঙ্কে জম। দিতে হইবে । তাহারা পাওয়ামাত্রই আমার 
হিসাবে উহা তৎক্ষণাৎ জমা করিয়া লইবেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, 
লগ্চেডস্‌ ব্যাঙ্ক কি ভাবে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এ টাক! আদায় 
করিয়া লইবে ! যে প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া লয়েড.স্‌ ব্যাঙ্ক এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে প্র টাকা আদায় কবিয়া লইবে তাহাকে “রিয়ারিং হাউস” 
(বা নিকাশ-ঘর ) বলা হয়। 

কয়েক বৎসর আগে পর্যস্ত কলিকাতায় মাত্র এক রকম ক্রিয়ারিং-এর ব্যবস্থা 
ছিল । কিন্তু বর্তমানে একাধিক ব্যবস্থা! আছে। ষথাক্রমে তাহা--€১) কলিকাতা 
ক্লিয়ারিং হাউস, (২) সাবংক্রিয়ারিং, (৩) পাইওনিয়ার ক্রিয়ারিংং ও (৪) 
মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং। 

এই চারি প্রকার ক্লিয়ারিং-এর মধ্যে প্রথম তিন প্রকার পরস্পর পরস্পরের 
সহিত সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট, কিন্ত চতুর্থটি সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রথম তিনটির সহিত 
একেবারে সংযোগবিহীন। কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসই কলিকাতার 
প্রাচীনতম ক্রিয়ারিং প্রতিষ্ঠান, এবং সাব-ক্রিয়ারিং ও পাইওনিয়ার ক্রিয়ারিং 
ইহারই অন্তর্গত। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, 
রিজ।ভ ব্যাঙ্ককে চেক-ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থ। করিতে হইবে, তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
এ যাঁবৎ্কাল উহার কোন ব্যবস্থা করে নাই। সেইজন্ত কলিকাতা ক্লিগ্নারং 
হাউসের ভিতর দিয় চেক-ক্রিয়ারিং-এর প্রাচীন পদ্ধতি এখনও চলিয়। 
আসিতেছে । কলিকাত। ক্রিয়ারিং হাউসের কার্ধালয় হইতেছে ইম্পিরিম্য।ল 
ব্যাঙ্কের অফিসে। ইহার নিজ সভ্যবৃন্দের সংখ্যা ৪২টি ব্যাঙ্ক । ইহা ব্যতীত, 
পাচটি সাব-ক্রিয়ারিং ব্যান্ক ও ১৫টি পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ইহার 
সভ্যবৃন্দের মধ্যস্কতাঁর ভিতর দিয়] সংযুক্ত । 

পূর্বেই বণা হইয়াছে যে কলিকাতা ক্রিয়ারিং হাউসের কার্যালয় হইতেছে 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের অফিসে । এখানে একটি বিরাট হুলে' ৪২টি সভ্য- 
ব্যাঙ্কের জন্ত পর পর ৪২টি টেবিল আছে। প্রতি টেবিল অর্ধকার 
'কারিয়! বসিয়া আছেন, প্রতি সভ্য-ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিষ্বূপ এক-একজন 
কর্মচারী-_তাহার্দিগকে সাধারণত ক্রিয়ারিং-বাবু বল! হয্ন। ইহা ব্যতীত 
ক্রিয়ারিং হাউসের বর্ম তদানকের নিমিভ একজন ক্লিয়ারিং-হাউন-অফিসার 
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ও তাহার সহকারী কর্মচারীগণ আছেন--ইহাদের কাজ হইতেছে ক্লিয়ারিং 
হাউসের সমস্ত কার্ধ পরিদর্শন করা ও হিসাব নিষ্পত্তি কর! । 

ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ আরম্ভ হয় ১০টার সময়। প্রতিদিন বেল! ১১টার 
সময় সভ্য-ব্যাঙ্কের অফিস হুইতে এক-একজন ক্লিয়ারিং-বাবু ক্লিয়ারিং 
চেকসমৃহের প্রথম দফা সঙ্গে লইয়! গিয়! ক্লিয়ারিং হাউসে নিজ নিজ টেবিল 
অধিকার করেন। ক্লিম্ারিং-এর বাকি চেকসমূহ ব্যাঙ্কের ছই-একজন কর্মচারী 
মারফৎ পরে ১২টার সময় ক্লিয়া'রিং হাউসে পৌছাইয়৷ দেওয়] হয়। 

এখন দেখা যাউক, চেকগুলি কি ভাবে ক্রিয়ারিং হাউসে পৌছাইয়া দেওয়া 
হয়। প্রতি সভ্য-ব্যাঙ্ক অপর সত্য-ব্যান্কের উপর কাটা যে চেকসমূহ নিজ 
আমানতকারীদের নিকট হইতে পায়, সেগুলি লইয়া এক-একটি স্বতন্ত্র বাগ্ডিল 
তৈয়ারি করে। (তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে 
লয়েড.স্‌ ব্যাঙ্ক আমার নিকট হুইতে প্রাপ্ত চেকখানি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 
বাঙ্খিলে রাখিবে।) তারপর প্রতি বাগ্ডলের জন্ত এক-একটি পৃথক হিলাব- 
তাপিক! প্রস্তত হয়। এগুলিকে চার্জেস্‌ (০12877৩8 ) বল] হয়। প্রতি 
ব্যাস্কের কর্মচারীগণ প্রতি সভ্য-ব্যাঙ্কের নামে প্রস্তত এইরূপ ম্বতগ্ চেকের 
বাগ্ডিল ও হিসাব-তালিক! ক্লিয়ারিং হাউসে লইয়৷ যায় । 

ক্িয়/বিং হাউসের ছুইটি বিভাগ আছে-_0০6-0198:100 ও [0-016910106 1 
যে চেকগুলি অপর সভ্য-ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় (তাহার মানে উপরি-উক্ত 
ৃষ্টান্তে যেগুলি লয়েডস্‌ ব্যাঙ্ক এলাহাবাদ ব্যাঙ্ককে দিতেছে ) তাহাকে 0৮- 
0199106£ বল! হয়। আর যে চেকগুলি এক ব্যাঙ্ক ( তাহার মানে যেগুলি 
লয়েডস্‌ ব্যাঙ্কের উপর কাট! এবং যাহা লয়েড স্‌ ব্যাঙ্ক এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে লইতেছে ) অপর সভ্য-ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গ্রহণ করে তাহাকে 
[7-0199:178 বল! হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইহা! ছুইটি স্বতন্ত্র 
বিভাগ নহে,--এক ব্যাঙ্কের 9০-০198110 অগর ব্যান্কের [70-01887106-এ 
রূপান্তরিত হয় মাত্র । । 

ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ আরম্ভ হওয়ামান্র লয়েউস্‌ ব্যান্কের কর্মচারী 
0০8৮-0198212)6 চেকের বাগ্ডিল হিসাব-তালিকা সমেত এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 
গ্রতিনিধির টেবিলে পৌছাইয়! দিবে। এলাহা বাদ ব্যাঙ্কের কর্মচারী আবার 
লয়েড স্‌ ব্যাঙ্কের উপর কাটা 096-019%00 চেকের বাগ্ডিল হিসাব-তালিকা 
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সমেত লয়েড-স্‌ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির টেবিলে পৌছাইয়! দিবে। উভয় ব্যান্কই 
তারপর প্রাপ্ত চেক গুলি পুজ্ানুপুঙ্খরূণে পরীক্ষার জন্ত নিজ নিজ ব্যাক্কের নিকট 
প্রেরণ ক্রবে। ইহার পর হিসাবনিকাশ চলিবে । পরস্পরের 006-01987100 
ও "[10-019871706 চেকের মধ্যে যে অঙ্কের ব্যবধান থাকিবে, তাহা! [100196219] 
73871-এর উপর একখানি চেক কাটিয়! পরিশোধ করা হইবে । এই নিমিত্ত প্রতি 
সতা-ব্যা্ককেই [100109716] 13808-এ নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখিতে হয়। 
এইবার দেখ! যাউক, সাব-ক্লিয়ারিং ও পাইওনিয়ার ক্রিয়ারিং ব্যাঞ্চ- 
সমূহ কি ভাবে তাহাদের চেক নিকাশ (০0168: ) করে। এই ছ্ুইটির চেক- 
নিকাশপ্রথা জম্পূরণ পৃথক, যদ্দিও উভয়েই কোন-না-কোন সত্য-ব্যাঙ্কের 
মধ্যস্থতায় এই কর্ম সম্পাদন করিয়| থাকে । উভয়কেই কোন-না-কোন সভ্য- 
ব্যাঙ্কের সহিত এই নিমিত্ত হিসাব রাখিতে হয়। কিন্তু সাব-ক্লিয়ারিং 
ব্যাঙ্কসমূহকে ইন্পিরিয়্যাল বান্কেও টাকা জমা রাখিতে হয়, “পাইওনিয়ার'কে 
রাখিতে হয় না। সাব-ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ সরাসরি ক্রিয়ারিং 
হাউসে যাইয়! চেক নিকাশ করে, কিন্তু পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাস্কদ্মৃহ তাহা 
পারে না। সাব-কিয়ারিং ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ ক্লিয়ারিং হাউসে নিজেদের 
[১7270901708] সভা-ব্যাঙ্কের টেবিলের কাছে হাজির থাকে । তাহারা [0- 
01981176 চেক্সমূহ অপর সভ্য-ব্যাঙ্কমূহের নিকট হুইতে নিজেরাই সরানরি 
গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের 006-919571700 চেকসমূহ নিজ 7০70010%] সভ্য- 
ব্যাস্কের মধ্যস্থতায় প্রদান করে। একট! দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় জিনিসট। 
একটু পরিফার বুঝা! যাইবে । ধরুন; বেঙ্গল ব্যাঙ্ক সাব-ক্লিয়ারিং-এর অস্তর্গীত 
এবং ঈস্টার্ন ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের ক্রিয়ারিং ব্যবস্থা আছে। চেক নিকাশের 
নিমিত্ত বেঙ্গল ব্যাঞ্ষের প্রতিনিধি ক্লিয়ারিং হাউসে ঈস্টার্ন ব্যাঙ্কের টেবিলের 
ধারে হাজির থাকে। ক্ষিয়ারিং হাউসের অন্থান্ত সভ্য-ব্যাঙ্কসমূছ বেঙ্গল 
ব্যাঙ্কের উপর কাট! চেকসমূহ 00$6-019%206-এর সময় তাহাদের কর্মচারী 
মারফৎ বেঙ্গল ব্যাক্ষের প্রতিনিধিকে সরাসরি প্রদান করে। কিন্ত বেঙ্গল 
১ব্যাঙ্ক অন্তান্ত সভ্য-ব্যাঙ্কের উপর কাট! যে চেকসমুহ নিজে পায়, তাহা 
ঈন্টার্ন ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় অপরকে প্রদান করে। এক কথায় বলিতে গেলে, , 
সাব-ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কসশৃহ ক্লিয়ারিং হাউসে সরাসরি 10-0198710% করিতে 
পারে কিন্ত 00019812108 করিতে পারে না। 


৫২ টাকার বাজার 


পূর্বে বলা হইয়াছে ষে পাইওনিয়ার ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহ কলিকাতা ক্লিয়ারিং 
হাউসের সদন্য নহে। কিন্তু সদপ্ত না হইলেও ক্লিয়াবিং হাউসের কোঁন-না- 
কোন সভ্য-ব্যাঞ্কের মধ্যস্থতা তাহাদের চেক নিকাশ করিবার ব্যবস্থা 
আছে। এই জন্ পাইওনিয়ার ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহকে উক্ত সভা-ব্যান্কের সহিত 
হিসাব রাখিতে হয়। এই ধরুন, ব্যাঙ্ক অব আসাম। পাইওনিয়াঁর ক্লিয়ারিং-এর 
ইহা অন্তর্গত ও কুমিল্ল! ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত ইহার চেক নিকাশের বাবস্থা 
আছে। বাাঙ্ক অব আসামের কোন প্রতিনিধি ক্রলিয়ারিং হাউসে যাইতে 
পারে না। কিন্ধ তাহাদের [0-01951706 ও 09601981106 এই উভয় 
প্রকারের কাজই তাহাদের তরফ হইতে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ক্রিয়ারিং 
হাউসে সম্পাদন করিয়া থাকে । 

পূর্বে কলিকাতায় চেক নিকাশ দুইবার হইত---একবাঁর সাড়ে এ এগারোটার 
সময় ও আর একবার দেড়টার সময় (ও তৎপুর্বে ছিল ১৯২টা ও ২টার সময়), 
এখন কিন্তু চেক নিকাশ একবারই হইয়া থাকে । চেক ফেরত দিবারও পূর্বে 
ছুইট1 সময় ছিল,_-একবার ₹টার মধ্যে ও আর একবার ৪॥০টার মধ্যে। 
পরে চেক ফেরত দিবার একটিই সময় নির্দিষ্ট ছিল--বেল ৩॥০টার মধ্যে। 
ব্মানে চেক ফেরত দেওয়া হয় অন্তান্ত বারে বেলা ২।৭টার মধ্যে এবং 
শনিবার ১ট1 ৪৫ মিনিটের মধ্যে। 

চেক ফেরত ব্যাপারটি কি, তাহা এখানে বল প্রয়োজন । আমরা দেখিয়াছি 
যে র্িয়ারিং হাউসে পরম্পর পরম্পরকে চেকের বাগ্ডিল প্রদান করে, এবং এ 
সকল চেকে লিখিত টাকার হিসাবনিকাশও হইয়া যায়। এখন ইহার মধ্যে 
এমন অনেক চেক থাকে, যাহাতে কোন-না-কোনরূপ গলদ থাকার দরুন 
গ্রহীতা -ব্যাঙ্ক টাক] দেওয়! সম্ভবপর বলিয়। মনে করে না। এইবপ চেকগুলি 
তখন 'প্রদ্দধানকারী-ব্য।ক্কের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। প্রাকৃযুদ্ধকালে প্রথম 
নিকাশের (৫192008) এইরূপ চেকগুলি প্রদানকারী-বাঙ্কের নিকট ₹টার 
মধ্যে সরাপরি পৌছাইয়া দেওয়া হইত।' কেবলমাত্র দ্বিতীয় নিকাশের 
(01620126 ) ঠেকগুণিই ক্লিয়ারিং হাউসের ভিতর দিয়া যাইত। তারপৰু 
যুদ্ধের গ্রথম দিকে যে কোন নিকাশেরই চেক হউক ন1 কেন, সমস্ত গঁলতি 
(06818 ) চেকই ক্লিগারিং হাউসের ভিতর দিয়া ৩-৩০ মিনিটের মধ্যে 
ফেরত দেওয়। হইত। বর্তমানে ২-৩০ মিনিটের মধো এগুলি ফেরত দেওয়া 


ক্রিয়ারিং হাউস ৫৩ 


হুয়। ক্রিয়ারিং হাউসের ভিতর দিয়া যখন চেক ফেরত দেওয়] হয়, তখন 
সভ্য-ব্যাঙ্ষসমূহ নিজেদের চেক ছাড়া পাইওনিয়ারের চেকপমৃহও গ্রহণ করে, 
কিন্তু সাব-ক্রিয়ারিং চেকসমুহ সাব-ক্রিয়ারিং হাউসে সরাসরি নিজের! 
গ্রন্থণ করে। 

নিকাশের (0198110£ ) নিমিত্ত চেকের বাঙ্িল তৈয়ারি করিবার সময় 
তাড়া ভাড়িতে ষে ভুলচুক হয় না, তাহা নহে। অনেক সময় এক ব্যান্ের 
চেকু অন্য ব্যাঙ্কের বাগুলে চলিয়া যায়, বা হিসাব-তালিকা (01087668 ) 
প্রস্তুতের 'সময় "৮৯৮ স্থানে *৯৮* লিখিত হওয়াও খুব ম্বমভাবিক। এইরূপ 
ভুল অপর ব্যাঙ্কে চেকের বাণ্তিল পৌছিবার পর যখন ধরা পড়ে, তখন 
তাহার] টেলিফোন সাহায্যে উহ! সেই ব্যাঙ্ককে জানাইয়৷ দেয় এবং পরিমাণ 
ভূল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। কিন্ত আমন দেখিয়াছি 
যে এঁ চেকের দরুন টাকা পূর্বেই ক্রি্নারিং হাউসে চুকাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
স্থভরাং সেই টাকা কি ভাবে আদায় কর! হয় ? যে ব্যাঙ্ক বেশী টাক] পাইয়াছে 
সেই ব্যাঙ্ক নিজেদের উপর একখানা 70916 [০6০ কাটিয়া অপর ব্যাঙ্ককে 
দেয়। এইরূপ পাওনা মিটাইবার নিমিত্ত কখনও 05818 1০৫9 কাট। হয় 
না। 70916 ট০৪০গুলি ক্লিয়ারিং হাউসে “ফেরতের সময়” (73660 
[1009 ) নিকাশ করা হয়। ফেরতের সময়কে 9106018] 019811716 11109 
বলা হয়। 

ব্যাঙ্কের আর একটি ব্যাপারেও 70915 2069 কাটা হুয়। মনে করুন, 
লয়েড স্‌ ব্যাঙ্কের কোন খরিদ্বার এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের উপর কাট একখান! 
চেক লইয়া তাহার নিজ ব্যাঙ্কে যাইয়া বলিল যে সে সেই চেকের টাক! 
তৎক্ষণাৎ চাহে, ক্লিয়ারিং পর্বস্ত অপেক্ষা করিতে পারিবে না। এইরূপ স্থলে 
এ চেকখানি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে সরাসরি পাঠাইয়] দেওয়। হয় এবং এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্ক উহার পরিবর্তে লয়েড.স্‌ ব্যান্ককে একখানা 199৮1 1ব০%০ প্রদান করে। 
এ [0816 2০$০ তখন ক্লিয়ারিং হাউসের মধাস্থতায় ভাঙ্গানে। হখু। 

এইবার মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং-ংএর কথ কিছু বলিব। মেট্রোপলিটান 
শক্লিয়ারিং-এর সত্যবৃন্দের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় মিলনস্থল আছে, এবং 
তাহাদের প্রতিনিধিরা তথায় মিলিত হইয়া পরস্পরের উপর কাট! চেক গ্রহণ 
করিয়া তাহার টাকা নগদ প্রদান করিয়া থাকে । কলিকাতা ক্রিয়ারিং হাউসের 


৫৪ টাকার বাজার 


কোন সভ্য যদি মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং-এর কোন সভ্য-ব্যান্কের চেক পায়, 
তাহ৷ হইলে তাহারা মেট্রোপলিটান র্রিয়ারিং-এর মিলনস্থলে নিজেদের 
প্রতিনিধি পাঠাইয়! এ চেকের দরুন প্রাপ্য টাক! আদায় করিয়! লয়। 
কিন্ত মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং-এর সভ্যবৃন্দ যদি কলিকাতা ক্লিয়ারিং বা 
পাইওনিয়ারের কোন চেক পাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে, হয় 
সরাসরি সেই ব্যাঙ্কে যাইয়া, আঁর তাহা না হইলে কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের 
কোন সভ্য-ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ভাঙাইতে হয়। বলা বাহুল্য 010-01981106 
ব্যাঙ্কসমূহকে সরাসরি অন্ত ব্যাঙ্কে যাইয়া! চেক ভাঙাইয়া লইয়া! আসিতে হয়, 
এবং অন্য ব্যাক্কসমূহও 2₹070-01981170% ব্যাক্কসমুহের উপর কাট! চেকের টাকা 
লোক পাঠাইয়। সরাসরি আদায় করে। 


নবম অধ্যায় 
শেয়ার বাজার 


ট[কার বাজারে যে অর্থভাগ্ডার খাটিতেছে, ভাহার একটি অংশ শেয়ার 
বাজারের দনন্দিন কেনা-বেচার কাজে নিযুক্ত হয়। সুতরাং শেয়ার বাজার 
সম্বন্ধে এখানে কিছু বল। প্রয়োজন । 

শেয়ার বাজার সম্বন্ধে জনসাধারণের ভুল ধারণা আছে। জনসাধারণের 
নিকট শেয়ার বাজার অতি ভঙ়ঙ্কর স্থান। ধাহারা ইহার সংস্পর্শে আসেন 
নাই অথবা শেয়ার বাজার সম্বন্ধে ধীহাদের কিছুমাত্র সত্যকার জ্ঞান নাই 
তাহাদের মুখ হইতেই শেয়ার বাজার সম্বন্ধে উপরোক্ত ও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
পাইতে দেখা যায়। তীহারা বলেন শেয়ার বাজার জুয়াচোর-দালালগণের 
আড্ডা-_ তাহার! সর্বদাই সচেষ্ট থাকে লোকের পর্বনাশ ও অর্থনাশ ঘটাইতে। 
প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বাজার এইরূপ কোন ভয়ঙ্কর স্থান নহে। 

এখনকার দিনে স্ুনিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজার সর্বদাই সমাজের অশেষ কল্য'ণ 
সাধন করে। অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ শেয়ার বাজারকে ব্যবসাজগতের স্ধায়ু- 
কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করেন, এবং এই বর্ণনার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞন নাই । 


শেয়ার বাজার ৫৫ 


বর্তমান জগৎ ধনতস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত॥ যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ: ধনতান্ত্রিক জগতের অু্স্বূপ। এই যৌথ মুলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের মূলধনের অংশ বা শেয়ারের কেনা-বেচাই শেয়ার বাজারে হুইয়৷ থাকে। 
সুতরাং শেয়ার বাজারকে একরকম ধনতান্ত্রিক জগতের অন্ততম স্তস্তত্বরূ'প 
বৃলা যায়। 

কিন্তু শেয়ার বাজারে যে কেবল যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের 
শেয়ারেরই কেনা-বেচা হয় তাছ। নহে । বনু সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
খণপত্রসমূহের কেনা-বেচাও এই শেয়ার বাজারেই হইয়া! থাকে। বস্ততঃ 
যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তবের বু পূর্বে শেয়ার বাজারে 
একমাক্্র সরকারী ও বে-সরকারী খণপত্রসমূহেরই কেনা-বেচা হইত। এইবপ 
সরকারী ও বে-সরকারী খণপন্রসমূহের কেনা-বেচা লইয়াই জগতের প্রথম 
শেয়ার বাজারের গোড়াপত্তন হয়। তখনব্ছার দিনে শেয়ার বাজার বলিতে 
এখনকার মত কোন স্থনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইত না। কতকগুলি 
লোক একত্রিত হইয়া কাফিখানায় (যেমন বিলাতে) ব৷ মুক্ত স্থানে ব রাজপথে 
বা বৃক্ষতলে ( যেমন বোম্বাই, কলিকাত। প্রভৃতি স্থানে ) কেনা-বেচ করিত। 
এখন কিন্তু সর্বত্রই স্থনিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজার স্থাপিত হুহয়াছে। 

শেয়ার বাজারে সভ্য ব্যতীত অন্ত কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় নাই। 
এখন কথা হইতেছে এই যে শেয়ার বাজারের ভিতর সভ্যগণ ব্যতীত অন্ত কেহ 
যখন প্রবেশ করিতে পারে না, তখন সাধারণ লোক কি করিয়া শেয়ারের 
কেনা-বেচা করে? ইহা খুব সোজ)। বাজারের বাহিরে স্টকৃ-এক্সচেঞ্জ- 
বিল্ডিং-এ বা নিকটস্থ কোন স্থানে অধিকাংশ দালালেরই অফিস আছে। প্র 
অফিসে যাইয়া কিনিবার বা বেচিবার “আদেশ” (0229£ ) দিলেই সমস্ত 
কাজ মিটিয়! যায় । ইহ7 ছাড়া বাজারের ভিতর স্টকৃ-এক্সচেঞ্জের নিজের 
টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ আছে, এই টেলিফোনে ডাকিলে সকল সময়েই বাজারে 
অবস্থিত যে কোন দালালকে পাওয়া যাইবে । ইহা ছাড়া উকৃ-এক্সচেঞ্- 
বিল্ডিং-এর উত্তর দিকে একটি বেষ্টিত প্রাঙ্গণ আছে । ইহার নাম 204291 
91001080191 এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার অন্ত সাধারণকে ৩২ টাকায় 
ছয় মাসের মেয়াদী টিকিট দেওয়া হয়। এই [7)7001999:8-এ প্রবেশ করিয়া 
যে কোন লোক তাহার দালালের সহিত কথোপথন করিতে পারে। 


৫৬ টাকার বাজার 


ঠিক কি ভাবে শেয়ারের কেনা-বেচ! হয় তাহার কথা এইবার বল! 
যাইতেছে । মনে করুন, আপনি ১০০ (সাধারগ্রত এক শতের কম সংখ্যক 
শেয়ারের কাজ বাজারে হয় না) বর্ষা করপোরেশন কোম্পানির শেয়ার 
কিনিবেন। আপনি দালালের অফিসে যাইয়া তাহাকে ১০০ বর্ম 
করপোরেশনের শেয়ার কিনিতে বলিলেন। আপনার দালাল বাজারে 
যাইয়া “বর্ম করপোরেশন* প্বর্মা করপোরেশন” বলিয়া! চীৎকার করিতে 
থাকিবে। এই চীৎকার শুনিয়! আর পাঁচজন দালাল তাহার নিকট সমবেত 
হইবে। তাহার! উহার দাম বলিতে থাকিবে । হুই রকমের দাম বলিবে-- 
ক্কিনিরার ও বেচিবার। আপনার দালাল কিনিবে, কি বেচিবে, তাহা এখনও 
পর্যন্ত গোপন রাখিয়াছে। তাহার মনোমত দর পাইলেই সে আপনার জন্য 
১০০ শেয়ার কিনিয়া লইবে। উভয়েই পরস্পরের খাতায় এঁ কেনা-বেচার 
কথ। লিথিক্াা লইবে। বিকালে বা তাহার পরদিন সকালবেলায় আপনার 
দালাল আপনার নিকট “চুক্তিপত্র” (0006:806 ) পাঠাইবে ও উহ! গ্রহণ 
করিয়া আপনাকে একটি রসিদ দিতে হইবে । আপনার ১১০ বর্মা করপোরেশন 
শেয়ার কিনিবার ইহাই প্রথম চুক্তি হইল। 

যেদিন আপনি শেয়ার কিনিলেন, তাহার তৃতীয় বা পরবর্তী কোনদিনে 
আপনাকে এ ১০০ বর্ম করপোরেশন শেয়ারের ডেলিভারি লইতে হুইবে। 
দালাল এ দিন আপনাকে ১০৭ শেয়ারের “অংশপত্র” (90211) ) দিবে, ও 
আপনাকে নগদ টাকা দিয়া উহা! গ্রহণ করিতে হুইবে। তৃতীয় দিবসে শেয়ার 
ডেলিভারির যে নিয়ম কলিকাতা শেম্ার বাজারে গ্রচালিত আছে, তাহ! 
বোশ্বাই বা লগুন শেয়ার বাজার হইতে ভিন্ন ; কিন্তু নিউইয়র্ক শেয়ার বাজার 
হইতে অভিন্ন। বোগ্বাই বা লগুন শেয়ার বাজারে প্রতি পনরো দিন অন্তর 
কেনা-বেচার একট! ”ছিসাব-নিকাশ” ও নিষ্পত্তি (99681900621) হয়। এ 
দিনকে “নিষ্পতি দিবপ” (99861910916 1087 ) বলা হয়। দুইজন দালালের 
মধ্যে এক “নিম্পতি দিবস” হইতে পরবতাঁ “নিষ্পতি দিবস” পর্যস্ত যত ফেনা- 
বেচ1 হয়, তাছার হিসাবের নিষ্পত্তি এ দিন হয়, ও যাহার যাহা! বকেয়। প্রাপ্য 
থাকে তাহ। তাহাকে এ দিন দেওয়া হয়। 

শেয়ার বাজারের “ফাকা” (91090015610) সাধারণত ছুই গ্রকারের-- 
73811 ও 898:| বাজার অচিরভবিষ্যতে চড়িবে এবং চড়িলে বেশি দামে 


শেয়ার বাজার ৫৭ 


বেচিবে-- এই আশায় যখন কেহ শেয়ার কেনে, তাহাকে 1] বা তেজীওয়ালা 
বলা হয়ঃ এবং বাজার অচিরভবিস্তে পড়িবে এবং পড়িলে কম মূল্যে কিনিয়। 
ডেলিভারি দিবে-_ এই আশায় যখন কেহ শেয়ার (কিনিবার আগেই ) বেচে, 
তাহাকে 98: ব। মন্দীওয়ালা বল! হয়। বাজারের উঠানামা কোম্পানির 
মুনাফা বা লোকসান, চলতি জ্মুদের হার, আত্যন্তবীণ অবস্থা, আস্তর্জাতিক 
নানারূপ ঘটনা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকলের 
উপর নজর রাখিয়াই শেয়ার বাজারে “ফাকা” হয়। যখন বাজারে কোন 
খারাপ খবর আসে, তখন মন্দীওয়াল। (1368) ভবে যে অচিরে শেয়ারের 
দাম পড়িয়া যাইবে । তখন সে ক্রমাগত শেয়ার বেচিয়া যাইতে থাকে । কিন্তু 
যে শেয়ার সে বেচে লে শেয়ার তাহার হাতে থাকে না। তাহার আশ। যে, 
'বাজারে এ শেয়ারের দাম আরও খানিকট! পড়িয়। গলে, সে ঁ শেয়ার কম 
দামে কিনিয়া লইয়া উচুদামে যাহাদের আগে বেচিয়াছে, তাহাদের ডেলিভারি 
দিবে। বাজার যখন সত্যই পড়িয়। যায়, তখন সে লাভবান হয়। কিন্তু বাজার 
গদি না পড়ে তখন সে আটকাইয়। যায়। তখন বল! হয় যে সে বাজারে 
“মাথা” করিয়াছে । তেজীওয়ালার! তখন তাহাকে চাপিয়া ধরে। সেমাল 
কিনিবার জন্য যতই উদগ্রীব হয়, তেজীওয়ালার। ততই প্র শেয়ারের দাম 
বাড়াইতে থাকে । এইরূপে তাহাকে পরিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 
তেজীওয়ালার (73911) কারবার কিন্তু অন্তব্ূপ। বাজারের ভাল খবর 
থাকিলে, তেজীওয়ালারা ক্রমাগত মাল কিনিতে থাকে । তাহার আশ, 
বাজার আর খানিকট! উঠিপ়া গেলে সে উচুদামে ক্রীত মাল বেচিয়া লাভ 
করিবে। যখন সে হাতের মাল খালাস করিতে পারে না) তখন বল! হয় যে 
সে বাজারে “পোতা!” করিয়াছে । যদি বাজারে চাহিদা না থাকে, এবং কেহ 
এইরূপ ভাবে “পোতা” করে, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে প্র শেয়ারের 
দাম তাহার বেচার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িতে থাকিবে। 
সাধারণ লোক সাধারণত তেজী বাজারেই কেনা-বেচা 'করিয়। থাকে। 
আজ কিনিয়া কাল উচুদামে বেচিয়া লাভ করিব__-এই আশাতেই তাহারা 
*শেয়ার বাজারের খেলায় মাতিয়া যায়। যদি বাজার হঠাৎ পড়িয়৷ যায়, তাহ! 
হইলে এই সম্প্রদায়ের লোকই সর্বস্বান্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দেশের 
, ব্যান্ষিং প্রতিষ্ঠানসমূহেরও অশেষ ক্ষতি সাধন করে। শ্রেয়ার কিনিবার 
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জন্য তাহার! ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা (0562:0781 ) ধার লয়, তাহ তাহারা 
শোধ করিতে পারে না । ইহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহ বিপদাপন্ন হয়, এবং ছোটখাটো! 
ব্যাঞ্ষগুলিকে অনেক সময় লালবাতিও জালিতে হয়। 


দশম অধ্যায় 
গ্রামের টাকার বাজার 


অবশ্ঠ "টাকার বাজার” বলিতে যাহ বুঝায় গ্রামে সেরূপ কিছু নাই। 
সংগঠন বলিতে সেখানে কিছুই নাই,মান্র কতকগুলি ব্যক্িবিশেষ ব' প্রতিষ্ঠান 
অসংলগ্রভাবে সেখানে প্টাকার বাজার” গঠন করে। মুখ্যভাবে তাহাদের 
সহিত দেশের সুসংযত ও সংগঠিত টাকার বাজারের সম্পর্ক খুব কম। এই 
সকল ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে-: (১) মহাজন ব৷ সাহুকাঁর, (২) 
শ্রফ, (৩) লোন অফিসূ, (৪) কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, (৫) জমি-বন্ধকী ব্যাস্বর 
ও (৬) পোস্ট।ল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক। মহাজন ও শ্রফ. ছুইজনেরই ব্যবস। টাকা 
খাটানো)- ছুইয়ের মধ্যে কিন্তু প্রভেদ এই যে, মহাজন খাটায় নিজের টাকা, 
আর শ্রফ খাটায় প্রধানত অপরের টাকা। গ্রামের চাষীর যখন টাকার 
প্রয়োজন হয়, তাহার যোগান দেয় মহাজন । কি উদ্দেশে ও কেন চাষী 
টাকা ধার লইতেছে, তাহার তোয়াক্কা! মহাজন রাখে না। টাকার ম্ুদ 
পাইলেই সে সম্তৃষ্ট। বস্ততঃ মহাজনের নিকট হইতে গৃহীত খণ চাষী কৃষি- 
উৎপাদনেও ব্যবহার করিতে পারে, বা অন্য উদ্দেশেও ( যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, কন্তার 
বিবাহ বা স্ত্রীর অলঙ্কার ঠয়ারি ইত্যাদি) ব্যবহার করিতে পারে। ইহার ফলে 
মহাজনের দেওয়! কর্জ অনেক ক্ষেত্রেই আদায় হয় না ও প্জমিয়া* (10290 ) 
যায়। এক কথায়, মহাজনের দেওয়া টাকা সহজে ফিরিয়া আসে না-- আসে 
কেবল টাকার স্দ। মহাজনের ধার দেওয়| টাকার স্ুদহারের কোন সমতা! 
নাই। খাতকের সম্ভ্রম ও সঙ্গতির উপর ইহ1 অনেকট! নির্ভর করে। আগেকার 
দিনে এই মুদহার শতকরা ১২ হইতে ১০* টাকা পর্ষস্ত হইতে পারিত।, 
বর্তমানে কিন্তু “মহাজনী আইন” (67185%] 210209 179700928 4০6) দ্বার! 
ইহ] নিয়মিত হইয়াছে । এই আইন অনুযায়ী কর্জদাতা বর্তমানে মাল-কর্জের 
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উপর মাত্র শতকরা ১৫ হইতে ২৫ টাক ও অন্ত কজের উপর শতকরা ৮ হইতে 
১০ টাকা সুদ গ্রহণ করিতে পারে। চক্রবুদ্ধিহারে সদগ্রহণও এই আইন দ্বার! 
সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই আইনে ইহাও নিবন্ধ ভইয়াছে যে মহাজন 
কখনও সুদ ও মূলধন মিলাইয়। মোট মূলধনের দ্ধিগুণের অধিক আদায় করিতে 
পারিবে না। 

, শ্রফ. বা দেশীয় ব্যাঙ্কারও কৃষককে টাক] ধার দেয়। কিন্তু শ্রফ সম্প্রদায় 
আরও অনেক রকম কাজ করে। শ্রফেরা অপরের নিকট হইতে আমানত 
গ্রহণ করে, ও হুপ্ডীর কাজও করিয়া থাকে | মহাজনের! কিন্তু তাহ। করে না। 
এই প্রসঙ্গে ইহ বলা উচিত যে শ্রফ. বা দেশীয় ব্যাঙ্কারদের হৃপ্তীর বাট্টার হার 
শহবের টাকার বাজারের হুণ্ডীর বাট্রাহার অপেক্ষ৷ অনেক বেশি। সাধারণত 
শ্রই বা্টাহার শতকরা ৫২ হইতে ৮২ টাঁকা পর্বস্ত হইয়া! থাকে। 

লোন-অফিসসমূহের সংখ্যাধিক্য বাংলাদেশেই পরিদৃষ্ট হয়। এগুলি 
সাধারণ কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত ও ইহাদের প্রধান কাজ কর্জদাদন। 
ইহার! যে কেবল জমিজম1 বা গহন] প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়! টাক1 ধার দেয় 
তাহা নহে। অনেক সময় সঙ্গতিপন্ন লোকের জামিনের দায়িত্বেও তাহার! 
টাকা ধার দেয়। অনেক সময় জমিদারী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজও তাহার! 
করে। 

সমবায়-খণদান সমিতিগুলি কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত হয় ন1। 
এগুলির জন্ত স্বতস্ত্র আইন আছে ও এগুলি সমবায় নীতির উপর গ্রতিষঠিত । 
সমবায় নীতি বলিতে বুঝায় যে-- কতগুলি লোক এমনভাবে স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইয়! সংঘবদ্ধ হয় যে প্রত্যেকেরই স্বার্থ সমানতাবে সংরক্ষিত হয়। 
সমবায়-খণদান সমিতির অংশীদারগণ সাধারণত পরস্পর পরস্পরের পরিচিত। 
গ্রাম্য সমিতিগুলি অংশীদার ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণ করে না বা অপরকে টাকা ধার দেয় না। কেন্ত্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কপমূহ কিন্তু সভ্য ব্যতীত অপরের নিকট, হইতেও আমানন্ত গ্রহণ করে। 
ধণগ্রহণের সময় সভ্যগণকে পরম্পর পরস্পরের জামিন হইতে হয়। দ্বিতীয়, 
কল অংশীদারেরই সমান ভোটাধিকার থাকে । তৃতীয়, সমবায়-খণদান 
সমিতির লত্যাংশ সীমাবদ্ধ, এবং তাহার উপর আয়কর লাগে না। অবশ্য, 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের লভাংশ মাত্র জমা-খরচের ব্যাপার। এক্ষেত্রে 
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ংশীদাররাই আমানতকারী এবং তাহ্ারাই আবার খাতক। ন্ুতরাং সুদ 
হিসাবে তাহার! যাহ! দিতেছে, লভ্যাংশ হিসাবে তাহাই আবার তাহাদের 
নিকট ঘুরিয়া আসিতেছে । 
যে কোন গ্রামের ন্যনকল্পে দশজন চাষী মিলিয়া এইরূপ সমবায়-সমিতি 
স্থাপন করিতে পারে। মাত্র সেই গ্রামের চাষীরাই এই সমিতির সভ্য হইতে 
পারে, অন্য কোন গ্রামের চাষীর নহে । তবে এ গ্রামের মহাজন, জোতদার 
ও জমিদাররা ইহার সত্য হইতে পারে। মাক্র সত্যরাই এই সকল সমবায় 
সমিতিতে টাক] আমানত রাখিতে পারে, অপর কেহ নহে। টাকা ধারও পায় 
মান্্র তাহারাই, অপর কেহ নহে। 
গ্রামের এইরূপ সমবাম়-সংঘগুলিকে প্রাথমিক গ্রাম্য সোসাইটি বল৷ হয়| 
এইরূপ কতকগুলি গ্রাম্য সোসাইটি বাব্যাঙ্ককে অংশীদার লইয়া! আবার 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। এইরূপ কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে অবিমিশ্র 
বা খাটি (709) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বল! হয়। কিন্তু অবিমিশ্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
পরিচালনার জন্তা প্রাথমিক সোসাইটিগুলি হইতে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত- 
যোগ্যত-বিশিষ্ট, শিক্ষিত ও ব্যবসা ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না 
বলিয়া অধিকাংশ স্থলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি “মিশ্র” (01590 ) আকার ধারণ 
করে। পমিশ্র” ব্যাঙ্কগুলির সাধারণ বা অভিনারী অংশীদার হিসাবে লওয়া হয় 
প্রাথমিক সোসাইটিগুলিকে ও প্রেফারেন্স অংশীদার হিসাবে লয় হয় স্থানীয় 
প্রভাবসম্পন্ন সঙ্গতিশালী ব্যক্তগণকে-এক কথায় বলিতে গেলে, মিশ্র 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠিত হয় ভিতরের ও বাহিবের উভয় প্রকারেরই লোক লইয়া । 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সীমাবদ্ধ দায়িত্বের (101171690. 1189101116) ) ভিত্তিতে 
প্রতিষ্টিত, এবং তাহাদের অর্থভাগ্ডার আসে তাহাদের নিজ মূলধন, সংরক্ষিত 
ভাগ্তারঃ প্রোফারেন্স অংশীদার ও বাহিরের লোকের (70013-11)97001)91:9 ) 
নিকট হইতে গৃহীত আমানত ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের করদাদন হইতে । জন- 
সাধারণের নিকট হইতে চলতি হিসাবে আমানত গ্রহণ করিয়া তাহার! গ্রামে 
মিতবায়িতা ও চেকৃ-ব্যবহাঁর অভ্যাস প্রসারের যথেষ্ট সহায়ত করিয়াছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি স্বানাস্তরে টাকা প্রেরণ (:9201689099)ঃ 
“বিল সংগ্রহ” (6011908106 71119) ও ড্রাফট বিক্রয় প্রভৃতি বাণিজ্যিক 
ব্যাস্কিং সংক্রান্ত কাজও করিয়া থাকে । কতকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে লইয়া 
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এক-একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঞ্ক গঠিত হয়। প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক সাধারণত প্রাদেশিক রাজধানীতেই স্থাপিত হয়, এবং মূল টাকার 
বাজারের সহিত তাহার সংযোগ থাকে । 

' অবস্থা অনুযায়ী প্রাথমিক সোসাইটিগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়। (ক) নিয়মিত ভাবে যেগুলির কর্জ আদায় হয়, ও সভ্যেরা সমবায় নীতি 
বুঝিয় সুষ্ঠুভাবে কাধ সম্পন্ন করে। (খ) যেগুলির কর্জ আদায় মোটামুটি মন? 
নয় এবং ক্রমশ উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে । (গ) যেগুলির সাধারণ অবস্থা! 
আশাগ্রদ, কিন্তু সভ্য:দর নিকট হইতে টাক অনাদায় রহিয়। গিয়াছে এবং 
কর্মপরিচালনা সন্তোষজনক না হওয়] হেতু তারক প্রয়োজন । (ঘ) যেগুলির 
অবস্থ! খারাপ, কিন্তু পুনর্গঠিত হইলে উন্নতি হইতে পাণর। ও (উ) যেগুলির 
অবস্থা একেবারে আশাহাঁন, তুলিয়! দেওয়া উচিত। 

বাংলাদেশের সমবায়-ব্যাস্কদমূহের অবস্থা' ক্রমশ খারাপ হইয়াছে । এক 
কথায়, বাংলাদেশের সমবায়-ব্যাঙ্কনমূহের সদস্যবৃন্দ অধিকাঁংশক্ষেত্রেই তাহাদের 
কর্জের টাকা বাকি ফেলিয়াছেন। ইহার জন্য দেশের আঘিক হূর্গাতি যে 
সম্পূর্ণভাবে দামী তাহা নহে। কেননা দেশের আধিক ছুর্গতিই যদি ইহার 
জন্ত সম্পূর্ণ তাবে দায়ী হয়, তাহা হইলে সকল প্রদেশেই একই অবস্থা প্রকাশ 
পাইত। কিন্ত তাঁহ1 ঘটে নাই। 
বকেয়া খণ পরিশোধের জন্য গত দশ বারে। বৎসর সরকারও যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছেন। ১৯৩৩-৩৪ খৃুস্টান্দে কতকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের 
নদের হার শতকরা প্রায় তিন টাকা কমানো হইয়াছে । সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক কতৃক প্রাথমিক গ্রাম্য সমিতিগুলির প্রদত্ত কর্জের সথদহারও ২॥* টাকা 
হইতে ৪২ টঃকা পর্বস্ত কমানো হইয়াছে । ইহা ব্যতীত কৃষিজীবীদের 
বেশিদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিবার জন্ত (১৯৩৪ থুস্টাব্দে ) বাংলাদেশে 
পাচটি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কও প্রতিষিত হইয়াছে। সরকার এই ব্যা্কগুলিকে ৩০ 
। বত্নরের অনধিক মেয়াদী :১২॥ লক্ষ টাকার ভিবেঞ্চারের সুদ দেওয়ার জন্য দাঁয় 
স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল ব্যাঙ্ক কষিজীবীদের বিশ বৎসরের মেয়াদে 
টাঁকা- কর্জ দিয়া তাহাদের বকেয়া খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে। জমি- 
বন্ধকী ব্যাঙ্ক যে কেবল বাংলাদেশেই আছে তাহা নহে, মাদ্রাজ ও 
৫বাম্বাইয়েও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। 


৬২ টাকার বাজার 


পোস্টাল সেভিংস ব্যাস্কেও গ্রামের চাষী টাক! গচ্ছিত রাখে । ইহাতে 
তাহাদের সঞ্চয় অভ্যাস বৃদ্ধি পায় ও প্রয়োজনের সময় তাহার! টাক তুলিয়া 
নিজেদের অভাঁব মিটাইতে পারে। ইহার ফলে গ্রামের টাকার বাজারের 
উপর টাকার চাঁপ কিছুটা কমিয়! যায়। 


একাদশ অধ্যায় 
মূলধনের বাজার 


উপসংহারে মূলধনের বাজার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া “টাকার বাজার” 
শীর্ষক এই আলোচন। শেষ করিব। মূলধনের বাজারে সরকারী খণপত্র, নূতন 
কোম্পানির শেয়ার প্রভৃতির কাজ হয়। দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়মূপক 
ক্র ক্ষুত অর্থভাগ্ডারসমূহকে একব্রিত করিয়া পরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে & 
টাক! দর্ঘ মেয়াদে ধার দেওয়াই মূলধনের বাজারের কাজ । মূলধনের বাজারের 
সহিত মূল বা খাটি টাকার বাজারের পার্থক্য এই স্থলে বিশেষতাবে উদ্লেখ 
করা উচিত। টাকার বাজারও দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়মূলক ক্ষুন্ ক্ুদ্র অর্থ 
ভাগার একত্রিত করিয়া পরে সেই টাকা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের 
চলতি খরচের প্রয়োজন মিটাইতে ধার দেয়। কিন্তু টাকার বাজার প্রধানত 
দেশের আমানতী যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ লইয়া গঠিত হয়, এবং আমানতকারীদের 
সহিত ব্যাঙ্কের এই শর্ত থাকে যে তাহারা যে কোন মুহুতে চেক কাটিয়া 
তাহাদের আমান্তী অর্থভাগ্তার তুলিয়! লইতে পারিবে, সেই জন্য আমানতী 
ব্যাস্কলমৃহ দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দিতে সাহস পায় না। এইখানেই 
টাকার বাজারের সহিত মুলধনের বাজারের পার্থক্য। এক কথায় "টাকার 
বাজার” শ্বন্তমেয়াদী কর্জের বাজার, এবং  *ুলধনের বাজার” দীর্ঘমেয়াদী 
কর্জের বাজার। 

যে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্ুনিয়্্রিত মূলধনের বাজার আছে, সে.দেশে 
শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধনের অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না। শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহের মূলধনের প্রয়োজন সাধারণত ছুই প্রকার-_চলতি খরচের জন্ত সাময়িক 
মূলধন, ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী মূলধন। চলতি মূলধন 


মূলধনের বাজার ৬৩ 


শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে মূল প্টাকার বাজার” হইতে সংগ্রহ কর! সম্ভবপর 
হইলেও স্থামী বা দীর্ঘমেয়াদী মূলধন তাহাদের পক্ষে টাকার বাজারের অন্তভূক্ত 
আমানতী ব্যাস্কসমূহের নিকট হইতে ধার পাওয়া সহজসাধ্য হয় না। অবনত 
আমানতী ব্যাঙ্কসমূুহের নিরাপত্তার দিক হইতে তাহাদের নিকট হইতে দীর্ঘ- 
মেয়াদী মূলধন ধার পাওয়ার আশ পোষণ করাও অন্তায়। এ সম্পর্কে বহুদিন 
পূর্বে বিলাতের প্প্রথম পঞ্চম” ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম বারক্েস্‌ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
মিঃ ডব্লিউ, ফেভিল টিউক বলিয়াছিলেন যে “আমানতী ব্যাঙ্কের পক্ষে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদে টাকা ধার দেওয়া স্তায়সংগত ব্যবসানীতির 
বহিভূত ব্যাপার এবং ইহার দ্বারা ব্যাঙ্কের ভিত্তি বিশেষভাবে শিথিল হয়।? 

ভারতের অধিকাংশ শিল্পই এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। 
তাহাদের ভবিশ্ঝুৎ এখনও অনিশ্চিত। সেইজগ্ত তাহাদের পক্ষে আমানতী 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তো৷ বরাবর এ সম্বন্ধে বিশেষ কাড়কড়ি নিয়ম প্রয়োগ করিয়া 
আসিয়াছে এবং অল্পসংখ্যক নির্দিষ্ট “খরিদ্বার* ব্যতীত অপর কোন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেন্ন না। যৌথ ব্যাঙ্কদমূহও খণপ্রার্থার “মানসন্ত্ম” 
যাচাই করিয়া টাক1 ধার দেয়। উপরন্ত এইরূপ দাদন দিবার সময় তাহার! 
বিক্রয়যোগ্য জামীন, ষথ!-_মজুত কাচামাল, প্রস্তুত মাল প্রসৃতি হাতে না 
রাধিয়াও কখনও টাক ধায় দেয় না। বস্তত, আমানতী স্াঙ্কসমূহের সহিত 
এদেশের শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক খুব আস্তরিকতার সহিত গড়িয়া 
উঠে নাই। 

চলতি মূলধন সম্পর্কে তে! এদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের এই অবস্থা, 
স্থায়ী মূলধনের'তো! কথাই নাই। স্থায়ী মূলধন সাধারণত পরিমিত দায়যুক্ত 
ঘৌথ কারবার গঠন করিয়া তাহার অংশপত্র বা ”শেয়ার” বিক্রয় করিয়] 
তোল! হয়। যৌথ কারবারের অংশপত্র নান! রূপ ধারণ করিতে পারে, যথা-_ 
(১) প্রেফারেন্স শেয়ার (এগুলি সকলশ্রেণীর শেয়ারের অগ্রণী, এবং ইহারা 
লভ্যাংশ বা ডিভিডেও না পাইলে অন্ত কোন শ্রেণীর অংশীদার ডিভিডেও 
পায় না। গুটানোর সময় কোম্পানির সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কেও ইহাদের, 
অধিকার সকলের পূর্ববর্তী । প্রেফাবেন্দ, শেয়ারের উপর ডিভিডেও সাধারণত 
এক নির্দিষ্ট হারে প্রদত্ত হয় । তবে কোনো! কোনো! স্থলে নির্দিষ্ট হারের 


৬৪ টাকার বাজার 


উপরেও অন্িনারী শেয়ারের সহিত আনুপাতিক ভাবে প্রেফারেন্স, শেয়ারকে 
বধিত লত্যাংশ দেওয়া হয়। সেরূপ প্ররেফারেব্স, শেয়ারকে চ8:71010956108 
11905191099 118:9 বল! হয়। প্রেফারেন্স, শেয়ারের ভিভিডেও, 0010818- 
615০ বা! 020-091000196159 হইতে পারে। পূর্বোক্ত শ্রেণীর শেয়াহ্রের 
উপর ডিভিডেও কোনে বৎসর বাকি পড়িয়া যাইলে পরবর্তী মুনাফার বৎসারে 
তাহ! পরিশোধ করিবার বাধ্যবাথকতা৷ থাকে ঃ শেষোক্ত শ্রেণীতে কিন্তু এপ 
কোনো বাধ্যবাধকতা নাই )। (২) অভিনারী শেয়ার (অধিকাংশ কোম্পানির 
মূলধনই মাত্র এইরূপ শেয়ার লইয়া গঠিত হয়। ভিভিডেওড, প্রদানে ও গুটানোর 
সময়ে কোম্প।নির সম্পত্তি বিভাগে ইহার অধিকার প্রেফারেব্সদ শেয়ারের 
পরবরতা। বলা বাহুল্য, অভিনারী শেয়ারের উপর ডিভিডেগু. প্রদানের 
কোন সীমা-হার নাই )। (৩) ডেফাবৃডভ, ফাউগ্তারুস্‌ বা ভেগুরৃস্‌ শেয়ার 
(এগুলি সাধারণত কোম্প।নির প্রবকদের নামে বিলি করা হয়। ইহাদের 
অধিকার অডিনারী শেয়ারের পরবর্তী। অভিনারী শেয়ারকে এক নির্দিষ্ট 
হার পর্যজ্জ ডিভিডেও প্রদানের পর বকেয়া মুনাফা এক নির্দিষ্ট অনুপাতে 
(সাধারণত আধা-আধি ) অর্ডিনারী ও ডেফাবুড. শেয়ারের মধ্যে ভাগ 
ক্রিয়া দেওয়। হয়। অভিনারী যুলধনের তুলনায় ডেফারূড. মূলধনের পরিমাণ 
নগণ্য অনুপাত হওয়ার দরুন, ভেফারুড, শেয়ারের উপর প্রদত্ত ডিভিডেও, হান 
অডিনারী (ডিভিডেগু, হার অপেক্ষ। অনেকে বেশি হইয়া থাকে )। অংশ বিক্রয় 
ছাড়াও যৌথ কারবারের মূলধন আর এক প্রকারে তোলা হয়। ইহ] ভিবেঞ্চার 
বা খ্ণপত্র বিপি করিয়া। খণপত্রগ্রহণকারীরা কোম্পানির অংশীদার বা 
মালিক নহে; তাহার! উত্তমর্ণ মাও্র। সেই হেতু কোম্পানি গুটানোর সময় 
তাহাদের দাবি সর্বাগ্রে মিটাইতে হয়। প্রেফারেন্স, শেয়ারের স্তায় ডিবেঞ্চারের 
স্থদও নির্দিষ্ট পরিমিত হারে প্রদত্ত হয়। 

বলা বাহুল্য, অংশ-বিক্রয় করিয়া যৌথ কারবারের মুলধন তোলার 
সফলত] নির্ভর করে প্রবতকদের (7১:91706915 ) “নামযশ” ও প্রস্তাবিত 
ব্যবসায়ের "ভালমন্দর” উপর। যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র বিক্রয় বা বিলি 
করিবার জন্য পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে নানারূপ প্রতিষ্ঠান আছে।-সেই 
সকল প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ইনু হাউস্, আগাররাইটিং ফার্ম, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক । 
ইস্ু হাউসের প্রচলন বিলাতেই অধিক ভাবে আছে । জনসাধারণের মধ্যে 
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যৌথ-কারবারের শেয়ার বিলি করাই ইহাদের কাজ। যখন কোন কোম্পানি 
মূলধনের অংশ বেচিতে চায়, তখন তাহ্ছারা ইনু হাউসের শরণাপন্ন হয়। ইন্থু 
হাউস সেই কোম্পানির ব্যবস! সম্পকিত পরিকল্পন৷ পরীক্ষা করিয়া যদি সন্ত্ট 
হয়, তাহ] হইলে উহ? সেই কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে। 
সাধারণত তাহার! শেয়ারগুলি নিজেদের তালিকাতুক্ত “খরিদ্দার্দের মধ্যেই 
বিলি করিয়া থাকে । এইরূপ কাজের জন্য তাহার! কোম্পানির নিকট হইতে 
একটা কমিশন পায়। ইহাই তাহাদের লাভ। অগ্াররাইটিং ফার্মসমূহ 
কোন কোম্পানির মূলধনের সমগ্র শেয়ার বা তাহার অংশবিশেষ নামমূল্য 
অপেক্ষ1! কম মূল্যে খরিদ করে, এবং সেগুলিকে নামমূল্যে জনসাধারণের নিকট 
বেচে । ছুই মুল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই তাহাদের মুনাফা । যদি 
তাহারা শেয়ারগুলি বেচিতে না পারে, তাহ হইলে অবিক্রীত শেয়ারগুলি 
তাহাদের ঘাড়েই চাপিয়া যায়। ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্টসমূহ সামান্তপুজিবিশিষ্ট 
সাধারণ দাদনকারীদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। সামান্তপু'জিবিশিষ্ট 
সাধারণ দাদনকারীর পক্ষে সকল প্রকার কোম্পানির শেয়ার ক্রয় কর! সম্পূর্ণ 
অসম্ভব। কেননা, ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা তাহার নাই। 
এইব্প প্রীয়ই ঘটিতে পারে যে সে যে-কোম্পানিব শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, 
অচিরভবিষ্যতে তাহার অবস্থা খারাপ হইল। তখন তাহাকে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে 
হয়। ইনভেস্টমেপ্ট ট্রাস্টসমুহ তাহাদের মূলধন নান! শ্রেণীর কোম্পানির 
শেয়ারে নিয়োজিত করে, এবং তাহার "অংশ" স্বল্পপু'জিবিশিষ্ট দাদনকারীদের 
বেচে। ইহার ফলে, এক কোম্পানির অবস্থ। খারাপ হইলেও আর পাটা 
কোম্পানির অবস্থা ভাল থাকার দরুন, একুনে দাদদনকারীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হয় না.। 

এই সকল প্রতিষ্ঠান লইয়াই বিদেশে সুলধনের বাজার গঠিত হয়। ছুঃখের 
বিষয়, মাত মুদ্ীমেয় ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট ব্যতীত, অপর প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে 
। এখনও অস্কুরিত হুইয়া উঠিতে পারে নাই। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অভাবেই 
' এদেশে গোড়া হইতে "ম্যানেজিং এজেন্ট” সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইয়াছে। ভারতের 
পশিল্পগঠনে ইহাদের কৃতিত্ব যথেষ্ট । কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সময় যে 
মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহ! সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব এ যাবৎকাল তাহারাই 
নিজস্কদ্ধে লইয়া আসিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাহাদের বর্মপ্রণালী অনেকট! 

€ 
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ইয়োরোপের “মিশ্র ব্যাঙ্কপ্সমূহের মত। তাহারা একাধারে ইনু হাউস্‌, 
প্রমোটার ও ইনভেস্টমেপ্ট ব্যান্কের কাজ করিয়া! আসিয়াছে । কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে নানা গলদ বপ্তমান। এই হেতু তাহাদের পরিচালনায় এদেশের 
শিল্লোক্পতি সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা ও ভ্রুততা লাভ করিতে পারে নাই। 

বর্তমানে প্রণালীর পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু পূর্বে যে প্রণালী অনুযায়ী 
ম্যানেজিং এজেণ্টরা শিল্পগঠনের জন্ত টাক সংগ্রহ করিতেন তাহার একটা 
উদ্বাহারণ এখানে দেওয়] যাইতেছে। এই প্রণালী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল 
আহমেদাবাদের কাপড় কলের ম্যানেজিং-এজেণ্টসমূহের মধ্যে। যদি কোন 
কলের যন্ত্রপাতি ইত্যার্দি কিনিবার জন্ত ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইত, তাহা! 
হইলে পাচ লক্ষ টাক! তোলা হইত অংশীদারদের শেয়ার বিক্রয় করিয়া, আর 
বাকি টাকাটা তোল! হইত আমানতকারীদের নিকট হইতে | আমানতকারীর! 
প্রায় সকলেই স্থানীয় (এবং অধিকাংশই ম্যানেজিং এজেন্টদের পরিচিত ) 
ব্যক্তি হইতেন। তাহাদের প্রত্যেককে ম্যানেজিং এজেন্দী ফার্মের একখানি 
পঅংশ* দিয়! সাত বৎসরের মেয়াদে আমানত গ্রহণ কর! হইত। প্রতি 
ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের মুলধন সাধারণত এক টাকার হাজার শেয়ারে 
বিভক্ত হইয়৷ মোট ১০০০২ টাকা হইত। যদি কোন লোক মুল কোম্পানির 
৩,০০২ টাকার অংশ ক্রয় করিত ও সাত বৎসরের মেয়াদে ২০০*২ টাকা 
আমানত রাখিত, তাহ! হইলে তাহাকে ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের ১ টাকা 
মুল্যের একখানি শেয়ার দেওয়া হইত। এক কথায়, প্রত্যেক আমাঁনত- 
কারীই এইরূপে ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের এক-সহশ্রাংশের মালিক 
হইতেন। কাপড়ের কল যদি ভাল ভাবে চলিত, তাহ! হইলে এই এক টাক। 
নামমূল্যের শেয়ার বাজারে ৭০০।৮০০ টাকায় বিক্রষ হইত। 

এদেশের শিল্পসমূছকে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সরবরাহ করিবার নিমিত্ব 
“ইগ্ডান্রিয়াল ফিনান্স, করপোরেশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি ' বিল পেশ করা হুইয়াছে। 
করপোরেশনের মূলধন হইবে পাচ কোটি টাক1। প্রত্যেকটি পঁচিশ হাজার টাকা 
মূলোর ছুই হাজার শেয়ার বিক্রয় করিঘ্া এই মূলধন সংগৃহীত হইবে । রেন্ত্রীয় 
সরকার, রিজার্ড ব্যাঙ্গ, তপশীলতৃক্ত ব্যাঙ্কসমূহ, বীমা কোম্পানি, ইনভেস্টমেপ্ট 
ট্রান্ট বা তদন্ুদ্ধপ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত অপর কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি: 
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বিশেষ এই করপোরেশনের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না। ২৫ বৎসরের 
মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে, করপোরেশন যথোপযুক্ত জামিন লইয়া শিল্প- 
গ্রতিষ্ঠানসমুহকে দীর্ঘমেয়াদী কর্জ দাদন করিবে । ইহ1 ব্যতীত জনসাধারণের 
নিকট হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যে খণ গ্রহণ করিবে, তাহা পরিশোধ করা 
মম্পক্িত দায়িত্বও করপোরেশন গ্রহণ করিতে পারিবে। শিক্পপ্রতিষ্ঠীন- 
সমূহের শেয়ার, বগ্ড বা ভিবেঞ্চার বিক্রয় করিবার জন্য করপোরেশন 
আগ্াররাইটিং-এর কাজও করিতে পারিবে । তবে, কোন এক শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে করপোরেশন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আগাররাইটিং দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। 

কিন্তু মাত্র একটি ইগ্ডাস্ত্িয়াল ফিনান্স করপোরেশন দ্বার দেশের শিল্প- 
ঈযুহের মূলধনের সমস্তার সমাধান হইবে না। আজ আমরা যুদ্ধোত্বরকালে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা লইয়া! বিশেষ ব্যস্ত হুইয় উঠিয়াছি। কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে যদি মূলধনের বাজার প্রতিষ্ঠা করিতে না পারি, তাহা হইলে এই দকল 
শিল্পের জন্ত সহজে টাকা আসিবে কোথা! হইতে ? যদি এ বিষয়ে আমর! 
বিশেষভাবে অবহিত না হইয়া মামুলী প্রথা! ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করি, 
তাহ! হইলে এই সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হইবে না। যে সকল 
প্রতিষ্ঠান লইয়া! বিদেশে মূলধনের বাজার গঠিত হয়, সেই সকল প্রতিষ্ঠান 
আজ গড়িয়া তুলিতে হইবে দেশের সর্বন্র--জনসাধারণের সঞ্চয়লন্ধ অর্থ 
যাহাতে সাফল্যের সহিত বিনিযুক্ত হইতে পারে দেশের শিল্পগঠনে। সে 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে বিদেশের মূলধনের বাজারে ইনভেস্ট- 
মেন্ট ট্রাস্টসমূহ | এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে সহায়তা করে হ্বল্প- 
পু'জিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করিতে । ভালভাবে চিন্তা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সামান্তপু*জিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে 
সাফল্যের সহিত শিল্পে অর্থবিনিয়োগ করাই বততমান যুগের ইনভেস্টমেপ্ট 
ক্ষেত্রের প্রধান সমন্তা। সাধারণের পক্ষে নির্ভরযোগ্য শেয়ার নির্বাচন কর! 
অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ অবশ্ঠ 
"অনেককে এ বিষয়ে সাহাযা করে। কিন্তু ব্মানের কর্মময় জীবনে কয়জন 
লোকের এ সম্বন্ধে সুযোগ ও সুবিধা আছে? এইরূপ স্বপ্পপু'জির মালিকদের 
অর্থনম্পদ একব্রিত করিয়া বিশেষভাবে বিশ্লেষণপূর্বক নান। শ্রেণীর শেয়ারে 


৬৮ টাকার বাজার 


বিনিয়োগ দ্বারা ঝুঁকির পরিমাণ হাস করিয়া সাফলোর সহিত অর্থবিনিয়োগ 
করিতে বিশেষভাবে সাহাষ্য করে ইনভেস্টমেন্ট ট্রান্টসমূহ। সেইজন্য হবল্প- 
পুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাফলোর সহিত শর্থবিনিয়োগ করিতে সহায়ত! 
করিবার জন্য দেশের সর্বত্র অসংখ্য ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট গড়িয়া! উঠ! উচিত। . 
আর চাই ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক । ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক ব্যতীত কোন দেশে, 
মূলধনের বাজার গড়িয়া উঠিতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে, 
ইনভেস্টমেণ্ট বা দাঁদনী ব্যাঙ্ক সথসংযত মূলধনের বাজারের প্রধান 
উপাদান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত একটিও দাদনী ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে আমানতী ব্যাঙ্কের সহিত দাদনী ব্যাঙ্কের পার্থক্য 
টাকা দাদনের মেয়াদ লইয়া। পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানপমূহ স্বল্প মেয়াদে টাকা 
ধার দেয়, আর দাদনী ব্যাঙ্ক দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দেয়। কিন্কু উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য কেবল টাকা দানের মেয়াদেই নিবদ্ধ নহে । ইহাদের সাধারণ কর্ম- 
প্রণালীও দ্বতন্ত্র। মোটামুটি দাদনী ব্যান্কের প্রধান কাজ শিল্পসমূহের সহিত 
দাদনকারীদের আন্তরিক সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা। এইজন্য ইহার! 
দেশের থে সকল লোক দীর্ঘমেয়াদদে টাকা খাটাইতে সমর্থ ও ইচ্ছুক, এইবপ 
লোকের অর্থসম্পদ একক্রিত করে। তাহার যে কেবলমাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহকে টাক! ধার দিয়াই তাহাদের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মিটায় তাহ। 
নহে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমুহের দাদনী ব্যাঙ্কের 
আরও কাজ হইতেছে-- শেয়ার কেনাবেচায় সাধারণকে স্থযোগ ও সুবিধা 
দেওয়া, দাদনকারীদের বিশ্লেষণপুণ তথ্যপ্রদান করা ও নৃতন প্রতিষ্ঠানের 
শেয়ার সাধারণের মধ্যে বিলি করা । শেষোক্ত কাজের জন্য তাহারা নূতন 
গ্রতিষ্ঠানের সমগ্র শেয়ার নামমূল্য হইতে কিছু কম দামে একত্র কিনিয়া লয়। 
এবং পরে দাদনকারীদের নিকট উহা শেয়ারে উল্লিধিত দামে বিক্রয় করে। 
দুই দামের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই দাঁধনী ব্যাস্কের লাভ। অনেক সময় 
নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার এইভাবে ক্রয় করিবার জন্ত এত অর্থের 
প্রয়োজন হয় যে, অনেকগুলি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক এই কাধ সমাধার . জন্ত' 
সাময়িকভাবে “আগ্াররাইটিং পিগ্িকেটু* গঠন করে, এবং তাহার মধ্যস্থতায় 
জনসাধারণের নিকট এ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিলি করে। এই নিমিত্ত 


মূলধনের বাজার ৬৯ 


বিদেশের ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্কসমূহকে স্টক এক্সচেঞ্জের সভ্য হইতে হয়। 
( আমাদের দেশের স্টক-এক্সচেপ্রের নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যাঙ্ক স্টক-এক্সচেগ্জের 
সভ্য হইতে পারে না)। 

.মোট কথা, পূর্ণাঙ্গতাবে মুলধনের বাজার গঠন করিতে হইলে লোকের 
স্ঞ্চয়লব অর্থ বাজারে ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে। একথা এখানে বল! প্রয়োজন 
যে ভারতীয়দের সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্পর্কে এষাবৎ এদেশে ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান 
ছিল্ব। মাত্র ত্রিশ পয়ত্রিশ কোটি টাকার বাধিক নব-বিনিধুক্ত সঞ্চয়ের হিসাব- 
তালিক! প্রকাশ করিদ্বা ভারতীয়দের সঞ্চয়ের পরিমীণ ১০* কোটি টাকা 
অনুমিত হইত। কিন্তু বর্তমান লেখক ত্রাহার প্রণীত “সেতিংস্‌ আাণ্ড 
ইনভেস্টমেপ্টস ইন্‌ ইও্িয়া* নামক পুশ্তকে হিসাব-তালিক। প্রকাশ করিয়! 
দেঁখাইয়াছেন ধে, বাধিক নব-বিনিষুক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০০ কোটি টাক। এবং 
ভারতীয়দের মোট লঞ্চয়ের পরিমাণ ২৫* হইতে ৩০০ কোটি টাকা হইবে। 
কিন্তু ভারতীয়দের এই মোট সঞ্চয়ের সামান্য পরিমাণ মাত্র শিল্পসমূহের পুষ্টি 
সাধনের নিমিত্ত বিনিধুক্ত হয়। সেজন্ত আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন দেশের 
জনসাধারণের মধ্যে এমন এক মনোভাব স্য্টি করা যে, তাহাদের সঞ্চিত অর্থ 
তাহারা দেশের শিল্পগঠনে নিয়োগ করিতে আগ্রহান্বিত হইবে । আগামীকালে 
যে সকল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট ও ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে 
তাহাদের সকলকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। মূল টাকার বাজারের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংস্কারের সহিত মূলধনের বাঁজারকেও এইভাবে সুগঠিত 
করিতে হইবে, এবং ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে জাতীয় জীবনের 
অর্থনৈতিক উন্নতি । 


পরিশিষ্ট 
দেশীয় ভুপ্ডীর নযুন 


৬জগবন্ধু সেন পোদ্দার 

সমাচার এই অগ্ভ রোজ মোং টাঁক1...... 

55571557528 

এ57054515 চিনিটিচা্রাহানাহা 

মোং কলিকাত। পৌছমাত্র উক্ত টাকা... ***, 

শ্ীযুক্ত.**......... অথব৷ বরাত বাহকৃকে বুঝাইয় দিবা। 

ইতি সন ১৩৩৬ সাল তারিখ । 

( পশ্চাদদেশে ) শ্রীমান প্রসন্নকুমার সেন পোদ্দার কল্যাণবরেষু 
মোং কলিকাতা বড়বাজার শিবতল! দ্ীট ১৪ নং বাড়ী । 


দেশীয় হুপ্ডীর দ্বিতীয় নযুনা 
শ্ীশ্ীহুর্গ৷ শরণং 
সেবক শ্রীহরিচরণ দাস 


প্রণাম বহবনিবেদনঞ্চ বিশেষ £-- 
আপনাদের উপর এখান হইতে দেনী হুপ্ডি এককেতা ১,০০০ এক 
হাজার টাকা, পাঁচশত টাকার ডবল হাজার টাক। লিখি। এখানে রাখেন 
শ্রীঅমরনাথ বন্থু বাদী মুদ্ধৎ ২৫ রোজ গ্রেস্‌ ৩ রোজ একুনে ২৮ রোজ পিছে 
ধনীযোগে তথায় হুণ্ডি পৌছিলে সাকরাইয়া দিয়! মুগ্তৎবাঁদ ডিউ ভারিখে টাক! 
দিয়! হুপ্ডির পৃষ্ঠে রসিদ লেখাইয়! লইবেন, ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। 
ইতি ১* আষাঢ়, সন ১৩৩৫ সাল, সোমবার । 
পরম পৃজনীয় শ্রীযুক্তবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, 
মহাশয় শ্রীচরণেষু 
১৫ হ্ারিসন রোড, কলিকাতা 
্রীযুক্তবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের নিকট এই হুপ্ডির টাকা সমস্ত বুঝিয়া 
পাইলাঁম। 
শ্রীরামলাল হীরালাল 
৯ই শ্রাবণ সন ১৩৩৫ সালু 


ভারতীয় ট্রেজারী বিলের নমুনা 
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পুর্বকালের কথা 


বাংলার জনবিশ্তাসবৈচিত্র্য জানতে হলে তার আগে কিছু পুরোনো 
কথা জান! দরকার। বিস্তৃত ইতিহাস লিখবার ক্ষেত্র এ নয়, সংক্ষেপে 
দ্ুই-একট। কথার উল্লেখ করছি। বাংলা, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা তো 
অবিভক্ত বা"লার এক-তৃতীয়াংশ । কিন্ত র্যাডক্লিফ-বিভাগের আগেও 
থে বাংলা ছিল তা-৪ আগেকার বাংলার চেবে অনেক ছোট । আইন-ই- 
আ।কবরিতে দেখা যায়, আকবরের সময় সবে বাংলা কুঁড়িটি সরকারে 
বিভক্ত ছিল, যথা, উদশ্বর ব! ট্যাণ্ডা রোজমহল, উত্তর-পশ্চিম মুশিদাবাদ 
৪ উত্তববীরভূন), জন্নতাবার& ও লক্ষণাবতী (প্রধানত: মালদ।), 
ফতেহাবাদ ফেরিদপুর, দক্ষিণবাখরগঞ্জ ও দ্বীপসমূহ), মামুদাবাদ 
(উদ্তরনদীবা, উত্তরযশোর, পশ্চিমফব্িদ্পুর্), খলিফতাবাদ (দক্ষিণ যশোর 
9 পূর্ববাখরগগ্চ), বাকৃলা উত্তর ও পুর্ব বাখবগঞ্জ ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম ঢাকা) পৃণিয়!, তাজপুর (পূর্বপূণিয়া এবং পশ্চিমদিনাজপুর), 
ঘোড়।থাট (€দক্ষিণরংপুর, দক্ষিণপূর্ব দিনাজপুর ও রাজশাহী), পিঞ্রা 
(দিনাজপুর এবং বাজশাহী ও রংপুরের বিভিন্ন অংশ), বরবক।বাদ 
(প্রধানতঃ রাজশাহী, দক্ষিণ-পশ্চিম বগুড়া ও দর্সিণ-পুব মালদ1), বাজুহ] 
(অংশতঃ রার্জশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ঢাকা), সোনারগাঁও (পশ্চিম 
ত্রপুরা ও নোয়াখালী), সিলেট, চট্রগ্রাম, শরিফাবাদ (প্রায়শঃ ব্ধমান) 
রর (উত্তর ভগলী ও তৎসংলগ্ন নদীরা| ও পুর্ব বর্ধমানের অংশ), 
তর্গাও (৪ পরগণা, পশ্চিম নদীয়া, হাওড়া), মন্দারণ (বীকুড়া, 
০ দক্ষিণ-পূর্ব বধমান ও পারার এছাড়া সরকার 
জলেশ্বরও তখন স্থবে বাংলার অন্ততুক্ত ছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুর 


২ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


ও উড়িস্যা-অন্তর্গত জলেশ্বরের কিছু অংশ ছিল। এই বৃহৎ বিশাল 
বাংলার সকল অংশ উন্নতির সমান পর্যায়ে ছিল না। কোন্‌ অংশ 
কতখানি উন্নত ছিল এ নিয়ে গবেষণ। করতে গেলে বহু গবেষণ! করতে 
হয়। মোটের উপর বলা যার, পশ্চিমবাংলায় বনজঙ্গল কেটে চাষবাসের 
ষেরকম প্রসার হয়েছিল এবং তার ফলে যতখানি ঘনবসতি হয়েছিল, 
পূর্ববাংলায় তা হয় শি। তবু মোগল আমলেও যে চাষবামের প্রসারের জন্য 
অনেক জায়গাতেই আরও লোকসংখ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন ছিল তাঁর অনেক 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যেমন একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের 
কথা বলি। সেকালে খাজনা আদায়ের যে মূল হার ছিল তার নাম ছিল 
পরগণা রেট । মোগল আমলে কয়েকবার খুব বড় সেটেলমেন্ট হয়, 
তার মধ্যে ১৫৮২ গ্ুষ্টাব্দে টোডরমলের সেটেলমেন্ট প্রথম, তারপর 
১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সবজা খান্-ই বন্দোবস্ত, তারপর ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জাফর 
খান-ই বা মুণিদকুলিখার বন্দোবন্ত। এই সবগুলি পর্যালোচনা করলে 
দেখ! যায় যে পর্গণা রেট বা মূল খাজনার হার বাড়ানো হত না। 
তাছাড়া গোড়ায় নিয়ম ছিল কোন জমি থেকেই জমিদার প্রজা উচ্ছেদ 
করতে পারবে না, যদি না সে জমি চাষের অন্ত প্রজা পাওয়া যায়। এই 
সব হতে মনে হয়, সে সময় জনসংখ্যার চাপ এত বেশি হয়নি যাতে 
জমি নেবার জন্য প্রজাদের মধ্যেই কাড়াকাড়ি আছে, প্রজার জন্য 
জমিদারদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তবু প্রথম যুগের তুলনায় 
শেষের দ্রিকে যে জমির আয় ও চাহিদা বেড়েছিল__ পস্তবতঃ লোকবৃদ্ধির 
ফলে-__ তার একট! অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়। যায়, শেষের যুগে পরগণা 
রেটের উপর আবওয়াব চাপিয়ে দেওয়ায়। আবওয়াব হল একালের 
সেস্এর মত, বাড়তি খাজনা । শেষের দিকে মূল খাজনা যথাপূর্ব 
রেখে তার উপর এরকম আবওয়াব অনেক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


পূর্বকালের কথা ৩ 


তা চাপানো সম্ভব হত না যদ্দি না অন্ততঃ কিছু পরিমাণে চাষবাস বাড়ত 
এবং আয় কিছু বাড়ত। আর সে যুগে লোকসংখ্যা না বাড়লে চাষবাস 
বাড়ার অন্য কোনও কারণ ছিল না, যেমন একালে আছে। 

পূর্বেই বলেছি, এই লোকসংখ্য। বুদ্ধি যে সর্বত্র সমানভাবে হচ্ছিল 
তা মনে করার কোনও কারণ নেই। বিশেষতঃ কিছুকাল থেকেই 
কতকগুলি খুব বড় ভৌগোলিক পরিবত'ন হচ্ছিল। তার মধ্যে সব 
চেয়ে বড় কথা হল নদীপথের গতিপরিবর্তন এবং তার ফলে বাংলার 
প্রাকৃতিক বদল১ এবং ব্যবলা বাণিজ্যের ব্দল হচ্ছিল । এই প্রাকৃতিক 
বদলের মধ্যে সব চেয়ে বড় ব্দল হল নদীপথের গি পরিবর্তন । প্রাচীন 
কালে গঙ্গার প্রধান খাত ছিল ভাগীরঘী। তারপর পঞ্চদশ খুষ্টাব্ব হতে 
(ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতাব্বী হতে) গঙ্গা ক্রমশঃ 
পূর্বাভিমুখী হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ভৈরব ইছামতী জলঙ্গী মাথাভাঙ্গ! 
প্রভৃতি নদী গঙ্গীর জল বহন করতে করতে শেষে শাখার বর্তমান 
খাত হয়। দক্ষিণে একসময় আড়িয়ল খাও কিছুদিন পদ্মার জল বহন 
করেছে । ওধারে ব্রহ্গপুত্রও কালে কালে গতিবদল করে শেষে গোয়ালন্দের 
কাছে পদ্মায় পড়তে শুরু করেছে। এদিকে গঙ্গা ক্রমেই পূর্বগামিনী 
হবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক নদী ক্ষীণকায়! হতে শুরু করে। এই 
ভাবেই মধ্য-দক্ষিণ বাংলার পতন হতে শুরু.হয়। ঠভরব, ইছামতী, 
মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীর সে পূর্বগৌরব নেই ; অধিকাংশই মরণোন্থুখ 
সরস্বতী এককালে প্রকাণ্ড নদী ছিল, এখন তার চিহুও প্রায় নেই। 


শিস পাস াশসপীিপাসপসপিসস 


৯ এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 0৮278- 
076 0০৫ 01 730৮251. এস্‌. সি. মজুমদারের 71৮25 01 01৮6 3652 16162, ডাঃ শীহার 
' বুপ্তন রায়ের “বাঙালীর ইতিহাস” তৃতীয় অধ্যায় এবং 5765% 73782] 02,585 
[6১০1 7957৭ চা (-48, 0. 25-28 পড়| উচিত। 





৪ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


দক্ষিণে আদিগঙ্গার খাত এককালে বড় ছিল। মহাভারতের বণনা 
হতেও তার অঙ্গ্মীন বোধ হ্য় করা চলে। কিন্তু প্রাকইতিহাসের কথা 
ছেড়ে দিয়ে একালের বর্ণন1২ পড়লেও দেখ! যায় বিপ্রদীসের মনসামঙ্গলে 
(১৫০০ খুঃ আনুমানিক) কামারহাঁটি, আড়িয়াদহ, ঘুষুড়ি, চিত্রপুর, 
কলিকাতা, বেতড়, কালিঘাঁট, বারুইপুর হয়ে চৌমুখী শতমুখী পার হয়ে 
চাদ সদাগর সাগর-সঙ্গমতীর্থে এসে পৌছলেন। পরব্তীঁ কাব্যগ্রন্থ 
সমৃহেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তা হতে বোবা যায়, নদীপথ এই 
দিকেই ছিল এবং সেই নদীর কূলে কুলে সমৃদ্ধ বন্দর নগর ও গঞ্জ ছিল। 
সুন্দরবনে প্রাপ্ত নানা মৃতি, মাটির তলায় পাওয়! সুন্দরী কাঠ ইত্যাদি 
নানা প্রমাণ হতে বোঝ! যায়, একসময় সেখানেও সমুদ্ধ জনপদ ছিল। 
সম্ভবতঃ মধাযুগে কোনও প্রাকৃতিক বিপধয়ের কলে এই স্থান জনবসতি- 
হীন হয় এবং ক্রমে গভীর অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। 

এই পরিবর্তনের ফলে বাংলার জনবসতি জনবৈচিত্র্য এবং জনপদের 
অনেক পরিবর্তন ঘটে । ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেছেন, 
আধদের দেখবিজয় ঘটত নদীপথ ধরে ধরে__ অনার্ধেরা থাকত নদীর 
প্রধান গতিপথ হতে দুরে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে । সেখান হৃতে 
আর্য আগন্তকেরা মাটির সন্তানদের বিতাড়িত করতে পারেন নি। 
জনগণনার পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, একথা আজও সত্য। ব্রাহ্গণ 
কায়স্থের বসবাম বড় নদীর ধাঁরে ধারে যতটা, অন্যত্র তত নয়। 
পক্ষান্তরে তকশীলী জাতের বেশি বসতি সমুদ্র বা জঙ্গলের ধারে, 
পাহাড়ের উপরে । ১৯৫১ সালের জনগণনাম্থ পশ্চিমবাংলায় তফশীলী 
জাতির জনসংখ্যা মোট ৪৬,৯৬,২০৫ ; তফশীলী উ্রীইবের জনসংখ্যা মোট 
১১ লক্ষ ৬€ হাজার। তার মধ্যে ১৪-পরগণাতেই ১০ লক্ষ ৫২ হাজার , 

২ বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৯৩! 


পূর্বকালের কথ! ৫ 


তফশীলী জাতি, বর্ধমীনে প্রায় ছয়লক্ষ, মেিনীপুরে প্রায় পাচলক্ষ, 
বাকুড়ায় চারলক্ষ, হুগলীতে সওয়া তিন লক্ষ। অথচ গঙ্গাতীরবর্তাঁ 
জেলা, যেমন মুখিদাবাদে প্রয় ২ লক্ষ মাত্র, নদীয়ার ১ লক্ষ ৯১ হীজার। 
তফশীলী জাতিরও সেই কথা। সর্বাধিক বেশি মেদিনীপুরে (২ লক্ষ 
১২ হাজার), তারপর জলপাইগুড়ি (১ লক্ষ ৮৯ হাঁজান্‌), তারপর 
বাকুড়া (১ লক্ষ ৩” হাজার) ইত্যাদদি। অথচ গঙ্গাতীরবর্তী জেলার 
মধ্যে মুশিদাবাঁদে মাএ ২৩ হাজার, নপীয়ায় প্রার ১১ হাজার । গাঙ্গেয় 
সভ্যত! « স্থানীয় সভ্যতার সংঘর্ষের চিন্নু এখনও তাঁর ছাপ বজায় 
বেখেছে। পক্ষান্তরে, তথাকথিত উচু জাতের কথা বপি। ১৯৫১ সালের 
এ তিসেব নেই, স্থতরাৎ ১৯৩১ সালের হিসেব দিচ্ছি। সে সময় 
অবিভক্ত বাংলায় কায়স্থের মোট সংখা ছিল মোটামুটি সাড়ে পনের 
লক্ষ। তার মণ্যে কলকাতায় কায়স্থের সংখ্যা খুব বেশি (১ লক্ষ ৬০ 
ভাজার), কিন্তু ঢাকা ও ময়মনসিংহেও (যথাক্রমে দে়লক্ষ ও ১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার) কায়স্থের খুব ঘন বসতি । এ ছুটি পন্মা যমুনার দেশ সে কথা 
হুলবার নয়। পক্ষান্তরে, অবিভক্ত বাংলায় নমশূদ্রের মোট সংখ্যা ছিল 
২০"৯৪ লাখ, তার মধ্যে ফরিদপুরে ৪*২৭ লাখ, বাখরগঞ্জে ৩৫৫ লক্ষ, 
অথচ মুশিদাবাদে মাত্র ১১ হাজার। তেমনি পৌগ্ুদের মোট সংখ্যা 
ছিল ৬৩৭ লক্ষ, তার মধ্যে শুধু চব্বিশপরগণাতেই ৩৯৯ লক্ষ। 
অবশ্য এ কথা "ঠিক যে সব জায়গাতেই প্যাটানমাফিক বসতি খুঁজে 
গাঁওয়। যাবে না। যুগে যুগে বহু কারণ ঘটেছে, তার জন্য ব্দতি 
উলটোপালট] হয়ে গিয়েছে । কিন্তু এ সব সত্বেও সেই প্রাচীন সংঘর্ষের 
কিছু কিছু চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে রয়েছে । 

** এ ছাড়াও উপরে উল্লিখিত প্র।ক্তিক অদলবদলের আরও কতকগুলি 
ফল ফলেছিল। সংক্ষেপে বল যায়, তার প্রধানতম ফল হল, প্রথমে 


৬ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


পশ্চিমবাংলার উন্নতি ও ঘনবসতি, পরে তার অবনতি ও পূর্ববাংলার 
বিকাশ ও জনবৃদ্ধি। মহ।ভারত ব। অনুরূপ প্রাচীন গ্রন্থে পশ্চিম ও 
উত্তর বাংলার উল্লেখ সময় সময় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ববাংলার 
বিশেষ উল্লেখ নেই। পরেকার যুগে বঙ্গ বা “বাঙ্গাল” দেশের উল্লেখ 
যথেষ্ট আছে, ভাটি দেশেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু তখন নদীপথ 
পূর্বগামী হবার সমম্ন প্রায় এগিয়ে এসেছে অথবা পূর্বগামিতা আন্ত 
হয়েছে। আকবরের সময় ইশা খা আফগান ভাটি অঞ্চলের সামন্ত 
প্রভু ছিলেন। এই সময় আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও 
দেখা যায় পল্মার নাম তখন পদ্মা রয়েছে, সেইটেই পুণ্যতোয়া গঙ্গ! 
না! হলেও বড়গঙ্গা। একটি কৃত্তিবাস-রামার়ণে কৃত্তিবাধ নিজের পরিচয় 
প্রসঙ্গে বলছেন “ছোট গন্গা বড় গন্গ৷ বড় বলিন্দা (বারেন্দ্রী) পার। 
যথ্ণতথ1 কর্যা বেড়ায় বিছ্ভার উদ্ধার |” কিন্তু ভা সত্বেও-_- এমন কি 
বিক্রমপুরীর বৃহৎ বৌদ্ধকেন্ত্র সত্বেও__ ও অঞ্চলে তখন তত বেশি শহর 
বন্দর গঞ্জের নাম পাওয়া যায় না, যত এদিকে পাঁওয়! যায়। গৌড় 
হতে শুরু করে তাত্রলিপ্ত পর্যন্ত নদীর ধারে ধারে আশে পাশে অজন্র 
বন্দর শহর । যুয়ান্‌ চৌয়াউ-এর বর্ণনা হতে শুরু করে বিভিন্ন ম্্গল- 
কাব্যে, চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণের বর্ণনায়, এমন কি প্রথম ম্যাপ- 
আকিয়েদের ছবিতেও বঙ্গের পরিচয় নবদ্বীপ, সপ্রগ্রাম, তাম্রলিঞ্ত, 
হুগলী বরাহনগর বেতড়া। আর৪ আগে গঙ্গাময়ুরাক্ষীর জলোদঘাত- 
উচ্ছল কর্ণন্বর্ণও (মুশিদাবাদের রাঙামাটি)। এমন কি ১৭৬০ 
খৃষ্টাব্দে আকা! ফান্ডেন ক্রোকের নকশ।য় হুগলী খুব বড় শহর, ত্রিব্ণৌ 
€ জপ্তগ্রাম তখনও বিদ্যমান । বারোস্-এর নকশায় আগড়পাড়া 
বরানগরের সগৌরব উল্লেখ আছে। আসলে তখন এই দ্িক্টারই খুব, 
উন্নতি হয়েছিল । 


পূর্বকালের কথা ৭ 


তারপর এই অঞ্চলের অবনতি ঘটতে শুরু হল। তার প্রধান কারণ 
নদদীবিপর্যয়। গৌড় সপ্চগ্রম তাত্রলিপ্তির অবনতি ঘটার মূলে এ একটা 
মন্ত কারণ। আর একট] মন্ত কারণ নদীবিপর্যয়ের ফলে জলা এলাকার 
'বুদ্ধি ও অন্থখবিল্থখের প্রকোপ । শোনা যায় নাকি, প্রচণ্ড এক 
মহামারীর ফলেই গৌড় হতে রাজধানী টাপ্তায় স্থানান্তরিত হয়েছিল । 
কিন্ত অতদ্দিনের কথ! ছেড়ে দিচ্ছি । মধ্যবাংলার নদী-বিপর্যয়ের ফলে 
মধ্যবাংলায় স্বাস্থ্বোর অবনতি এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপবুদ্ধি সর্বজনবিদিত। 
এর ফলে এই সব অঞ্চল ক্ষয়িষুঃ হতে শুরু করল এবং পূর্ববঙ্গ সমৃদ্ধ 
'হতে শুরু করল। এই পরিবর্তন সব চেয়ে বেশি ঘটেছে সপ্তদশ 
হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, এমন ছি উনিশ শতকেও । ১৯৩১ 
সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাক] ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ত্রিপুরা 
এবং নোয়াখালীর কতকগুলি থানায় ঘনবদতি ভয়ানক বেশি-- বোধ 
হয় জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ । যেমন ঢাকার কেরানিগঞ্ড থানায় 
ব্গমাইলে ১৯৭৪ জন, দোহার থানায় ২০৪৯ জন, মুন্সীগঞ্জ থানার 
২৩২৯ জন, টাঙ্গিবাড়ি থানায় ৩০৪৪ জন, লোহাঁজং থানায় ৩২২৮ 
জন; ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার ১৫০২ জন, পালং থানায় ১৬৪০ জন। 
বরিশালের ঝালকাটিতে ১৫৬২ জন, বানরিপাড়ায় ১৬৯৮ জন। উদাহরণ 
বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। অথচ এই সংখ্যাবৃদ্ধি অল্পকালের মধ্যেই 
খুব দ্রুতগতিতে হয়েছে। মোগল আমলের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। 
দে সময়, র্যালফ. ফিচ (১৫৮৩-৯১ খুঃ), ফন্সেকা (১৫৯৭ থুঃ) ইত্যাদির 
বর্ণনায় পাওয়া যায় পূর্ববাংলার অনেক অনেক অংশই শ্বাপদনংকুল 
বনভূমি । রেনেলের নকশায় লেখা আছে বাখরগঞ্জের সমস্ত অঞ্চল 
,*মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন। কিন্তু তার পরের যুগের 
কথাই ধরছি। ডাঃ রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন-_ 


৮" পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাঁস 


(১) যে অঞ্চলে আমন ধান হয় সেসব অঞ্চলে ঘন বসতি দেখা যায়। 
তার উপর পাট হলে তে। কথাই নেই । 

(২) নতুন পলিমাটিপূর্ণ জমিতে আমন ধান ও পাট চাষের স্থবিধা । 

(৩) তার উপৰু সুপারি নারিকেল বাগান থাকলে আরও ঘনবসতি 
হয়। 

পূর্ববঙ্গে এ তিনটিই আছে । তার উপর অজস্র সক্রিয় নদী € খাল 
থাকায় স্বাস্থ্ের অবনতিও হয় নি। এই সব কারণে স্বতঃই জনসংখ্যা 
নদ্ধি হয়েছে । 


ইংরেজ আমলের ইতিহাস 


ইংনেেজ আমলের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে। 
প্রনিদ্ধ জনসংখ্যাবিৎ কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তত্র 
আলোচনা করে বলেছেন, বর্তমান শতাব্দীর আগে ভারতীয় জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির একটা বিশেষ ধারা ছিল। জনসংখ্যা একবার বেড়েছে, একবার 
কমেছে । গত শতাব্দীর গোটাটাই মোটামুটি এইরকমভাবে চলেছে। 
এইরকম ঢেউ-এর ওঠাপড়ায় চলতে চলতে এই শতাব্দীতে পৌছে 
গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছু একট। ব্যাপার ঘটল যার ফলে জনসংখা। 
আর কমতির দিকে গেলই না কেবলই বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে 
লক্ষ্য করবার কথ সেই বাড়া অপেক্ষারুত দ্রুতগতিতে হতে লাগল। 
মেগল আমলে যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়। যায় তা হতে অনুমান 
করা বোধহয় অন্যায় নয় যেসে সময় জনসংখা! বাড়ছিল বটে, কিন্তু 
খুব ধীরগতিতে বাড়ছিল । কিন্তু একালে জনসংখ্য। বাড়বার গতি সে 
তুলনায় অনেক ভ্রত। 
কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই বিশেষ প্যাটানটির 
দিকে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেকথা বাংলাদেশের পক্ষে এক হিসেবে 
টে, এক হিসেবে খাটে না। তার কারণ পশ্চিম বাংল! ও পূর্ব বাংলায় 
একধরনের বিকাশ হয় নি। প্রথম পূর্ববাংলার কথাই বলি। আগেই 
বলেছি, পূর্ববাংলার বিকাশ হতে আরম্ভ হয় অনেক দেরিতে, কিন্ত 
যখন হতে আরম্ভ হল তখন তা অব্যাহতভাবে জোরের সঙ্গেই হতে 
আরম্ভ হল। বিশেষতঃ, ছিয়ারের (১৭৭০ খুঃ) মন্স্তরের ধাকা 
প্রধানতঃ সীমীবদ্ধ ছিল পশ্চিমবাংলাতেই এবং পশ্চিমবাঁংলার বাইবে 
" পুর্ণিয়া ইত্যাদি জেলায়। পূর্ববাংলায় তার ধাক্কা তেমন পৌছয় নি। 


১৩ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


বর্ধমান ফীভার ব! ম্যালেরিয়ার মহামারী (১৮৬৪ সাল) পশ্চিম ও 
মধ্যবাংলাকে যেমন ধ্বংস করেছিল পূর্ববাংলাকে তেমন নয়।* যখন 
অন্তত্র লোক বাড়ছে মে সময়ও যশোর জেলায় ১৮৮১ সাল হতে ১৯২১ 
খৃষ্টাব্দ পধন্ত লোক কেবলই কমে এসেছে । এরকম ঘটনা পূর্ববঙ্গ. 
ঘটেনি । সেইজন্য সেখানে জনবুদ্ধি অনেক বেশি অব্যাহত। ১৮৭১ 
খুষ্টাবেও দেখা যায়, পূর্ববঙ্গ বিকাশের পথে অনেকখানি পিছিয়ে 
আছে। প্রথম সেস্‌ ভ্যালুয়েশনের কাগজপত্রে তার একট1 ইঙ্গিত 
ছড়ানো! আছে । ১৮৭১ খুষ্টান্দে প্রথম সেস বসে; তারপর কয়েকবছর 
ধরে মেস্‌ ভ্যালুয়েশন হয়। তাতে পরপুষ্ঠায় লিখিত হিসেব পাওয়া. 
যায়ঃ-_ 

এ হতে অনেকগুলি কৌতুহলকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ 
ছোট আকারের জশিদাপী পৃবে অনেক বেশি (এক লক্ষ তিন হাজার) 
পশ্চিমে অনেক কম (তের হাজার পাচশ মাত্র)। এ হতে বোঝা যায় 
বড় দমিদারীর উদ্ভব পূর্ব বাংলায় তখনও হর নি। তখনও সেখানে 
বড় চাষীই বেশি। উপন্বত্বভোগী পশ্চিমবর্গের মত বেশি হর নি। 
কাজেই বড় চাষীদের সঞ্চে সরকারী বন্দোবস্ত হবার ফলেই একশ" টাকা 
বা! তার চেয়ে কম রেটিনিউ দেয় এমন জমিদারীর সংখ্যা পূর্ববঙ্গে অনেক 


৩ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 916 015217/2 7202 07 32621 বইটির 
৮১ পৃষ্ঠায় কতকগুলি 901661)-1006হ দেওয়া আছে । তা হতে দেখা যায়, ঘেপব 
জায়গায় ল্লীহ1-3১15% বেশি সেখানেই কৃষি ও জনসংখ্যার ক্ষয় ঘটেছে। পুধবঙ্গের 
অধিকাংশ ক্ষেতেই 9121517-10062 খুব শীচু ১--কালশা, ৮৮1 রাণাঘ।ট ৭৫ ঃ কৃষণণর 
৭৩) বনর্গ। ৭১৫ মেহেরপুর ৭*। বর্ধমান ৭*। চুরাডাঙ্গা ৫৭) ঝিনাইদহ ৫৭) 
নাটোর ৫৩ পাবনা ৬৫। রাজশাহী ৫৭) মাওর] ৫১ $ মুশিদাবাদ ৫*। পক্ষান্তরে, 
করিদপুগ ২০ ॥ সিনাজগঞ্জ ১৮ : ঢাক! ১৩ গোপালগঞ্জ ৮) মৈমশপিংহ *; মাদারিপুর 
২ ও মুন্দীগঞ্জ ১) নারারণগঞ্জ ১। নোয়াখালি ১। * 


৪7017172278 52101015250 01 736591, (1879), ৬ ০1. 1. 79289 দ্রষ্টব্য। 
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১২ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


বেশি। প্রজা! স্বত্বের বেলাতেও সেই কথা। অবশ্য এ হতে হঠাৎ 
মনে হতে পারে, পূর্ববঙ্গে ছোট মধ্যম্বতের সংখ্যা পাঁচলাখ একভ্রিশ 
হাজার আর পশ্চিমবঙ্গে তো মোটে একলাখ তেতাল্িশ হাজার, তাহলে 
তো পূর্ব বাংলাতেই ঘনতা৷ বেশি । কিন্তু বস্তৃতঃ তানয়। তার ছুটি 
প্রমাণ আছে। ছোট মধ্যব্বত্বের সংখ্যা দিয়ে ছোট মধ্যস্বত্থের 
ভ্যালুয়েশনকে ভাগ করলে দেখা যাবে, পুববাংলায় প্রতি ছোট মধ্যত্বত্ের 
গড়পড়তা ভ্যালুরেশন, ৩৯৪ টাঁকা-_ মোটামুটি ৪* টাঁকা। আর 
সে-ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় অন্থুর'প ভ্যালুয়েশন ৮২ টাঁকা-- ডবলেরও 
বেশি। পুর্ববাংলায় মোট ১,০৮,১২৯টি জমিদারীর তলায় ৫,৫০৪টি 
মধ্যস্বত্ব ছিল, অথাৎ গড়ে প্রতি জমিদারীতে মেটামুটি ৫টি মধ্যস্বত্ব । 
পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ হিসেব হচ্ছে প্রতিটি জমিদারীতে ৮৮ টি মধ্যস্বত্ব। 
অনেক বেশি । অর্থাৎ দেখা! যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যস্বকের মূল্য ও অনেক 
বেশি, জমিদারী-প্রতি মধ্যস্বত্বের সংখ্যাও অনেক বেশি । জমির চাস 
হতে হতে চাপ বেড়ে বেড়ে প্রান্তিক সীমানায় পৌছবার লক্ষণ এই গুলি, 
জনাধিক্যেনও। এই হতে পশ্চিমবাংল1 ও পূর্ববাংলার একট তফাতের 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ত! ছাড়া মনে পাখতে হবে সুন্দরবনে, বিশেষতঃ 
পশ্চিম সুন্দরবনে, (বাখরগঞ্জে জঙ্গল এখনও ঢের বেশি) জঙ্গল কেটে 
আবাদ করাবার চেষ্টা এই সময়ই সরকার হতে শুরু হয়েছিল। বাখরগঞ্জ 
খুলনার তুলনীয় সম্ভবতঃ চব্বিশ পরগণাতেই সুন্দরবন সব চেয়ে 
সংকুচিত। এর মধ্যেও জননংখ্যা বুদ্ধর একটা পরোক্ষ ইঞ্গিত পাও 
যায়। 

কিন্ত তার পরের অবস্থাট! দেখ! যাক। ১৯৩১ সালের অবিভক্ত 
বাংলার সেন্সান রিপোর্ট (৬৬ পৃষ্ঠা) হতে একটি হিসাধ তুলে 
দিচ্ছি 
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১৪ পশ্চিমবঙ্গের জনবিহ্য।স 


বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনা! করলেই 
তফাৎটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্ধমান বিভাগে ১৮৭২-১৯৩১ এই 
উনযাট বছরে জনসংখ্যা! অন্ততঃ ছুবার কমেছে, বাকী সময় বেড়েছে 
বটে, কিন্তু তা-ও অপেক্ষারুত শ্রথ গতিতে । এই সময় মোট শতকরা! 
বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১৩.৭১ ভাগ, বসতি বেড়েছে প্রতি বর্গমাইলে 
৫৪৫ হুতে ৬১৮। ১৯২১ সালে তো মাত্র ৫৮১, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে 
বর্গমাইলে মাত্র ৩৬ জন। তার সঙ্গে ঢাক। বা চট্টগ্রাম বিভাগ তুলন। 
করুন। উনষাট বছরে জনসংখ্যা বেডেছে যথাক্রমে শতকরা ৮৩৩ ভাগ 
এবং ৯৫৮ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে । বনতিও 
বেড়েছে, ঢাকায় ৫১১ হতে ৯৩৫1 চট্টগ্রামে বসতি এখনও তত হয়নি 
বটে, কিন্তু কি দ্রুত বৃদ্ধি । ২৭৮ হতে 'একেবারে ৫৩৪ ! 


এবার পশ্চিম বাংলার কথায় আসা যাক। পূর্বের আলোচনা হতেই 
আভভাম পাওয়া যায় পশ্চিমবাংল।য় জনবৃদ্ধির ধারা কি। সংক্ষেপে 
ছু একটি কথার পুনরুল্পেখ করা যেতে পারে । হান্টার সাহেবের মতে 
ছিয়াত্তরের মন্বম্তরের ফলে (১৭৭০ খ্রীষ্টব্দ) বাংলীর মোট জনগংখ্যার 
একতৃতীয়াঃশ মারা গিয়েছিল, বাংলার কৃষিজীবীদের অর্ধেক । অবশ্ঠ 
মনে রাখতে হবে এ বাংলা আর প্রাকৃ-ব্যাডক্িফ-রে।য়েদাদ বাংলার 
এলাক1 এক নয়। সে সময় বাংল। আরও বণ ছিল। তার কয়েক বছর 
পর কোলক্রক সাহেব জনসংখ্যার একটা আন্দাজ করেন। তখন বাংল 
ও বিহারের মোট এলাকা ছিল ১৪৯, ২১৭ বর্গ মাইল; বেনারেস সমেত 
১৬২১ ৫০০ বর্গমাইল । তখন ভূমির ব্যবহার সঙ্গন্ধে কোলক্রক নিম্নলাখিত 


হিসেব দিয়েছেন _- 
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অন্পাতি 

নদী, থাল, বিল, (ই মাংশ) :-- ৩ 
গ্রাম ও শহরের বাস্ত, রাস্তা, 

পুকুর ইতাদি (হট অংশ) :__ ১ 
চাষের অযোগা (তি অংশ) :-- ৪ 
নিক্ষর জমি (১) :- ৩ 

স-কর জমি 
চাষে ব্যবহৃত (উ) :__ ৯ 
পতিত (৯): ৬ 
২৪ - ১০৩ 


"কোলকব্রক বলছেন দেওয়ানি বাংলায় তখন প্রতি বর্গমাইলে ২০৩ জন 
লোঁক ছিল, মোট জনসংখ্যা ৩১০২,৯১১০৫১ অর্থাৎ মোটামুটি ৩ কোটি। 
কোলক্রক আরও বলছেন সব চেয়ে সমুদ্ধ জেলা হল বর্ধমান, ২৪ পরগন। 
ও নদীয়া, আর সব চেয়ে পশ্চাৎ্পদ জেলা হল সিলেট, কুচবিহার, 
ত্রিপুরা এবং রামগড় । 

তারপর আর একজন পর্যবেক্ষকের সাক্ষ্য উদ্ধত করি। উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ায় ডাঃ বুকানন-হ্যামিল্টন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
আদেশে দক্ষিণভারত ও উত্তরভারতের ব্হু জায়গার তথ্য সংগ্রহ করে- 
ছিলেন। তার মধ্যে ১৮০৮ সালের দিনাজপুরের বর্না আছে। তিনি 
যে সমস্ত হিসেব দিয়েছিলেন তা! হতে তখনকার অবস্থার আভা পাওয়া 
যায়। যেমন সে সময় দিনাজপুর জেলায় বাঁড়ী ও বাগান বাদ দিয়ে 
৭১৯,৪০০ বিঘা জমি ছিল। তার মধ্যে মোটামুটি ১৯৪০০ বিঘা ছিল 
জমিদারের খাস। বাকি ৭ লক্ষ বিঘার মধ্যে প্রায় ৪০১০* বিঘা ছিল 
ব্যবপায়ীদের হাতে । বাকী ৬৬০,০০০ বিঘার হিসের ,এই . বুকম 


১৬ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


গড়পড়তা মাথা পিছু চাষের জমি ১৬৫ বিঘা, এরকম ৬৬০* চাষী; মাথা 
পিছু ৭৫ বিঘা জমি এরকম ৮৮০০ চাঁধী; ৬* বিঘা মাথা পিছু জমি 
এরকম ১১০০* চাষী; ৪৫ বিঘা মাথ। পিছু জমি এরকম ১৯৮০০ চাষী; 
৩০ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম &৫ হাজার চাষী; ১৫ বিঘা মাথা পিছু 
জমি এরকম ১,১০১০০০ চাষী । | 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে তখন কতকগুলি জায়গায় যথেষ্ট ঘন বঘতি 
(কোলক্রকের মতে), অথচ কতকগুলি জায়গায় তত নয় (যেমন 
দিনাজপুরে)। ২০৩ জন গড়পড়তা লোক প্রতি বর্গ মাইলে, এ বড় 
কম ঘনতা৷ নয়। তার উপর কতক গুলি জায়গায় যদি তার মধ্যেই হাল্কা 
বমতি থাকে, তাঁর অর্থই হল অন্য জায়গাগুলিতে আরও ঘন বসতি । 
খাস পশ্চিম বাংলায় ঘনবসতি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । 
বিশেষতঃ বখন ছিয়াত্তরের মন্বম্তরের পরেই এই অবস্থা । 

ভারুতবর্ষে প্রথম জনগণন। হয় ১৮৭২ শ্বীষ্টাব্দে। স্তর উনিশ 
শতকের ত্রি-চতুর্থ অংশেরই জনসংখ্যার মাথাগুনতি হিসাব পাওয়া সম্ভব 
নয়। কিন্তু এই সময়ের জনসমুত্রের জোয়ারভাটার কিছুট1 ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় সেকালের ভূমিব্যবস্থার অদলব্দল হতে। তা হতে বেশ 
একটা ছবি পাওয়া] যায়। বস্তুত সেকালের ভূমি-আইনের অর্থনৈতিক 
কারণ সন্বন্ধে কোনও গব্ষেণাই সাধারণতঃ হয় না, তা হলে বাংলার মে 
সময়কার অজানা কথা অনেক উদ্ঘাটিত হতে পারে। তার. পূর্ণান্গ 
আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়, কিন্তু সংক্ষেপে ছু একট! কথার উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। এই ষুগে ভূমিব্যবস্থার কয়েকটি বড় যুগ দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
প্রথম ১৭৯৩ থুষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; তারপর ১৮৫৯ সালের রেণ্ট 
আক্ট, সেই সঙ্গে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্বের গ্রেট রেন্ট কেস; তারপর ১৮৮৫ 
সালে বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইন। এই প্রায় একশ বছরে চাঁকা সম্পূর্ণ ঘুরে 
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এল। চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তে জমির মালিকানা সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছিল 
জমিদারদের হাতে এই আশায় যে তার! চাষের বিস্তার (কথাটি লক্ষণীয়) 
ও চাষীর উন্নতি করবেন। একশ বছরে দেখা গেল তার] তা করেন নি, 
কেবলই অন্ুপাঞ্জিত আয় আত্মসাৎ করেছেন৷ স্থৃতরাং বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব 
আইনে অধিকার দেওয়! হল প্রজাদের হাতে । এখন দেখা যাচ্ছে তারাও 
তা করে নি। সেইজন্য কিছুকাল হতেই লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে প্রজাদের 
তলার যে সব ছে'ট প্রজা বা বর্গাদার আছে তাদের হাতে ক্ষমতা এবং 
অধিকার দেবাব। কিন্তু সে কথা যাকৃ। বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন অবধি 
ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে একটি জিনিস খুব স্পষ্টভাবে চাখে পড়ে । সেটি 
হল, প্রথম যুগে চাষ বেশি ছিল না; সেইজন্য জমিদারদেরই দরকার হত 
প্রজার। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা উল্টে গেল। 
তখন গ্রজারাই জমির জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। জমিসংক্রান্ত 
আইনে তাঁরই ছাপ পড়েছে । ছু একটা প্রমাণ দিচ্ছি । 
আইন-ই-আকবরিতে নির্দেশ দেও! ছিল ঘে আমলগুজার বা 
রেভিনিউ কালেক্টরেরা গ্রতি বছরে চাষীদের টাক] দিয়ে সাহায্য করবেন 
এবং দীর্ঘ কিস্তিতে আন্তে আন্তে তার শোধ নেবেন। তার উপরে 
মোগল আমলের পরগণা রেট এবং অন্য চাষী না পেলে কোনও জমি হতে 
চাষী উচ্ছেদের নিষেধ-_ এ সমস্ত হতে ইপ্সিত পাঁওয়। যার যে চাষের 
লোকের অভাব ছিল, অন্ততঃ সংখ্যাধিক্ ছিল না। তার উপর খোদকস্ত 
প্রজাদের মধাদাও লক্ষণীয় । শেষের দ্রিকে এ অবস্থার বদল ঘটেছিল 
তারও কিছু কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া! যায়। যেমন আবওয়াবের 
ক্রমিক বুদ্ধ। সবসময় প্রজাদের দেবার ক্ষমতা! দেখে কর ধার্য হত এমন 
ময় । কিন্তু এ কথা ঠিক যে মোটের উপর কিছুটা সঞ্চয় বৃদ্ধি না হলে 
এ রকম পর পর আবএর়ব বসানে। সম্ভব ছিল না। কৃষির প্রসারই ছিল 


১৮ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


সে যুগের সঞ্যবৃদ্ধির প্রধান উপায়। আর মোগল আমলের শেষের 
দিকে জনবমতিও যে পশ্চিমবাংলায় অনেকখানি ঘন ছিল তার প্রমাণও 
আছে। কোলক্রকই তে বলেছেন, মন্বস্তরের পরও বর্গমাইলে ঘনতা 
ছিল ২০৩ জন। কিন্তু এসবই বদলে গেল ছিয়াততরের মনস্তরের পর। 
তখনকার কর্তৃপক্ষের মতে মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ লোক মারা 
যায় (প্রায় এক কোটি) অর্থ, মোট কুষিজীবীদের অর্ধেক । চাষের 
জমিও অধেক অনাবাদি হয়ে পড়ে। বস্ততঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অন্যতম কাপণও এই । হোেষ্টিংস ছিয়ান্তরের মন্বন্তরের সময়ও খাজন। 
বাড়াতে ইতস্ততঃ করেন নি, কিন্তু পরে তীর মত লোককেও থমকে 
দাড়াতে হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ইর্দিত আসে হেষ্টিংসের 
কাছ থেকেই€; ফ্রান্সিস তাই বলেন। কন গয়ালিশ এসে দেখলেন, 
বাংলার এক তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গল ও অনাবাদি হয়ে রয়েছে । ততদিনে 
শিল্পও ধ্বংসপ্রায়, কাজেই জমি হতে আয় না বাড়লে কোম্পানীর 
চলে না, লোকদের তো! নয়ই । কর্ণগয়ালিশ এক টিলে অনেক পাখি 
মারবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হণ, বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করে দিলে 
কোম্পানীরও একটা বাঁধা আয় রইল (সে সময় আয়ে তুলনায় বাজন্ব খুব 
চড়! হারেই স্থির করেছিলেন কর্ণওয়ালিশ),জমিদারের| চীষেরবিস্তার করে 
লাভবান হবারও চেষ্টা করবে, কোম্পানীকে আর প্রজাশোবণের প্রত্যক্ষ 
দায়িত্ব নিতে হবে না, উপরন্ত ইংরেজের সহায়ক একট! রাজনৈতিক 
শ্রেণীত্ব গড়ে উঠবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লোকের অভাব এবং অনাঝাদ 
জমির প্রাচুর্ষের উপর কোৌঁকট! বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও 
বেশি তাঙ্প্পূণ ঘটনা হল হফতম পঞ্চম রেগুলেশন । উনিশ শতকের 
প্রথমপাদে এই ছুইটি রেগুলেশন পাশ হয়েছিল। ও ছুটির মোদ্দা কথা 
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হল, জমিদারের অনুমতি ব্যতীত কোনও প্রজা অন্য কোনও জমিদারের 
জমি চাষ করতে যেতে পারবে না, প্রজাদের জোর করে কাঁজ করাতেও 
জমিদারের! পারবেন, দরকার হলে প্রজাদের আটকে রেখেও দিতে 
পরবেন । সে সময়কার কাগজপত্রে আরও দেখ! যায় এক জমিদার অন্য 
জঙ্নিধারের প্রজা! ভাঙিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং তাই নিয়ে 
মামলা মোকর্দমা নালিশ ফরিয়াদ চলছে। এই সব হতে বোঝা যায় 
তখন প্রয়োজনের তুলনায় লোকসংখা। কম। 

কিন্ত গত শতকের মাঝামাঝি দেখা যায় এ অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে 
গিয়েছে । ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৫১ খুষ্টাবে হিন্দু পোর্ট য়টের সম্পাদক 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শঙ্তুনাথ পণ্ডিত এবং আরও কয়েকজন বলছেন 
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এ হতেই বোঝা যায়, অবস্থা সম্পূর্ণ বদলেছে। আগে লোঁকা- 
ভাবের জন্ত জমিদারদেরই প্রজা খুঁজে বেড়াতে হত; এখন লোকের 
আধিক্য হেতু প্রজারাই জমি খুঁজে বেড়ায়। আগে জমিদারদের চেষ্টা 
ছিল প্রজা যেন না পালায়, কেন না তাহলে জমি পড়ে থাকবে; এখন 
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দমিদারদের চেষ্টাই হল গুজা উচ্ছেদ করবার, কারণ তা হলেই আরও 
বেশি টাকা দিয়ে জমি নেবার লোক পাওয়া যাবে। বস্তৃতঃ ১৮৫৯ 
লালের রেণ্টআযাক্ট এবং ১৮৬৫ সালের গ্রেট রেণ্ট কেস্-এর অর্থ নৈতিক 
তাতৎপর্যও এ ছাঁড়া আর কিছু নয়। যেউদ্'ত সঞ্চয় প্রজাদের হাতে 
এসেছে তার কতখানি কিভাবে জমিদারের। নিয়ে নিতে পারে তাই 
নিয়েই এ সব আইন এবং মামল।। তার উপর রায়তি স্থিতিবান্‌ স্বত্বের 
প্রতিষ্টা সেই পুরোনো খোদকন্ত প্রজারই অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্টার 
নামীস্তর। তা ছাড় আরও মনে রাখতে হবে, (১) হফতম পঞ্চম 
রেগুল্শেন-এর বহুকাল আগেই উঠে গিয়েছে; (২) প্রজাদের হাতের 
উদ্বত্ত সঞ্চয় কেড়ে নেবার জন্যই আইন হচ্ছে (৩) বীকুড়া প্রভৃতি 
অনুর্বর জেলা থেকে এই সময়েই আসামে কুলি চালান শুরু হয়েছে 
বলে হাণ্টর লিখেছেন; (৪) এই সময় হুগলী প্রতি কতকগুলি 
জেলার প্রতি বর্গমাইলে একহাজার লোকের বাম ছিল; (৫) সুন্দরবনে 
আবাদ করবার চেষ্টা সরকার শুরু করেছেন। এইসব হতে দেখ! 
যায় তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব তো কেটে গিয়েছেই, উপরস্ত 
যথেষ্ট লোকবৃদ্ধি হয়েছে । আমার ধারণা, ১৮২৫-৩৫ খুষ্টাব্দ নাগাদ 
ছিয়াতরের মন্বম্তরের লোকক্ষয় কেটে গিয়ে পুরানো অবস্থ। ফিরে আসে, 
তারপর আবার লোকবৃদ্ধি শুরু হয়। 

এই প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের সেন্সাস কর্তৃপক্ষ লিখেছেন," ভারতবর্ষে 
বা বাংলায় এইযুগে লোকসমষ্টি হাসবৃদ্ধির কোনও বাধাধরা নিয়ম ছিল 
না। তা একবার বেড়েছে আর একবার কমেছে । কিন্তু ১৯২ সালের 
পর এরকম ওঠাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, জনসংখা! কেবল বাড়তেই 
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লাগল। এ নম্বন্ধে সেন্সাস কর্তৃপক্ষ কতকগুলি কারণও নির্দেশ 
করেছেন। তার বলছেন, ছিয়াত্তরের মন্বম্তরের ঠিক একশ বছর পরেও 
প্রতি জেলায় অকর্ষিত ভূমি অনেক ছিল। আরও আশি বহর পরে, 
অর্থাৎ ১৯৫০ সালে, দেখা যাচ্ছে লোনা, পাথুরে বা বৃক্ষাচ্ছার্দিত ভূমি 
ছ'ড়। আর প্রায় কিছুই পতিত জমি নেই। তার কারণ, আগে 
জনবৃদ্ষি ও হ্রাস পরপর চলছিল। এর কারণ খুঁজতে হয়, ছুভিক্ষে, 
ম্যালেবিয়ার়, রেলের বাধ হবার ফলে জলনিকাশ রোধ হয়ে স্বাস্থোর 
_ অবনতিতে, হৃতবল ক্ষীণশক্তি জনসাধারণের রোগ-আক্রমণ-প্রতিরোধের 
শক্তি হারিয়ে ফেলায় । কিন্ক গত ত্রিশ বৎসন্ে ক্রমান্বয়ে লোকবৃদ্ধিও 
কতকগুলি কারণ আছে। সেন্সাস কর্তপক্ষের মতে এর অন্যতম 
কারণ হল, যাতায়াতের সুবিধা বিস্তারের জন্ত এ পর্ধন্ত ছুরধিগম্য 
স্থানে যাওয়ার সুবিধা এবং সেইকারণে সংক্রামক ব্যধি ও খাগ্যভাব 
নিরোধের অধিকতর স্ব্যবস্থী। দ্বিতীয় কারণ হল, কৃষিপণ্যের 
বাজার প্রসারিত হবার ফলে কৃষকের অধিক মূল্য প্রাপ্তি এবং আখিক 
উন্নতি। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকেরাও এখন ক্রত অন্যত্র চলে যেতে 
পারছে এবং নৃতন নূতন ক্ষেত্রে অর্থোপাজনের স্থবিধা গ্রহণ করতে 
পারছে । তা ছাড় ১৯৪৩ সাল ছাড়া কোনও মহামারী বা ছুভিক্ষ 
ব্যাপক আকারে হয় শি। জনন্বাস্থ্যের ক্রমোন্রতির ফলে মৃত্যুহার কমছে। 
তাঁর উপরও বাংলার বহিরাগতের সংখ্যা যথেষ্ট । বহিরাগতের আগমনে 
বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে । এই শব নানা কারণের ফলে জনসংখ্যা এখন অব্যাহত 
গতিতে বেড়েই চলেছে । আরও যত অবস্থার উন্নতি হবে, মৃত্যুহার 
প্রিত কমতে থাকবে, জনম্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা হবে-_- এবং বহিরাগতের 
খ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে_ ততই আমাদের জনসমষ্টি বেড়ে চলবে । 


২২ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


পূর্বে অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ১৮৭২ সাল হতে কিরকম বেড়েছিল 
বা কমেছিল তার হিসেব দিয়েছি । এখন বর্তমান পশ্চিমবাংলার 
হিসেব ধরা যাক। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। 
পশ্চিমবাঁংলায় বাইরে থেকে লোক সমাগম সাধারণতঃ একটু বেশি, 
সেইজন্য জনসংখ্যার হ্বাসবৃদ্ধি আলোচনা করবার সময় বহিরাগত .ও 
বহির্গতদের হিসেব আলাদ, না ধরলে পশ্চিমবীংলীর সত্যকার 
“স্বাভীবিক” জনসংখ্যা কতখানি বাড়ল বা কমল তা ধর1 যাবে না। 
মেইজন্য পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যা এবং শ্বাভাবিক লোকসংখ্য 
উভয়েরই হিসেব তুলে দিচ্ছি” __ | 

এর মধ্যে ১৯৪১ সালের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ত। ছেড়ে দিলেও 
দেখা যায় পূর্বে এক এক সময় জনসংখ্যা বেড়েছে এক এক সময় কমেছে। 
কিন্ু ১৯২১ সালের পব্‌ ভা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । 

বস্তৃত পশ্চিমবাংলর জনসংখ্যার হাঁসবৃদ্ধিকে কয়েকট। সুস্পষ্ট ভাগে 
ভাগ করা য/য়। আমি অন্যত্র এই ভাগ দেখাবার চেঈটা করেছি ।৯ তাঁর 
মধ্যে প্রথম ভাগ হল ১৭৭০ হৃতে ১৮৭০ এর মধ্যে দুটি পৰ আছে। 
প্রথম পর্ব ১৮২৫।৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । অর্থাৎ যতদিন ছিয়াত্তরের 
মন্বন্তরের ধাকা কাটে নি। তারপর দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির 
শুরু | দ্বিতীয় ভাগ হল মোটামুটি ১৮৭০ হতে ১৯১৪ খুষ্টান্ব। তার 
প্রধান লক্ষণ হল লোক-সংখা! বৃদ্ধি, শিল্পের শুরু, জমিতে লোকাধিক্য, 
কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকার সন্ধান ইত্যাদি। আর তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে 
এক একবার লোকক্ষয়। তৃতীয় ভাগ হল ১৯১৪ হতে ১৯৪৬। এই যুগের 


স্পা পর রদ -্ পপপ 
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২৪ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যান 


প্রধানতম লক্ষণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি । অবশ্য এর মধ্যে ইনফ্ুয়েগ্া মহামারী 
হয়েছে, তার জন্য লোকক্ষয়ও হয়েছে । কিন্তু গোট। যুগটাকে সম্গ্রভাবে 
দেখলে দেখা যাবে লোকসংখ্য। বেড়েছেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মধ্যে মধ্যে 
সাময়িক উন্নতি হলেও মোটের উপর ক্ষয় হয়েছে । শেষ যুগ হল ১৯৪৬ 
হতে ১৯৫৫। লোকসংখ্যা ও গরিষ্তা উভয়েরই চরম বৃদ্ধি। *এর 
অথনৈতিক তাৎপর্য যথাস্থানে আলোচন! করব। কিন্তু তার আগে 
পশ্চিমবাংলার বর্তমান জনসমষ্টির চেহারাঁট। ছানা দরকার । 


পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার হিসাব 


১৯৫১ সালের জনগণনায় বর্তমান পশ্চিমবাংলার মোট জনস্ংখ্যার 
হিসেব এবং তার সঙ্গে ভারতবধের অন্ঠান্ত কয়েকটি রাজ্যের অনুরূপ 


হিসেব তুলে দ্রিচ্ছি ২. 
ৃ এলাকা (বর্গমাইল) 


আসাম ৮৫১০১২ 
বিহার ৭০১৩৩ 
বোম্বাই ১,১১১৪৩৪ 
মাদ্রাজ (অবিভক্ত ১১২৭১৭৯০ 
মধা প্রদেশ ১১৩০,২৭২ 
মহীশুব ২৯৪৮৯ 
পঞ্জাব 125৭ 
উড়িস্তা ৬০,১৩৬ 
উত্তর প্রদেশ ১,১৩১৪০৯ 
পশ্চিমবাংলা ৩০,৭৭৫ 


মোট জনসংখা] 


৯০১৪৩১৭০৭ 
১১০২১২৫১৯৪৭ 
৩১৫৯১৫৬১১৫০ 
৫১৭ ০১১ ৬১০ ৩১ 
২১১২১৪৭১৫৩৩ 

৯০১৭৪১৯৭২ 
১১২৬,৪১১২০৫ 
১১৪৬১৪৫১৯৪৬ 
৬,৩২,১৫১৭৪২ 


২১৪৮১১০১৩৩০ ৮ 


জপতে 


প্রতি বর্গমাইলে 
জনসংখ্যা! 


১৩২৬১ 


৫০২ 


৭১৯ 


দেখা যাচ্ছে, আয়ুতনে “ক” রাজ্যগুলির মধ্যে বতমান পশ্চিমব।ংখলাই 
সব চেয়ে ছোট-_ এমন কি দিধাবিভক্ত পঞ্জাবের চেয়েও তার আয়তন 


কম। অথচ তার জনসংখ্যা খুব বেশি। 


জনবসতি “ক; শ্রেণীর রাজাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। 
১৭২, উত্তরপ্রদেশে ৫৫৭, বোঙ্বাইয়ে ৩২৩১ কিন্তু পশ্চিম্বীংলায় তা৷ ৭৯৪। 


অন্য গুলির তুলনায় অনেক অনেক বেশি । 


সেইজন্য তান বর্গমাইলে 
বিহারে তা মাত্র 


এই প্রসঙ্গে সেন্সাসে কতকগুলি কৌতুকাবহ তথ্য দেওয়া হয়েছে, 


*৫সগুলি তুলে দিচ্ছি £--১০ 


১০ «আমার দেশ”, অশোক মিত্র প্রণীত, ৩২ পৃষ্ঠা। 


২৬ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাম 


(১) “ক শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ক্ষুদ্রতম ও 
মধ্য প্রদেশ বৃহত্তম 

(২) লোকসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান প্রথম, পশ্চিমবঙ্গের স্থান 
পঞ্চম ও আসামের স্থান নবম। 

(৩) বনতির ঘনতা, এ শ্রেণীর রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক, আলামে 
সর্বাপেক্ষা কম। 

(3) পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্য। পশ্চিমবঙ্গে স্বল্লতম, উড়িয্যায় 
খুহওম। 

(6) এই রাজ্যের জনসমষ্ট্রির শতকরা ৩১ ভাগ লোক পারিবারিক 
জীবন যাপন করে না। 

(৬) পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পিছু লোকসংখ্য। গড়ে ৪৯ জন। 

(৭) পশ্চিমবাংলার দশ বছরে স্বাভাবিক বুদ্ধির হার নিম্নতম। 

(৮) জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ শহরবাসী | 

(৯) অক্ৃবিজীবীর হার এখানে সর্বোচ্চ । 

(১০) রাজের এক-চতুর্ধাংশ লোক লিখতে পড়তে সক্ষম। 
এইটিই “ক' শ্রেণীর রাজ্যের সর্বোচ্য হার । 

(১১) পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাত্বর চাপ সর্বাধিক। প্রতি ১২ জন্‌ লোকের 
মধ্যে একজন উদ্বাস্ত। 


জন্বসতির ধরন 


ত্রিবান্কুর-কোচিন ছেড়ে দিলে পশ্চিম্বাংলাই ভারতবর্ষের মধ্যে সব- 
চেয়ে ঘন বদতিপূর্ণ রাজ্য, একথা পৃবের সান্রণী হতেই জানা যায়। বস্তুতঃ 
“ক” শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবালাই সব চেয়ে ঘনবনতি পূর্ণ রাজ্য 
সেই জন্য এইখানে ঘনবসতির প্যাটার্নটি দুইভাবে জানা বিশেষ দরকার 


পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার হিমাব ২৭ 


প্রথম জান! দরকার, এই জনতা৷ এখন কোথায় কি ভাবে ছড়িয়ে আছে। 
দ্বিতীয়তঃ জানা দরকার এই জনতা ক্রমে ক্রমে কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে । 
কারণ একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার, দেড়শ বছর আগেও 
পশ্চিমবাংলায় জনত প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন 
তাঁর পরিব্যাপ্তির অসমানতা খুব বেশ্বি। কোথায় অপসস্তব ঘনবসতি, 
কোথাও কম। এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার উখান পতন এখং অর্থ নৈতিক 
বিকাশের বিচিত্র ইতিহাঁস জড়িয়ে আছে। আধিক বিন্যাস সম্বন্ধে 
আলোচনার সময় মে কথা! আলোচা । 

সৃতরাং প্রথমে বর্তমান বিশ্তাসের কথা আলো।০৭। করি। পূর্বেই 
বলেছি, এখানে জনসংখ্যার একচতুর্থাংশ শহ্রবাসী। অন্য রাঁজোর সঙ্গে 
তুলন! কৰে দেখ! যেতে পারে -- 


"ম'ট জনসংখা।র শতকর| কত অংশ 


শহরবাসা 
সর্বভারত ১৭৩ 
সমন্ত ক" শ্রেণীর রাজ্য ১৬৫ 
উড়িম্যা। ৪০3 
আসাম ৪ ০ 
বিহার ৬৭ 
মধাপ্রদেশ, ১৩৫ 
উত্তর প্রদেশ ১৩৬ 
পঞ্জাব ১৮৯ 
মাদ্রাজ (অবিভক্ত) ১৯'৬ 
পশ্চিমবাংল। ২৪৮ 


বোম্বাই ৩৬০ 


২৮ পশ্চিমবঙ্গের জনবিস্তাস 


এখানেও দেখা যাচ্ছে, বোস্বাই ছেড়ে দিলে পশ্চিমবাংলাতেই শহর 


বামীর অনুপাত সর্বোচ্চ । 


শহরবাসীর উচ্চ অনুপাতের প্রকৃত তাৎপর্য কি। 
দেখ! যাচ্ছে তা হতে বোঝ! যাঁয়, পশ্চিমবাংলাঁর চার আনা লোক শহরে, 


বার আন। লোক গ্রামে । 


পরে বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যাবে এই 


কিন্ত আপাততঃ যা 


ক্থতরাং শহরে ঘনত। কত আর শুরু 


গ্রামাঞ্চলে ঘনতা কত তার হিসাবট এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে । 
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এই দীর্ঘ পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করা আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হতে 
পারে, কিন্তু বস্তত তানর। এমন কি এই একটি হিসেব হতেই বাংল।র 
বহু তথ্য বুঝতে পারা যায়। দুচারটির উল্লেখ করি। প্রথমেই দেখা 
যাক বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে (বর্তমান) প্রেসিডেন্সী বিভাগের তফাহৎ। 
১৮৭২ সালে দেখা যাচ্ছে বর্ধমান বিভাগের মোট ঘনত। ছিল প্রতি ব্গ 
মাইলে ৫৩৭৯, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫৩৯১ শহবাঞ্চলে ২৫৪৮ । প্রেসিডেন্সী 
বিভীগে তথন তাঁর চেয়ে অনেক কম ঘনত। ! সেখানে ১৮৭২ সালে মোট 
ঘনতা মাত্র ৩৫৫, তার মপ্যে গ্রামা+লে ২৯৫, শহরাঞ্চলে ৩১৯৭২ । শহরের 
কথ। আপাততঃ ছেড়ে দিচ্ছি। (এ অঞ্চলে বহু শহর তার পর ক্ষয়িষুঃ 
হয়েছে, শহরের চেহারা ও বদলেছে)। গ্রমের কথাই ধরা যাক। 
বর্ধমান বিভাগে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা সে যুগে প্রেপিডেন্সী বিভাগের ১.৭ 
গুণ, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। পূর্বে বলেছি, পশ্চিমবাংলার 
মধ্যে বর্ধমান ও পশ্চিমদিকৃটাই বেশ সমুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, উত্তরিত ও 
পূর্বদিক ততট! নয়__ এ হিসেব তারই প্রমাণ দিচ্ছে । বিশেষতঃ মধ্য 
বাংলায় তখন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে, ক্ষয়িষুুতা দেখা দিয়েছে । মেই 
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সঙ্গে আর একটা পার্থক্য বিশেষ ভাঁবে লক্ষ্য করবার । ১৮৭২ হতে 
১৯৫১ সালে বর্ধমানে গ্রামাঞ্চলের ঘনত] বেড়েছে ৫১৩ হতে মাত্র ৬৮১। 
সে তুলনায় প্রেপিডেন্সী বিভাগে বৃদ্ধি হয়েছে অনেক বেশি-_ ২৭২ হতে 
৫৯১। এর অর্থকি? এর একটা ইর্সিত ইল, বর্ধমান বিভীগে এত ঘন 
বনতি আগেই ছিল যে গ্রামাঞ্চলে আব নেশি লোঁক থাকার উপায় ছিল 
না কিন্ত উত্তরবঙ্গ-সম্বপিত প্রেসিডেম্সী বিভাগে তা হর নি। বিশ্ষেতঃ 
চা-শিল্প, পাট, তামাক প্রভৃতির চাষ এ অঞ্চলে থাকায় অপেক্ষারুত অঙ্গ 
জমিতেও অন্য জায়গার চেয়ে বেশি লোকের জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে। 
জেলা গুলির অবস্থা আলোচনা করলে এই কথা আর নালভাবে বোঝা 
যায়। দু-একটা উদাহরণ দ্রিই। যেমন হুগলী জেলা । আশি বছর 
আগে ঘনতা গ্রামাঞ্চলে ছিল ৮৯*, এখন ১০৩০ | খুব বেশি বাড়ে নি। 
আগেই তো খুব বেশি ছিল-- তার উপর আর কত বাড়তে পাবে? 
কাজেই অনেকে কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে চলে এসেছে, তাই শহর 
বেড়েছে অনেক | বর্ধমান, বীরভ্্ম, এ মবেরই চেহারা! মোটামুটি তাই। 
কিন্তু মালদহের চেহারা তা নয় । পেগানে এই সময়ে গ্রার্াঞ্চলের ঘনতা 
দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, অথচ সেখানে শহরের ঘনতাও মাত্র বিগ্ুণ হয়েছে, 
অন্য জায়গার মত ত্রিগ্ুণ বা চতুগুণ হম্ধনি। অথবা জলপাইগুড়ি। 
গ্রামাঞ্চলের ঘনতা হয়েছে ৮২ থেকে ৩৫৯, অর্থাৎ চারগুণের ও বেশি ! 
শহরও বেড়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের এরকম চাপবুদ্ধি বর্ধমান বিভাগের 
উচ্চ চাপ জেলাগুপিতে সম্ভব ছিল না। এমন কি শিল্প-প্রধান চব্বিশ- 
পরগণার কথাই ধরা যাক। এখানে শহরের প্রচুর বৃদ্ধি সত্বেও 
গ্রামাঞ্চলের চাঁপও প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে গিয়েছে__ যার ভগ্নাংশও 
ব্ধুমান বা বীরভূমে সম্ভব হয়নি। 

এই মব ঘটন! বস্তুত আকনম্মিক নয়। আরও প্রমাণ আছে। সে কথা 


৩২ 
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অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনার সময় আলোচনীয়। এখন নানাকারণে 
এইভাবে হাসবৃদ্ধি হয়ে অবস্থাট। দাড়িয়েছে এইরকম : 


জেল।র বশমাইল পঃবঙ্গের মোট জনসংখ্য! পঃ বঙ্গের মোট 
নাম এলাক। এলাকাপ্স জনসংখ্যা 
% 7 
বর্ধমান ২৭১৫৯ ৮৮২ ২১১৯১,৬৬৭ ৮৮৩ 
বীরভূম ১৭৫৪২ ৫"৭৩ ১০১৬৬১৮৮৯ ৪'৩০ 
বাকুড়। ২৬৫৭৭ ৮৬৪ ১৩,১৯১২৫৯ ৫*৩২ 
মেদিনীপুর ৫২৫৮৫ ১৭০৪ ৩৩,৫৯,০০২ ১৩:৫৪ 
হুগলী ১২০৯২ ৩৯৩ ১৫১৫৪,৩২০ ৬২৬ 
হাওড়া ৫৬৮২ ১৮৫ ১৬১১১১৩৭৩ ৬:৫০ 
কগিকাতা ৩২৩ *০* ২৫১৪৮১৬৭৭ ১০২৭ 
ন্দীয়। ১৫২৭২ ৪১৬  ১১,৪৪১৯২৪ ৪*৬১ 
মুশিদাবাদ ২০৯৪-৫ ৬৮১ ১৭১১৫১৭৫৪ ৬:৯২ 
মালদহ ১৪০৭'৯ ৪৫৭ ৯১৩৭১৫৮০ ৩৭৮ 
পঃ দিনাজপুর ১৩৮৪৮ ৪৫০ ৭১২০১৫৭৩ ২৯০ 
জলপাইগুড়ি ২৩৭৮৩ ৭৭৩  ৯১১৪১৫৩৮ ৩-৬৯ 
দার্জিলিং ১১৫৯*৭ ৩"৭৭ ৪১৪৫১২৬০ ১-৭১) 
কুচবিহার ১৩৩৪১ ৪৩৩ ৬১,৭১১১৫৯ ২"৭১ 
চব্বিশ পরগণা ৫২৯২৮ ১৭২০ ৪৬১০৯,৩০৯ ১৮৫৮ 


দেখা যাচ্ছে, শতকরা হিসেবে কতকগুলি জেলায় এলাকা ও জনবসতির 
মোটামুটি ভারলাম্য আছে। যেমন বর্ধমানের এলাকা] ৮৮২% জনসংখ্যাও 
৮'৮৩%। অথবা মুশিদাবাদ ৬৮১/৬'৯২%। অনেক জেলায় এরুক্ম 
ভারসাম্য নেই। যেমন কলিকাতা । এলাক৷ অতি সামান্য, জনসংখ্যা 
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অত্যন্ত বেশি। আবার উল্টো দ্রিকও আছে। যেমন জলপাইগুড়ি 
এলাকায় ৭৭৩% অথচ জনসংখ্যাঁয় মাত্র ৩৬৯% । এইভাবে জেলা 
গুলিকে তিনটি ভাগ করা ষেতে পারে । (১) যেগুলিতে এলাকার তুলনায় 
জনসংখ্যার চাপ কম; (২) যেগ্তলিতে এলাকার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ 
বেশি; (৩) যেগুলিতে উভয় দ্রকের মোটামুটি ভারসামা আছে। সে 
হিসেবে প্রথম তালিকায় পড়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদ্রিনীপুর, মালদহ, 
পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাই গুড়ি, দাজিলিং, কুচবিহার | দ্বিতীয় তালিকায় 
পড়ে হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা! নদীয়া, চব্বিশপিরগণ]। তৃতীয় তালিকায় 
পড়ে বর্ধমান আর মুখিদাবাদ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে কতকণ্তুলি অঞ্চলে 
লোকের বাস বেশি। পূর্বে থে পরিসংখ্যান উদ্ধত করেছি তার সঙ্গে এ 
হিমেব মিলে যাঁচ্ছে। দ্বিতীয় '্তাপিকার় উল্লিখিত জেলাগুলির মোট 
ঘনতা প্রতি বগমীইলে (কলিকাতা বাদ দিয়েও) ২৮৭৭ হতে ৭৫৯। 
অত চাপ প্রথম তালিকার কোথায়ও নেই। সেখানে অনুরূপ সবোচ্চ 
চাঁপ ৬৭৪ (মালদহ)। 
থানাতেও এইরকম ব্যাপার আছে। সেন্সাস রিপোর্টে এই 
আলোচনা প্রসঙ্গে জিলাগুলিকে ছুভাগে ভাগ কর! হয়েছে : (১) যে 
সব থানার জনসংখ্যার চাপ বর্গমাইলে ৭৫০ বাঁ তরূর্ধ; (২) আর 
যে সব থানায় চাপ তার চেয়ে কম। যেমন দেখা যায়, ব্ধমানে বর্গমাইল 
প্রতি ৩০০০ “বা তরূর্ধ লোকসংখ্যা আছে এরকম এলাক! প্রশ্চিমবঙ্গের 
মোট এ ধরনের এলাকার মাত্র ২:৩৪% কিন্ত এস্থানে বান করে ২'৩৭ 
লক্ষ লোক, যা পশ্চিমবাংলার এ ধরনের ঘণব্সতির মোট লোকসংখ্যার 
১০৮৫%। পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ জেলায় এরকম ঘনবমতির এলাকাই 
*টনই | এইভাবে দেখ যায়, জনবসতি পশ্চিমবাংলায় অত্যন্ত অসমান। 
এই প্রসঙ্গে সেন্সাদ রিপোর্ট মন্তব্য করেছেন (১৭৯ পৃষ্ঠা) যে 


৩৪ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


পশ্চিমবাংলার মোট ৩০৭৭৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪১২৬ বর্গমাইল 
বা মাত্র ১৩৪% ভাগে (মাত্র ১০৪টি থানা) জনসংখ্যার চাপ প্রতি 
বর্গমাইলে ১০৫০ এর বেশি। এই এলাকাট্ুকুতে মোট জনসংখ্যার 
৪২-৭% ভাগ লোক থাকে । পক্ষান্তরে বাকী ৮৬৬% এলাকায় থাকে 
মোট জনসংখ্যার ৫৭৩% লোক । অর্থাৎ শতকরা ৮৬৬% জমিতে 
থাকে শতকরা ৫৭-৩% ভাগ লোক, অথচ কেবল বাকী শতকরা ১৩:৪% 
ভাগ জমিতে থাকে ৪২৭% ভাগ লোক। এই হতেই জনবসতির 
অসমানতা স্পষ্ট হয়। 


অসমান জনবসতির কারণ কি 


জনব্পতির ঘনতা বহু কারণের উপর নির্ভর করে। বসব'সের 
স্ব্ধা, স্বাস্থ্য, জীবিকার উপায়-_ ইত্যাদি বহুধিধ কারণ তার জন্ম 
দায়ী। পাশ্চমবাংলায় এসবের মধ্যে জীবিকার স্থবিধা-অন্নবিধাই বোধ 
হর সবচেয়ে বড় কাঁরণ। মেন্পাস রিপোর্টে (১৩৭ পৃষ্ঠায়) মন্তব্য 
করা হয়েছে -- 
1026০172121] 01501000108 06 79010120101) 1795 0003 
02217 170 01010 01010010130 10 10285 1780 0105 501110115 
100 01016010101 012180. : ড/1021০561 ৪. 106৬ 79109979906 ০0 
1152111)000 91004 50505109106 1175 92101999120 (1১20 9162, 
1795 120101% 111160 1119, 170 10966] ড/0201061: 016 
9735021091)00 1195 70221) 1010 11000150105 2100. 21100100126. 
(0018 60০ 0901061 1091)0, 41061221100 186৮ 1170005119 10925 
500৬1 000 01 20001005195 20059110602 508,010 বব 


2170 10191171991] 12170 00995 10096 11,৮16 ০101901012৯ 
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70017019001 1085 (20060. (0 91591720655 106101761 0107105 

11) 07900117115 1001 20012001116 10101010113, 
এই দিক থেকে দেখা যায়, কতকগুলি জেলায় স্বভাঁবতঃই জনসংখ্যার 
চাপ খুব বেড়েছে। পুর্বেই উল্লেখ করেছি জলপাইগুড়ির ঘনতা! 
১৮৭২ হতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ৮৫ থেকে ৩৮৫ হয়ে গিয়েছে সাড়ে 
চাবগুণেরও বেশি । তার কারণ চা-বাগানের বৃদ্ধি। বর্ধমানে জন- 
সংখ্যার চাপ আগে থেকেই বেশি ছিল বলে চাপ ততটা বাডেনি বটে, 
কিন্তু শুধু আসানসোল মহকুমা ধরলে দেখা যায ১৮৭২ সালে সেখানে 

স্বন্ত! ছিল ৩৮২, আর এখন ১২৩৩ ! অর্থাৎ, চারগ্রণ! 
পক্ষান্তরে দেখা যায়, অন্ত এলাকাগুলিতে অবনতি ঘটছে । পেনসাস 
রিপোর্ট হতে জানা যায় যে পশ্চিমবাংলায় কালনা, সোণামুখী, 
পাত্রপাম্র, খড়াব্, বাঁমজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, আরামবাগ, 
গোবরডাঙ্গা, বীরনগর, নুশিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ»আজিমগঞ্জ, পুরোনো 
মালদহ__ এই তেরটি শহরের জনসংখা। ১৮৭২ সালের তুলনায় এখন 
কম। এ ছাঁড়া আরও ১২টি শহর আছে ( যথা, কাঁটোয়া, দাইহাট, 
মিউডী, ঘাটাল, চুঁচন্ডা, বারাদত, কুষ্ণনগর, রাণাঁঘাট, চাকদহ, 
শান্তিপুর, বহরমপুর, জঙ্গীপুর ) যেখানে ১৮৭২ সাল হতে জনসংখ্যা 
কেবলই কমছিল, অতি সম্প্রতি (প্রধানত: গত যুদ্ধের সময় বা তার 
পর) কিছু" বেড়েছে। এইরকম জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ অবশ্যই 
নান।বিধ। যেমন, যতদিন নদীপথে মাল চলাচল হত ততদিন 
কাটোয়ার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল-_ রেলপথ খোলার পর হতে সে 
গুরুত্ব কমে যায় । বীরনগরের ম্যালেরিয়া! বিখ্যাত। কিন্তু মোটের 
*সউপর দেখা যায় এই সব শহর-- আর এর মধ্যে অনেকগুলি গ্রধান প্রধান 
জেলা শহরও আছে-_ ক্রমশঃ ক্ষয় পাওয়ার কারণ হল আধিক 


৩৬ পশ্চিমবঙ্গের জনবিস্তাস 


অধোগতি। তাতশিল্সের অবনতি যে কৃষ্ণনগর শাস্তিপুরের অবনতির 
প্রধানতম কাঁরণ একথা স্থুবিদিত। তেমনি কাসার কাজের অবনতি 
হওয়ায় রামজীবনপুরের অবনতি হয়েছে। আরামবাগে ম্যালেরিয়া 
বৃদ্ধি এবং নদীর ক্রমাবনতির সঙ্গে শিল্পের অবনতিও যে তার 
অধোগতির অন্ততম কারণ, তা অস্বীকার করা যার না। সেইজন্য 
সেন্সাস রিপোর্টে ঠিকই মন্তব্য করা হয়েছে 0552 17১01109 
56201018501 10৮ 01615510210 12510617091 (0৮৮15 216 &. 
061 11006 00 019 10110172501 0106০ 1১6০01712 01 ভ/250 
832170551. 

আর এক দিক্‌ দিয়ে আলোচনা করলেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হতে বাধ্য হই। সেট। হল লোক-চলাচলের গতি প্রকৃতি । 
লোকে একজায়গ। থেকে অন্যজায়গায় গিয়ে থাকে নানা কারণে। 
হয়তো দুদিনের জন্য বেড়াতে যায়, হয়তে! দু'মাস আত্মীয়ের বাড়ী 
গিয়ে থাকে, হয়তো বা জীবিকার খোজে স্থায়ীভাবে গিয়ে অন্াত্র 
বদবাস করে। যদি দীর্ঘদিন ধরে লোক চলাচলের হিসেব নেওয়! 
যায় তাহলে সাময়িক কারণগুলোর উধ্ব্ণ যে একটা স্থায়ী এবং 
গভীর লোকচলাচল হয় তার বেশ সুস্পষ্ট চেহারা] ধরা পড়ে। 
সেই স্থদূর ১৮৭২ সালে যখন বাংলার অর্থনৈতিক সংকট কিছুই এরকম 
দেখ] যায়নি, সে সময়ও হাণ্টীরের বিবরণী হতে দেখা যায় বাকুড়া হতে 
লোকে আসাম যেতে আরম্ভ করেছিল। কারণ আর কিছুই নয়, 
কারণ হল বাকুড়ার জমির অন্ুর্বরতা এবং সে কারণে জীবিকার 
ংকট। এবিষয়ে সেন্সান বিপোর্টে একটি আশ্চর্য হিসাব আছে-_ 


পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার মোট হিসাব ৩৭ 


গ্রামাঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে ঘনতা এবং জনসংখ্যার প্রতি ১** 
লোকের শতকর! কত লোক কৃষিনির্ভর তাৰ অনুপাত 
১৯৫১ ১৯২১ ১৯১১ ১৯৩১ 


পাপা ১, পাপ পাপী পাতি 
ঘনতা অনুপাত খনতা৷ অনুপাত ঘনত| অনুপাত ঘনত। অনুপ।ত 


পশ্চিম বাংলা ৬১০ ৫৭২ ৪১৫৬ ৬৮৩ ৪৭৪ ৬৭১ 8৫২ ৬৭৭ 
বর্ধনান বিভাগ ৬৮৯ ৬৭৪ ৫২৯ ৭১৮ ৫৬৩ ৭১৩ ৫৫২ ৬৩১৪ 
বর্ধমান ৭৬5 ৬৬৬ ৫*২ ৬৮৯ ৫৪০ ৬৭১ ৫৪১ ৫৮৫ 
বীরভূম &৭৭ ৮১৪ ৪৭৭ ন৬৪ ৫৩৯ ৭৬২ ৫২৭ ৬৮১ 
বাকুড়। ৪৬৭ ৮৯৮ ৩৩ পণও ৪১২ ৭৩৮ ৪৬৫ ৬৪০ 
সেদিনীপুর ৫৯৭ ৮১৮ 8৯৪ ৮৪০ ৫২% চাও ৫১৭ ৭৬৭ 
হুগলী ১৬০৩৭ ৫৬৮ প৬৭ ৬১৩ ৭৯৯ ৬৪১ ৭৭৯ ৫২৮ 
হাওড়া ২৭০৪ "৩১৪ ১৪৩৩ &৬৬ ১৩৬৫ ৪৯১ ১২৪১ ৪8৬ 
প্রেপিডেন্সী বিভ(গ ৫৫১০ ৪৯ ৩৯৪ ৬৫ ৩৯৯ ৬২৯ ৩৬৮ ৫৭৭ 
*৪£ পরগণ! ৫৯১ ৫৩ ৩৮৮ ৬৭৪ ৩৭৬ ৬৯৪ ৩৩৩ ৬৩৮ 
নদায়] ৬৩৩ ৫৩৪ ৪২৭ ৬৭৭ 8৭১ উঠ ৪৬৯ ৫৫৪ 
মুশিদাবাদ ৭৭৩ ৬৯২ ৫৫৬ ৮২৪. ৬১৭ ৭*৭ ৬৯৯ ৫৭০ 
মালদহ ৬৫* ৭১২ ৪৮২ ৭৬৫ ৪৯৬ ৬৫৮ ৪১২২ ৬৮১ 
পঃ দিনাজপুর ১৯২ ৮৪৫২ ৩৫৪ ৯১২ ৩৬৮ ৯১১ ৩২৯ ৮৭১ 
জলপাইগুড়ি ৩৫৯ 8৮৭ ২৮৭ ৭১৪ ৭৭৫ ২২৪ ২২৬ ৭৪৭ 
দাজিলিউং ২৯৬ ৩২১ ২১৪ ৪২৩ ২৯০৩ ৪৩৬ ১৯২ ৪১৮ 
কুচবিহার ৪৭১ ৮৩৫ ৪৩৬ ৮৮৬ ৪৩৮ ৮৭৩ ৪১৯ ৮৬৪ 


এই হিসাবের তাৎপর্য কি? দ্রেখা যাচ্ছে, যেমন বর্ধমান জেলায় 
প্রথম দিকে ঘনতাও বাড়ছে অন্ুপাতও বাড়ছে । যেমন ১৯০১ হতে 
১৯২১ সাল পধন্ত। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার যে চাপ বাড়ছে তাবর৷ 
কৃষিতেই আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে, তাই কৃষিনির্ভরতার অন্ুপাতও বাড়ছে। 
কিন্তু দেখা ষাচ্ডে, যেই একটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তারপর ঘনতা বাড়ছে 
বষ্ট, কিন্তু কৃষিশির্ভরতাঁর অনুপাত কমছে । অর্থাৎ বর্ধিত জনতা আর 
কৃষিতে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন বর্ধমানে ১৯২১ সালে ঘনতা ছিল 
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৫০২ আর অনুপাত ছিল ৬৮০ । ১৯১ সালে দেখা গেল, ঘনতা হয়েছে 
৭০০১ অন্ুুপ।ত কমে হয়েছে ৬২৬। মনে রাখতে হবে এ কেবল 
গ্রামাঞ্চলেরই ঘনতা। তেমনি, মেদিনীপুরে, নদীয়ায়। মুশিদাবাদে 
মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুরে, জলপাই গুড়িতে এবং কুচবিহারে ১৯২১ 
সালের পর থেকেই অন্তপাত কমছে । কতকগুলি জেলায় তো ১৯১১ 
সাল হতেই অন্কপাত কমতে শুরু হয়েছে-- যথা হুগলী, হাওড়া, চব্নিশ- 
পরগনা এবং দাজিনিং | কেবল বীবভূম ও বাকুড়ায় এখনও কমে নি। 
বস্ততঃ হুগলী হাওড়া এবং চব্বিশপরগন।য় (সে হিসেবে বর্ঁমানেও,কেননা 
১৯১১ সাল ও ১৯২১ সালের অন্রপাত খুব তফাৎ নয়) ১৯১১ সালেই 
জীবিকা হিসেবে কৃধিতে সঙ্কট দেখ দিয়েছে । অন্যান্ত জেলাগুলিতে এই 
সংকট অবিসম্বদিত ভাবে দেখা দিয়েছে ১৯২১ সালে। বীরভম ও 
বাবুড়ায় এখনও অন্রপান লাড়ছে তাঁর করণ সেখানে জমির অন্বরতাঁর 
জন্য মোট ঢাপ এমনিতেই কম আছে । যাইহোক, মে'টের উপর বলা যায় 
যে ১৯২১ সাল হতেই বাংলায় এই সংকট দেখ! দিয়েছে এবং তার ফলে 
লোকে জীবিকা পাক আর নাই পাক, গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আমতে 
বাধ্য হচ্ছে। সেন্সাস্‌ রিপোর্টের ভাবায় 1৩ 9095০ 1305 2116809 
02217 15901160 ৮/1)017) 21100] 0016 0201006 2065167117 
12151 190197019610175 000 1700500115০ 25৮০ 501706 0£ 016 
50011051306 7০ 0০00017001 0101৬217 2এন 0০ (০0103 
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এর ফলে লোক যাতায়াতেরও একটা! সুস্পষ্ট রূপ খুঁজে পাওরা ধায় 
তা হতে দুটি জিনিস নজরে পড়ে । প্রথম, পূর্বের তূলনায় লোকচলাচল 
কমেছে । অর্থাৎ অন্যত্র গেলেই যখন জীবিকা মেলে না তখন লোকে 
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যাবে কেন? দ্বিতীয়, এই বার মধ্যে যে চলাচল এখনও আছে 
তার গতি প্রধানত: হুগলী হাঁওড়া চব্ধিশপরগণা এবং কলিকাতার 
অভিমুখে । বিশেষ করে হাওড়] চবিশিপরগণা এবং কলিকাঁতাঁর 
দিকে । এর কারণ খুঁজে পেতে দেরী হয় না। এইখানে জীবিকার 
তবু কিছুটা সম্ভাবনা আছে, তাই এই যাত্রা! । কিন্তু তা-ও ক্রমশঃ কমে 
আসছে । হুগলী ও হাওড়ার তা বেশ কমেছে । এ হতে বোবা যায় 
এখানেও জীবিকার সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে আসছে ! 

_. পশ্চিমবাংলাব্র অসমান জনবদতির কারণ এই পটভূমিকায় সহজেই 
বোঝা যায়। 
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এ হতেই পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক বিন্তাসের কথা স্বাভাবিকভাবে 
এসে পড়ে। বিভিন্ন জীবিকায় কত লৌক আছে প্রথমেই তার একটা 
তুলনামূলক হিসেব নেওয়া যেতে পারে। সেন্সাসে জীবিকাগুলিকে 
প্রথম বড় ছুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে রুষি ও কৃষিব্যতিরিক্ত 
জীবিক]। কৃষির মধ্যে চারটি ভাগ--(১) যারা প্রধানতঃ নিজের জমি 
চাষ কবে (২) যারা প্রধানতঃ অপরের জমি চাষ করে (৩) মঙ্গুর ও দিন 
শ্রমিক এবং (৪) মালিক এবং উপম্বত্বভোগী | তেমনি কযিব্যতিরিক্ত 
জীবিকার মধ্যেও চারটি ভাগ--(৫) রুধি-ব্যতীত উৎপাদন অর্থাৎ 
শিল্প (৩) বাণিজ্য (৭) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (৮) চাকরী ও 
বিবিধ। 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জীবিকাঁব গুরুত্ব বিভিন্ন রকম ; তা অপর 
পঙ্লার হিসেব হতে বোঝ। যাবে । 
বিভিন্ন প্রদেশের তুলনা! হুতে নিয়লিখিত সিদ্ধান্ত কর! যায়__ 
(১) আপাততঃ মনে হয় কৃষি-নির্ভরতার পরিমাণ পশ্চিমবাংলাস় 
সবচেয়ে কম, বোস্বায়ের চেয়েও কম। কারণ কৃষি নির্ভরতার * 
'অন্গপাত পশ্চিমবাংলাঁয় ৫৭*২১%, বোস্বায়ে ৬১-৪৬% 
(২) আপাততঃ আরও মনে হয়, শিল্প নির্ভব্তার অন্তপাত পশ্চিম- 
বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি ১৫৩৬%। 
এ হতে মনে হতে পারে, পশ্চিমবাংলা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
খুব অগ্রসর | কিন্তু গভীরতর বিচ।রে দেখ! যাবে তা মোটেই নয়, ব্র€* 
ঠিক উল্টে? । 
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কৃবি-সংক্রান্ত জীবিকা 


পূর্বে যে পরিস'খ্যান দেওয়া হযেছে তা হতে একটা জিনিস বিশেষ- 
ভাবে চেখে পড়ে । মোট কৃষি-নিঙরতা পশ্চিমবাংলার কম বটে, কিন্ত 
তার মধ্যে নিজের জমি চাষ করে এমন লোকের অনুপাতও পশ্চিম- 
বাংলায় কম। অন্য প্রদেশের তুলনায় অপরের জমি চাষ করে, বা 
দিনমজুবী করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি; ১নং জীবিকার পশ্চিম- 
বাংলায় মাত্র ৩২৩৪%, অথচ উত্তরপ্রদেশে তা ৬২২৭%। অন্যান্য 
প্রদেশে ৪ বেশি । পক্ষান্তরে দিনমজুরের অনুপাত পশ্চিমবাংলায় 
১২২৬% অথচ উত্তর প্রদেশে তা মোটে ৫৭১%, আসামে ১:৭৪%, 
বোন্বায়ে ৯০৫" এহতে বোঝা যায়, চাঁষ করলে কি হবে, চাষীর 
অবস্থা! এখানে অনেক হীন জমির মালিক চাষী বেশি লেই। 

দ্বিতীদতঃ দেখা যার, এখনে উপাজনকারীর অনুপাত ক্রমশঃই 
কমছে, পোঘ্যুবর্গের অনুপাত ক্রমেই বাড়ছে । কৃষির জীবিকাগুলিতে 
উপার্জনকারীর অনুপাত ছিল ১৯০১ সালে ১৯৮৭ ১৯১১ সালে ২৩৪%, 
১৯২১ দাঁলে ২৩৪%, ১৯৩১ সালে ১৮৫%১ ১৭৫১ সালে ১৪৯%। দেখা 
যাচ্ছে ১৯২১ সালের পর হতিই অন্রণাত কমছে, একজনের উপর ক্রমশ: ই 
বেশি পরিমাশ লোকে নিভর করতে আরম্ভ করেছে । এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
বাখ। যেতে পারে যে পূর্বে গ্রামাঞ্চলের ঘনত। এবং কৃধিনির্ভর লোকের 
অনুপাতের যে হিনাব দেওয়া হয়েছে তা হতে দেখা যায় ১৯২১ সাল 
থেকেই পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে দ্রুত অবক্ষয় দেখ দিয়েছে। 

ভঁতীয়তঃ দেখ। যার, এখানে ভূম)ধিকারী ও উপশ্বত্বভাগীর অনুপাত 
কমন-- মীত্র *৬। আনামে তা ৩৯ বোহ্ব!য়ে তা ১৯৮০%, মাদ্রাজে তা 
২১৭%। এ হতে একটা জিনিস বোঝা যায়; অবশ তার আরও' 
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প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে, কিন্তু এ হতেও বোঝা যায় যে এখানে ভূমির 
মালিকান৷ অন্ত প্রদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণে পুত্রীভূত। অল্প কয়েক- 
জনে হতেই তা এসে জড় হয়েছে। 

এর সঙ্গে বু অর্থনৈতিক গরমাণ আছে যা হতে কৃষির নিদারুণ 
সংকটের কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এ প্রনঙ্গে তার আলোচন। অবান্তর 
বলে মে আলোচন। করলাম না। সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রমেই চাঁধী জমির 
মালিকানা হারিয়ে ভগচাধী ব। দ্রিনমজুরে পরিণত হচ্ছে, জমির আয়তন 
ক্রমেই ছোট হচ্ছে_- এসব লক্ষণ স্পছুতঃই কবির অবক্ষয়ের লক্ষণ। ত' 
ছাড়! গ্রামাঞ্চলে খণভার সঙ্বন্ধে সম্প্রতি যে তদন্ত হয্সেছিল তা হতে 
জান যায় যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাধীদেরও কেবল খাগ্যসংগ্রহের জন্তই 
প্রধানতঃ খণ করতে হয়েছে এবং অনেক সময় জমি একেবারে বেচে দিতে 
হয়েছে । তা ছাঁড়। গ্রামাঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে কিভাবে এবং কি কারণে 
লোক চলে আসছে সেকথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি-__- তাও গ্রামাঞ্চলের 
অবক্ষয়ের এবং কৃষি সম্পকিত জীবিকাম্ম সংকটের প্রকুষ্ট চিহৃ। 


কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকা 


কযি-ব্যতিবিক্ত জীবিকাতেও চিত্র উজ্জ্বল নয়। যদিচকবি-ব্যতিরিক্ত 
জীবিকার অগ্রগতি পশ্চিমবাংলাতেই মনে হয় খুব বেশি, কিন্তু ভাল 
করে বিশ্লেষণ করে দ্বেখলে দেখা যাবে, এখানেও অবস্থ। অত্যস্ত 
সংকটপূর্ণ। তার বহু প্রমাণ আছে। ছু চারটি উল্লেখ করছি £__ 

(১) খেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, বহুকাল ধরে অনেকগুলি শিল্পে 
অবনতি ঘটছে । যেমন, পশ্চিমবাংলায় 01810090100 [10005 0159 
ুলিতে ১৯০১ সালে ৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, ১৯৫১ সালে ২৫৬ লক্ষ 
লোক নিযুক্ত ছিল, মাছধরায় শিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯০১ সালে ৮*২৫৯, 


৪৪ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


অথচ ১৯৫১ সালে মাত্র ৪৮,৩৭২। কতকগুলি খাছাসংক্রাস্ত শিল্পের 
অন্রূপ সংখ্যা ৩৫৫৬৭ এর জায়গায় এখন ১৫৫০৬। 11909595110 01 
£:91)5 ৪170. 001595এ ১৯০১ সালে ছিল ২০২৭৮০, ১৯৫১ সালে তা 
মাত্র ১১১৪১৩। কার্পাস শিল্পে ১৯০১ সালে নিযুক্ত উপার্জনকারীর 
সংখ্যা ছিল ৮৮৪৮৪, তা ১৯৫১ লালে ৭৬৬০৫। এইরকম ভূরি ভূরি 
উদ্দাহরণ দেওয়! চলতে পারে । 

(*) কুটারশিল্পের ক্ষেত্রেই এই অবনতি খুব বেশি প্রকট । কিন্তু 
তাঁবলে মনে করার হেতু নেই যে বৃহৎ শিল্পের খুব একটা অগ্রগতি 
হয়েছে। বুহৎশিল্পে দৈনিক নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা হতেই তা 
বোঝা যায়। ১৯০৯ তার সংখ্যা ছিল ৫৩২৮৩, ক্রমে ১৯৪৫ সালে 
তা হয় ৭০২৮২১। তারপর হতে ক্রমাগত কমতে কমতে ১৯৫১ সালে 
তা হয়ে দাড়িয়েছে ৬৪৮৩০৩। অথচ অন্ঠান্য প্রদেশ এদিকে খুব দ্রুত 
অগ্রসর হচ্ছে । নীচের পরিসংখ্যান থেকেই তা বোঝ যাবে-_ 


বৃহৎ শিল্লে দৈনিক নিয়েলিত লোকের সংখ্যা 


১৯৩৯ ১৪৯৪৫ ১৯৪৯ ১৯৫১ 
পশ্চিম বাংল! ৫৩২৮৩০ ৭৩০২৮২১ ৬৬৫ ০০৮ ৬৪৮৩০৩ 
বোশ্বাই ৪৬৬০৪৩ ৭৩৫ ৭৭৪ ৭৮৯৪ ৬৩৩ ৮০৮০৯৩ 
বিহার ৯৫৯৮৮ ১৬৮৪০৮ ১৫৫৩৩৪ ১৭৫৫ ৫৮ 
আসাম ৫২০০৩ ৫৮০৭০ ৬১১৩২ ৬৮৬১৪ 
মধ্যপ্রদেশ ৬৪৪৯৪ ১১০২৬৩ ৯৬২৭৩ ১১৫৯৭৮ 
মাদ্রাজ ১৯৭২৬৬ ২৭৯১৭৬ ৩২৩৯৫৩ ৪২২২৯১, 
উত্তরপ্রদেশ ১৫৯৭৩৮ ২৭৬৪৬৮ ২৩৩৮৩৭ ২২৪৫৫১ 


এর উপর মন্তব্য নিশ্রয়োজন 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিন্যাস ৪৫ 


(৩) যে পরিমাণ লোক কৃষিব্যটরিক্ত জীবিকায় জীব্নধারণ করে 
তার মধ্যে উপার্জনকারীর অনুপাত ক্রমেই কমছে। অর্থাৎ একজন 
উপার্জনকারীকে আগে যতগুলি পোষ্য পুবতে হত এখন তার চেয়ে 
বেশি পুমতে হচ্ছে । সেন্সাস রিপোর্টে (পুঃ ৫১৪ ) দেখা যায় ১৯০১ 
সালে প্রতি ১০০০০ লোকে কৃষিব্যতিপ্রিক্ত জীবিকায় উপার্জনকারীর 

খা! ছিল ৭৭০, 'এখন তা কমতে কমতে ১৯৫১ সালে হয়ে দাড়িয়েছে 
৬৭১ । এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বিহারী শ্রমিকেরা প্রায় তাদের 
পোয়া আনে না। স্থতরাং শুধু যি বাঙালী অমিকদের কথা ধরা যায় 
তহলে সহজেই বোঝ যায় পোস্ঠাবর্গের চাপ অনেক বেশি বেড়েছে । 

(৪) সেন্সাঁসে অপ্রধান জীবিকা বলে একটা কথা আছে! ষেলোক 
কারখানায় কাজ করে সেইটেই তার প্রধান জীবিকা হলেও সে হয়তে। 
দেশের জমি থেকেও কিছু পায় । পে ক্ষেত্রে শিল্প তার গ্রধান জীবিকা, 
রুবি তার অপ্রধান জীবিকা । দেখা যাচ্ছে, ব্ধমান বিভাগে সমস্ত কৃষি- 
ব্যতিরিক্ত জীবিকায় উপাঞ্জনকারীদের মধ্যে ১৯২১ জালে হাজারকরা 
মাত্র ৬ জন রুধির উপর অপ্রধাঁন জীবিকা হিসেবে অংশত নির্ভর করত। 
১৯৫১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে হাজার কর। ৮৩ জন ! অর্থাৎ 
শিল্প যাদের প্রধান জীবিক। তাদের9 আজ আবার পিছন ফিরে কৃষির 
উপর এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে । এই হতেই আমাদের 
পশ্চাদগতি বোঝা যায়। 

(৫1 তাছাড়! আর একটা কথ! মনে রাখতে হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে 
শ্রমিক বেশির ভাগই বাঙালী নয়-_- সাময়িক আগত অবাঙালীই বেশি। 
কাজেই শুধু বাংলাদেশবাসী ধরলে দেখা যাবে এক্ষেত্রেও জীবিকার সংকট 
ভুয়াবহ। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকার বেকারদের সন্বন্ধে যে অনুসন্ধান 


করিয়েছিলেন তা হতে দেখা গিয়েছে যে বাঙালীর! মোট জনসংখ্যার যত 
৩] 


৪৬ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


অংশ, মোট জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের অংশ জনসংখ্যার অন্ুপাতের চেয়ে 
শতকরা ২০ ভাগ কম, হিন্দীভাষীদের জনসংখ্যায় অন্ুপাতের তুলনায় 
জীবিকার অনুপাত ৩৫% বেশি, উড়িষ্ঠাবাসীদের ৭২% বেশি । সেইজন্ত 
বেকার সমস্যা বাঁডালীদের মধ্যেই নবচেয়ে বেশি । 

স্তরাং দেখা যাচ্ছে, কি কৃষিসংক্রান্ত জীবিকা, কি কৃধিব্যতিরিক্ত 
জীবিকা সব দিকেই সংকট খুব গভীর । 


বয়ন ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাত 


কোনও দেশের লোকবিম্তাসের আলোচনায় জনপাধারণের বয়ন ও 
স্ত্রী পুরুষের অন্পাঁতের গুরুত্ব আছে। প্রথমে বয়সের হিসাব দেখ! 
যা । নীচের হিসাব হতে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার বয়সের বিন্তাস 
বোঝা যাবে 


কোন্‌ ব্য়মের লে।ক মোট জনসংখ্যার শতকর! কত অংশ--পশ্চিমবাংলা 


১৯০৯ ১৯১১ ১৯২১ ১৯৩১ ১৯৪১ ৯৯৫১ 


'০-১৫ বছর ৩৭৭ ৩৭৬ ৩৬৬ ৩৭২ ৩৬৪ ৩৭৫ 
১৫-৫৫ বছর ৫৩১ ৫৩৩ ৫৪২ ৫৫০ ৫3৪৬ ৫৭৪ 
৫৫ বছর ও তদৃধর্ব ১০"২ ৯১ ৯২ ৯-৮ ৯০ ৫১ 


দেখা যাচ্ছে ০-১৫ বছর পর্যন্ত বয়সের অন্ুপাত বিশেষ কোনও বদল 
হয়নি । কিন্তু ১৫-৫৫ বছরে আগের দিকে বিশেষ বদল না হলেও 
১৯৫১ সালে তা বেড়েছে__ তেমনি ৫৫ ব্ছর বা তদূধ্ব বয়সের লোকের 
অনুপাত অনেক কমে গিয়েছে । এর কারণ কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হয়, শরণার্থী আশমনের জন্যই কি এরকম বদল ঘটল? কিন্তু তা নয়। 
কারণ, শরণার্থীদের মধ্যে সরকার যে অনুসন্ধান কিছুকাল আগে 
করেছিলেন তা হতে জানা যায়, তাদের মধ্যে ০-১৫ বছর শতকর। 
৩৬:৫%) ১৫-৫৫ বছর ৫৭৫ ভাগ এবং ৫৫ বছর ও তদৃধ্ব ৫৯%। 
ক।জেই তাঁদের চেহারা মোটামুটি মোট জনসংখ্যারই মত, তাঁদের জন্য 
এতখানি বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে কি পঞ্চাশের মন্বস্তরে 
ছেলের এবং বুড়োরা মরে যাওয়ার ফলে এমন হয়েছে? সেন্পসাস 
প্পোর্টের ৩৩১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে পশ্চিম্বাংলায় ছুভিক্ষে মৃত্যু 
৪৮৭ লাখ লোকের-- অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ২%। যদি ধরা 


৪৮ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


যায় সব মৃত্যুই ঘটেছে সর্বেচ্চ বয়সে তাহলেও অন্গপাত কমে ৯% থেকে 
বড় জোর কমে ৭% হতে পারত, তার চেয়ে কমত ন1। এক্ষেত্রে বনু 
অন্ত প্রদেশাগতদের অবস্থানই এই বদলের প্রধান কারণ বলে অনুমিত 
হয়, কেননা! কেবল কর্মক্ষম বয়সের লোকই কাঁজ করতে আসে, বরস 
হলে দেশে ফিরে যায়। 

পশ্চিমবাংলায় এখন প্রতি ১০০০ পুরুষে মাত্র ৮৫৯ জন স্ত্রীলোক 
আছে। অন্য প্রদেশ।গত লোকের জন্যই এরকম ঘটেছে, কারণ যারা 
কিছুকালের জন্য কাজ করতে আমে তারা কচি সপরিবারে আসে। 
সেইজন্য বহিরাগতদের বাঁদ নিয়ে যদি শুধু এই প্রদেশে যারা জন্মেছে 
তাদের হিসাব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে প্রতি ১০০৭ 
পুরুষ ৯২০ জন প্রীলোৌক আছে। (সেন্সাস রিপোর্ট ৩০৮ পুষ্ঠা) আর 
শুধু বহিরাগতদের মধ্যে দেখা যায় প্রতি ১০০০ পুরুষে এামাঞ্চলেও মাত্র 
৪২৬ জন স্ত্রীলোক, শহরাঞ্চলে আরও কম, ৩৩৫ জন স্ত্রীলোক । পশ্চিম 
বাংলায় এখন ১"৩৩ কোটি পুরুষ এবং ১১৪ কোটি শ্বীলোক। 


জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং লোকবৃদ্ধি 


আমাদের লোকপংখ্যা খুব বুদ্ধি পাচ্ছে এ অভিযোগ অহরহ শোঁন। 
যায়। কথাটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবাঁংলায় যত 
জন্ম মৃত্যুর রেজিস্টারী হয় তাঁহতে দেখা যাঁয় এখানে জন্মের হাঁর প্রাতি 
হাজার লোকে ২০৫, আর মৃত্যুর হার ১৮৯ । তাহলে বাচার হার হাজার 
করা মাত্র ১৬। অন্য দেশের তুলনায় তাঁ মোটেই বেশি নয়। কিন্ত 
সেন্সাম রিপোর্টেই স্বীকার কর! হয়েছে বে আমাদের জন্মরেজিস্টারী 
খুব নিখুত নয়, সব জন্ম রেজিন্টারী হয় না। সেন্সাম রিপোর্টে সেইজুন্ 
অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪১-৫০ সালের মধ্যে হাজারকব। জন্মের হার 
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৪১ বা ৪২ এর কাছাকাছি হবে। তা হলে বাচার হার অনেক বেড়ে 
যায়, হাজারকরা ২২ বা ২৩ হয়ে দীড়ায়। সংখ্যাতাত্বিক ও সমাজ 


শান্ীদের মতের ১০০ হতে যে ফল বার হয় তাকে জন- 


সাধ(রণের 0$9195108] 1১০910 এর স্থচী বল] যায় । এই সুচী বাড়লে 
বল! যায় জনসাধারণের 10910951581 1)5016 ভাল হচ্ছে, অর্থাৎ জন 
সংখ্যা বুদ্ধি পাবে। এই সুচী সম্প্রতি বাড়ছে । ১৯০১-১০ সালে 
তা ছিল ১০১৩, ১৯১১-২০ সালে ৯২১, ১৯২১-৩০ সালে ১১১২, 
১৯৩১-৪০ সালে ১৩০৭ ১৯৪১-৫০ সালে ১১৩২1 এ হতে অন্গমান 
হয়, জনসংখ্য। বাড়বে । 


বস্তুতঃ তা বাড়ছেও। পূর্বে উল্লেখ করেছি, আগে আমাদের জন 
সংখ্যার একটা চক্রবৎ আবর্তন ছিল-_ একবার কমত একবার বাঁড়ত। 
এই কমার কারণ ছিল নীনাঁবিধ-- বেশির ভাগই অবশ্য দুভিক্ষ ব| 
মহামারী | কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে এই চক্রবংৎ আবর্তন বন্ধ 
হয়ে গিয়ে লোকসংখ্যা কেবলই বাঁড়ছে। তাঁর উপর জন্মমৃত্াারের 
উন্নিখিত স্তচী থেকে মনে হয় জনসংখ্যা বাঁড়বেই । সহজবুদ্ধিতেও একথা 
বোঝা যায় । আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রচুর চেষ্টা হচ্ছে 
তার ফলও ফলতে শুরু করছে । গত দশ বছরের মৃত্যুহার আলোচন৷ 
করলে দেখা! মায় মৃত্যুহার ধীরে ধীরে কমছে। কিন্তু সেইসঙ্গে জন্মহার 
কমছে না। বাস্তবিক তা কোনও দেশেই কমে না। লোকসংখ্যাতব্ের 
একটি সাধারণ সত্য হল এই যে জনসাধারণের আধিক অবস্থার উন্নাতি 
হলে ক্রমে ক্রমে জন্মহার কমে। কিন্তু সে কমে অনেক দেরীতে, সদ্য 
গদ্য কমে না। সেইজন্য মাঝে একটা লময় আসে যখন মৃত্যুহার কমে 
অথচ জন্মহার কমে না, ফলে জনমংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এনিয়ে অবশ্য 


৫০ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


অনেক তর্ক আছে, কিন্তু সেসব তর্ক ছেড়ে দিয়েও বল! যায় আমরা 
মোটামুটি এইরকম অবস্থাতেই পৌছেছি এবং এখন কিছুকাল জনসংখ্যা 
বাড়বে এই কথাই ধরে নেওয়া! উচিভ। 

কিন্তু এত সব্চেও একথা কি বলা ধায় যে আমাদের জনমংখ্যা খুবই 
বেশি বাড়ছে? সব দ্রিক বিবেচন। করলে তা ব্ল। যায় না। পশ্চিম- 
বাংলায় গত আশি বছরে জনসাধারণের নীট হ্রাসবৃদ্ধি এইরকম-__ 
১৮৭২ সাল হতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নীট বৃদ্ধি ২০৫%, ১৯২১-৫১ সালের 
মধ্যে নীট বৃদ্ধি ৫১৩০1 যদি কেবল ১৯০১ সাল হতে ১৯৫১ সাল ধর: 
যায় তাহলে নীট বুদ্ধি ৫৬:৭,| অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে প্রতি 
বছর মাত্র ১১%। কেবল গত ত্রিশ বছরের হিসাবে গড়পড়তা 
বাৎসরিক বৃদ্ধি ১৭%। এ হার খুব বেশি নয়। ১৭৫১ আলে বনু 
শবণার্থাও আছে। তাদের বাদ দিলে দেখা যায ১৯০১-৫১ সালের মোট 
বুদ্ধি ৪৩৪, অর্থাৎ গড়পড়তা বাৎসরিক ১ এরও কম। শরণাথাদের 
বাদ ?দয়ে ১৯৩১-৫১ সালের নীট বুদ্ধি ২৮৬% অথাৎ বাৎসরিক গড়- 
পড়ত বৃদ্ধি ০১৫, এর কাছাকাছি । কোনমতেই এ হার বেশি বলা 
যায় না। সেন্জান রিপোর্টে উদ্ধত তথ্য থেকে জানা যায় ১৭৫০ হতে 
১৯০* এই দেড়শ বছরে জগতের লোকসংখ্যা বেড়েছে ১২১% অর্থাৎ 
গড়পড়তা বাৎসরিক প্রায় *৮০,। বিভিন্ন দেশের অনুরূপ গড়পড়ত 
বাৎসরিক বৃদ্ধির হিসেব :- মুরোপ ১২১৯ উত্তর আমেরিকা ৪০৯1 
গ্রেট ব্রিটেনের হিসেব নিলে দেখা যাঁয় ১৮০১ সাল হতে১৯৪১ সাল 
প্যস্ত প্রত্যেক কুড়ি বছরে শতকর! মোট বুদ্ধি পেয়েছে এই রকম-_ 
১৮০১-২১ সালে ৩৪৮ ১৮২১-৪১ সালে ৩২ ১৮৪১ ৬১ সালে ২৫০, 
১৮৬১-৮১ সালে ২৮7 ১৮৮১-১৯০১ সালে ২৫% ১৯১-২১ সালে ১৬%% 
১৯২১-৪১ সালে ৯%। অনেক সময়ই ত। গড়পড়তা বাৎসরিক ১% এর 
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বেশি, যদিচ ইদানীং তা কমে গিয়েছে । তা ছাড়। ফ্রান্স বাদ দিলে 
পশ্চিম যুরৌপের অনেক দেশের জনবৃদ্ধির হারই এর চেয়ে বেশি । সুতরাং 
আমাদের দেশে বৃদ্ধিহার যে খুব বেশি এমন কথা মোটেই বলা যায় না। 
আসল কথা হচ্ছে আমাদের অধিক দুর্দশা এতই বেশি যে সামান্ত 
বৃদ্ধিতেই আমাদের ত্রাহি ত্রাহি করতে হয় সেইজন্য ভোগট (০৪৫) 
এর মতো নব-মালথুসীয়দের কথায় ভয় না পেয়ে আমাদের আপল নজর 
দিতে হবে আখিকলমগ্তা সমাধানের | তার সঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রণের যে 
দরকার নেই এমন কথা বলছি না কিন্তু মেইটেই একমাত্র কথা! নয়। 


লোক-চলাচল ও বহিরাগত 


পূবে আলোচনা-প্রসঙ্গে সামান্ত উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবাংলার 
মধ্যে লৌকচলাচলের মোটামুটি চেহারা কি। ভাতে দেখা গিয়েছে, 
সব চেয়ে বেশি লোক আসে শিগাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে । এখন 
লোৌক-চলাচলের কথাট। আর একটু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব, 
কেননা পশ্চিমবাংলাঁয় বহিরাগতের সংখ্যা খুব বেশি । লোঁক-চলাচলকে 
তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পরে; প্রথমতঃ, এই প্রদেশের 
মধ্যেই একজারগা! থেকে অন্য জায়গায় লোকের বাওয়া-আসা। এরই 
উল্লেখ পুবে করেছি । সাধারণতঃ জীবিকার চেষ্টায় শিল্পাঞ্চল অভিমুখেই 
এর গতি। কিন্ত তা ছাড়াও লোকচলাচল আছে। তার মধ্যে 
প্রথম হল, ভারতবষেরই অন্য প্রদেশ থেকে লোক পশ্চিমবাংলায় 
আমছে এবং পশ্চিমবাংলার লোক সেই সব প্রদেশে যাচ্ছে । 
দিতীয়তঃ ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য রাষ্টে অনুরূপ বাওয়া-আসা | 

এর মধ্যে প্রথমে এই প্রদেশের ভিতরের লোক যাওয়া-আসার 
হিসেবটি উদ্ধৃত করহ্ি। মনে বাখতে হবে, এ হিসেব সবই এই 
প্রদেশের লোকের, বাইরের লোকের নয় । 


জেলার মোট জেলার মোট জেলার মোট 
লোকনসংখ্যার লোকসংখ্য।র লোকসংখ্যার 
শতকরা কত অংশ  শতকর। কত অংশ শতকর1 কত অংশ 
অন্য জেলার অন্য জেলায় নীট বাওয়া আসা 
গিয়েছে আস। (47), যাওয়া (--) 
১৯৫১ ১৯২১ ১৯৫১ ১৯২১ ১৯৫১ ১৯২১ 
বর্ধমান ৭*৩ ৬৪ ৫১ ৪৯) ১৯ 1২৭, 


বীরভূম ৩১ ৩০ ১৩১ ৪+১  -_১০০ ১১ 


লোক-চলাঁচল ও বহিরাগত 


জেলার মোট 
লোকসংখ্য।র 
শতকরা কত অংশ 
অন্ত জেলার 
বীকুড়। ০৮ ঠংগী 
মেদিশীপুর ৩৪. ০৯ 
হুগলী ৮১ ১১৬ 
হাওড়! ৭১ ৫৩ 
২৪-পরগণ। €"৫ ৬২ 
কলিকাতা ১২৩ ৩০'৩ 
নদীয়া ৩৮ ৩২ 
মুশিদাবাদ ১৭ ২৯ 
মালদহ ১৬ ৩৯ 
পঃ দিনাজপুর ২০ ২৫ 
জলপাইগুড়ি ২৯ ৫২ 
দঁজিলিং ১৫ ৩০ 
কুচবিহার ০৫ ৬৩ 


জেলার মোট 
লোকসংখ্যার 
শতকরা কত অংশ 
অন্য জেলায় 
গিয়েছে 
৭১ ১১৯ 
৬৩ ৫৩ 
৭৯ ৭"৭ 
৯৫ ৫৩ 
২৯ ০৩ 
৫*৭ ৪” 
৫৮৮ ৭০ 
৪"০ ৭*২ 
৩৩ তত 
১৬ ১-১ 
১১ ১৭ 
২৮ ১৮ 
২৩ ৪*২ 


জেলার মোট 

লোকপংখ্যার 
শতকগ! কত অংশ 
নীট যাওয়া আসা-_ 


৩৩ 
২৬ 
4০২ 
_-5৯ 
২৬ 
৬৬ 
সই ৩ 
১৩ 
১৭ 
4০৪ 
১৭৮ 
- ৮১৩ 


১ ৮ 


আসা (7), মাওয়া (-) 


১০২ 
--88 


1৩৯ 


1১৯ 
+২৫"৭ 
সত চা 
"778৩ 
শ-১৭ 
1১৪ 
1৩৫ 
+১২ 
+২"১ 


দেখ। যাবে, বাকুড়া বা বীরভূমের মত অন্ুর্বর জেলা থেকে যাওয়ার 
পারমাণই বেশি, আর বর্ধমান হুগলী চবিবশ-পরগণা কলকাতা 
জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুর ( অর্থাৎ শিল্পাঞ্চল এবং চাঁবাগান 


এলাকায়) যাওয়ার চেয়ে আসার পরিমাণ বেশি । 
এরপর ভারতবর্ষের মন্ত প্রদেশের সঙ্গে আমাদের যাওয়া-আপার 


৯৬ 


হিসেব দিচ্ছি-_ 


৫৪ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


(হাজারে) (হাজারে ) (হাজারে ) 
ভারতবষের অন্য প্রদেশ ভারতবর্ষের অন্ত আসা যাওয়ার 
থেকে আস! প্রদেশে যাওয়। নীট হিপাব, 
আসা (+) যাওয়া ( - 
পশ্চিম্বাংলা ১৮৮১ ৩১১ -(১৫৭০ 
বর্ধমান ২৩৫ ৩১ 1 ২০৪ 
হুগলী ১০৪ ২১ + ৮৮ 
হাওড়া ১০৬ ১ + ১০৩০ 
২৪ পরগণা ৩৫০ ১৪ 4 ৩৩৬ 
কলিকাতা ৬৭৭ ৪৫ + ৬৩২ 
জলপাইগুড়ি ১২২ ৫ 4 ১১৭ 


দেখা যাচ্ছে, ভারতবধের অন্ত অংশ থেকে পশ্চিখবাংলায় এসেছে 
১৮৮১ লক্ষ, গিয়েছে ৩:১১ লক্ষ, অর্থাৎ মোটের উপর ১৫*৭০ লক্ষ নীট 
এসেছে । তার মধ্যে মাত্র করেকটি জেলাতেই নীট এসেছে ১৪৫৭ লক্ষ। 
এইটেই হল শিল্পাঞ্চল এবং জীবিকার প্রধানতম ক্ষেত্র ।১১ সেখানেই অন্য 
প্রদেশাগতের প্রাছুর্তাব বেশি । পূর্বেই বলেছি এরা স্থায়ী বাসিন্দা নয়, 
হতেও চায় না__ কারণ 'এদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে প্রীলোকের 
খখ্য! গ্রামাঞ্চলে ৫৩৭, শহবাঞ্চলে ৪৩৯, মোট ৪৫২ এনু মধ্যে বিহার 
থেকে এসেছে ১১৯৯ লক্ষ, খিভাবে গিয়েছে ১৩৭ লক্ষ? উত্তর প্রদেশ 
থেকে এসেছে ২৯৫ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে ৭৪৯ লক্ষ; উড়িস্তা হতে 
এসেছে ২'০২ লক্ষ, উত্ভিধ্যায় গিয়েছে ০৩৪ লক্ষ । এই তিনটি প্রদেশই 
প্রধান। 
এইবার ভারতের বাইরের রাষ্্রগ্ুলির সঙ্গে লেক যাওয়াআস'র 


১১ এই প্রসঙ্গে ২৩ পৃষ্ঠয় উদ্ধ ত 'স্বাভানিক” ও “প্রকৃত জনসংখ্যার হিসেব 
স্মরণীয় | 


লোক-চলাচল ও বহিরাগত ৫৫ 


কথা বলব। এর মধ্যে একটি খুব বড় অংশ হল পাকিস্থান হতে আগত 
শরণার্থীরা । ১৯৫১ সালে তাদের হিসাব ছিল এইরকম-_পশ্চিম- 
বাংলায় মোট ২০৯৭ লক্ষ, তার মধ্যে বর্ধমানে ৯৬০০০, বীর্ভূমে ১২০০০, 
বাকুড়ায় ৯০০০, মেদ্িনীপুরে ৩৪০০০, হুগলীতে ৫১০০০, হাঁড়ায় 
৬১৯০০) চব্বিশ-পরগণায় ৫ লক্ষ ২৭ হাজার, কলিকাতায় $ লক্ষ ৩৩ 
ঠাঁজার, নদীয়াফ ৪ লক্ষ ২৭ হাজার, মুখিদাবাদে ৫৯০০০, পশ্চিম 
দিনাজপুরে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, জলপাই গুড়িতে ৯৯০০০ মালদহে ৬০০০০ 
দাঞ্জিলিঙে ১৬০০০, কুচবিহারে ১ লক্ষ । দ্রেখা যাবে চব্বিশ-পরগণা, 
কলিকাতা ও নদীয়াতেই উদ্বান্তদের সবচেয়ে ঘন বপতি। এছাড়া শরণাথা 
ন্য় এমন পাকিস্থানীর সংখ্য। পশ্চিমবাহলায় ৫,১৯১৮৬৭ । 

নেপাল ও পিকিম থেকেও অনেক লোক আসে। ১৯৫১ সালে 
পশ্চিমবাংলায় তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৯৫১৫৮৬। তার মধ্যে 
কলিকাতায় ১০,৮৩১, জলপাইগুড়িতে ২৬৮৬৩, দাজিলিডে ৪,১০৬ এবং 
কুচবিহারে ৯,০৯৭ | এছাড়া জগতের অন্তান্ত দেশ থেকে যে লোক 
আমে তার সংখ্য। খুব ধেশি নয়-- পশ্চিমবাংলায় মোট ২৬,৭০৪ । তার 
মধ্যে বিলেতের লোক হল মাত্র ৬৮২৫ | 


সাক্ষরতা, ভাষা ও ধর্ম 


এবারকার সেন্সামে দেখা যায়, পশ্চিমবাংলার় মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ২৪:৫১, সাক্ষর। শুধু পুরুষদের মধ্যে সাক্ষর ৩৪"৭%, শুধু 
সত্রীলোকদের ১২'৭%। কেবল গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ নিলে লাক্ষর 
১৭-৭%, তাঁদের মধ্যে শুধু পুরুষ ২৮১%, শুধু জ্ীলোক ৬.৭%। আর শুধু 
শহ্রাঁঞ্চলে জনসংখ্যায় ৪৫২), সাক্ষর, তাঁর মধ্যে শুধু পুরুষ ৫১৮% সাক্ষর 
শুধু স্বীলোক ৩৫-১%। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের তুপনায় অবশ্ত এ কিছুই 


৫৬ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


নয়, কারণ সেখানে অনুবূপ হিসেব হল মোট জন্সংখ্যায় ৪৫৮, শুধু পুরুষ 
৫৪৮%৮ শুধু জ্ীলোক ৩৭*০% গ্রামীঞ্চলের মোট জনসংখ্যার মধ্যে 
সাক্ষর ৪৪'৪%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ধরলে ৫৩৮০৮ শুধু স্ত্রীলোক ধরলে 
৩৬০%। আর শহবরাঞ্চলের মোট জনসংখ্যায় ৫১:৩%, তার মধ্যে 
শুধু পুরুষ ৬০০, শুধু স্ীলোক ৪২:৪%। তবে ভারতবর্ষের অন্ঠান্ 
“ক* শ্রেণীর বাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কাছাকাছি কেবলমাত্র 
বোম্বাই । সেখানে মোট জনসংখ্যার ২৪১% স্বাক্ষর, শুধু পুরুষদের 
মধ্যে ৩৪৯% সাক্ষর, শুধু স্লীলোকদের মধ্যে ১২৬%,। অন্যান্য রাজ্যে 
সাক্ষরতা অনেক কম। সবচেয়ে কম হল বিহারে, মাত্র ১১৯%, 
তার মধ্যে শুধু পুরুষ ১৯*৯%, শ্ধু স্ত্বীলোক ৩৮ । সেখানে 
গ্রাম'ঞ্লের স্ীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতা তো! মাত্র ১৫০: । 

কিন্তু এতে পশ্চিমবঙ্গেব উল্লসিত হবার কোনও কারণ নেই। 
বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায়, শুধু সাক্ষরতার কথা বাদ দিয়ে যাবা আরও 
কিছু লেখাপড়া শিখেছে তাদের কথ! ধরলে অবস্থা অন্য রকম দেখ! 
যাবে। সকলেই জানেন এদেশে যারা একবার সাক্ষর হয় তাদের 
অনেকেও চর্চার অভাবে পরে নিরক্ষর হয়ে পড়ে একথা বারবার 
শিক্ষাবিভাগ্র নানা রিপোর্টে স্বীকৃতও হযেছে । তাছাড়। কোনরকমে 
কয়েকটা অক্ষর লিখতে পারলেই কাজ চালাবার মত ন্যুনতম বিছ্ঠ। 
হয়েছে মনে করা অন্ততঃ আজকের দ্রিনে জনায়ত্তরাষ্ট্রে ঠিক নয়। 
সেইজন্য যদি আর একটু লেখাপড়া জানাদের হিসেব ধরা যায় তাহলে 
দেখা যাবে, সারা পশ্চিমবাংল। অন্ধকার-_ কেবল যত আলো কলিকাতায় । 
যেমন মধ্য পরীক্ষা পাশ লোকের সংখ্য! পশ্চিমবাংলায় মোট ৪১ লক্ষ 
৪৩ হাজার তার মধ্যে ১৮৭% কলিকাতায় । সাড়ে তিন ল্দ 
ম্যাটিকুলেশন পাশের ৩৭৬% কলিকাতায় । ৫৯,৩৫৯ গ্রাজুয়েটের 


লোঁক-চলাচল ও বহিরাগত ৫৭ 


মধ্যে কলিকাতায় ৫২'৫% | এম-এ বা এম-এস্‌ পি-পাশকরা লোকের 
মধ্যে ৫৯৮% কলিকাতায়। ভাক্তারী ডিগ্রীপ্রাপ্ত ১৬১৫৫ লোকের 
মধ্যে কলিকাতায় ৬৫৮৮ (পুরুষ ৬,২৩৪ স্ত্রীলোক ৩৫৪) অর্থাৎ ৪০:৮%। 
বিলেতের ডিগ্রী ব| ভিপ্লোমাধারীদের মধ্যে ৭৯'৫% কলিকাতায়। 
আর অধিক লেখার প্রয়োজন নেই । এ হতেই বোঝা যায় বিদ্ভাব 
আলো কলিকতাতেই উজ্জল, বাকী জায়গায় বড় বেশি অন্ধকার । 

পরিশেষে ভাষার কথা উল্লেখ করে পরিমমান্তি করি । আমাদের 
দেশে ভাষার শেষ নেই, পশ্চিমবাংলাতেও ভাধাবৈচিত্র্য বড় কম নয়। 
১৯৫১ সালেব সেন্নামে মোট ১১৬টি ভাষার হিসেব পাওয়। যায়। 
তার মধ্যে দেশবিদেশের নানা ভাষা আছে। তার মধ্যে ভারতের 
ভাষা মোট জনপংখ্যার ৯৮৬২% লোকে বলে। পশ্চিমবাংলার থোট 
জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা মাতৃভাষা শতকরা ৮৪'৬২%% হিন্দী মাতৃভাষা 
৬৩৫% সাওতাপি ২৬৭% উদ্দ ১৮৪, নেপালি ০"৭%) ইংরেজী 
মাতৃভাষা ০১৫'%। কিন্তু দ্বিতীয় ভীষ। হিসেবে ইংরেজী ব্যবহার করে 
এমন লোকের সংখ্যা অনেক । 

এই প্রসর্গে ধর্মের কথাটাও উল্লেখ কর! যেতে পারে । পশ্চিমবাংলার 
মোট জনসংখ্যার ৭৮-৪৫% হিন্দু, ১৯৮৫% মুনলনান, ০*৭০% খৃষ্টান, 
৯২% শিখ । তা] ছাড়া আরও ধর্ম আছে ষা সংখ্য।য় বেশি নয়। 


কথাশেষ 


সংক্ষিপ্ত পুন্তিকার পরিসরে পশ্চিমবাংলার জনবিন্যাসের প্রধান প্রধান 
কয়েকটি কথ। মাত্র উল্লেখ করা সম্ভব হল। বস্তুতঃ এই আলোচন৷ 
অতি বিরাট এবং অতি বিচিত্র । বিশেষতঃ ১৯৫১ সালের পশ্চিমবাংলার 
সেন্সাম রিপোর্ট এক অসামান্ত কীতি, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার 
সম্বন্ধে কত যষেজিনিস কত যে আলোচনা একত্রিত আছে তার ইয়ত্া 
নেই। তাছাড়া ইতিহাসের দিক দিয়েও বাংলাদেশ বড় বিচিত্র । 
পুর্ব পশ্চিম ও উত্তরে পাহাড়ের মেখলার মধ্যে নদীমাতৃক এই সমতল 
হ্য।মল বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল-_ তার ম।নুমের চেহারা, তার ভাষা, 
তার সমাজ, তার জীবনযাত্রাঁ- সবই একটু আলাদা । তার মধ্যে 
ধীরে দ্বীরে কত পরিবর্তন হচ্ছে, কিভাবে গ্রাম ব্দলাচ্ছে শহর বদলাচ্ছে, 
পুরোনো যে সব শহর একদা পলীবাংলার সমৃদ্ধির প্রতীক ছিল সেসব 
কেমন করে বারে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে, নতুন চেহারার শহর গড়ে উঠছে 
অন্য জায়গায়, তার পিছনে জাগছে অন্য ধরণের প্রেরণা, কলকাতা 
ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, সারা দেশের বিদ্যার আলো সেখানেই, অথচ 
পল্লীবাংলা সে আলো হতে বহুলাংশে বঞ্চিত-_ এ সব তথ্য খু'টিয়ে খু'টিয়ে 
অন্থসন্ধান করলে বাংলার এক বিচিত্র ছবি ধরা পড়ে। তার উপর 
ব্গবিভাগ হওয়ায় তো! বাংলার চেহারাই বদলে গিয়েছে । শিল্প ও 
কৃষি, শহর ও গ্রথম, রাঁঢ়ের কক্ষতা ও “বঙ্গের সরস শ্বামলতা_ এই 
ছুই মিলিয়েই তো বাংলাদেশ ছিল। এখন তার সে চেহারাই নেই । 
এ শিয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচন! চলুক, কারণ পশ্চিমবাংলাকে 
প্রক্কৃতভাবে বোঝবার জন্য তার বিশ্বে গ্রয়োজন আছে । 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 


॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
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প্রতি গ্রন্থ আট আন! 


সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ 

কুটিরশিল্প ॥ শ্রীবাজংশেখর বসু । চতুর্থ খুদ্রণ 

ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । চতুর্থ মুদ্রণ 
বাংলাপ ব্রত ॥ বনীক্্রনাথ ঠাকুর | তৃতীয় মুদ্রণ 
জগদ্দীশচন্দ্রের আবিষ্কীর ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভক্টীচাধ। তৃতীয় মুদ্রণ 
মায়াবাদ ॥ মহামহে।পাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কতকষণ | ততীয় মুদ্রণ 


"৭1 ভাতের খনিজ ॥ শ্রারাজশেখর বস্থ ॥ তৃতীয় মুদ্রণ 
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বিশ্বের উপাদান ॥ শচারুচক্্র ভট্টাচার্ধ। তৃতীয় ঘুদ্রণ 

হিন্দু বসায়নী বিচ্যা ॥ আচার প্রফুল্লচন্দ্র রায় । দ্বিতীয় দুদ্রণ 
নক্ষত্র-পরিচয়॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । তৃতীয় নুদ্রণ 

শারীরবৃন্ত ॥ ভ্টর রুদ্রেন্্কুমীর পাল। তৃতীয় মুদ্রণ 

গ্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর স্বকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগত্ ॥ শ্প্রিয়দারঞচন রায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
আমুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধায় গণনাথ সেন । দ্বিতীর মুদ্রণ 
বঙ্গীয় নাটাযশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
রঞ্তনদ্রব্য ॥ ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবতাঁ । দ্বিতীয় দুদ্রণ 

জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী । দিতীয় মুদ্রণ 
যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদ] | দ্বিতীয় মুক্রণ 
রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 

জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত 

বাংলার চাষী ॥ শ্রীশাস্তিপ্রিয় বন্থ। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বন্থু। তৃতীয় মুদ্রণ 

দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রাউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বেদাস্ত-দর্শন ॥ ডর রমা! চৌধুরী । ছিতীয় মুদ্রণ 

যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
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রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুঞ্ঠ। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ভারতের বনজ | শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দর্ত 
ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোধ দত্ত। দ্বিতীয় ঘুদ্রণ 

শিল্পকথ! ॥ শ্রীনন্দলাল বন্থু। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

বাংল! সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্ীরজনীকান্ত গুহ 

বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞগ্জন খাস্তগীর । দ্বিতীয় মুদ্দণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজা ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 

হিন্দ সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুপী ও শ্রাইন্দির! দেবী 

প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅনিয়নাথ সান্যাল 
কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রথগেন্দ্রনাথ মিত্র 

বিশ্বের ইতিকথ। ॥ শ্রীন্ুশৌভন দন্ত 

ভারতীয় সাধনার এক্য ॥ ডকুর শশিভষণ দাশগুপ্ত । দ্বিতীয় মণ 
বাংলার সাধন] ॥' গ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রী | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন বায় 

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর স্থকুমার সেন 
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্তবাদ ॥ এ্প্রমথনাথ সেনগুপ্ত 

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোব 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রানিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অভিব্যক্তি ॥ শ্রারবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হিন্দু জ্যোতিবিষ্ঠ1! ॥ ডর সকুমাররঞগুন দাশ্‌ 

ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীহুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্্রী 

আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী 

আধুনিক চীন ॥ থান মুন শান 

প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
নভোরশ্মি ॥ ডক্টর স্থকুমারচন্্র সরকার 

আধুনিক যুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায় 
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উপনিষদ্‌ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 

শিশুর মন ॥ ডক্টর স্থখেনলাল ব্রহ্মচারী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্ববিষ্তা ॥ ডক্টর গিরিজ।প্রসন্ন মভ্মদার 
ভাঁরতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভারতশিল্পে মৃতি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররগ্জন বায় 

ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্গ 

টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল স্থুর 

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্মী 

শিক্ষা প্রকল্প ॥ শ্রীধোগেশচন্দ্র বায় বিদ্ঠানিধি 

ভারতের বাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্ত্রশেখর ঘোষ 
সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণপদ ভট্রাচা্ 

দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

তেল আর ঘি ॥ ভক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

প্রাচীন বঙ্গসাহিতো হিন্দুমুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমৌহন সেন শাস্ত্রী 
বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েশ্রমোহন চৌধুরী 

বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরপ্ন সেন 

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্চন বায় 
ভারত ও ম্ধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাগচী 

ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টুর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবৌধচন্দ্র বাগচী 

বৈদিক ধেব্তা ॥ শ্রবিষুপদ ভট্টাচার্য 

বঙ্গলাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার স্ত্রীশিক্ষা! ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

গণিতের রাজা ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দো।পাস্যায় 
রসাঞ্জন ॥ ডবীর বামগোপাল চট্োপাধ্য।য় 

নাথপস্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মলিক 


৮৯ । 
৯৩ | 
৯১। 
৯২ । 
৯৩। 
৯৪ | 
৯৫ | 
৯৬। 
*৯৭ | 
৯৮ | 
৭৯ | 
১০০ | 
১৯০১ | 
৯১৩২ | 
১০৩ | 
১০৪ | 
১০৫ | 
১০৬। 


সরল ন্যায় ॥ প্রীঅমবেন্দ্রমোহন ভট্টাচাষ 
খাছ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রাীকালীচরণ সাহ! 
ওড়িয়৷ সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 
অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীস্থ্ধাংশ্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমৃল্যচন্দ্র সেন 
ভাইটামিন ॥ ভক্টর রুদ্রেন্্রকুমার পাল 
মনস্তত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীগ্রবোধচক্্র সেন 
সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ধন্ুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
সিংভলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ গ্রমণীক্্ভৃষণ গুপ্ 
তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবতী 

ংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 
কুইনিন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত 


১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীহ্খময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাক্ধী 


৯০৮ । 
১৩৯ | 
১১০ | 
১১১ । 
১১২ । 
১১৩। 
৯১১৪ | 
+১১৫ | 
১১৬। 


সৌন্দর্ধদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 
পোসিলেন ॥ শ্রীহীরেন্ত্রনাথ বস্থু 
কয়ল] ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার 
পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুপ্ুয়প্রসাদ গুহ 
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ আতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ডাকের কাহিনী ॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় 
হীরকের কথা ॥ শ্রী অমিয়কুমার দত্ত 
পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 
সচিত্র 





ঘ্বাইিলনিউ,লন 


বিশ্ববিষ্ভাসংগ্রহ | সংখ্যা ১০১ 
প্রকাশ ১৩৬১ ফাল্গুন 


মূল্য আট আনা 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী ! ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড | ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯ 


৩.১ 


ভূমিক। 


ধন্র্বেদ নামক নিবন্ধটি হরপ্রস।দ-সংবর্ধন-লেখমালার অন্তর্গত ছিল। অধিকাংশ 
পাঠকের পক্ষে তাহ দুপ্রাপ্য হইয়াছিল। এ কারণ ইহা পৃথক পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল। পাঠক শেষের পরিচ্ছেদটি পড়িলে বুঝিবেন, প্রাচীন ভারতে 
বন্দুক ছিল না। এ বিষয়ে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছ! হইলে মতপ্রণীত 
47097 17502011726 (501, 1২৪5 &. 0০. 0011595 00910) 
০910062) নামক পুস্তকে 7105-8005 2] 10150611119 পড়িতে 
পারেন। 


বাকুড় 
১১৬১ । কাত্তিক 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


সূচীপত্র 


প্রস্তাবনা 
অগ্রিপুরাণে।ক্ত ধন্ুর্বেদ 
সমরনীতি 

বাশিষ্ট ধঙ্তবেদ 
কয়েকটি 'প্রাহগীন অস্ত্র 


১. প্রস্তাবনা 


এখন আমানিগকে যুদ্ধ করিতে হর না। আমরা যুদ্ধের কিছুই জানি না। 
মধো মধ্যে ছুই শত্রদলের সহিত দাঙ্গ। হয়। দাক্গ। যুদ্ধ বটে, কিন্তু অশিক্ষিতের 
যুদ্ধ, যুদ্ধকৌশল না শিখিয়া যুদ্ধ। কিন্ধ ঘাট-সত্তর বৎসর পুর্বে গ্রামবাসীর! 
ড।কাতের গহিত যুদ্ধ করিত । আমি হুগলী জেলার আরামবাগের কথা বলিতেছি । 
দেশটি ডাকাতের, এই হেতু গ্রামের ভর্র-ইতপ্ন অনেককেই যুদ্ধকৌশল শিখিতে 
হইত | শুধু লাঠি-পেল! নয়, গুলতই ধিয়। বাটুল-ছোড়া, তীর-ধন্গক, ঢাল- 
তরৌোয়াল শিক্ষাও করিতে হইত । ডাকাতের দলপতি সর্দার শিক্ষ! দিত। 
সাদার ডাকাতের দলপতি বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিল ন1; প্রকাশ্ঠে বাড়ির দরোয়।ন 
কিংবা গ্রামের দিগার (চৌক্দার) হইয়া থাকিত। বিবাহের সময়ে এইসকল 
থেলমআড় ডাক হইত, তাহার। ব্রযাত্রীর সঙ্গে যাইত, এবং বর-বিদারের সথধে 
যুদ্ধবিছ্য। দেখাইত | এক এক সদার শিজের দেহের শান। স্থান চিরিয়া ওষদ 
প্রবিষ্ট করাইয়। দিত। সেসকল স্থানে পরে লম্ব| লব্ঘ! অবুধ হৃইয়। রহিত | 
আমার মনে পড়ে, ধারাল তরোয়ালের চোটে তাহাদের দেহে নখের ত্বাচড়ের 
তুল্য দেখাত । ভাহার| বলিত, ওঁষদের 'ুণে দেহ কাটে না । ইহাও মনে 
রাখ ৬চিত, প্রবল বেগে কোপ ন! মারিলে তরোয়ালে কাটে না। 

*. ক্িন্ক ম্যালেরিয়ার আক্রমণের পরে দেশের সে শৌরধ-বীধ চলিয়। গিয়াছে । 
শে ডাকাত নাই, পুবকালের যুদ্ধবিছ্য।র স্থৃতিও নাই । দেড শত বৎসর পূর্বে 
মানিক গাঙ্গুলী তাহার ধর্মমঙ্গলে মল্লক্রীড়ার যে পরিভাষ! লিখিয়াছেন, তাহা! আমরা 
বুঝিতে পারি না। ডাকাতদের মধ্যে ধর্মজ্ঞান ছিল। কালীপুজ! করিয়া ডাকাতি- 
যাত্রা! করিত! কোথায় পন গুপ্ত আছে, তাহা ন| বলিলে নারীকে ভয় দ্েখাইত, 
কিন্তু কদাপি দেহ স্পর্শ করিত না। নারী ষে কালীমায়ের জাতি । আমাদের 
অঞ্চলে ডাকাত ছিল, কিন্ত চোর ছিল 7৮1 এখনকার ডাকাতি, ডাকাতি নয়, 
অনেকে মিলিয়। চুরি। তখনকার ভাকাতি এক গ্রামে হইলে পাঁচখান। গ্রামের 


ধন্ুবেদ 


লোক শুনিতে পাইত। যেখানে সে ভীমরবে ভাক নাই, কটিতে কিস্কিণী নাই, 
মালসাট নাই, সেখানে ডাকাতি নাই। আমার বোধ হয়, বর্গার হাঙ্গামা হইতে 
কিছু রক্ষার আশায় লোকে যুদ্ধ শিখিত, এবং ডাকাতরূপ যোদ্ধা পালন করিত। 
গুড়িস্যা হইতে মেদিনীপুর ও আরামবাগ হইয়া বর্গারা বর্ধমান আসিত। এই 
পথে, কত লুটপাঁট, কত রক্তারক্তি হইয়াছে, ঠেঙ্গাড়া সে কাহিনী তুলিতে 
দেয় নাই ৷ ঠেঙ্গাড়া যুদ্ধ করে ন।, যদি-ব! করে, কৃটযুদ্ধ করে। 

বীর হস্ছমানের যুদ্ধ স্যায়-যুদ্ধ, ছুই বীরে যুদ্ধ। এক বীর পচিশ-ত্রিশটি অনুচর- 
সহচর লইয়! এক গ্রামে বাস করে । আগন্তক বীর অন্যের নিকট পরাজিত কিংবা 
দলত্রষ্ট হইয়া! গ্রাম-রাজ্য অধিকার করিতে আমে । যুদ্ধের সময়ের বিক্রম দেখিলে 
ভীত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু আয়ুধের মধ্যে নখর ও দস্ত, কদাচিৎ 
করতল। শক্রকে ধরিতে না পাগলে দত্ত ঘার৷ দংশন কর! চলে না। নখর- 
চালনাতেও শক্রকে কোলের কাছে পাইতে হয়। যে দিন আদিম মানব বৃক্ষশাখা 
দ্বারা নিজের বাহু দীর্ঘ করিতে শিখিয়াছিল, সে দিন তাহার জয়ও হইয়াছিল। 
পরে নখর-পরিবর্তে শাণিত শিলার কিংব! তাম্রের শস্ক নির্মাণ করিয়া শত্রুর দেহ 
বিদারণ, ছেদন, কর্তনে সমর্থ হইল। কিন্তু শক্র নিকটে না পাইলে শঙ্কর বৃথা । 
পাষাণ-নিক্ষেপ ছার] দূরস্থ শক্রকে এবং উচ্চ স্থান হইতে বিনাশ করা সম্ভব। 
অঞ্জ-নিক্ষেপ দ্বারা বধ করিতে পারিলে আরও স্থবিধ!। কিন্তু বাহুবলে প্রহার, 
কিংব1 বাহুবলে অক্ত্রনিক্ষেপ অপেক্ষা যন্ত্রধারা অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে পারিলে 
দূরস্থ শক্রকেও সহজে বিনাশ করিতে পারা যায়। কোন্‌ কালের কোন্‌ মাশ্বখ 
উদ্ভাবন করিয়াছিল, কে জানে । কিন্তু একবার এই বুদ্ধি ঘটিলে, ভেদন, ছেদন, 
কৃম্তন, প্রতিরোধন প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে ধনুর্যন্ত্র দ্বারা নিক্ষেপ্য অস্ত্রের বিভিন্ন 
রূপ প্রদত্ত হইয়াছিল । লক্ষ্যভেদের পূর্বে দেহ স্থির এবং মন একাগ্র করিবার 
নিমিত্ত মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত । এইরূপে 'মান্ত্রিক অস্ত্রের উৎপত্তি। এইসকল 
অস্ক দিব্য-অস্ক নামে খ্যাত ছিল। যাহার1 শক্র-পরাজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ কুল্র, 
তাহারাই জানে, যুদ্ধ কর] হাসি-খেল! নয়। তখন যে অভীষ্ট দেবতা ও গুরুর 
নাম স্মরণ করিস] শুভক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিবে, তাহাও তো স্বাভাবিক । 


প্রস্তাবনা! ট্ 


* ধনুযুদ্ধে শরফলের আকার নানাবিধ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক 
ভারী করিতে পার! যায় না। ধন্থুতে গুণ আরোপণ এবং গুণ আকর্ষণ, যোদ্ধার 
বাহুবলের পরিমাণ হইয়] দাড়ায় । যাহার বাহুবল যত, এবং যাহার দেহ যত দীর্ঘ, 
তাহার ধন্র্বলও তত। যুদ্ধকালে যে যত ক্ষিপ্রগতিতে শর নিক্ষেপ করিতে 
পারে, সে তত জয়ী হয়। এই সময়ে যন্ত্রদ্বার] ধনুগুণাকষণ ও শর-নিক্ষেপ করা 
চলে না। কারণ, তাহাতে কালবিলদ্ব ঘটে । শর ও পাষাণ নিক্ষেপের এরূপ যন্ত্র 
ছিল, তাহাকে ক্ষেপণী বলিত। সে যন্ত্র ভারী হইত বলিয়। স্ব-স্থানে স্থির করিয়া 
রাখা হইত । কদাচিৎ চক্রযুক্ত করিয়] সে যন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রেও আন] হইত । কিন্তু 
যে দিন বাহুধলের পরিবর্তে অগ্নিবল, বাস্তবিক অশ্রিচূর্ণধোগে উদ্ভূত বায়ুবল 
আবিষ্কৃত হইল, সে দিন হইতে ধনুঃশরের আদরও হাস পা$তে লাগিল। বারুদ 
ও বন্দুক একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহার বর্ম-সামর্থ্যও ঘটে নাই। চারি 
পাঁচ শত বংসর গিয়াছে, বন্দুক ও ধন্থ ছুইই চলিয়াছে। জয়লাভের পক্ষে কোন্টা 
ভালো, তখন বুঝিবার সময় আসে নাই । কিন্তু, ক্রমে ক্রমে বন্দুক কামানের, 
বারুদ ও গুলিগোলার উন্নতির সঙ্গে ধন্ুর্বেদ চিরকালের তরে বুথ হইয়া 
পড়িয়াছে। এখন আর তিন শত হাত দূরে শর-নিক্ষেপ নর, বর্ম ও ঢালের কর্ম 
নয়, ইউরোপের ১৯১৪ সালের যুদ্ধে পনর মাইল, বিশ মাইল দূর হইতেও 
লক্ষ্যের প্রতি গোল। নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এখন আগ্নবল ও বুদ্ধিবলের নিকট 
বাহুবল পরাস্ত। জল, স্থল, অস্তরিক্ষ, তিনই যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছে। এখন প্রাচীন 
এ্নেক্ষ পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়াছে । 

বহুকাল হইন্তে ধনুর্বেদের নাম শুনিয়! আসিতেছিলাম। কিন্ত অগ্নিপুরাণোক্ত 
সংক্ষপ্ত ধন্থ্বেদ ব্যতীত ধন্ুর্বেদ পুস্তকের অভাবে প্রাচীন যুদ্ধশিক্ষ1 সম্বন্ধে স্পষ্ট 
জ্ঞান ছিল না। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ এমএ মহাশয়ের এবং সাংখ্য্যায়- 
দর্শনতীর্থ পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্বী মহাশয়ের যত্বে মহধি বশিষ্ঠ-বিচরিত ধন্ুবেদ- 
সংহত বঙ্গানবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে । শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বামিত্র-বিরচিত 
ধন্ুর্বেদ, শাঙ্গধর ও বৈশম্পায়ন-বিরচিত ধনুর্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত 
ইহাদের গ্রন্থ অগ্ঠাপি অপ্রকাশিত আছে। কোথায় পুথী আছে, শাস্ত্রী মহাশয় 


৪ ধন্তুর্বেদ 


জানাইলে অনুসদ্ধিংস্থর উপকার হইত । অন্যপ্রকাশিত গ্রন্থের মধো কৌটিলোর 
অর্থশাস্ত্রে, কামন্দকীয় নীতিসারে, শুক্রনীতিসারে, ভোজরাজ-কৃত যুক্তিকল্পতরুতে, 
বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অস্ত্-শস্ত্র সন্বন্ধে যৎকিঞ্চিং আছে । রামায়ণ ও মহাভারতে, 
মত্স্ত ও মার্কেণ্ডেয় পুরাণে যুদ্ধের বু বর্ণনা আছে। কিন্তু সেসকলে ধনুর্বেদ 
শান্ত পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠ-ধনুবেদসংহিতার সম্পাদক শান্্ী মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “এই ধনুর্বেদ-সংহিতা-সুদ্রণকাধে আদর্শন্বরূপ একখানি মাত্র প্রাচীন 
গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়। গিয়াছে । অপর কোনে! বিশুদ্ধ আদর্শ পুথীর সাহায্য 
পাওয়া যায় নাই। উক্ত অন্্ুলিপিতে যেরূপ পাঠাদি আছে, সেরূপ এই মুদ্রিত 
পুস্তকেও পাঠাদি দেওয়া হ্ইয়াছে। স্থানে স্থানে ছুর্বোধ্য হেতু সকল স্থানের 
যথাযথ অল্গবাদ প্রদত্ত হয় নাই |” দেখা যাইতেছে, স্থানে স্থানে পাঠেও ভূল 
আছে। অনুবাদেও যে ভুল হইবে, তাহাতে আশ্চধ নাই । “বঙ্গবাসী প্রেস 
হইতে প্রকাশিত অগ্রিপুরাণেরও সেই দশা । কিন্ত মোটের উপর এই সংহিতা 
বুঝিতে কষ্ট নাই । শাহী মহাশয় ছুঃখ করিয়াছেন, তিনি আদর্শ পুখী পান নাই । 
কিন্ত পাঠকের দুঃখ, তিনি মে কোথায় অস্থুলিপি পাইগ্লাছিলেন, কি অন্গরে 
অনুলিপি, কোন্‌ সময়ের অন্ুলিগি, সে সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই । এমন 
কি, কোন্‌ সালে মংহিতাখানি ছাপা হইয়াছে, তাহা ও জানান নাই | টাকায় 
বৃদ্ধ শাঙ্গধর হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, ইনি সে গ্রন্থ 
পাইরাছেন। অথচ, সে গ্রন্থ যে পাওয়া যাইতেছে না, ইহাও লিখিয়াছেন। 
বোধ হয়, তিনি একপ গ্রন্থের গুরুত্ব অন্থভব করেন নাই । বুঝিতেছি, জ্স। 
অনুবাদে যথেষ্ট যত্ব করিয়াছেন, এবং যাহ। দিয়াছেন, সেজন্যই তাহাদিগের নিকট 
কৃতজ্ঞ হইতেছি। এই ধন্থবেদ না পাইলে শাস্তজ্ঞান হইত না। 


২. অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ 


এখন প্রথমে অগ্রিপুরাণ দেখি। আমরা জানি, অগ্রিপুরাণের অধিকাংশ বিষয় 
পুরাতন গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে । ধন্ুর্বেদও সেইরূপ । ইহাতে 


অগ্রিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ ূ ঃ 


সমরনীতিও আছে । এই পুরাণ ('বঙ্গবাসী, প্রকাশিত সংস্করণ) হইতে কিছু 
কিছু সংক্ষেপ করিতেছি । 

অগ্নি বলিলেন, (২৪৯-__২৫২ অঃ), “ধনুবেদ চতুষ্পাদ। ইহাতে রথ, গজ, 
অশ্ব, পত্তি এবং যোধ, এই পঞ্চবিধ বল কীতিত হইয়াছে*। ধন্ুর্বেদের গুরু 
্রাদ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের । যুদ্ধে শৃত্রের অধিকার আছে, কিন্ত স্বয়ং শিক্ষা করিবে । 
[ কিন্ত-ধনুর্বেদ পাইবে না। কারণ, ধন্থর্বেদ যছুবেদের অন্তর্গত | ] দেশস্থ সন্করবর্ণ 
যুদ্ধে রাজার সহায়তা করিবে । অস্ত্র ও শস্ক ভেদে আযুধ দ্বিবিন। যুদ্ধও খজু ও 
মায়া ভেদে ছিবিধ। আ।মুধ পঞ্চবিধ। যথা»€১) ক্ষেপণী ও চাপ যন্ত্র দ্বারা যে 
অস্ নিক্ষিপ্ত হয়, তাহ] যন্ত্রমুক্ত ; যেমন, ক্ষেপণী দ্বার] পাধাণ, ও চাপ দ্বার। শর। 
€২) শিলাতোমরাদি (শূলবিশেষ) হস্তমুক্ত । (৩) গ্রমেগের পর যাহাকে 
প্রতিমংহার করিতে পার। যায়, তাহাকে মুক্ত-সন্ধারিত বা মুক্ত-অমুক্ত বলে 
যেমন, বুস্ত (কৌচ বা খৌচ)। (৪) খড়গাদি অমুক্ত। (৫) হন্তপদ্ | ধন্ুযুদ্ধ শ্রেষ্ট, 
[ কারণ দূর হইতে শক্রবিনাশ করিতে পার] যায়)। প্রাস ত্রন্ব কুস্ত-বিশেষ)- 
যুদ্ধ মধ্যম, খড়গ-যুদ্ধ অধম, এবং আযুধহীন বাহুযুদ্ধ ও নিষুদ্ধ (ম্ল-যুদ্ধ) জঘন্য২ | 


১ বল চতুরঙ্গ প্রসিদ্ধ । অগ্রিপুরাণে আুধহীন যোদ্ধা, পঞ্চম বল ধর! হইয়াছে । মহাভারতে 
(এল পৰ ৬ অঃ) ধনুরবেদ চহ্প্পাদ এবং দশাঙ্গ। কি কি দশটি অঙ্গ, তাহার উল্লেখ নাই। 
ধনুবেদের চতুপ্পদ বাণিষ্ঠ ধনুর্বেদে পাওয়া বাইবে। 

২ আমুধের নানাবিধ শ্রেণী আছে । যথা, কৌটিলো-_ 
বি জামদগ্য।দি স্থিত (অচল) যন্ত্র; থে) গদা, শতদ্ৰা, ত্রিণূলাদি চল যন্ত্র; (গ) শক্তি, 
প্রান, কুন্ত* ভিন্দিপালু, শূল, তোমারাদি হুলমুখ ; থে) ধনুঃশর ; (উ) খড়গ) () পরশু কুঠার।দি 
ক্ুরকল ; ছে) পাধাণাদ্দি। অর্থাৎ দ্রব্য, নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্মভেদে আয়ুধের ভাগ কর! 
হইয়াছে । এক প্রচলিত ভাগ এই, (১) যেমন, খড়গ ; (২) হস্তমুক্ত, যেমন চক্র ; (৩) মন্ত্রমুক্ত, 
যেমন শর। অগ্রিপুর।ণের অন্চাত্র বাসে আরুধের মধ্যে ধর! হয় নাই। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদেও তাই; 
তদনুনারে আয়ুধ অমুক্ত, মুক্তামুক্ত, মুক্ত ; মুক্ত- হস্তমুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। যুক্তিকল্পতরুতে অস্ত্র 
দিশিধ'। খড়গ দি নির্মায় অন্তর, আর দাহনাদি (জল, কাষ্ঠ, লোক, শব্ধাদি, তণ্ত তৈলাদি) মায়িক 
অন্দর, অর্থাৎ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম । শুত্রনীতিসারে, মগ্ত্র, যন্ত্র ও অগ্রিদ্ধার। যাহা নিক্ষেপ করিতে 
পারা যায়, তাহা অস্ত্র; তত্তিন্ন খড়, কুস্তাদি শশ্্। আর এক ভাগ- দিব্য, আমর ও মানব। 


্ঁ ধর্বেদ 


ধনুর্বেদ-শিক্ষার প্রথমে অনুষ্ঠ, গুল্ফ, হস্ত, পদ দৃঢ় করিতে হইবেত। [ কখনো 
দাড়াইয়া, কখনো! বসিয়া দেহের নানাবিধ ভঙ্গিতে যুদ্ধ করিতে হয়। 
এইসকল অবস্থানের পারিভাষিক নাম "স্থান? |] যথা, জান্ুছয স্তব্ধ করিয়! 
এক বিতস্তি ভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে “সমপাদ স্থান, । তিন বিতন্তির মধ্যে 
(পা ফাক করিয়া) দণ্ডায়মান হইলে “বৈশাখ” । এই স্থানে জান্ুদ্বয় তোরণাকার 
করিলে “মণ্ডল? । এইরূপ, আলী, প্রত্যালীঢ, বিকট, সম্পৃটঃ স্বস্তিক, এই আট 
প্রকার* । ইহার পর ধন্ুগ্রহণ, জ্যাআরোপণ, শরযোজন, ইত্যাদি । চতুহন্ত 
ধনু শ্রেষ্ট, সার্ধত্রয় মপ্যম, এবং আ্রি-হন্ত কনিষ্ঠ । এই ধনু পদাতির যোগ্য । ধনু 
নাভিদেশে এবং তৃণ নিতথ্ঘদেশে স্থাপন করিবে । ছাদশমুষ্টি (৩৬ইঞ্) দীর্ঘ শর 
অেষ্ট, একাদশমুষ্টি মধ্যম ও দশমুষ্টি কমিষ্ঠ।” ইহার পর কেমন করিয়া-শর 
অভ্যাস ও লক্ষাভেদ করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। “জিত-হস্ত, জিত- 
মতি, এবং দৃষ্টি ও লক্ষ্যসাধন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে বাহনে আরোহণ 
করিঘ্না শর অভ্যাস করিবে ।” 

ধন্ুঃশর গেল। এখন অন্ত অস্ত্রশস্ত্র কথ|। “পাশের পরিমাণ দশ হাত। 
তাহার ছুই মুখে গোল পিগড বাধ! থাকিবে । কাপ্পাঁস, মুঞ্জ, ভঙ্গ (ভাং গাছের 
অংশু), ন্বাযু, অর্ক (আকন্দ গাছের অংশ), কিংবা অন্ত সুদৃঢ় রজ্ছু দ্বারা পাশের 
গুণ নির্যাণ করিবে | পাশের স্থান কক্ষ দেশ। পাশ কুগুলাকারে মস্তকের 








পপ 


অন্্রের আর ভাগ-_মাস্ত্রিক ও যাস্ত্রিক। মাস্ত্িকান্ত্র উত্তম, নালীকান্ত্র মধ্যম ও শন্ত্র কনিষ্ঠ, বাহঘুদ্ধ 
ততোহধম। শুক্রের নালীকান্ত্র বন্দুক, অগ্রিদ্ধারা অন্তর নিক্ষিপ্ত হয়। "৯ 

৩ তু” মানিক গাুলীর ধর্ম-মঙ্গলে-__“প্রথমে করিল শিক্ষা সামীর হরণ” । সামীর-_ 
করতলের সংজ্ঞা লোপ করিতে শিখিল। করতলে আঘাত ছার! “কড়া পড়াইল। 

৪ অমরকোষে "স্থান পাঁচ প্রকার--সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীডঢ, প্রত্যালীঢ়। 
ইহাদের সহিত “বৈষব" যোগ করিয়া স্থান” ষড়বিধ। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ মতে অষ্টবিধ-_-সমপাদ, 
বিশাখ, অসমপাদ, আলী, প্রত্যালীঢ়, ছুর্দর-ত্রম, গরড়-ক্রম, পদ্মানন। অগ্নিপুরাণের কয়েকটির 
নামান্তর । বৈষ্ব-গরুড়, পল্মাসন সন্বস্তিক মনে কর! হইয়াছে । পক 

৫ পগুণকার্পাসমুঙ্জানাং ভগন্নায়,র্বমিণ।ম্‌”- ভঙ্গ, ভঙ্গ! নামে প্রসিদ্ধ। 'বমিণাম্* পাঠ 
পরিবর্তে 'চমিণাম্‌” পাঠও আছে। এই পাঠই শুদ্ধ বোধ হয়। এই শ্লোকার্ধ বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ- 


অগ্রিপুরাণোক্ত ধনূর্বেদ নব 
উপর একবার ঘুরাইয়! চর্মধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। বন্দিত, পুত, 
কিংবা প্রব্রজিত, শত্রু যে ভাবেই চলুক, তাহার প্রতি তদন্রূপ বিধিতে পাশ 
প্রয়োগ করিবে । খড়গ বাম কটিতে বিলম্বিত করিয়] ব্ধ করিবে । শল্য সাত 
হাত দীর্ঘ। ইহার অয়োমুখ বিস্তারে ষড়নগুল। বর্ম নানাবিধ হইয়া থাকে। 
লগুড় গ্রহণপূর্বক সবলে লৌহবর্মোপরি আঘাত করিলে নাশ নিশ্চিত ।” 
এখন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও কর্ম। “খড্াা ও চর্মধারণ বত্রিশ গ্রকার, 
পাশধারণ এগার প্রকার, চক্রকর্ম সাত প্রকার, শুলকর্ম পাচ প্রকার, তোমরকর্ম ছয় 
প্রকার, গদাকর্ম বার প্রকার, পরশুকর্ম ছয় প্রকার, মুদগরকর্ম পাচ প্রকার, 
ভিন্দিপাল ও লগুড় -কর্ম চারি প্রকার, বজ্ব ও পা্টশ -কর্ম চারি প্রকার, কৃপাণকর্ষ 
সাত প্রকার। ত্রাসন, রক্ষণ, ঘাত, বলোদ্ধরণ এবং আয়ত (?) এই কয়টি 
ক্ষেপণীকর্ম ও ঘন্ত্রকর্ম। গদাকর্ম ও নিযুদ্ধকর্ম বত্রিশ প্রকার। বাহুযুদ্ধ চৌত্রিশ 
প্রকার» 1” এক এক গজে দুই জন অস্কুশধারী, ছুই জন ধনুর্ধারী ও ছুই জন 
খড়গধারী আরোহণ করিবে । রথ ও গজ রক্ষার নিমিত্ত তিন তিন অশ্ব, এবং 
অশ্থের রক্ষার নিমিত্ত তিন ধানুষ্, এবং ধান্ষ্ষের রক্ষার নিমিত্ত চর্মী নিষুক্ত 


সংহিতায় অযথ! স্থানে বসিয়াছে। শুব্রনীতিসারে পাশের বহিমুখে ত্রিহস্ত ও ত্রিশিখ দণ্ড বন্ধ, 
এবং রজ্জু, লৌহনিমিত | পাশের মুখ সর্পাকৃতি হইলে নাগপাঁশ। 


৬ ০এইসকল কর্মের পরিভাষ! পাইতেছি, কিন্তু ব্যাখ্যার অভাবে বুঝিবার উপায় নাই। 
গুক্রনীতিসারে নিষুদ্ধ, অষ্টপ্রকার, যথা--(১) বাম হস্ত দ্বার] কেশ উৎপীড়ন (সে কালের লোকের। 
কেশ কর্তন করিত না), (২) বলপূর্বক ভূমিতে নিপ্পেষণ, (৩) মন্তকে পদাঘাত, (8) জানু দ্বারা 
উদর গীড়ন, (৫) মুষ্টিকে শ্রীফলের আকার করিয়া কপোলে দৃঢ় তাড়ন, (৬) পুনঃ পুনঃ কফোণি 
দ্বারা! ভূতলে পাতন, (৭) সর্বপ্রকারে করতল দ্বার! প্রহার, (৮) শক্রর রন্ধ অন্বেষণ নিমিত্ত 
ছলপূর্বক ভ্রমণ । বাহুযুদ্ধে, সন্ধি ও মর্মস্থানে কর্ষণ, বন্ধন ও ঘাতন। মহাভারতে খড়গসঞ্চারণ 
দ্রোণটর্বে ১৯১ অঃ) একুশ প্রকার, এবং কর্ণপর্ধবে ২৫ অঃ) চৌদ্দ প্রকার বর্ণিত আছে। 
রাষায়ণে লেঙ্কা, ৪) নিষুদ্ধ কর্ণিত আছে। হ্রিবংশেও কয়েকটি আছে। অসিষুদ্ধ ও নিষুদ্ধ 
শিক্ষার্থী দেখিতে পারেন। 


৮ ধন্ুর্বেদ 


করিবে" | শঙ্তকে স্ব স্ব মন্ত্রে, এবং ত্রেলোকামোহন শান্ত অর্চনা করিয়া! যিনি যুদ্ধে 
গমন করেন, তিনি অরি জয় ও পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন।” 

অগ্নিপুরাণোক্ত ধন্ুর্বেদ এইখানেই শেষ। কিন্তু আর এক অধ্যায়ে (২৪৫) 
রাজচিহু বর্ণনায় চামর, দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন সহিত ধন্থর্বাণ ও খড়গ আসিয়াছে 
অগ্নি বলিলেন, “বন্ুর্রব্য তিনটি-_-লোহ, শুঙ্গ, এবং দারু। স্থ্বর্ণ, রজত, তাত 
এবং কৃষ্ণায়স (ইম্পাত)-নিখ্রিত ধনু, লোহধন্গ। মহিষ, শরভ ও রোহিষ মগের 
শৃঙ্গ-নিমিত ধনু, শাঙ্গধন্থ। চন্দন, বেতস, সাল, ধন্বন্‌ ও ককুভ-নাঁমত ধনু, 
দারুধন্ছ। কিন্তু শরৎকালের গৃহীত বংশ-নিমিত ধন সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ শ্রেষ্ঠ দারুধনুর 
প্রমাণ চারি হাত।” এইসকল দ্রব্য বাশিষ্ট ধন্ুর্বেদে প্রায় অবিকল পাওয়া 
যাইবে । পজাদ্রবা তিনটি, বংশ, ভঙ্গ ও ত্বক্‌ (চর্স)। বাণের কাণ্ড লৌহের, 
বাশের, শরের, কিংবা অ-শরের । শর খজু) হেমবর্ণ, আয়ু-শ্রিষ্ট (ফাট]1 নয়), 
স্থ-পুঙ্থ-দুক্ত ও তৈলধোৌত স্থবাণঘুক্ত হইবে” । রাজ| এক বৎসরের কর দ্বারা 
পতাক। ও অস্ত্র সংগ্রহ করিবেন*।” ইহার পর খড়গ-লক্ষণ | 


শ এখানে পদাতির ছুই ভাগ, ধন্বী ও চর্মী; গজ অন্ব রথ মিলিয়া৷ পাচ। সেনাভাগের 
হন্বতম ভাগ, পত্তি। এক পত্ডিতে ১ গজ, ১ রথ, ৩ অশ, ৫ পদাতি-১০। অশ্ব ও সদাতি, 
গজ ও রথের 'পারক্ষক" । অমরকোষে, ৩ পত্তি-+ সেনামুখ, ৩ সেনামুখন১ গুল, ৩ গুল 
১ গণ, ৬ গরণ-১ বাহিনী, ৩ বাহিনী-০১ পৃঙ্তনা, ৩ পুতন1-১ চধুং ৩ চমু-১ অনীকিনী, 
১০ অনীকিনী--১ অশ্েনহিণী। এক অনীকিনীতে গজ ২১৮৭, রথ ২১৮৭, অশ্ব ৩৯২১৮৭১ ' 
৬৫৬১, পাতি ৫ * ২১৮৭--১০৯৩৫ । মহাভারতে রথের প্রাধান্য, পরে গজের প্রাধান্ত হইয়াছিল, 
পেষে গজের হাঁস পায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এক গজ প্রতি শত রথ, এক রথ প্রতি শত অশ্ব, এক অশ্ব 
প্রতি দশ ধনুধধধর, এক ধনুর্ধর প্রতি দশ চমী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বোঁধ হয়, উত্তরভারতে গজ 
সুলভ ছিল ন। বলিয়। এই বিধি করিতে হইয়াছিল। 

৮ কাণ্ড, লৌহের হইলে নাম নারাচ। তৈলধোঁত__তেল-মাথানা, নইলে মরিচা পড়িবে। 
পূর্বকালে বাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র তৈলধোঁত করা হইত। রামায়ণে ও মংস্তপুরাণে বহু“ গ্থানে 
ভল্লেখ জাছে। 

৯ শুক্রের মতে রাজন্বের চতুর্থাংশ সেনা বিভাগে ব্যয় হইবে। অগ্নিপুরাণের খড়গ-লক্ষণে 


৩. সমরনীতি 


অগ্নিপুরাণোক্ত আমুধের কথা বলা হইল । এখন সমরনীতির অল্প স্বল্প দেখা 
যাউক। পুষ্কর বলিলেন (২২৮ অঃ), “শুভ শকুন (পশু পক্ষ্যাদ্দির চেষ্টিত) ও 
শুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে রাজ শত্রপুরে গমন করিবেন। বর্ষাকালে পদাতি ও 
হন্তিবন্ুল সেনা, হেমন্তে ও শিশিরে রথ ও অশ্ব সেনা, এবং বসস্তে ও শরৎমুখে 
চতুরঙ্গ সেনা নিয়োগ করিবেন । পদাঁতিবহুল সেন] সর্বদা শক্রজয় করে ১০1” 
অন্যত্র (২৪২ অঃ), শ্রীরাম বলিলেন, “মৌল, ভূত, শ্রেণী, স্থহৃদ, দ্বিষৎ ও 
আটবিক, এই ষড়বিধ বল বাহিত করিয়া! রাজ। দেবতা-অর্চনাপূর্বক রিপুর উদ্দেশে 
যাত্রা করিবেন১১। নায়ক (বলাধ্যক্ষ প্রবীরপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে 


শ শপ শপ পপি পাগনা জপ আপি পাপ 


লিখিত আছ, “বঙ্গের খডগ তীক্ষ ও ছেদসহ, অঙ্গদেশের তীক্ষ ।” খড়গা লক্ষণ বরাহের বুহৎ- 
সংহিতায় আছে। ভোজরাজ যুত্তিকল্পতবতে সবিস্তরে বর্ণন! করিয়াছেন । 

১০ কৌঁটিলো গজ, অশ্ব, রথের যুদ্ধ-শিক্ষ1 বণিত আছে । মনুর মতে অগ্রহায়ণ কিংবা ফাল্কন 
ব| চৈত্র মাসে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ইহার টাকায় কুল্নক লিখিযাঁছেন, পররাষ্ট্রে অগ্রহায়ণ মাসে 
হৈষস্তিক শশ্য এবং ফাল্জন ও চৈত্র মাসে বসন্ত শশ্ত পাওয়া যাইবে। কামন্দকের মতের সহিত 
অগ্মিপুর।ণের একা আছে। রামায়ণের ও মহীভ।রতের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসে হইয়াছিল। 

১১ মৌল--সদ্বংশজাত পুকধান্তক্রমে নিধুক্ত । ভূত-_বেতন-প্রাপ্ত ॥ শ্রেণী- যুদ্ধকর্মপ্রিয়, 
কিন্তু স্বাবীন। হৃহৎ-_মিত্র রাজার । দ্বিষং--শক্র রাজার সেন! হইতে পলায়িত। আটবিক-_ 
,রু্রা অশিক্ষিত | ইহার! পুর্ব পুর্ব বলবান্‌। বহকাল হইতে এই ষড়বিধ বল গণন। প্রসিদ্ধ ছিল। 
কৌটিলো ও কামন্দকে প্রয়োগ বণিত আছে। মনুসংহিতায় (৭1৫৪, ১৮৫) এই বড়বল। 
শুক্রনীতিতে বল বিভাগ ভিন্ন । যথা-_ 


সেনাবল 
| ও | | 
স্বীয় (ভূতিদানে পালিত) মৈত্র (সৌজন্যে পালিত) 
সি নিযে ররারতা 
৬ ] ] 
মৌল (ক্রমাগত) সাছন্ক (আধুনি ক) 
সার সার 


অসার অসার ইতাদি 


১০ ধনুর্বেদ 


গমন করিবেন। মধ্যে কোষ, স্বামী, কলত্র১২ ও ফন্তবল (অপার সৈন্য) গমন 
করিবেন । ছুই পার্খে অশ্ববল, অশ্ের পার্থ রথ, রথের পার্থে গজ, গজের পার্ে 
আটবিক, পশ্চাৎ সেনাপতি১০। সম্মুখে ভয় থাকিলে মকর ব্যহ, পশ্চাতে ভর 
থাকিলে শকট, পার্থ ভয় থাকিলে বজ্র, এবং সর্বদিকে ভয় থাকিলে সর্বতোভন্্র 
রচন| করিবেন১৪ । স্থুবিধা বুঝিলে প্রকাশ যুদ্ধ করিবেন, এবং বিপর্যয়ে কুট যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবেন ১৫।৮ ইত্যাদি। এখানে হস্তিকর্ম, রথকর্ম, অশ্বকর্ম, পত্তিকর্ম 


রাজার গুল্ীভূত সেন। ব্যতীত অগুল্ম সেন! থাকিত। ইহাদের নিজের সেনাপতি থাকিত। 
ইহারা উপরের “শ্রেণী । এতদ্ব্যতীত, কিরাতাদি শ্বাধীন আরণ্যক। শেষে রিপু-সেন। হইতে 
উৎহৃষ্ট সেনা । ইহার! দ্বিষং সেনা । অতএব সেই ঝড়বল কেবল নামান্তর | 

১২ শুক্রনীতিস।রেও প্রায় এই শ্লোক (81৭) যুদ্ধশিবিরে রাণীর! যাইতেন 1 মহাভারতের 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেনাদিগের নিমিত্ত বেগ্ঠ। গিয়াছল। মছ্যের তে! কথাই নাই। নারী, সেনাদিগের 
অন্ন পাক করিত। 

১৩ কৌটিল্যে চতুরঙ্গ বলের প্রত্যেকের দশ সেনার উপরে এক পদ্দিক, দশ পদ্দিকের উপর 
এক সেনাপতি, দশ সেনাপতির উপরে এক নায়ক । অর্থাৎ শত সেন। সেনাপতির, সহম্্র সেন! 
নায়াকর অধীন থাকিত। সেনাপতি শতিক, নায়ক সাহম্রিক। ইহারা হাজারী, এখন উপাধি 
হাঙ্গারা। এখানে একটা কথ! মনে পড়িতেছে। সংরগ্র খেল! চতুরঙ্গ বলে যুদ্ধ। কিন্তু এই 
খেলার বর্তমান বুযহে রাজার পার্থ উল্লিখিত বিশ্যাস নয়। বোধ হয়, প্রাচীন খেল! পরিবতিত 
হইয়াছে । যেট! রথ, সেট ফ!সাঁতে পড়া হইয়াছিল 'রোখ'। “রোখ' ইংরেজীতে হইল 'রূক*। 
আশ্চর্য ব্রম বটে, কোথায় রখ, আর কোথায় নৌক।! ইংরেজীতে “কাসেল' বলিয়া বরং রথে, 
সাদৃণ্ঠ রাখিয়াছে। পরে কিন্তু সস্কৃতেও রথ স্থানে নৌক! হইয়াছিল এবং বোধ হয়, ন্দীনালার 
দেশে যেমন পূধবঙ্গে ইহার উৎপত্তি । ভিজ্ঞান্ পাঠক রদুনন্দনের তিথিতত্বে কিংবা! শব্দকল্পদ্রুমে 
“চতুরঙ্গম্‌ অক্ষক্রীড়ায়াং বা সধুধিষ্টিরসংবাঁদাং” দেখিতে পারেন । 

১৪ এইরূপ মনু (১৭১৮৭), কামন্দক, ইত্যাদি । যে দিকে ভয়, নে দিকে মেন! বিস্তার 
করিবে, অগ্রিপুরাণের এই অংশ প্রায় অবিকল কামন্দকে আছে। 

১৫ কুট যুদ্ধ-_শত্র যখন অনাবধান কিংব! অসমর্থ, তখন তাহাকে আক্রমণ। নিত্রিত ব| 
পরিশ্রান্ত শক্রবধ স্যায়যুদ্ধ নয়। মহীভ।রতে কুট যুদ্ধ নিন্দিত, এবং অল্প ঘটিয়াছি। কোৌঁটিল্য 
কুট যুন্ধ-নীতির প্রদর্ণক। অগ্নিপুরাণ ভাঁষাতেও কামন্দক অনুসরণ করিয়াছেন। মনুও শত্রু 


সমরনীতি ১২ 


ও ইহাদের ভূমি এবং বহুবিধ বাহ বণিত হইয়াছে । অন্য এক অধ্যায় (২৩৬) 
হইতে সংক্ষেপ করিতেছি । পুষ্কর বলিলেন, “যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে 
সংহত করিয়া যুদ্ধ করাইবেন, বহু হইলে যথেচ্ছ বিস্তার করিবেন। বনহুর সহিত 
অল্পের যুদ্ধে সুচীমুখ অনীক (বল বিন্যাস) কল্পনা করিবেন। বৃহ ছ্িবিধ-_প্রাণীর 
অঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ ; যথা, গরুড়, মকর, শ্ঠেন, চক্র, অধশন্দ্র, বজ্জ, শকট, মণ্ডল, 
সবতোভিদ্র, স্থচী | সকল প্রকার ব্যুহে পাচ স্থানে সৈন্য কল্পনা__ছুই পক্ষ (বা পারব) 
দুই অন্থপক্ষ (বা কক্ষ), এবং পঞ্চম উরঃ১৬। যদ্দি একের দ্বারা না হয়, ছুই ভাগে 
যুদ্ধ করিবে । তাহাদের রক্ষার্থ তিন ভাগ স্থাপন করিবে । রাজা! স্বয়ং ব্হ কল্পনা 
ও যুদ্ধ করিবেন না। সৈন্যের পশ্চাৎ এক ক্রোশ দূরে থাকিবেন। গজের পাদ 
রক্ষার্থ চারি রথ, রথ রক্ষার্থ চারি অশ্ব, অশ্ব রক্ষার্থ চারি ধন্বা, এবং ধন্বীরক্ষার্থ চর্মা 
নিয়োগ করিবেন। অগ্্রে চর্মী, পশ্চা ধন্বী, পশ্চাৎ অশ্ব, পশ্চাৎৎ রথ, পশ্চাৎ 
গজসৈন্ত স্থাপন করিবেন। শৃরদিগকে সম্মুখে স্থাপন করিবেন। ভীরুদিগকে 
পশ্চাতে । রণভূমি হইতে সংহত ও হতদিগের অপনয়ন, আম়ুধ আনয়ন ও 
গজের প্রতিযুদ্ধ ও জলদানার্দি, পত্তিকর্ম। রিপুর ভেদ ও স্বসৈন্তের রক্ষা ও 
সংহতের ভেদন, চমিকর্ম। যুদ্ধে বিমুখীকরণ, এবং সংহত বলের দূরে অপসারণ 
ও গমন, ধন্থিকর্ম। রিপুসৈন্যের ত্রাসন, রথকর্ম। সংহতের ভেদন, এবং ভিন্নের 
ংহতি, এবং প্রাক্কীর, তোরণ, অষ্টাল (প্রাকারের উপারস্থ উচ্চ গৃহ, এখানে 
সেনা লুকায়িত থাকিয়া শর নিক্ষেপ করিত) ও ভ্রমভঙ্গ, গজকর্ম। পত্ভির ভূমি 
শ্বিষম,প্রথ ও অশ্খের ভূমিসম, এবং গজের ভূমি সকর্দম। এইরূপে বৃহ রচনা 
করিয়া দিবাকরকে পশ্চাতে রাখিয়া অনুকূল শুক্র, শনি, দিকপাল ও স্ব মারুতে 
নান গোত্র (নাম ও সংজ্ঞা) ও অব্দান নির্দেশপূর্বক যোধগণকে উত্তেজিত 


শাাশিস 





নিপাত নিমিত্ত তাই র অন্নজলে বিষ মিশ্রিত করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু বিষ-দিগ্ধী বাণ-প্রয়োগ নিষেধ 
করিয়াছেন। বোধ হয়, ছুই কালের ছুই মনু। 

%৬ এই পাঁচ প্রধান। রসের সম্মুখে মূর্ধা, পশ্চাতে জঘন। রামচন্ত্র সপ্ত স্থানে বানর- 
সেন। সন্নিবেশ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়।ছিলেন। এইরূপ কামন্দকে। বোধ হয় 
নরাকার সা্ৃষ্তে সপ্ত কল্পন]। 


£ 


১২ ধন্ছবেদ 


করিবেন। যাতে শক্রগণের মোহ জন্মে, এরূপ ধৃপ ও পতাকা ও বাদিত্রের 
ভয়াবহ সম্ভার করিবেন ১*।” 

বহু পূর্বকাল হইতে একাল পধন্ত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চতুবিধ 
উপায়ের দ্বারা রাজা রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছেন। অন্তঃকোপ ও বাহাকোপ 
প্রশষনের এই চারি উপায়। সাধুজনের প্রতি সাম, সকলের প্রতি সপৌরুষে 
দান, পরম্পর ভীত ও সংহতের প্রতি ভেদ এবং উক্ত উপায়ত্রয়ে অদম্যকে দণ্ড 
প্রয়োগ, নীভিজ্ঞদিগের মত । বহিঃশক্র শাসন করিতেও এই চারি উপায়। 
শেষ উপায় যুদ্ধরূপ দণ্ড। কালক্রমে কিন্তু “মায়া, উপেক্ষা” ও ইন্দ্রজাল' অন্য 
তিন উপায় গণ্য হইয়াছিল। শক্র দুর্বল, অনিষ্ট করিতে পারিবে ন' 
বুঝিলে উপেক্ষ।। আর রণ-স্থলে শত্রকে উদ্বেছগিত করিবার নিমিত্ত মায়া ও 
ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ-জয়ের আনুষঙ্গিক দুই উপায় হইয়াছিল। কৌটিলা ও কামন্দক 
এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, অগ্রিপুরাণ9 ছাড়েন নাই। পুক্ষর 
বলিলেন (২৩৪ অঃ), “অধুন। মায়া উপার বলিব । বিবিধ মিথ্যা উতপাঁতের 


শে পপ শপ পপ" পাপন শী পাপী শপশাপ পাদ | শপ্পাকি এ শপ 


১৭ চতুরঙ্গের যোগ্য যুদ্ধতৃমি ও প্রতোকের কর্ম কৌটিল্যে ও কামন্দকে বিস্তারিত আছে। 
পদাতির মধ্যে “বিষ্টি' বা বেঠি বেগার) থাকিত ৷ তাহারা পথ ঘ।ট বীধা, কূপ খনন, অঙ্বাদির ঘাঁস 
সংগ্রহ করিত। মনুও (৭1১৯২) একটি প্লোকে লিখিয়াছেন। বাহ-কল্পনায় অগ্রিপুরাণ, মাকন্দক 
আশ্রয় করিয়াছেন । কিন্তু গজাশ্বাদ্দির পৃথক পৃণক বৃহ ছাড়িয়া গিয়াছেন। সংগ্রামনীতিতে 
কামন্দক কেটিলোর শিষ্ক । জীবানন্দ-কৃত কাঁমন্দকের সংস্করণ অশুদ্ধ । এই হেতু কৌচটিল্য হইতে 
লিখিতেছি । “পদদ।তির শ্রেণীতে পরস্পর বাবধান থাকিবে ১ 'শম' (৪ আমল বা ১৯ ইঞ্চিটি 
অশ্বের শ্রেণীতে ৩ শম (৩* ইঞ্চি), রথশ্রেণীতে ৪ শম (৪০ ইঞ্চি), গক্শ্রেণীতে ৮ ব1 ১২ শম।' 
চতুরঙ্গ বলের যাহাতে প্রত্যেকের ঘোর! ফের। করিতে সম্বাধ না হয়, তাহ! অবশ্য দেখিতে হইবে ॥ 
বলগুলি মিশাইয়। গেলে সম্কুলাবহ সন্কর ঘটবে। এক ধন্বীর এক ধনু পশ্চাতে অপর ধন্বী, এক 
অশ্বের তিন ধনু পশ্চাতে অপর অশ্ব, এক রথ ব৷ গঙ্গের পাঁচ ধনু পশ্চাতে অপর রথ বা গজ। পক্ষ 
কক্ষ ও উরঃ স্থানের অনীক (সেনাদল) পৃথক রাখিতে তাহাদের মধ্যে পাচ ধনু অন্তর থাকিবে। 
এক অঙ্খের প্রতি-যোদ্ধ। তিন পাতি, এক রথ কিংবা এক গজের প্রতি-যোদ্ধা! পাঁচ অথথ, কিংবা পনর' 
পদাতি থাকিবে ; এবং ইহাদের এত এত জন পাদরক্ষক থাকিবে। প্রতি অনীকে তিনটি রথ 
লইয়া! নয়টি রথ বুযুহের উরঃস্থানে ও প্রতে]ক পক্ষে ও কন্ছে থাবিবে। অতএব রখবুহে ৫৮ ৯-৪৫ 


সমরনীতি ১৩ 


(প্রকৃতির বিপরীত ব্যাপার) দ্বারা শক্রর উদ্বেগ উৎপার্দন করিবে। বিপুল 
উন্ধ| করিয়] স্থূল পক্ষীর পুচ্ছে বাধিয়| রাত্রিকালে শত্র-শিবিরে ছাড়িয়া দিবে। 
এইরূপে উক্কাপাত দেখাইবে । বিবিধ কুহক (ইন্দ্রজাল) ছ।র| শরুর উদ্বেজন- 
করিবে । রাজা ইন্দ্রজাল দ্বারা দেখাইবেন যে, তাহার সাহা্যার্থ দেবতারা 
চতুরঙ্গ বলে আগিয়াছেন। প্রদর্শনান্তে রিপুর মন্তকে রক্ত-বু্টি এবং প্রাসাদের 
অগ্রে রিপুর ছিন্ন মস্তক প্রদর্শন করিবেন।” কামন্দক লিখিয়াছেন, "কথধির 
দেবতা-প্রতিমা ও স্তস্ত মধ্যে নর লুক্কায়িত হইয়া এবং রান্রিকালে পুরুষ শ্তী-বন্্ 
পরিয়া অদ্ভুত দর্শন করাইবে। বেতাল, পিশাচ ও দেবতার রূপ ধারণ ইত্যাদি 
মানুষী মায়া; ইচ্ছানুসারে নানারূপ-ধারণ, অঙ্গ-শক্ষ-পাষাণ-মেঘ-অন্ধকার-বুষ্টি- 
অগ্ি-প্রদর্শন, ছিন্ন-পাটিত-ভিন্ন-সৈন্য-প্রদর্শন ইত্যাদি ইন্্রজাল ছার শক্রর ভয়ের 
নিমিত্ত উপকল্পন! করিবে 1” 

এইখানে আগ্মপুরাণের ধনুর্বেদ ও সংগ্রামনীতি শেষ করি। ইহাতে 
কযষেকটি বিষয় লক্ষা করিবার আছে । (১) ধন্র্বেদে কেবল ধন্ুবিছ্ঞা থাকিত 
না। প্রাচীনকালের জ্ঞাত যাবতীম অক্ক্-শগ্্রের প্রয়োগ শিক্ষ। থাকিত। (২) এই 


রখ, ৫ * ৪৫২২৫ অশ্ব, ২২৫ * ৩--৬৭৫ প্দার্ি; এবং এত জন পাদরক্ষক থাকিবে । এইরূপ 
গঙ্জবুুহ । অশ্ব, গজ, রথ একত্রে যে বুহ, তাহা “মিশ্র” | বাহ বিকলের সংখা! ছিল ন!। মহাভারতে 
কচ (কৌচ বক), গরুড়, চক্র বা মণ্ডল, বধ, শকট, অর্ধচন্ত্র, মকর, সর্বতোভন্র, প্রভুতির উল্লেখ 
আছে। প্রথম দিন যুদ্ধের পূর্বে ঘুধিষ্টির অুশিকে বলিলেন, দেখ, আমাদের সৈন্ অল্প । বুহম্পতি 
“বলিয়াছেন, সৈন্য অল্প হইলে স্চী-বুহ করিবে। অঙ্জুনি কিন্তু অচল দুর্জয় বজজ-বুাুহ রচনা! করিলেন। 
এই বাহে ভয়ের লেশ নাই, কারণ চারিদিকেই মুখ ইত্যাদ্দি। এইসকল নাম চিরদিন চলিয়া 
আসয়াছে। মহাভারতে দেখিতেছি, বুহম্পত্ি রাজনীতি ও সমরনীতি শান্ত লিবিয়াছিলেন। 
কোঁটিল্য বাহের চারি প্রকৃতি (প্রকার) ধরিয়াছেন। যখাঁ-_দও, ভোগ (সর্গ), মণ্ডল, ও অসংহৃত 
(পৃথক পৃথক)। দণ্ড-বাহে সেন! পাশে পাশে দীড়াইবে; এই সেন! 'তির্ধক্বৃত্তি' বাম কিংবা 
দক্ষিণে চলিতে পারিবে । ভোগ-বুাহে সেন। পশ্টাৎ পশ্চাৎ দীড়াইবে। এই সেন! 'অন্বাবৃত্তি' পণ্চাং 
হইতে অগ্ে সর্পাকারে চলিতে পারিবে । মগ্ডল-ব্যুহে চক্রাকারে দীড়াইবে, এবং চক্রাকারে চলিতে 
পাঁরিবে। অসংহত বহে সেন! পৃথক পৃথক চলিতে পারিবে । এই চারির অযিশ্র ও মিশ্রভেদে 
সকল প্রকার ঝুহের উৎপতি। শুশ্রনীতিসারে আট প্রকার বুকের সংক্ষিপ্ত বর্ন! আছে। 


১৪ ধনর্বেদ 


সকল অস্্-শস্ত্রের মধ্যে অগ্নিপুরাণে বন্দুক, কামানের নামও নাই। সেকালে 
জানা থাকিলে এই সাংঘাতিক অস্ত্রের নাম অবস্ত থাকিত। ধৃপ বা খধৃপ 
(হাউই) জানা ছিল। ভট্টিকাব্যেও (৩1৫) ইহার উল্লেখ আছে ৯*। এই 
খ-ধূপ, বন্দুকের পুবজ | 

অগ্রিপুরাণ সংহিতাগ্রন্থ। ইহাতে বণিত পরা ও অপর বিদ্যা, নানাকালে 
রচিত নানাশান্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই হেতু পুরাণের কাল নির্ণয়ের 
দ্বার] ধন্ুর্বেদের কাল নির্ণয় হইতে পারে না। সকল বিষয়ের কালের পূর্ব সীম! 
এক নয়, পর সীম! আরও অনির্দেশ্ত । আরও এক অস্থুবিধ! আছে। অগ্নিপুরাণে 
ভাগবতপুরাণ মতে ১৫৪০০, নারদপুরাণ মতে ১৫০০০, এবং বঙ্গবাসী-মুদ্রিত 
অগ্রিপুরাণের শেষ অধ্যায় মতে ১৫০০০ শ্লোক থাকিবার কথা। কিন্তু এই 

স্করণে বোধ হয় ১২০০০ শ্লোক আছে। এবং আশ্চর্য এই, এই সংস্করণের 

২৭২ অধ্যায়েও অগ্রিপুরাণের এই শ্লোক-সংখ্য। লিখিত আছে । অতএব প্রাচীন 
পুরাণের ৩০০০ লোক বহুকালপূরে লুপ্ত হইয়াছে। 

সংগ্রাম-নীতি ও ধনুর্বেদ পৃথক করিলে দেখি, পপ্রথমটির বক্ত1 শ্রীরাম ও পুফর। 
শ্রীরাম লক্ষ্ণকে কখন্‌ কোথায় সংগ্রাম-নীতি শিখাইয়াছিলেন, এবং পুক্ষরই-বা 
কে, বলিতে পারি ন1। কিন্তু দেখিতেছি, শ্রীরাম কামন্দকের শংঙ্ষেপ 
করিয়াছেন । পুষ্ষরও মায় ও ইন্দ্রজাল প্রদর্শনে কামন্দককে অনুসরণ করিয়াছেন । 
কামন্দক সংগ্রাম-নীতিতে কৌটিলোর ভাষ! পর্যন্ত গ্রহণ করিয়।ছেন। কামন্দকের 
কাল প্রথম হ্রীস্ট-শতাব্দ ধরা যাইতে পারে। অতএব অগ্নিপুরাণের সংগ্রাম-নীতি - 
ইহার পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল । 

ধন্র্বেদ অগ্নির উক্তি, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ধনু, জ্যা, শরকাণ্ড যদি-বা কিছু 
আছে, শরের ফল সম্বন্ধে কিছুই নাই। বর্ম ও চর্ম ও তৎকালে প্রচলিত 
অস্ধ-শঙ্কের লক্ষণ নাই । আছে কেবল খড়েগর, এবং তাহ! এক পৃথক অধ্যায়ে । 
যে তিন সহন্ত্র শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে, বোধ হয়, সেই লুপ্ত শ্লোকের কিয়দংশে "এই 


পপ শপ শশী ৩ সপ আপি স্পা পন লা 





১৮ উক্ষাং প্রচত্ুন গরন্ত মার্গান্‌ ধ্বজান্‌ ববন্ধুমুমুচু: খধুপান্__মুমূচুঃ থবুপান আকাশে 
ঘটিকাদিভিধুপান মুমুচুঃ প্রমুক্তবন্তঃ--জয়মঙগল টাকা. . হাউইর নল-কে.ঘটিক। বলা -ইয়াছে। 


সমরনীতি ১৯ 


সকল বিষয় ছিল। নানাকারণে মনে হয়, মূল অগ্রিপুরাণ পঞ্চম খ্রীন্ট-শতাব্দে 
রচিত হইয়াছিল। 

কোন্‌ কালে বর্তমান অগ্নিপুরীণ সন্কলিত হইয়াছিল? দেখিতেছি সেকালে 
কুক্জিকা তন্ত্র, ত্বরিতা তন্ত্র, অন্তান্ত তান্ত্রিক বিদ্যা, যুদ্ধ জয়ার্ণব (১২৪ অঃ) ও 
পক্ম্বর! শাস্ত্রের প্রতি লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে 
শ্মশানবাসিনী চামুণ্ডার পূজা, ডাকিনী ও চতুঃযষ্টি যোগিনী সন্তষ্ট করা হইত। 
ত্রেলোক্যবিজয় বিদ্যা, সংগ্রামবিজয় বিদ্যা প্রভৃতির ফলদাতৃত্বে এত বিশ্বাস ছিল 
যে, আশ্র্য হইতে হয়। শাকুন ও স্ুনিমিত্-বিচার বনুপূর্বকাল হইতে চলিয়। 
আমসিতেছিল। ইহার উৎপত্তি বুঝিতে পারি । জয় কি পরাজয়, কত অর্থ ও 
লোকক্ষম, নিজের দুর্গতি ও প্রাণহানির সম্ভাবন। যেখনে থাকে, সেখানে 
চিন্তানুলিত চিত্তে বাহিরের সথলক্ষণ, সিদ্ধির আশ! জাগাইয়! উৎসাহ বৃদ্ধি করে। 
কিন্তু আত্মবলে ও পুরুষকারে প্রত্যয় না হারাইলে কেহ দৈববলকে সিদ্ধির সহায় 
মনে করে না। কোনে! একটায় দ্র বিশ্বাস ছিল ন1; এট] ওট1 সেট?, ষেট? 
পাওয়া গিয়াছে, সব আশ্রয় করিয়1 দিগৃবিজয়ে যাত্রায় দৃটমংকল্পের অভাব মনে 
হয়। এ যে বাংল! পাঁজির যাত্রিক দিন নিরূপণ! মহাভারত-রামায়ণের সময়ে 
কিন্তু জাতির এই শোচনীয় দুর্গাতি ঘটে নাই ৷ মব্ম্তপুরাণেও পৌরুষের প্রশংসা । 
কৌটিল্য লিখিয়াছেন, “যে নির্বোধ সর্বদা নক্ষত্র দেখে, তাহার নিকট হইতে অর্থ 
দুরে চলিয়! যায়, অর্থ ই অর্থের নক্ষত্র, তারকা কি করিবে?” ভীরুর নিকট 
শ্থাহ-রচ'নায় বুদ্ধির তাৎপর্য প্রধান মনে হইয়াছিল। কিন্তু ফলে, সেনা! সংহত 
হওয়াও অনিবার্ধ॥। তখন সংহতি ভাঙিবার প্রয়োজন হইত। গজের প্রতি 
অটল শ্বাস মহাভারতে ছিল না, কৌটিল্যেও নাই। কামন্দক তাহার 
নীতিসারের শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন, “মদসত্বগুণযুক্ত একটি গঞক্জরাজ শক্র- 
অনীককে বধ করিতে পারে । নুপতির বিজয় গজের উপরই নিবদ্ধ, অতএব 
তিন্গি সর্বদা গজবল অধিক রাখিবেন |” বোধ হয়, কামন্দকের দেশ গজের দেশ 
ছিল। কিন্তু গজরাজ যত শিক্ষিত ব। পদাতির দ্বার রক্ষিত হউক, পশুমাত্র। 
সেনা-নায়ক গজারোহী উচ্চস্থ হইলে সহজে শক্রর সাক্ষাৎ হইয়া পড়েন। গজে 
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গজে, রথে রথে, অশ্থে অশ্খে, যুদ্ধের নিয়ম ছিল। কিন্তু বিদেশীর সহিত যুদ্ধে সে 
নীতি নিক্ষল। তা! ছাড়া গজ-ভূমি সর্বত্র নাই, রথ-ভূমিও নাই। গজ ও রথে 
স্থবিধা এই, যোদ্ধাকেই অস্ত্র বহিতে ও বাহন চালাইতে হয় না। পরে, রথযুদ্ধ 
হাস পাইয়াছিল। রাজ! হর্ষবর্ধনের (৭ম শ্রীষ্ট শতাব্দ) অশ্ব, গজ ও পদাদি 
ছিল, বোধ হয়, তাহার রথ ছিল ন।| শুক্রনীতিসারে, সৈন্য পদাদি-বহুল, অশ্ব 
মধ্যম, গজ অল্প রাখিতে বলা হইয়াছে। চতুর্বল ব্যতীত নৌ-বল ছিল। 
নদী-বহুল স্থানে নৌসেনা! আবশ্যক হইত । বঙ্গে (পূর্ববঙ্গে) রথ-ভূমি নাই । 
্নথের পরিবর্তে নৌ-বল আবশ্যক হইত । কিন্তু থে বলই হউক, বলাধ্যক্ষের 
'ণেই জয়। কত রাজা যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্য করিরা! স্বয়ং অগ্রণী হয়| প্রাণ 
হারাইয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার উল্লেখ আছে। 

অগ্রিপুরাণের ফল-জ্যোতিষ দেখিলে ইনার সংগ্রহ-কাল ষষ্ট শ্রীস্ট-শতাব্দের 
পরে এবং অষ্টম শতাবের পূর্বে, মোটামুটি সপ্ধম শতাব্ধ মনে কর! যাইতে পারে । 
দশাবতার প্রতিমা-বর্ণনা ও অলঙ্কার শাস্্ অগ্রিপুরাণে আছে। কিন্তু সপ্তম 
শতান্দে এই এই আকারে ছিল না, বলিবার দৃঢ় প্রমাণ নাই । 
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এখন বাশিষ্ট-ধন্ুর্বেদ-সংহিত! দেখি । এখানি শ্লোকে রচিত। ব্যাখ্যার 
নিমিত্ত ছই-এক স্থানে গ্ও আছে। আরম্ভ গছো, যথা "অথ" একদা, 
বিজয়কামী রাজধি বিশ্বামিত্র গুরু বশিঠ নিকটে গিয়] তাহাকে প্রণাম পূর্বক 
বলিলেন, “হে ভগবন্‌, ছুষ্ট শক্র বিনাশের নিমিত্ত পন্থুবেদ বলুন | মহষি-প্রবর 
বশিষ্ঠ বলিলেন, “ভো রা'জন্‌ বিশ্বামিত্র, শুনুন । ভগবান্‌ সদাশিব যে রহস্য-সহিত 
ধনুবিষ্থা পরশুরামকে বলিয়াছিলেন, গোঁ-্রাহ্মণ-সাধু-বেদ-সংরক্ষণ ও তোমার 
হিতের নিমিত্ত বলিতেছি। ইহা! যনুর্বেদ ও অথর্ববেদ-সম্মত সংহিতা ৮ * 
এখানে একটা খটকা আসিতেছে । গাধিস্থৃত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট 
ধন্ুর্বেদ শিখিতেছেন? রামায়ণে (আদি ৫৫1৫৬) দেখি, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের 


বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ ১ 


সহিত বৈরিতা করিয়াছিলেন, এবং তপস্ায় তুষ্ট করিয়া মহাদেবের নিকট 
নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পাইয়াছিলেন। বশিষ্ট, ধনুর্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞের অগ্রগণ্য ছিলেন। 
ইহাও স্মর্তব্য, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, ছুই গোত্রের নাম। কিন্তু এই সংহিতায় 
বশিষ্ঠের নাম আর পাই ন1। আরম্তের এই গ্ভটুকু পরে যোজিত বোধ হয়। 
এই সংহিতায় কেবল ধন্ুবিদ্ধা লিখিত হইয়াছে, ধন্ুবাণ ব্যতীত অন্য আয়ুধের 
বর্ণনা কিংবা তন্দার৷ যুদ্ধ সন্বদ্ধে কিছুই লিখিত নাই । 

এখানে প্রথম কিয়দংশ অনুবাদ করি । “ধন্ুরবেদের চারিটি পাদ। প্রথম 
পদে দীক্ষা, দ্বিতীয়ে ধন্গঃশর-সংগ্রহ, তৃতীয়ে অভ্যাস, চতুর্থে প্রয়োগ-বিধি। 
আযুধ চতুবিধ। হস্তমুক্ত, যেমন চক্র) হস্ত-অমুক্ত, যেমন খড়গ; হস্ত মুক্ত- 
অমুক্ত, যেমন কুস্ত (কৌচ)) যন্ত্রমুক্ত, যেমন শর । যুদ্ধ। গাত প্রকার-_ধনুযুদ্ধি, 
চক্রযুদ্ধ, কুস্তযুদ্ধ, খড়গ-যুদ্ধ, ছুরিকা-যুদ্ধ, গণদাখুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ। [ এখানে বন্দুক- 
যুদ্ধের নাম নাই ।] ধন্ুর্বেদের গুরু ব্রাঙ্গণ। ধনুর্বেদে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ের 
অধিকার আছে। শূৃদ্ধের যৃদ্ধাধিকার আছে. কিন্ত নিজেরা শিখিয়! লইবে। 
[ এই শ্লোকটি অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে । ] আচার্য ব্রাহ্মণকে ধনুঃ, ক্ষত্রিয়কে 
খড়গ, বৈশ্যকে কুত্ত, এবং শৃত্রকে গদ! দিবেন ১৯। যে গুরু সপ্ত প্রকার যুদ্ধ 
জানেন, তিনি আচার্ধ ) যিনি চারি প্রকার জানেন, তিনি ভার্গব ; এবং যিনি এক 
প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি গণক।” ইহার পর তিথি, নক্ষত্র, বার ও শিল্কের 
জন্মরাশি দেখিয়] দীক্ষাকাল-নির্ণয়। দীক্ষার সময়, শঙ্কর কেশব ব্রন্মা ও 
"গণপর্তিকে তান্ত্রিক বীজে ধ্যান। 

ধু ও শর" সম্বন্ধে উপদেশ কিছু কিছু উদ্ধত করিতেছি। “চাপ ছুই 
প্রকার_ শিক্ষার নিমিত্ত যৌগিক চাপ; আর যুদ্ধের নিমিত্ত বুদ্ধচাপ' 


বিধানে? ব্রাঙ্গণকে ধনুঃ? ইহা সম্পূর্ণ নূতন; আখলায়ন গৃহান্ুত্রে পাই, সংগ্রামে যাত্রার পূর্বে 
পুরোহিত রাজাকে বর্ম পরিধান করাইয়। ধনুঃশর দিবেন। ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর পর তাহার শবের 
সহিত ধনুঃশর দেওয়া হইত । মনু প্রভৃতি স্মতিকার, ত্রাঙ্গণকে যুদ্ধাধিকার দেন নাই। 
আপাৎকালের বিধি স্বতন্তর। 
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[ চপম্পমবংশ নিমিত বলিয়! চাপ।] কেমন বাশ? "অপক, অতিজীর্ণ, 
জ্ঞাতি-দ্ৃষ্ট (অন্য বাঁশ দ্বারা ঘ্বষ্ট) দগ্ধ ছিদ্রযুক্ত, গলগ্রস্থি ও তলগ্রন্থি হইবে না। 
চাপের পরিমাণ এক ধন্থু-চারি হাত। শিবের ধনু পাড়ে পাচ হাত । বিষুর ধু 
শৃের, দীর্ঘে সাড়ে তিন হাত। গজারোহী, অশ্বারোহী শূঙ্গের ধন্থ, এবং রী ও 
পদাতি বাশের ধন্ন দ্বারা যুদ্ধ করিবে । লোহ, শৃঙ্গ ও কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যে ধন 
নিমিত হ্য়। স্বর্ণ রজত, তাঅ এবং কৃষ্ণ-আয়স দ্বারা নিগিত ধন্তু লোহ-ধনু । 
মহিষ, শরভ, ও রোহিত, ইহাদের শূঙ্গে, শৃঙ্গ-ধন্থু। চন্দন, বেত্র, ধন্বন্, সাল, 
শালসলী, শাক, ককুভ, বংশ, অঞ্জন, এই কাষ্ঠ হইতে কাষ্ঠ-ধন্ু নিমিত হয় ।” 


এই ধনুর্ঘব্য অবিকল অগ্নিপুরাণে আছ । সোনা, রূপা, তামা দিয়! ধন্ছ 
হইতে পারে না। ইস্পাতের ধন্দু হইতে পারে, এবং বোধ হয়, তাহ! 
সোনা, রূপা, তামা দ্বারা অলঙ্কত হইত। এইরূপ বংশ ও দারুনিমিত ধনু 
স্বর্ণানি দ্বারা অলঙ্কৃত হইত । মহিষের শৃঙ্গ ৮৯ ফুট দীর্ঘ পাওয়া যায়। 
স্থতরাং সাড়ে তিন হাত শার্শ ধন হইতে পারে। রোহিত ও রোহিষ মুগ 
এক | অগ্নিপুরাণে রোহিষ আছে । লোহিত বর্ণ বলিয়া এই নাম। ইহার 
শৃঙ্গ ৪1৫ ফুট লগ্থা হয়। শরভ এক অদ্ভুত মগ। এই সংহিতায় লিখিত আছে, 
“ইহার পা আটটি। তাহার মধ্যে চারিটি উধ্বদিকে। ইহার শিং লম্বা । 
জন্তটিও উটের ন্যায় উচু। বনে থাকে, এবং কাশ্মীর দেশে প্রসিদ্ধ।” মগের 
অষ্টপাদ নিশ্চয়ই কল্পিত। শরভ নামে এক জন্ত পূর্বকালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার 
উত্রেখ মহাভারতে আছে। ইহার মুখ নাকি সিংহের তুল্য ভীষণ, এবং ইহার 
নিকট সিংহও নাকি পরাজিত হয়। এটি যেকিজন্ত, তাহা নিশ্চয় কর; কঠিন । 
ইংরেজী “বাইসন' মনে হয়। বোধ হয়, কাশ্মীর “দশের হুর্গম বনাচ্ছন্ন পর্বতে 
এই মুগ বান করিত, এবং যাহারা ইহার শিং আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা 
মূল্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে মুগ অষ্টপাদ বলিয়া! গল্প করিত । অতিশয় দ্রুত ধাবিত 
হয় বলিয়াও অই্টপাদ মনে হইয়1 থাকিবে । অবশ্য মুগ অর্থে হরিণ নয়। রৌ।হয 
ও শরভ যে মগ হউক, তাহাদের শৃঙ্গ নিশ্চয় মহ্ষি-শুের ন্যায় স্থষির । ন্ুুশ্রুতে 
শ্রভ মাংসের গুণ বণিত আছে। কবিকন্কণ-চণ্তীতেও শরভ আছে । কালিকা- 
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পুরাণে বরাহ ও শরভ-যুদ্ধ বণিত আছে, যদিও সেট] দক্ষষজ্ঞের ম্তায় আকাশে 
হইয়াছিল। রোহিষ ছাগবিশেষ মনে হয়। শিং চিরিয়া ছোট ছোট খণ্ড 
জুড়িয়াও শার্গ ধন্থু করা হইত। কাঙ্গের মধ্যে কেমন করিয়া চন্দনের ও 
সালের ধনু হইতে পারে, তাহ! বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বরং পাতল, 
শিমুল, সেগুন (শাক) ও অজু (ককুভ) কাঠের ধন্থু হইতে পারে। কিন্তু 
অজুন কাঠ ফাটিয়। যায়, চন্দন কাঠ ভঙ্গুর। চন্দন শব্ষে শ্বেতচন্দন না হইতে 
পারে। বকম গাছকেও চন্দন ধরা হইত । বোধ হয়, এইসকল কাঠ দিয়! 
মহা-যন্ত্র বা ক্ষেপণী নিমিত হইত। বেত ও বাশের ধন্ু প্রসিদ্ধ। ধন্বন্‌, বাংলা 
ও ওড়িয়াতে ধামন্। ইহার কাঠ স্থিতিস্থাপক এবং ইহাতে কাধে ভার 
বহিবার বাক বা বাঙ্গি হইয়া থাকে। অঞ্চন গাছ বুঝিতে পারিলাম 
না।২* যুদ্ধের ধন্থ যে বাশের হইত, তাহ। উপরে দেখ! গিয়াছে । কৌটিল্যে 
ধনুর্্ব্য ছুই, কাষ্ট ও শৃঙ্গ । তাল কীড়ির ধন্চু কামুক, চপ-বাশের ধনু কোদও, 
দার-_টীকাকার মতে ধন্বন্-ধন্থর নাম দ্রণ, এবং শৃঙ্গ ধঙ্থুই ধন্ু। কামুক 
কোদণু, জ্রণ, ধনু, দ্রব্যান্ছসারে নাম কি না! সন্দেহ । 

এখন ধন্গুণের কথা। “ইহ1 পট্ম্থত্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলেত্ তুল্য স্থল করিবে। 
অভাবে হরিণ ও মহিষের স্নায়ুর দ্বারা কিংবা তৎকালহত ছা'গের তত্ত ঘ্বারা 
করিবে । বিশেষতঃ পাক1 বাশের চেয়াড়ির ছুই মুখে পাটের সুতা দ্বারা ধন্গুতে 
বাধিবে। ইহা দৃঢ়, স্থায়ী ও সর্বকর্মনহ। এইসকল ব্যতীত আকন্দগাছের 
"ছালের*অংশু প্রশস্ত । ভাদ্র মাসে অংশু বাহির করিবে ২১। 


২০ বঙ্গান্ুব।দক শাস্ত্রী মহাশয় অগ্রন শব্দে কুলগাঁছ বুঝিয়াছেন। কিন্তু কুল বেদরী) কাঠের 
ধনু টিকিবে না। অঞ্জন কুলঞ্ন হইতে পারে । এটি হরিদ্রা্দিবর্গের গাছ, কিন্ত ইহার ডাটা 
হিস্তালের মতন মোট! হয়। ইদানী কেহ কেহ ফুলের বাগানে বসাইয়! থাকেন। 


২১ শেষে এক শ্লোকার্ধে আছে। সেট! অগ্নিপুরাণের পাশ-অন্ত্রের গুণ । এখনে কেমন 
করিয়া আসিয়াছে, কে জানে । বোধ হয়, ন1 বুঝিয়! সঙ্ধলনের ফল। উপরের পট্টহ্থন্রের গুণ 
কক্জি'ত বল! হইয়াছে । ইহ! থেলার ধনুর হইতে পারে । কোৌটিল্যে আছে, মূর্বা, অর্ক (আকন্দ), 
শণ, গবেধু গেড়গড়।-ধান), বেণু বোশ), স্নায়ু। বশিষ্ঠ-সংহিতায় তালের ধনু নাই, মূর্বার জ্যাও 
নাই। অগ্রিপুরাণেও নাই। ধনুর বৃক্ষগুলি দেখিলে বোধ হয়, অগ্নিপুরাণ ও এই সংহিতার দেশ 
মধযভারত ছিল। 


৮ ধন্ুবেদ 


এখন শর-লক্ষণ। “শরতকালে স্বপ্রদেশ-জ শরগাছ আহরণ করিবে। 
ূর্ণগরস্থি [যাহার গাঁঠ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ], স্থপক, পার বর্ণ, কঠিন বতুল, 
খজু, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তুল্য স্থুল, ছুই হাত কিংবা কিঞ্চিৎ নন হইবে। শরের 
পক্ষ ছর অঙ্গুলি পরিমিত হইবে । কাক, হংস, শশাদ (শ্তেন), মতস্াদ 
(মাছরাঙা), ক্রৌঞ্চ (কৌচবক), মধূর, গৃধ ও কুরব (কুরল), ইহাদের পক্ষ 
স্থশোভন হয়। শাঙ্গধন্গর পক্ষ দশাঞ্গুল পরিমিত। প্রত্যেক শরে চারিটি 
করিয়া পক্ষ সামু বা তন্তর দ্বার। দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবে ।” 

এখন ফল-লক্ষণ। “দেশভেদে ফলের নানা রূপ হইয়া থাকে । আরামূখ 
[ মুচীর চর্মবেধনী সুচ্যাকার “আরা? ] ছার] চর্মছেদন [? বেধন?7, ক্ষুরপ্র 
[ খুরপ1] দ্বারা শর কর্তন বা বাহু কর্তন, গোপুচ্ছ দ্বারা লক্ষ্য সাধন, অন্দর 
দ্বারা গরীব! মস্তক ধন্ত প্রভৃতি ছেদন, সুচীমুখ ছারা কবচ ভেদন, ভল্ল দ্বার1 ধনুণ্ড 1 
চর্বণ. দ্বিভল্ল দ্বারা বাণ-অবরোধন, কণিক দ্বারা লোহময় বাণ ছেদন, কাকতৃগড 
বারা বেধ্য বস্থর বেধ করিবে ।” 

“যে শর-গাছের ঝাড়ে স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টি পড়ে, সে ঝাড় পীতবর্ণ হয়, এবং 
তানার মুলে বিষ উৎপন্ন হয়। পবন-অভাবেও সে ঝাড় কাপিতে থাকে। 
এইরূপ ঝাড়ের মূল শরের ফলে লেপন করিলে, তন্বারা ক্ষতস্থানের চিহ্ন 
থাকিয়া যায়।” ফলের পায়ন [পাইন ]। 'পিগ্ললী, সৈদ্ধব, কুষ্ট (কুড়)_ 
এই তিন দ্রব্য গোমূত্রে পেষ্ণ-পূর্বক শস্কে লেপন করিবে । পবে আগুনে প্রতপ্ত 
করিবে। যখন তত অবস্থায় গীতবর্ণ দেখাইবে, তখন নির্মল জন পান 
করাইবে' ২২। ইহার পর নারাচ, নালীক, ও শতদ্ব অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণন! 
আছে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। 


২২ শরগাছ হইতে শর সংগ্রহ করিতে বল! হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে ও কৌটিল্যে বাশের 
শলাক1 ও অন্য কাঠের শলাকার উল্লেখ আছে। শরবৃক্ষ হইতে ধনুর শর নাম। যেন বিধাত। এই 
উদ্দেগ্তে শরগাছ কৃষ্টি করিয়াছেন। শরগা'ছের মূলে বিষ জন্মে কি না, জানি না। বোধ হর, হত্রাক 
রোগ হেতু গাছ গীতবর্ণ হয় এবং সে রোগে বিষও জন্মিতে পারে। কদাচিৎ হইত বলিয়া শ্বাতিনক্ষত্রে 
বৃষ্টি কল্পনা! কর! হইয়াছে। যেমন গভমুক্ত। | ফুলের নীনাবিধ আঁকার অনুমারে শরের নাম হইত । 
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'এখন শরাভ্যাসের কথ|। ইহার পুর্বে অই “থান”, ধন্থ ও জ্যা, মুষ্টি 
(ধারণ), জ্যা আকর্ধণ-বিধি বিত হইয়াছে । “লক্ষ্য চারি প্রকার--স্থির, চল, 
চলাচল, দ্বমচণ। চল[চল-_যখন ধন্ুর্ধারী চলিতে চলিতে “অচল স্থির লক্ষ্য 
ভেদ করে। ছয়চল__যখন ছুই-ই চলিতে থাকে । ৬০ ধন্থু বা ২৪০ হাত 
দুরস্থিত লক্ষ্যভেদ জ্যেষ্ঠ ; ৪০ ধনু মধ্যম, ২০ ধন্থ কনিষ্ঠ । সুর্ধোদরে ও স্ুর্যাস্ত 
সময়ে ষিনি চারিশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি জোষ্ঠ ধনুর্ধারী।” 
এইরূপ শরাভ্যাসের যাবতীয় ক্রম বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । তদনন্তর সাতটি 
দিব্যান্ত্ের সন্ধান মন্্। সাতটি নাম এই- ব্রন্াস্তর, ব্রদ্মণ্ড, ত্রহ্মশির, পাশুপত, 
বাঘুব্য, আগ্নেয়, নারসিংহ। দুঃখের বিষয় বাণের নির্মাণ ব্যক্ত করা হয় নাই। 

তদনন্তর ওষধি-প্রয়োগ দ্বারা নিজের দেহকে শক্রর অধ্জ শস্ত হইতে অভেছ্য 
করিবার কথ! আছে। একট! উদ্দাহরণ তুলি । “রবি পুত্ানক্ষত্রে থাকিবার সময় 
পাঠালতার [ বৃদ্ধকণি ] মূল উৎপাটন করিবে । এই মূল মুখে রাখিলে তীক্ষ 
মওলাগ্র [ যে খড়োর অগ্র গোল ] ছারা দেহ কাট। যাইবে না|” 

ইহার পর সংগ্রাম-বিধি। এখানে রাহুঘুক্ত যোগিনী এবং পঞ্চস্বরার পঞ্চতত্ব 
দেখিয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কথা আছে। সর্বতৌভয়ে দণ্ড-ব্যুহ, পশ্চাৎ্ভয়ে শকট, 
পার্বভয়ে বরাহ কিংবা গরুড়-ব্যহ রচনা করিবে। লিখিত আছে, প্রথমে 


পৃকৌটিল্য ধলের কর্ম, ছেদন ভেরন তাড়ন বলিয়াছেন । দ্রব্য--লৌহ, অস্থি ও দারু। অস্থি ও 
দারুময় ফল পরে লুপ্ত হইয়াছিল। সংহিতায় কতকগুলি শরের নাম পাঁওয়। যাইতেছে । প্রকাশিত 
সংহিতায় কয়েকটি চিত্র প্রদত্ত হইয়ছে। মাতৃকায় ছিল কি না! বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু সব 
ঠিক মনে হয় ন। নামের অর্থ ও ফলের কর্মের সহিত মিলাইলেই ভ্রম ধরা পড়িবে। শরফল- 
পাঁয়ন বিধিতে পিপ্পলী ও কুষ্ট লেপনের প্রয়োজন বুঝিতে পার! যায় না। সৈন্ধব লবণ না দিয়! কাদ! 
লেপিয়া দিলেও একই ফল, এবং তাহাই কর! হইয়! থাকে। তাপ সমান কর! ও রক্ষা কর! 
উদ্দেন্ঠী। খড়া-পায়ন সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র ছিল। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায় কিছু আছে। সেখানে 
শুক্রাচার্য-সন্মত পারনবিধি প্রদত্ত হইয়াছে । ভোজরাজের যুক্তিকল্প তরুতে বাতস্ত, লৌহার্ণব, লোঁহ- 
প্রদীপ, শাঙ্গধর হইতে থড়েগর গুণাগুণ উদ্ধত হইয়াছে। 


₹২ ধরবে 


ক্ষাত্রকোষ?, ব্যাকরণ সুত্র, মন্থর সপ্তম অষ্টম অধ্যায়, মিতাক্ষরার বাবহার অধ্যায়, 
জয়ার্ণব তন্ত্র, বিষুযামল, বিজয়াখ্য তন্ত্র, স্বরশান্্র পাঠ করিবে, পরে ধনুর্বেদ | 

কোন্‌ কালে সংহিতাখানি রচিত ? রাজাকে যাজ্ঞবন্ধ্য-স্থৃতির বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত 
মিতাক্ষরা পড়িতে বলা হইয়াছে । এই টীক। ছাদশ শ্রীস্ট-শতাব্ে প্রণীত। 
অতএব এই বাশিষ্ঠ সংহিতার বর্তমান রূপ এই শতাবের পূর্বে নয়, পরের । কিন্তু 
কত পরের, তাহ! বলা ভুক্ধর । বোধ হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দের পরের নয়" এই 
সংহিতার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শূদ্র অন্তাজ এই পাচ বর্ণের সৈম্ত হইত। 
ইহাদের এক এক দেবত। কল্পিত হইয়াছিল। পঞ্ম্বরার পঞ্চতত্ব ব্যতীত 
তখন পাঁজির দিক্শূলে প্রবল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সাতটি দিব্যান্্র সত্য সত্য 
ছিল কি না, সন্দেহ। কারণ এক এক বাণ-সন্ধানের পূর্বে ছুই তিন লক্ষ, এক 
নিযুত বার গায়ত্রী বিলোম-ক্রমে জপ করিবার কথা! আছে । একবার জপ 
করিতে যদি এক সেকেও্ড কাল লাগে, তাহা হইলে লক্ষ বার জপ করিতে সাতাস 
আটাশ ঘণ্টা! লাগিয়! যাইবে । জপ করিয়া শক্রর নাম করিয়া “হন হন হুম্‌ ফট্‌” 
বলিতে হইত ! বোধ হয়, এগুলি আভিচারিক বাণ। অথর্ববেদের কাল হইতে 
শক্র-নিপাতের নিমিত্ত আভিচারিক “বাঁণমারা” অগ্যাপি চলিয়। আসিতেছে । 
তাই, এই সংহিতা অথর্ববেদ-সম্মতও বটে। দ্বাদশ খ্রীস্ট-শতাব্দের 'নরপতি 
জয়চর্ধা, নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে। তাহাতে যুদ্ধ জয়লাভের যে কত তান্ত্রিক 


যন্ত্র মন্ত্র ও চক্র আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। 
কোনে? একখানি কিংবা ছুইখানি প্রাচীন পুথী আধার করিয়] বাশিষ্ঠ২সংহিতা” 

লেখা হইয়াছে । পূর্বে দেখ! গিয়াছে যে, অগ্রি-পুর।ণোক্ত ধহুর্বেদের কতক শ্লোক 
এই সংহিতায় আছে। হয়তো দুই-ই শিবোক্ত, অধুনা লুপ্ত, ধনূর্বেদ উভয়েরই 
মাতৃক1 হইয়াছিল। সে সময়ে ক্ষত্রিয় রাজ! সংস্কৃত জানেন না, অথচ ক্ষাত্রক্রোশ 
সংস্কৃত; সেনা-নয় ও সেনার প্রতি আজ্ঞা সংস্কতে বলিতে হইত | কাজেই 
তাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দরূপ, বিশেষতঃ ধাতুর লট্‌ লোট্‌ মুখস্থ কঘিতে 
হইত। বীরভূম বোলপুরের এক ভদ্রলোক, বোধ হয়, তিনি বয়স্কাউট মাস্টার, 
আমায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী না বাঁংলায় বালকর্দিগকে ৭1111-এর 


বাশি ধনুর্বেদ ২৩ 


ভাষা ও ০০2০0720 শেখান! উচিত, যদ্দি বাংলায় মনে করি, তাহার প্রদত্ত 
0012102170-গুলি বাংলায় কি হইবে? আমি বলিয়াছিলাম, বাংলায় শেখানা। 
উচিত। কারণ তাহাতে শিক্ষা দেশীয় হইবে, বালকের শীন্্ শিখিতে পারিবে, 
বড় হইলেও ভূলিবে না, এমন কি, অন্তেও বালকর্দের সহিত অক্েশে যোগ 
দিতে পারিবে । চাঁর-কোশ বাংলায় করিয়াছিলাম। এখন বলিতাম, সংস্কতেও 
দিতে পারেন, কারণ অনেক শব পূর্বাবধি আছে, এবং অন্য প্রদেশের বালকেরাও 
একই কোশ শিখিতে পারিবে । লোটের পর্দগুলি হিন্দী করিলে আরও সুবিধা ॥ 
সেকালের সেন সংস্কৃত জানিত না, কিন্তু তাহারা বুঝিত। ইংরেজের আমলে 
দেশী রাজ্যে বোধ হয় ইংরেজী ঢুকিয়াছে। কিন্তু ইহার পৃে নিশ্চয় সংস্কৃত ছিল। 
মোগল আমলেও হিন্দু রাজ্যে ফাসী কিংবা উর্্ণ গ্রহণের কারণ ছিল না। 

বাশিষ্ঠ ধন্ুর্বেদ-সংহিতায় নারাচ নালীক ও শতত্ব সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে। 
প্রথম এ্সোকে নারাচের নির্মাণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে নালীক ও শতদ্বের 
প্রয়োজন লিখিত হইয়াছে । নারাচ এই-_- “যে সকল বাণ সর্ব লোহময়, তাহাদের 
নাম নারাচ। নারাচে পাচটি বড় পক্ষ বদ্ধ থাকে । কদাচিৎ কেহ এই 


বাণে সিদ্ধ হয়।” নালীক ও শতঙ্ের দুইটি শ্লোক উদ্ধত করিতেছি-_ 
“নালীকালঘবে৷ বাণা নল-যস্ত্রেণ নোদিতাঃ | 
অত্যুচ্চ-দূরপাতেষু ছু্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ ॥ 
সিংহাসনস্ত রক্ষার্থং শতত্বং স্থাপয়েদ্‌ গড়ে। 
রঞ্তকং বহুলং তত্র স্থাপ্যং বটয়ো৷ ধীমতা ॥ 
নালীকা লঘুবাণ, নলঘন্্র দ্বারা প্রেরিত হয়। অত্যুচ্চে দূরস্থে পাতিত করিতে 
হইলে এবং দুর্গযুদ্ধে লাগে । সিংহাসন রক্ষার্থ ধীমান্‌ “গড়ে শতন্ন এবং বহুল 
রঞ্তক ও বটি (বটা) স্থাপন করিবেন ।” 
নারাচ নালীক ও শতত্ব, তিনই রামায়ণ-মহাভারতে আছে। নারাঁচ বাণ 
বর্টে”ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত । কৌটিল্য, অগ্রিপুরাণ, ভোজরাজ, ইহার উল্লেখ 
করিয়! গিয়াছেন। শরে লোহার ফল] আটিয়। সাধারণ বাণ হইয়া থাকে । কিন্ত 
শর, বিপক্ষের বাণে ছেগ্য। নারাচের সবটাই লোহার ৷ চতুঃশিরাল কিংবা) 


৪ ধনুর্বেদ 


পঞ্চ-শিরাল (যেমন এখানে), নির্গ, শিবাগুলি ধারাল। ছোট করিলেও ভারী । 
এই হেতু দূর-লক্ষ্য বেধ করিতে পার! যায় না । কিন্তু নিকট-লক্ষ্য সাংঘাতিক। 
যাহাতে ভারী না হয়, অথচ বাকিয়া না যাঁয়, এই কল্পনায় পূর্বকালের নালীকের 
উত্পত্তি। বোধ হয়, লোহার পাত গোল করিয়। মুড়িয়! সরুমুখ নালীকা করা 
হইত। মুখের কিছু নীচে প্রায়ই দুইটি কান থাকিত। তখন হইত কর্ণী 
নালীক। নিম্নমুখ কর্ণ থাকাতে এই ব।ণ দেহে প্রবিষ্ট হইলে সহজে বাহির করিতে 
পারা যাইত না। মহাভারতে নালীক-নারাচ, নারাচ-নালীক এইরূপ একত্র 
পাওয়া যায়। দুই-ই বন্ন দ্বার নিক্ষিপ্ত হইত । বাশিষ্ঠ-সংহিতায় নারাচের সহিত 
নালীক আসিয়াছে, কিন্ত প্রাচীন নালীক নয়। প্রাচীন “বাণ” নামটি আসিয়াছে, 
কিন্তু নাল যন্ত্র দ্বার প্রেরিত২০ | শুক্রনীতিসারে ইভার নাম ক্ষুত্র বা লঘু নালীক। 
সেখানে বন্দুক এখানেও বন্দুক । এখানে নালীককে “বাণ” শুক্রনীতিসারে 
অস্ত্র বল। হইয়াছে । যেআযুধ নিক্ষেপ করিতে পার! যায়, তাহার নাম 
অস্ত, এই নির্চন শুক্রনীতিসারে। বাণও অস্ত্র। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসার 
বন্দুককে “অন্ধ, বশিষ্ঠ “বাণ” বলিয়াছেন । পুরাতন নাম নূতন দ্রব্যে প্রয়োগ 


২৩ বঙ্গানুবাদক শাস্ত্রী মহাশয়ও লঘুবাণ নাপীককে বন্দুক মনে করিয়াছেন। কিন্ত 
শুরুনীতিসারে ন।লীকান্ত্র বন্দুক ন। হইলে এই লঘুবাণকে বন্দুক বলিতে পারা যাইত না। নারাচ 
ভারী, নালীক লঘু। এই হেতু একটির পর অপরট যথাস্থানে আসিয়াছে । না'লীক, নল যন্তরদধারা 
প্রেরিত হয়, নালীক নিশ্চন্ন নলাকার। বন্দুক উদ্ভাবনার কালে নলে বারদ ঠাপিয়া তদুপরিষ্ 
ধাতুময় প্রাচীন নালীক বাণ স্থাপিত হইত? বটিকাস্থাপন তখন ছিল নাকি? এ সমন্ধে ফুৎ- 
নল (১1০-82) ন্ুর্তব] । আমেরিকা, বোনিও ও ফিলিপাইন দ্বীপের অসভ্য জাতিরা শরের, 
কদাচিৎ বাঁশের ও কাঠের সরু লম্বা নলে “শর” রাখিয়। মুখের ফুৎকারে দূরে নিক্ষেপ করে। 
নল যন্ত্র ৪ ফুট হইতে ১৪ ফুট লম্বা। ভিতরের গর্ভ আধ ইঞ্চি। "শর খড়িকার মতন, ৩1৪ 
ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা। মুখে হাড়ের ফল, বিষ-মাখান!। পক্ষ তুলার। এই নল- 
যন্ত্র বার একপণত হাত দুরে 'শর' নিক্ষিপ্ত হয়। অসভ্যজাতিরা৷ এত্দার! যুদ্ধ ও মৃগয়। বরে। 
সংস্কৃতের ইধিক! অস্ত্র নলছ্ছার! প্রেরিত হইত কি না, কেজানে। ধনুদ্বার হইত, তাহার উল্লেখ 
'অ|ছে। 
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করিতে গেলেই অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। বটিকা বা গুলিকাকে বরং বাণ বলিতে 
পাবি, বন্দুককে বলিতে পারি না। পাত্র বলিলে যদি পাত্রস্থিত জলও বুঝায়, তাহ! 
হইলে আপত্তি থাকে না। শতন্্ী যন্ত্র পূর্বকালে ছুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হইত। 
কিন্ত সে শতগ্রী, কামান নয়। এখানে রপ্তক ও বটা না থাকিলে সে শতম্বী 
মনে হইত । আমরা কামানের রঞ্ক-্ঘর এখনও বলি। রগ্ুক শব্দ সংস্কৃত, 
যাহ! রাগ জন্মায়, উদ্দীপ্ত করে। এই অর্থে বারুদ । আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসারের 
বুহৎখনালীক” এখানে “শতত্ব, “অগ্নিচূর্ণ এখানে রঞ্তক, এবং “গোল” এখানে 
“বটা' নাম পাইয়াছে। শুক্রনীতিসারের দেশ ও কাল-বিচারে দেখিয়াছি, উহ] 
একাদশ শ্ীস্ট-শতান্দে গুজরাট অঞ্চলে লেখ! | বাশিষ্-সংহিতা, দেশে ও কালে 
অপিক দূরে নয়। তথাপি এক শব্দ না হইয়া পৃথক পৃথক হইল কেন ? 
বশিঠের এই তিন শ্লোক, বিশেষতঃ বন্দুক কামানের কথা, যথাস্থানে নাই । 
পূর্বে গিরাছে ধনু জ্যা শরফল, পরে আসিয়াছে শরাভ্যাস। এই ছুয়ের মাঝে 
তিনটি প্লেক যেন অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। বন্দ্ুক-কামান চালাইবার 
উপদেশ কোথাও নাই | কিন্ক টসন্টের! যে চালাইত, তাহ! ধাতুরূপ উদাহরণে' 
আছে । যথা “রগ্ুকাদবসিতং দ্হত” (বোধ হয়, পাঠ অশুদ্ধ), অবমিত সঞ্চিত 
রঞ্চক জালাও (“ফায়ার কর); “বটিকা আয়াস্তি নিপতত”-_গুলী আসিতেছে 
চুইয়! পড়, “চর্মণা বটিকাং রুন্ধ”--ঢ।ল দিয়া গুলী রোধ কর। “রঞ্কং দত্বং” 
_রঞগ্তক দেওয়া] হইয়াছে । শ্লোকের মধ্যেও একস্থানে রগ্ুক প্রয়োগ আছে ॥ 
”হে বিগ্বামিত্র, বাণে রগ্তক-নাঁলীকা বদ্ধ করিয়1 বাযু-মুখে নিক্ষেপ করিলে সে 
বাণ থুরিয়া আসিবে । এই বাণের নাম খগ-বাণ।” রঞ্জক-নালীকা1-_বারুদ-পূর্ণ 
নালীকা, হাবুই তুল্য পশ্চাৎ্গামী হইবে । বিশেষতঃ সন্মখ বাতাসের 
সাহায্য পাইলে । 

আমাদের দেশে বন্দুক কামান প্রচলনের ইতিহাসের পক্ষে এই সংহিতার 
প্রমণ মূল্যবান্। বন্দুকের বাণের নাম নালীক, ইহা নৃতন। একাদশ খরীস্ট- 
শতাৰে বন্দুকের নাম নালীকাত্ব। অতএব বশিষ্ঠের নালীক এক শতাব্দ পূর্ববর্তী 
বল৷ চলে । 


৬ ধনরবেদ 


বন্দুক আসিয়া ধর্মদ্ধ লোপ করিয়াছে । কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের 
সাওতাল জাতি 'কীড় বাশ' (তীর ধন্থক) ছাড়ে নাই। হাতে 'আহ্‌শার 
(ধন্ুঃশর) থাকিলে বাঘকেও ডরায় না। তাহাদের ধন্থ বাশের, কিন্তু চারি 
হাত দীর্ঘ নয়। ধানকীর কান পর্যস্ত উচ্চ হয়। মোটামুটি পাঁচ ফুট পূর্বকালের 
মধ্যম পরিমাণ। পূর্বকালের কামুর্ক চারি হাত বা ছয় ফুট লম্বা। সে ধনু 
ধারণ সোজা নয়। সেধনুর নিম্ন কোটি মাটিতে টিপিয়া গুণ আকর্ষণ করিতে 
হয়। মাটি নরম হইলে সে ধনু অকর্মণ্য। ধনুর চড়া সরু কঞ্চির কিংবা 
বাশের চেয়াড়ীর ছুই মাথা দোড়ী দিয়া ধুতে বাধা থাকে । 'লাদন।” 
(সাওতালী, “চিট লাড়') গাছের ছালের আশের দোড়ীও দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। 
সাওতালী ভাষায় অনেক সংস্কৃত শন্দ আছে, উচ্চারণ ও প্রায় ঠিক আছে। 
এই ভাষায় শরকে বলে “শার” ধন্থুর গুণকে বলে ব্ঘুণা” (ণ উচ্চারণ চাই)। 
তাহাদের শর শরগাছের, কদাচিৎ বাশের শলার, পুঙ্খ ময়ূরের, ফল। কাচ! 
ইম্পাত্তের । নরম পাইন দেওয়| হয়। কড়া পাইন ভঙ্গুর । সাধারণ ফলার আকার 
তিন প্রকার, (১) আরামুখ [আপড়ি শর], (২) শিরাল, গো-পুচ্ছ (উগ্লি 
শার), (৩) ইহার নিম্মদিকে কর্ণ থাকিলে কর্ণী (গানারি শার)। এই ভ্রিবিধ 
সামান্য শর বাতীত সমগ্র লৌহময় বাণ, সংস্কৃতের নারাচ আছেঁ। ফাল্তুন মাসে 
পুষ্পো্সবে (বাহাপরব) দেবতার নিকট অস্ত্রশস্ত্র পূজায় এই নারাচ বসে, 
কুকুট ও ছাগ বণি হয়। এটি পূর্বকালের এবং একালেরও নীরাজন]। আশ্থিন 
শুরু। নবমীতে অস্থ্-নীরাজনার দিন । গজাশ্বের অন্য দিন ছিল। শাগ্ডিতের- 
যেমন সরম্বতী পৃজ।, যোদ্ধার তেমন নীরাজন। বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া 
আমিতেছে। পশু বধ করিতে ফলাপ কদাচিৎ বিষ মাখান] হয়, ভালুক মারিতে 
ফলা অগ্নি-তপ্ত করা হুয়। মন্তু (৭1৯০) কর্ণী ও বিষদিপ্ধ ও অগ্রিদীপ্ত বাণ- 
নিক্ষেপ নিষেধ করিয়া! গিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কে অবধ্য, তাহা! সকলেই 
একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সীওতাল ধান্ুক আলী ভাবে (দক্ষিঞজান্ 
স্তব্ধ, বাম জান্নু হলাকারে বক্র ও অগ্রে স্থাপিত) দাড়াইয়! শর নিক্ষেপ করে। 
শিক্ষিত ধানুকী ২৪০ হাত দুরস্থিত লক্ষ্য অকরেশে বিদ্ধ করিতে পারে । পূর্বকালেও 
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এই ছিল। অবশ্য, চল, চলাচল, দ্য়চল, লক্ষ্যবেধ করিতে না পারিলে মুগ পক্ষী 
মারিতে পারা যায় না। ওড়িষ্তার আটবিকেরা ব্যান্র বধ করিতে যস্্ পাতে। 
সে যন্ত্র শস়ারোপিত বুহৎ ধন্ুর্মাত্র (প্রাচীন নাম, মৃহাযন্ত্)। 

পরিশেষে ইতিহাস ছাড়িয়া একটু কাজের কথ। লিখি। ইদানী দেশে 
ব্যায়াম, বাহুযুদ্ধ, যষ্টিযুদ্ধ, অসিবুদ্ধ, মুিযুদ্ধ শিখিবার উত্সাহ দেখ! যাইতেছে। 
ইহাদের সহিত ধনুর্ুদ্ধ শিখিলে উত্তম হয়। বিশেষত: বালিকাদের পক্ষে অন্য 
ুদ্ধ সম্ভব নয়, কিন্তু ধন্যদ্ধে আপত্তি দেখি না। লোহার ফল! ন| করিয়া দৃঢ় 
কাঠের কিংব। শিঙ্গের মুণ্ড করিলে ব্যায়ামের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে । এ বিষয়ে 
পুস্তক রচনা করিতে হইলে বাশিষ্ঠ সংহিতা পথ প্রদর্শক হইবে 


৫, কয়েকটি প্রাচীন অস্ত্র 


ধন্ুর্বেদ ও রামায়ণ-মহাভারতে বণিত যুদ্ধ পড়িতে পড়িতে স্বভাবতঃ প্রশ্ন 
ওঠে, সেকালে বন্দুক কামান ছিল কি ন|। অনেকে আগ্েয়াগ্জগ নামে 
ভূলিয়াছেন; ব্রঙ্ষাক্্, নালীক, ভূশুপ্ডী, শতন্ী প্রভৃতি এক একটিকে বন্দুক কিংব। 
কামান মনে করিয়াছেন । প্রাচীন অধুনা-অঙ্জাত দ্রব্যের ম্বরূপ-নির্ণয় চিরকাল 
দুরূহ । কিন্তু সেট! কি, বল! অপেক্ষা, সেট। কি নর, বল। তত কঠিন নয়। 
আমি এখানে “নেতি নতি" বলিতে যাইতেছি। 

ইহাতে কিন্তু মনস্তোষ হয় না, অন্ততঃ বর্গ জানিতে কৌতুহল হয়। অস্বের 
নামের কেবল অর্থ ধরিয়৷ কদাচিৎ বর্গ নির্ণর হইতে পারে। কিন্তু অঙ্কের 
ব্য, নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্ম, এই চারি না জানিলে গণ ও জাতি নির্ণয় হইতে 
পারে না। কৌটিল্য আমুধের জাতি রূপ লক্ষণ প্রমাণ আগম (নির্মাণ দেশ) 
মূল্য: জানিতে বলিয়াছেন। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে খড়ের নান! জাতি 
ও লক্ষণ বণিত আছে। রামায়ণ-মহাভারতাদিতে অস্ত্রের কর্ম, বিশেষ বিশেষ 
অস্ত্রের প্রয়োগও লিখিত আছে। কদাচিৎ বিশেষণ দ্বার! নির্মাণ জানিতে পারা 
যায়, এবং আসত্তি দ্বারা বর্গও অনুমিত হইতে পারে । যেখানে কেবল নামটি 
আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্রট অজ্ঞাত থাকিবে । বল! বাহুল্য, বন্দুক 
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ও কামানে নল চাই, অগ্নিচর্ণ বা বারুদ চাই, আর চাই ধাতুময় বটিক। বা 
গুলিক। যদি বারুদ না পাই, তাহা হইলে বন্দুক বা কামান হইতে পারে 
না। এখানে কয়েকট] বিচার করিতেছি । 

১, সুমি, সুমী । নামটি মনুসংহিতায় (১১১০৪) আছে। অর্থ ধাতুময় 
প্রতিমা। বোধ হয়, সুমির । গুরুপত্রীগামীকে জলন্ত সুমী আলিঙ্গন করাইয়া 
বধের ব্যবস্থা ছিল। বোধ হয়, প্রতিমার ভিতরে জলন্ত অঙ্গার রাগিয়। তাহ? 
জালাময়ী করা হইউত। খ্াপ্ধেদে (৭1১1৩) সুমী অর্থে সায়ণ করিয়াছেন 'জাল।” 
(অগ্রি)। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (১1৫1৭,৬) কর্ণকাবতী সুমী” অর্থে মায়ণ 
করিষাছেন “জলম্তী লোহময়ী স্থৃণ| স্থ্মী, স| চ কর্ণকাঁবতী ছিদ্রবতী অন্তরপি 
জ্লন্তীতার্থঃ।” জ্বলম্তী লোহময়ী ছিদ্রবতী স্বণ। (স্তস্ত)। পাতু পুড়িতে পারে 
না, অতএব 'জলম্তী" অগ্রি-দীপ্তা। তৈত্ডিনীম্ব-সংহিতার (181৭1৩) সুক্তে৪ 
মী শবের এই অর্থ। উক্ত সংহিতার (9111২) সুক্তে সুমা শবেের অর্থ 
সায়ণ বুঝিয়াছেন স্থ+উর্মী- শোভন উমীযুক্ত । অতএব বেদের কুর্মী, বন্দুক 
কামান কিছুই নয়। সায়ণ জলন্তী কুযাঁ অর্থে, মন্ুসংভিতাব স্থমী বুঝিযাছেন। 
তিনি চতুর্দশ শ্রীস্ট-শতাব্দে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত হইয়াছিল । 
সুম্মী এরূপ কিছু হইলে তিনি স্থ্ী অর্থে নালীক! করিতেন । পশ্চিম দেশের 
বৈদিক পণ্ডিতেরা সুর্মী শব্দে বুঝিয়াছেন নলবিশেষ, প্রদীপের কাঁজ করিত। 
অন্যত্র বুঝিয়াছেন জল যাইবার নল। খগ্বেদেও (৮৬৯১২) শ্ছির্স্য সুযির, 
আছে! অতএব এইটুকু পাইতেছি সুমী নলবিশেষ। কিন্ত নল এবং নলে 
কর্ণ থাঁকিলেই তাহাকে বন্দুক মনে করিতে পারা যায় না। যে কালে 
চক্মকি না ঠকিয়া, কাগে কাঠে ঘষিয়৷ অগ্রিমস্থন কর! হইত, সে কালে বারুদ 
কল্পনা অসম্ভব । এমনও হইতে পারে, স্্মী কর্ণাও নলাকার অগ্ভিপাত্র । পাত্রে 
জ্বলস্ত অঙ্গার থাকিলে তাহার উপরে এবং পাত্রের পার্থ উত্তপ্ত বায়ুর ঈর্স 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই উর্মী হেতু পাত্রের নাম নুমাঁ। . ** 

২. সীস। অথর্ববেদে সীপ দ্বারা শক্রবিনাশের কথা আছে । ইহা দেখিয়া 
কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই সীস বন্দুকের ঝটিকা বা গুলিকা। কিন্তু এই 


কয়েকটি প্রাচীন অস্ত ২৯, 


বেদের সুক্তগুলি এবং সায়ণের ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলী কিছুতেই হইতে পারে 
নাঁ। যথা, অথর্ববেদে (1১৬১২) বরুণ সীসকে বলিতেছেন, “হে লীস, অগ্নি 
তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্র রাক্ষসাদি বধের জন্ত আমায় সীস দিয়াছেন।” 
এখানে সায়ণ সীম শবের অর্থ করিতেছেন, নদীফেন। যদিও অগ্নি কেন 
নদীফেনকে রক্ষা করিবেন, তাহ বুঝ যাইতেছে না। অগ্নিকে দেব মনে করিলে 
বুঝিতে "পার! যায়। উক্ত বেদে (১১৬1৪) “যদি নে] গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি 
পুরুষং। তং ত্বা সীসেন বিধ্যামে। যথ| নে। সে। অবীর্হ!1।” সাঁয়ণ ইহার ভা 
করিয়াছেন__হে শক্র, ধদি তুমি আমার গে। অশ্ব ভৃত্যাদি বধ কর, তাহা হইলে 
আমি তে।মাকে শীস দ্বার এপ প্রহার করিব যাহাতে তুমি আর কখনও এন্সপ 
করিতে পারিবে না । উক্ত সুক্তের আরস্তে সায়ণ [লাখয়াছেন, অমাবস্যার 
রাত্রিতে দ্বেন্য মারণার্থ এ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়। শত্রুকে সীসচুর্ণমিশিত-অন্র-প্রদান, 
শক্রর গাত্রস্থ আভরণ-ম্পর্শন ও তাহাকে বংশ-যষ্রি দ্বারা তাড়ন করিবে । এখানে 
সায়ণ কৌশিক স্থত্র হইতে লিখিয়াছেন, সীস শব্দের অর্থ নদীফেন। অতএব 
দেখ] যাইতেছে, সীস শব্ধ দ্বারা সীস ধাতু নয়, নদীফেন বুঝিতে হইবে; এবং 
আভিচারিক মন্ত্র সহযোগে এই ফেন দ্বার! শক্রবিনাশের কথ! আছে। বোধ হয়, 
এই নদ্রীফেন আযুর্বেদের সমুদ্র-ফেন। গ্রাম্যজনে এইরূপ “বাণমারাণয় এখনও 
বিশ্বাস করে, এবং বাহার উদ্দেশে মারা হর, সে শুনিতে পাইলে শুখাইয়। মরিয়। 
যায়। অর্থ।ৎ বন্দুক নিক্ষেপ্য সীস নয় ।২, 

“. ৩. এ্আগ্নেয়াস্ । অর্থ, অগ্রিময় অস্ত্র। অস্ত্র, যেট। নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক 
নিক্ষিপ্ত হয় না, বন্ঠুক অগ্ বলিতে পারা যায় না1। বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলী 
অস্ত্র বটে। আগ্নেয়াস্ত্র ধন্থ ছার! নিক্ষিপ্ত হইত ; ইহ| যে বাণ-বিশেষ, তাহার ভূরি 
ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, রাঁমায়ণে (বঙ্গবাসীর সংস্করণ লণ 1১০০), শ্রীরাম ধন্থ 
দ্বার। আগ্নেয়াস্ম নিক্ষেপ করিলেন ! তিনি ব্রন্ধাস্্র ছার| রাবণ বধ করিয়াছিলেন 
(ল০1৯২২)। এই ত্রশ্মান্থ কেমন? 
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২৪ পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী আমায় «বদ হইতে হুর্মী ও সীসের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া 
দিয়াছেন। 


হ১৩ ধনুবেদ 


“দীপ্চং নিশ্বসন্তমিবোরগং জাজল্যমানং স্থপুঙ্থৎ সধূমং 1৮ "সি [রাম] 
রাবণায় সংক্ুদ্ধে। ভূশমায়স্ত কামু'কং। চিক্ষেপ পরমায়ন্ত: শরং মর্ম-বিদারণম্‌॥ 
রাম কামুক অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মর্স-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি 
প্রজ্বলিত ; জলিবার সময় সাপের মত শে] শে! শব্ধ করিতেছিল। মত্স্তপুরাণে 
(বঙ্গবাসীর, ১৫৩ অঃ), জন্তাস্থর-বধের নিমিত ইন্দ্র কর্ণপ্রাস্ত পর্ধস্ত শরাসন 
আকর্ষণ করিয়! ত্রন্ধান্্র বাণ ত্যাগ করিলেন। এইরূপ মহাভারতে আছে। 
্রদ্মশির, এবং রামায়ণের এশিকাস্ত্, গাকুড়াস্, সৌরাত্ত্র প্রভৃতি সব আগ্নেয়াস্ত্র 
ভেদ । 

কেবল বাণে অগ্নি প্রজলিত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত ন1। অন্য অগ্রিও 
শক্রসেনার মধ্যে ফেলা হইত । রামায়ণে (লণ 19৩) ইন্দ্রজিৎ ক্ফুলিঙ্গ ও 
অগ্নিকণ! সৃম্থলিত শূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । এত ক্ষিপ্রহস্তে ও বেগে অগ্নিময় 
অন্ধ নিক্ষি্ত হইত যে, লক্ষ্য-শক্র বাম কিংবা দক্ষিণে সরিয়। দ্াড়াইবার অবসর 
পাইত না। মনে রাখিতে হইবে, শক্র মাত্র দুই শত কি আড়াই শত হাত 
দূরে থাকিত। 

৪. শত্বী। ইহ1 একদা অনেক লৌককে হত করিতে পারে। কিন্ত 
একমাত্র কামানের গোলাই যে পারে, তাহা নয়। কৌটিল্যের শতঘ্বী অচল- 
যন্ত্র্গের মধ্যে । টীকাকার লিখিয়াছেন, বহু-লৌহকণ্টক সমাচ্ছন্ন বৃহৎ স্তস্ত 
দুর্গপ্রকারে স্থাপিত হয়। বৈজয়ন্তী-কোশে (১২শ শ্রীস্ট-শতাবের আছো) 
শতত্বী “অয়:কণ্ট কসংছন। মহাশিল।”। শব্বকল্পদ্রমে বিজয়-রক্ষিত “অগনঃকণ্টক- 
সংছন্ন] শতঘ্মী মহতী শিলা” । অর্থাৎ শিল।-স্তগ্ের গায়ে লোহার কট] পুতিয়। 
রাখা হইত। শন্রসেনা প্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে 
সতম্তটি ঠেলিয়া৷ ফেলিয়! দেওয়া! হইত, তাহার! কাটায় বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট 
হইয়] প্রাণত্যাগ করিত । যথ।, রাঁমায়ণে (ল০।৩), “লঙ্কাপুরীর কবাটবদ্ধ চারি 
বারে দৃঢ় ও বৃহৎ ইযু-উপল-স্ত্র শর ও পাষাণ নিক্ষেপের ক্ষেপণী) এবং: ধাঁণিত 
কষ্ণায়স-ময় শত শত শতদ্বী আছে।” কৃষ্ণায়স-ময়-- ইস্পাতের কণ্টকময়। 
কামান শাণিত হয় না। হনুমান লঙ্কায় গিয় 'শতদ্গী-মুষলাযুধ”, শতস্লী ও মুষল 
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নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (স্থ০1৪)। এই ছুই আয়ুধ পিষিয়া মারে, 
এই কর্ম-সাদৃশ্ঠ হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে । শতম্মী রণস্থলে লইয়া 
যাওয়াও হইত। রাঁম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসেরা যুদ্ধস্থলে শতত্্রী লইয়া গিয়াছিল 
লে 1৭৮)। মৃহাভারতেও (দ্রোণপর্ব) চাকার উপরে শতম্বী বাহিত 
হইয়াছিল। বহুকাঁল পরে বাশিষ্ঠ ধন্ুর্বেদে কামানের নাম শতগ্ন হইয়াছে । 
প্রাচীন নামের অর্থ ধরিয়। অর্থান্তর প্রাপ্তির ভূরি ভুরি উদাহরণ ও আছে। 

৫. ভুশুণ্তী। শবটি, ভূ-শুগ্ডী, কি তৃশুপ্তী, কি ভুক্ৃণ্তী, জানা নাই। 
অমরাদ্দি কোশে নাই। বৈজয়ন্তী কোশে, ভূশুন্তি। অর্থ, প্দারুময়ী বৃত্তায়ঃ 
কীল-সঞ্চিত।” গদা বোধ হয়, গোল-লৌহ্‌-পিগ্রাগ্র গদ্াবিশেষ। প্রয়োগ দেখি । 
মতস্যপুরাণে (১৫১ অঃ), হরি কৃতান্ত-তুলা ভূশুণ্ডী গ্রহণ করিয়া শুস্ভের 
মেষবাহন “পিপেষ পিক! মারিলেন । রামায়ণে (ল০।৬০) “নিদ্রিত কুস্তকর্ণকে 
জাগাইবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা ভূশুপ্তী মুষল ও গদা ছ্ধারা তাহাকে আঘাত 
করিতে লাগিল।” তিনই গদ1। মহাভারতে (দ্রোণ ১৭৭), "খড়গ, গদা, 
ভূশুণ্ডী, মুষল, শৃল, শরাসন ও হস্তীচর্ম-সদৃশ বর্ম ।” এখানে গদ| ও মুষলের 
মাঝে ভূশুপ্তী থাকাতে মনে হয়, উহা! তদ্‌বৎ কিছু হইবে। 

কিন্তু মহাভারতের (আদি ২২৭) টীকাকার নীলকণ (১৬ খ্রীস্ট-শতাব্ৰ) তূশুত্তী 
অর্থে লিখিয়াছেন, “পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জুময় যন্ত্র ॥ এই যন্ত্র অগ্যাপি আছে। এক 
টুকরা চর্মের ছুই প্রান্তে হৃস্ব ও দীর্ঘ দোড়ী বাঁধিয়া চর্মের উপরে পাষাণ রাখিয়। 
বেগে ঘুঠাইয়! হুম্ব রঙ্জু ছাড়িয়া! দেওয়া! হয়। পাষাণ-খণ্ড বেগে দূরে গিয়। 
পড়ে। হুগলী আরামবাগে বলে হেঁটেল-চণ্ডী অর্থাৎ ইটাল-চণ্তী। ইটা-ল কি-না 
ইট-ভাঙ]। অতএব শব্দটি ভূ-শুপ্তী, যে শুগাকার যন্ত্র দ্বার ভূ (ম্বখপিও) নিক্ষিণ্ 
হয়। লক্ষ্য-বেধে অভ্যাস থাকিলে এই নিক্ষেপ সাংঘ।তিক হয়। ছেলের! 
তালপাতা কিংব! দু-ভীজ দোড়ীর করে। বাকুড়ায় বলে “ডেলাস” (ডেলা-অগ্স)1 
কবিঝক্ষথ চণ্ডতীর কালকেতু হাটে “ভূষপ্তী ডাবুশ খরশাণ” ক্রয় করিয়াছিল। 
নীলকণ্ঠের ভূশু্তী এইরূপ হইবে । বাঁশিষ্ঠ ধনূর্বেদেও এই অর্থ। সেখানে আছে 
পদাতি সেনা, তৃশুণ্ডী কিংবা ধন্স ধরিয়! গাছের আড়ালে থাকিয়া কিংবা গাছে 
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চড়িয়া যুদ্ধ করিবে । অর্থাত তূশুপ্তী দ্বার! পাষাণ অথব| ধনুর দ্বারা শর নিক্ষেপ 
করিবে । 

৬. ওর্বাগি। কেহ কেহ শর্ব!গ্রি, বারুদ মনে করিয়াঙ্ছেন। কিন্ত বারুদকে 
অগ্রি বলিতে পার| যাঁয় ন।। বামায়ণ-মহাভারতে, গুর্বাি, বড়বানল। রামায়ণে 
(কিষ। ৪৪), স্থগ্রীব সীতার অন্েঘণে চতুর্দিকে বানর (অনাধ-মাস্থষ) 
পাঠাইলেন। বলিলেন, “পূর্বদিকে সপ্ত রাঁজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ অন্বেষণ 
করিবে । জলোদসাগরে ব্রঙ্গ। উর্ব ঝমির কোঁপজ তেজে সর্বভত-ভয়াবহ এক 
বৃহৎ অশ্বীমুখ করিষাছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়| থাকে। 
বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণিগণের নাদ শুনিতে পাওয়| যায়|” এই বর্ণন। 
আগ্নেয়গিরির উৎশেপের। স্থমাএরার নিকটস্থ জ্ঞাকাতোয়া গিরির ভয়ঙ্কর 
উতক্ষেপ 'প্রসিদ্ধ। বোধ হয়, পূর্কালে৪ এইবূপ উতচ্গেপ হইত, এবং তাহা 
দেখিয়া পামায়ণে লেখ।। আঃগ্রেয়গিবিটি দেখিতে বড়বমুধ মনে হইতে পারে। 
উর্ধা, পৃথিবীর ভূমি জাত অগ্নি শর্বাঘি । কালিদাসের শকুন্ভলাঘ, “অগ্যাপি নুন" 
হরকোপবস্চিন্থয়ি জলত্যোর ইবাম্ুর।শৌ।” গর্ব বড়বানল, গর্বাগ্রি বড়বাগ্ি । 

৭. নালীক। পৃবে নালীক দেখ| [গিপ়াছে। নালীক ও নারাচ প্রায়ই 
একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, যেন উন্তষ্বে্ মধ্যে প্রয়োগ কিংবা মাদৃশ্টা ছিল। নারাচ 
জানি, সমগ্র লৌহময় বণ, নির্ভট ও শিরাল। ভারী বলিমন। এই বাণ যে-সে 
ছুঁড়িতে পারিত না৷ । তখন সরু নলের কল্পন। আশিয়| থাকিবে । দৃঢ় ও লঘু 
করিতে গেলেই নলাকাঁর চাই । বৈজয়স্তী লিখিয়।ছেন, নালিক বাণ। প্রয়োগ 
দেখি। রামায়ণে (অযোধা, ২৫), শ্রীরামননক্ষিপ্ত তীক্ষাগ্র নালীক ও 
নারাচ এবং বিকর্ণা দ্বার| ছিগ্যমান হইয়। নিশাচরের| ভীম আঠ্ম্বর করিতে 
লাগিল।” এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে, রামের “ধন্থগুণচ্যত ব'ণ”। নালীক, 
স্থষির কিন্তু স্থচগ্র বাণ। কর্ণাঁ, যে শরফলে কর্ণ আছে। বিকর্ণা বোধ হয় 
দ্বিকর্ণীর রূপান্তর । রামায়ণে (আরণ্য, ২৬), "রাম একশত কর্ণাঁ দ্বার! শর্ণকশত 
রাক্ষল বধ করিলেন।” মহাভারতে (ভীম্, ৯৫, ৩১) “কর্ণী-নালী ক-সায়কৈঃ”, 
(ভীন্ম, ১০৬, ১৩) “কর্ণী-নালীক-নারাটৈ:৮, সায়ক অর্থে বাণ। বোধ হয়, 
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করীঁনালীক এক পদ। নালীকের কর্ণ থ!কিত, স্থৃতরাং বাণটি আরও ভীষণ। 
সৌপ্তিক পরবে (১০, ১৫), “কর্ণা-নালীক দখ্ট্ন্য খঙ্গজিহ্বশ্য সংযুগে ।” যাহার 
দংষ্রা কর্ণা-নালীক, জিহব! খড়গ । অতএব নালীক ক্ুচাগ্রই বটে। ত্বী পর্বে 
(২০), “মহায্স। ভীম্ম কর্ণা নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শর-নিচয়-নিমিত শধ্যায় 
শয়ান আছেন।”৮ এখানে নালীক স্পষ্ট শর। বন্দুক উদ্ভাবনার পর উহা 
নলাকার বলিন্ন! নালীক নাম পাইয়াছিল। হিন্দীতে নাল নাম হইয়।ছিল। 

৮. অধ্ঃ কণপ। মহাভারতে (আদি, ২২৭, ২৫), কৃষ্ণ ও অগ্গুন আগ্নির 
ডোজন-তপ্তির পিশিত্ত খাণুব-বন রক্ষ। করিতেছেন, “অয়ঃকণপচক্রাশ্ম ভু গ্রাদ্যত 
বাব: 1৮ হাতে অয়:কণপ, চক্ষাশ্, ও ভূশুগ্তী লইয়া। শীলকণ্ তিণটিই 
ব্যখ্য। করিয়াছেন। তাহার ভূশুগীর অর্থ পূর্বে দেখিয়াছি, পাষাণ-ক্ষেপণ 
চর্মরজ্ছু। চঞাশা_-অতি দুরে বড বড় পাধাণশণক্ষেপের কা্ঠমঘ যন্ত্। ইহার 
ঘূর্ন-বেগে প!দাণ শিক্ষিপ্ হয়” চক্রনাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কা্ঠময় চক্র । 
সে যাহ] হউক, পাষাণ-ক্ষেপণের ছুটি যন্্ পাইলাম । “অয়ঃ-কণপত অয়ঃ 
কণান্‌ লৌহগুলিকাঃ পিবঙীতি তখ।বিধমগ্নেয়ৌবধিবলেন গভসগত। 
লোহগুলিকাস্তারকাইব বিকীর্মন্তে যেন তৎ যন্ত্ং লোহময়ং |” যে লৌহম যঞ্চের 
গভস্থ লৌহগুলিকা আগ্রেয়উধদিবলে তারকার শ্বার বিকীণ হইয়া পড়ে। 
অবিকল বন্দুক। কিন্তু বন্দুক, লোহগুলিকা পান করে না, বমন করে। আর, 
হতে বন্দুক থ।কিতে কজ্ঞাগ্ুনি পমাণ ছুঁড়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ম নিশ্চয় 
গুরুভার, নইলে অতি দূরে মহ্ান্‌ পাবাণ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। ক্রাশ? 
এক পদ কিনা, কে দানে । সেযাহা হউক, নীলকগ্ের ব্যাখ্যায় সঙ্গে 
হইতেছে । অমরকোশে (লিঙ্গসংগ্রহবর্গ ২০) কণপ শব্দ আছে। শীরন্থামী 
অর্থ করিাছেন, প্র।স-বিশেষ | ভানুজি-দীর্ষিত লিখিয়াছেন, কণৎ পাতি পিবতি 
ব।। অর্থযাভাই হউক। অমরের কোনো কোনো সংঙ্গরণে শবটি কণপ নয়, 
কণয়* **সর্বানন্দ অর্থ করিয়'ছেন, শব-ভেদে। কেখবকোশে এ কণয় শর-ভেদে | 
ইহাতে কণ-প নাই। মহেশ্বর টীকায়, কুণ-প আছে, কণ-প, কণয় নাই। 
কণ-প শব্দের প্রচলিত অর্থ, শব | অমরে এই অর্থ। কিস্ক মহেখর দিয়াছেন, 
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কুণপ শর-ভেদে। শব্কল্পদ্মে, কুণপ শব্দের এক অর্থ বড়শ! ইতি ভাষা । 
অতএব দেখা যাইতেছে, কণ-প, কণ-য়, কুণ-প, একেরই তিন বূপ। নাগরী 
পয অঙ্গরে ভ্রম হইয়া থাকিবে। যস্থানে প -এর উদাহরণ আরও আছে। 
সে যাহা হউক, অয়ঃ-কণপ লোহার বড়শ। পাইতেছি। ইহার দণ্ড কাঠের ন। 
হইয়া লোহ।র। পাষাণের তুল্য এটি নিক্ষেপ্যও বটে । মবস্তপুরাণে (১৫০-৭৩), 
“চক্র কুণপ প্রাস তৃশুণ্ী পর়িশ”, পরে পরে একত্র আছে। মহাভারতের 
শ্লোকটিতেও 'কণপ ভূশুণ্ী আছে। নীলক গ্রীস্ট ষোড়শ শতাব্দে ছিলেন, 
এবং বন্দুক কামান দ্েখিয়াছিলেন। ইনানী আমর! যেমন বন্দুক কামান দেখিয়। 
প্রাচীন নান! অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি, তিনিও তেমনই পাইয়। থাকিবেন। 

৯, অয়োগুড। কোথাও লৌহগুলিক। দেখিলে, কিন্তু বারুদ না দেখিলে, 
বন্দুক কল্পনা মিথ্য!। মহাভারতে (বন-পর্বে, সৌভবধ বুত্তান্তে) “দ্বারকাপুরী 
চক্র লগুড় তোমর অঙ্কুশ শতক্সী লাঙ্গল ভুশুপ্তী অয়োগুভক খড়গ চর্ম ও পরশু 
প্রভৃতি অন্্শঙ্বে হসজ্জিতা |” মবস্থ্যপুরাণে (১৫৩-১৩৩) “জস্তান্থর দেব- 
পৈন্বের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্র বাণ বজ্র মুদগর কুঠার খড়গ ভিন্দিপাল এবং 
অয়োগুভ বর্ষণ করিতে লাগিল ।” অয়োুড- অয়োগুল, লোহগুলিকা। কিন্তু 
কে জানে লোহার গুলী বাটুলের মতন ছেড়া হইত কি না। 

সেকালে গুলতই বা গুলতি ও বীটুল অবশ্ত ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী 
তৎসম্পািত বাশিষ্টধন্থর্বেদের ভূমিকায় অগ্রিপুরাণ হইতে উপেক্ষক নামক চাপের 
বর্ণন1 উদ্ধত করিয়াছেন । “ইহ! বাশের, দীর্ঘে তিন হাত, বিস্তারে ছুই অঙ্গুলী। 
ইহাতে দুইটি রঙ্ছু থাকে । (আমি বঙ্গবাসীর মুদ্রিত অগ্রিপুরাণে এই শ্লোক 
পাই নাই।) অয়োগুড শব্দের অয়স্‌ অর্থে লৌহ ব্যতীত অন্য ধাতুও বুঝাঁয়। 

১০. তুলা-গুড। মহাভারতের বনপর্বে (৪২ অঃ) অজুনের ন্বর্গ- 
আগমনের নিমিত্ত ইন্দ্র স্বীয় রথ পাঠাইলেন। রথে অসি, শক্তি, ভীমগদা, 
দিব্যপ্রভব প্রাস, মহাপ্রভা বিদ্যুৎ, তখৈৰ অশনি, চক্রযুক্ত তুল1-গ/ ছিল। 
তুলা-গুভ কেমন? বায়ুক্ফোট, অশনির্ধাত, মহামেঘসান। রথে জলিতানল 
ভীষণকায় নাগ, ও ধবল উপল ছিল। 


কয়েকটি প্রাচীন অস্ত্র ৩৫, 


৯. ইন্দ্রের অন বর্ণনায় কবি অত্যুক্তির অবসর পাইয়াছেন। তথাপি কবি 
অজ্ঞাত অস্ত্র কল্পনা করেন নাই। নাগ, নাগপাশের মুখস্বূপ নাগ। ধবল 
উপল স্ষটিক পাযাণ। কিন্ত চক্রযুক্ত তুলা-গুভের বর্ণনা পড়িলে হঠাৎ কামান 
মনে হয়। নীলকণ্ লিখিয়াছেন, “তুলাগুডাঃ ভাগুগোলকাঃ ভাগানি তু নাল 
বন্দুখ ইত্যাদি শ্রেচ্ছভাষয়! প্রসিদ্ধানি। *** বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাদ বাযুং 
জনয়স্তঃ সনির্ধাতা অশনিধ্বনিষুক্তাশ্চ মহামেঘস্বনাঃ ৮ কিন্তু নীলকঠের ব্যাখ্যায় 
সন্দেহ হইতেছে । রথে কামান থাকিতে পাথর কেন? নরলোকে নাই 
থাকে, ইন্দ্রের অস্ক্রের মধ্যে অন্য কোথাও কামান পাই নাই, তুলা-গুড অস্গও 
পাই নাই । অতএব শব্দার্থ ধরিতে হইতেছে। গুড-গুল-গোল (গোলা)। 
এই গোল। কিসের দ্বার! বিক্ষিপ্ত হইত? তুলা দ্বারা । তুলা! ক? শাশ্বতকোশ 
(৭ম খ্রীস্ট-শতাব্ব) তুল1 শব্দের পাচ-ছয়টি অর্থ দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি অর্থ 
ভাণ্ড আছে বটে, কিন্তু সে ভাগ পাত্র নয়, বণিক্ধন (দোকানের মাল), ও 
মূলধন (ইংরেজী “ফাও্ড')। তুল। যাহা দ্বারা তুলিতে পারা যায়। শাশ্বতকোশে 
এই অর্থে ঘরের চালের তুলা। বাংলায় বলি, তোড়৷। তুলা-যস্ত্রের তুলাদণ্ 
/হইতে বাঙ্গালায় বলি তোড়। (ইংরেজীতে 'লীভার)। আমার বোধ হয়, 
তুলা-গুড যে-গোল! তুল। দ্বারা নিক্ষেপ্য। অয়োগুডও এই বোধ হয়। 
তুলা-গুডের বিশেষণ অগ্নি ও ধূমের নামগন্ধ নাই। 
উপরে দশটি অস্ত্র দেখা গেল। একটাকেও বন্দুক কিংবা কামান মনে 
করিবার কৌনে৷ হেতু পাওয়া গেল না। অস্শঙ্ত্রের অসংখ্য নাম ছিল। যত 
নির্মাণ যত আকৃতি, যত কর্ম, তত নাম। প্রথমে বর্গে ভাগ করিতে না 
পাঁরিলে কেবল নাম ধরিয়া গেলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। আরও 
মনে রাখিতে হইবে, মায়া-যুদ্ধ ছিল, ইহাতে রাক্ষস ও অন্থরেরা দক্ষ ছিল। 
"মায়, সবই মিথ্যা। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে মনসা- 
পূজার প্ৰঞ্জপানের দিন সর্পবিগ্যার গুণিন শত শত লোকের সম্মুখে নাগ-যুদ্ধ 
করিত। ছুই পক্ষের গুণিন্‌ সর্প হষ্টি করিত। কেমনে করিত, কে জানে। 
যাহারা ভোজবিষ্ভা ও ভাহুমতী-বিগ্ার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহারা জানেন 


ড় 


৭৬৩৬ ধন্বের্দ 


ভারতীয় ইন্দ্রজাল অদ্ধিতীয়। ইন্দ্রজালে দ্রব্য সত্য, মায়তে দ্রধ্যও 
মিথ্যা । 

মায়িক অস্ত্র ব্যতীত কতকগুলি দিব্যাস্্ ছিল। এসকলের কর্ম অদ্ভুত 
দেখিয়। “দিব্য এই নাম দেওয়া! হইত। নির্মাণ ও সন্ধান গুপ্ত রাখ হইত। 
ইহাই স্ব'ভবিক, কারণ গুপ্ত ন। রাখিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ। দিব্যান্্লাভের নিমিত্ত 
তপস্যা করিতে হইত, নির্মাণ ও সন্ধান শিখিতে অধ্যবসায়ী হইত্তে হইত । 
এইসকল অস্ত্রের নামে দেবতার নাম যুক্ত থাকিত। প্রয়োগের পূর্বে সে 
দেব-গুরুকে প্রণাম কর। অবশ্ঠ স্বাভাবিক । প্রয়োগের মন্ত্র, অর্থাৎ প্রয়োগ-ক্রম- 
জ্ঞাপক শ্লোক অভ্যাস কর| হইত । মন্ত্র তুলিয়। গেলে অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িত। 
দিব্যান্ত্রে অপর নাম মান্ত্রিক হইবার কারণ এই । আস্থ্র অস্ত্রের নাম মারিক। 
এই ছুই ভাগের অস্ত্র ব্যতীত যাবতীয় অগ্ মান্গযাস্ত্, অর্থাৎ সাধারণ । 

রিপুসৈন্যের ব্যহভেদ করাই সেনাপতির প্রধান লক্ষ্য থাকে । এ নিমিত্ত 
রিপুসৈন্যের গ্রতি মদ-মত্ত-গজ চালনা করা হইত। এই কারণে ক।মন্দক 
মদ-মত্ত-মাতঙ্গের প্রশংসা! করিয়াছেন। আর এক সাধারণ উপায়, রিপুব্যহে 
অগ্নি-বাণ-নিক্ষেপ। সংহত মেনার উপরে প্রজলিত অগ্নি-পিগু পড়িতে থাকিলে 
সেন! অসংহত হইয়া পড়ে। অলাত-চক্রের সম্মুখীন করিয়। যুদ্ধগজকে ভয়হীন 
করা হইত । তথাপি পশুমাত্রেই আগুন ধত ভয় করে, অস্ত্র শস্্ তত করে ন]। 
ুদ্ধযাত্রার পূর্বে তেল ধূন। জউ (যতু) তুষ দিয়া অগ্রি-পিগু-নির্মাণ, এক কর্ম 
ছিল। বোধ হয়, পিগু-নিক্ষেপের নিমিত্ত তাহাতে দোঁড়ী কিংব। বাশ-বদ্ধ কর! 
খাকিত। মহাযন্ত্র ক্ষেপণীও ছিল। রণক্ষেত্তরে সেসকল পিগু প্রজলিত করিয়া 
রিপুসৈন্তে নিক্ষি্চ কর! হইত। মুসলমানদের মহরমে যে বনেটি খেলা দেখি, 
একখণ্ড বাশের ছুই প্রান্তে প্রজ্লিত অগ্নিপিও্, সেট] প্রাচীন কালের বাণ-যষ্টি | 
ভারতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। ধৃনাঁজউর অগ্নিতে জল ঢালিলেও শীঘ্র 
নিবে না। গ্রীক বীর আলেকসন্দারের সহিত যুদ্ধকালে পুরু-রাজাঃর "সেনার 
অগ্রিবর্ষণ ছারা যবন-সেন1 ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেও অগ্নিবাণ 
প্রচুর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে । এটি মান্ষ-অস্থ। সকলেই জানিত, এবং অগ্নি- 


কয়েকটি প্রাচীন অস্ত ৩৭, 


নিরবাপণ নিমিত্ত রণক্ষেত্রে জল, বালি, ধূলি সংগৃহীত থাকিত। মহাভারতে 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ পড়িলে এইসকল বৃত্তান্ত পাওয়! যাইবে । বনপর্বে 
(২৮২ অঃ) লঙ্কাপুরী-বর্ণনায় লিখিত আছে, এই পুরী অগাধজল-পরিপূর্ণ সাতটি 
পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাকারে খদ্দির কাষ্ঠ-নিমিত শঙ্কু (গুরুভার 
লাঠি); দ্বিতীয়ে কপাট-যন্্ (কৌটিল্যে ইহার নাম বিশ্বাসঘাতী, এমন নিমিত 
যে, শক্র' সে কপাটপথে আপিলে কপাট পরিখার জলে নিমগ্ন হইত । ডাকাতের 
দেশে ছুতলা বাড়ির উপরের সি'ড়িতে এইরূপ কপাট-যন্ত্র থাকিত, ডাকাত 
পরিখার জলে ন। পড়িয়! উপর হইতে নীচে প্রায় কুয়ার তলে পড়িয়া যাইত); 
তৃতীয় প্রাকারে লগুড় ও প্রস্তর গোলক; চতুর্থে সর্প ও যোদ্ধ।; পঞ্চমে মঞ্জরস 
(পন!) ও ধুলিপটল; ষষ্ঠে মুল আলাত নারাচ তোমর খঙ্গ পরশু ও শতন্ী; 
সপ্তমে মোম ও মুদগর (এখানে মোম কেন, বুঝিতে পারিলাম ন1)। 

ধনু দ্বারা যে অগ্রিবাণ নিক্ষিপ্ত হইত, সে বাণ আগ্নেয়া্স নামে আখ্যাত 
হইত | উপরে ত্রক্গাস্ত্ের কর্ম দেখ। গিরাছে। আরও কয়েকট। দেখি । রামাযরণে 
(লু । ১০০), রাম ধন দ্বার আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । কোনোট। অগ্রিদীপ্তমুখ, 
কোনোটা! স্র্য-মৃখ, গ্রহ-মুখ, নক্ষত্র-মুখ, মহোল্কামুখ । অধিতে বাণের লৌহময় 
ফল উত্তপ্ত হইয়! এই এই রূপ দেখাইত । রামাপ্ণে (ল”। ১০১), রাবণের ধনু 
হইতে দীপ্ডিমান চক্র (গোলাকাব বলিম়্। নাম “সৌরাস্') নির্গত হইতে লাগিল। 
রাবণের অষ্টঘণ্টাযুক্ত ৪ সতেজ দীপ্যমান শক্তি জলিয়! উঠ্ভিল এবং লক্ষণের 
বক্ষংস্থর্লে নিমগ্র হইল । মত্স্তপুরীণে (১৫০ অং) কুধের কামুকে দিব্য গারুড়বাণ 
সন্ধান করিলেন।' তাহার কামুক হইতে প্রথমে ধূমরাশি অনন্তর কোটি কোটি 
প্রজলিত ক্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল । (১৫৩ অঃ), আগ্েয়াস্্ দ্বারা শরীর রথ সারথি 
জলিয়! উঠিল, এধিকাস্্ জলিত হইয়1 উঠিল ইত্যাদি । 

কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত অন্ত বহুবিধ অস্ত্র ছিল। বারুণাস্থ দ্বারা জলধার! 
পড়ি্তক্্বায়ব্যান্ব দ্বার! মেথ (ধূম?) নিরাকৃত হইত। এসকল অস্ত্রের নির্মীণ 
অজ্ঞাত; এই হেতু মনে.হয় কবিকল্পন1 । কিন্তু কৌটিল্য পড়িলে সে নরম 
থাকে না। ইহাতে পঙ্জনিক নামে এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেটি স্থির বক্র, 

৪ 


৬০৮ ধছবেদ 


এখানে ওখানে আনিতে পারা যাইত না। ইহাকে জলপূর্ণ করিয় প্রাকীরে 
রাখা হইত। বোধ হয়, শক্র আসিলে নলপথে জল গিয়া! তাহাকে প্লাবিত করিত। 
কবির অতযুক্তি এইটুকু যে, ধনুদ্বারা এত জল প্রেরিত হইতে পারে না। 
এইরূপ বায়ব্যাত্্ নিশ্চয় ক্ষুদ্রাকার। কৌটিল্য পড়িলে সম্মোহন বাণেও 
অবিশ্বাস থাকে না। তৎকালে বম্‌ও ছিল, কিন্তু তাহাতে বারুদ নানি না। 
অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বেব মিথ্যা নয়। 

যে কালের কথা হইতেছে, মোটামুটি দ্বিতীয় শ্রীস্ট-শতাব্দ পর্যন্ত, বারুদের 
কোনো চিহ্ন পাই না। হরিবংশে না, মার্কপ্ডেয় পুরাণেও না । আমার বিশ্বাস, 
বারুদের উৎপত্তি এই দেশে, চীনে কদাপি নয়, পারস্তেও নয়। বন্দুক ও 
কামানের উদ্ভাবনাও এই দেশে হইয়াছিল, বোধ হয় সপ্তম থ্ীস্ট-শতাবের 
পূর্বে নয়। প্রাচীন ধনুর্বেদের অঙ্গ নয় বলিয়া এখানে এ বিষয় আলোচনায় 
বিরত হইলাম। 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 


॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
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প্রতি গ্রন্থ আট আনা 


সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । চতুখ মুত্রণ 

কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বনু । চতুর্থ যুদ্রণ 

ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । চতুর্থ মুদ্লণ 
বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তৃতীয় মুক্রণ 
জগর্দীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ প্রীচা রুচন্ত্ু ভট্টাচার্য । তৃতীদ মুস্র 
মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কতৃষণ। তৃতীয় মুদ্রণ 
ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বস্তু ॥ তৃতীয় মুদ্রণ 


.বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচক্্র ভট্টাচার্য | তৃতীয় মুন্রণ 


হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার প্রফুল্লচন্দ্র রায় । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । তৃতীর মুন্্ণ 

শারীরবুত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্্কুমার পাল । তৃতীয় মুদ্রণ 

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন । দ্বিতীয় মুত্রণ 
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীশ্রিয়দারঞ্জন রায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
আধুরেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুক্রণ 
বঙ্গীয় নাট্যশাল! ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার ॥ তৃতীর মুক্ত 


*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবর্তী । দ্বিতীর মুস্্ণ 
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জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী । দ্বিতীয় মুক্রণ 
যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদ1। দ্বিতীয় মু্রণ 
রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী । দবিতীগ মুদ্রণ 
জমির মালিক ॥ শ্রীমতূলচন্ত্র গুপ্ঠ 
বাংলার চাষী ॥ শ্রীশাস্তিপ্রিয় বনু । দ্বিতীয় মুজ্রণ 
বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুকরণ 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! ॥ শ্রীঅনাথনাথ বঙ্গ । তৃতীয় মুস্রণ 
দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শীউমেশচঞ্জ ভট্টাচার্য । ছিতীয় নুঝজণ 
বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রম! চৌধুরী । ছিতীয় মুন্রণ 
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যোঁগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার । দ্বিতীয় যুস্রণ ' 
রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত । দ্বিতীর মুদ্রণ 
ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্জকুমার বন্সু । হিতীর যুদ্রণ 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত 
ধনবিজ্ঞান ॥ ভ্রীভবতোষ দত্ত | দ্বিতীয় মুদ্রণ 

শিল্পকথ। ॥ শ্রীনন্দলাল বন্সু । ছিতীয় মুদ্রণ 

বাংল। সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেগাস্থ্েনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকাস্ত গুহ 
বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ৷ দ্বিতীয় মুদ্রণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 

হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রাইন্দিরা দেবী 

প্রাচীন ভারতের সংসীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্তাল 
কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীথগেক্দ্রনাথ মিত্র 

বিশ্বের ইতিকথ। | শ্রীস্থশোভন দত্ত 

ভারতীয় সাধনার এ্ক্য ॥ ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুশ্ু । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাংলার সাধন। ॥ শ্রক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 
মধ্যযুগের বাংল। ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন 
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্তবাদ ॥ শ্রপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 
প্রাচীন ভারতের নাট্যকল! ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্্রনাথ ঠাকুর 

হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা ॥ ভক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ 

স্টায়দর্শন ॥ শ্রীনুখমর ভট্টাচার্য সপ্ততীর্ঘ শান্ত্রী 
আমাদের অনৃশ্ঠ শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শরীক দর্শন ॥ শ্রীপুভব্রত রায় চৌধুরী 
আধুনিক চীন ॥ থান মুন শান 
প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যার হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
নভোরশ্মি ॥ ডইর জুকুমারচন্দ্র সরকার 
আধুনিক সুরোগীর দর্শন ॥ শ্রাদেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায় 
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ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীম]! চট্টোপাধ্যায় 
উপনিষদ ॥ মহামকোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 

শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী । দ্বিতীয় মুক্রপ 
প্রাচীন ভারতে উত্ভিদ্‌বিস্ত! ॥ ডক্টর গিরিজা প্রসন্ন মুমদাঁর 
ভারতশিল্পের বড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভারতশিল্পে মৃত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্ন রা 

ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত বর্গ 

টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর 
হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রী/ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 
শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রষোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি 
ভারতের রাসারনিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পরিকল্পন। ॥ ডক্টর চক্মরশেখর ঘোষ 
সাহিত্য-মীমাৎস! ॥ শ্রীবিষ্পদ ভন্রাচার্য 

দুরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দরচজ্্র মুখোপাধ্যায় 

তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভারতে হিন্দু-মুনলমানের যুক্ত সাধন] ॥ শ্রক্ষিতিমোহুন সেন শাস্ত্রী 
বিভক্ত ভারত ॥ শ্রাবিনয়নেক্রমোহন চৌধুরী 

বাংলার জনশিক্ষ। ॥ শ্রীধোগেশচন্দ্র বাগল 

সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন 

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রার 
ভারত ও মধ্য এশিয়৷ ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্ছ্র বাগচী 
ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

বৈদিক দেবত। ॥ শ্রীবিষু্পদ ভট্টাচার্ধ 

বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার 
বাংলার স্ত্রীশিক্ষ। ॥ শ্যোগেশচন্ফ্র বাগল 

গণিতের রাজ্য ॥ ভক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
রসাঞ্জন ॥ শ্রীরামপোপাল চট্টোপাধ্যায় 


' সচিত্র 


৮৮ । 
৮৯। 
৯৬ | 
৯১ । 
নহি! 
১৩) | 
৭61 
৯৫ | 
নন ॥ 
৯৭ । 
৯৮ | 
৯১৯৯ | 
১৬৩ ॥ 
১০১ । 
সঈং১৬৭ | 
১৬৩ । 
১০৪ । 
ঈ১১৬৫ | 
৬৩৬ | 
১৬৭ | 
১৩৮ । 
১০৯ | 
১১৬ | 
+১১১। 
১১২। 


নাথপস্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 

সরল গায় ॥ ভ্ীমমরেজ্্রমোহন ভট্টাচার্য 
থাছ্া-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্্র গুহ ও পীকালীচরণ সাহা! 
গড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্রন সেন 

অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীদ্ধাংগুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তৈনধর্ম ॥ শ্রী শমূল্যচন্দ্র সেন 

ভাইটামিন 1 ডক্টর রুত্রেন্ত্রকুমার পাল 

মনস্তত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্ীচিস্তা5রণ চক্রবর্তী 

জাঁভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ভক্উটব প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ধল্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবো ধচন্ত্র সেন 

সমবায়নীতি ॥ রবীক্নাথ ঠাকুর 

ধনগবেপধ ॥ শ্রীযোগেশচন্জ্র রায় বিস্ানিধি 

পিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্্রভূষণ গুপ্ত 
তন্ত্রকথ ॥ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

বাংলার উচ্চশিক্ষ। ॥ শ্রীযোগেশচন্্র বাগল 

কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত 

বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রাম্থখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী 
সৌন্দর্বদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 

পোদিলেন ॥ শ্রাহীরেক্তরনাথ বন্ছু 

কয়লা! ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার 

পেট্রোলির়ম ॥ শ্রীমুত্যুঞজয়প্রসাদ গুহ 

জাতীয় আন্দোলনে বঙগনারী ॥- শুষোগেশচন্দ্র বাগল 


ডকের কাহিতী 
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বিশ্ব্তারতী গ্রন্থালয় 


২ বডিকম চাটুজ্নে সুটাট 
কলিকাতা 


বি্শ্ববিদ্যাসংগ্রহ | সংখ্যা ১১৪ 
প্রকাশ ১৩৬২ আাবণ 


মূল্য আট আন 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 
। কলিকাতা 
বিশ্বভারতী । ৬।৩ ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন 
১ আ্যাভিনিউ। কলিকাতা 
্কস্‌ লিমিটেড । ৪৭ গণেশচন্দ্র 
প্রি্টিং ওআর্ক 
নাভানা 


৩১ 


নিবেদন 


ভারতের ডাকঘরের জন্ম ও কম কাহিনী সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত 
হইয়াছে । 

প্রাচীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদ্ি, প্রাচীন দলিল, (2০655 0180 
প্রণীত 7156 72956011806 ০ 11512 27105 9009, 15 5 ২, 
[79050015, ০. 965৮/৪16 ৬৬11507, এবং 0. 9. ঢা, 09£6017, লিখিত 
77161705286 215. 77612010191 9217195 07 73710151% 10012) £2127%21 
16519015০00 02119056521. 16160821975 1619010521৮, 48০01065 
(1953-54)-- 10010000505 2100 76125170195 10202107010 
001 ৮7115 প্রণীত 17550071001 91০2601765০. 056 5০%0৮ ০৫ 0547৫ 
প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ভারতীয় ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব 
ডিরেক্টর জেনারেল জি ক্লার্কের সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াছি 
সবচেয়ে বেশি । সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 

কলিকাতা | 


১৭৯৫৫ 


গ্রন্থকার 


সূচীপত্র 


ডাঁকের জন্মকাহিনী 

অবতরপণিকা 

কোম্পানির আমলে ভাকঘর হু 
ইংরেজ রাজত্বে ভারকতর ভাকঘর 

স্বাধীন ভারতে ভাকঘর ১২. 
দেশীর রাজ্যে ডাকঘর ১৩ 
ডাকের বাহন ১৪ 
ভাক-গাড়ি ৯৭ 
ডাঁকটিকিটের কথা ২০ 

ভাকের কর্মকাহিনী 

ভাকঘরের মুখ্য ও গৌণ কর্তব্য ২৬ 
চিঠি-বিলি ২৮ 
অচল চিঠি ৩৫ 
পা্শেল টড 
ভি. পি. পার্শেল বা চিঠি ৩৯ 
মনি-অর্ডার ৪০ 
ভাঁকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ৪৫ 
মিয়াদী আমানত ৫৩. 
অন্ধজনে দেহ আলো! রি 
ডাঁকঘরের জীব্নবীমা ও ৫ ৪- 


ডাকঘরের শধধ বিক্রয় ৫ ৭. 


ডাকের জন্মকাহিনী 


অব্তরণিকা 


বর্ষায় বারিধারা যখন অঝোরে ঝরে, মাঠে-ঘাটে জল থৈ করে, দূর 
প্রবাসী প্রিয়জনের জন্যে মন হয় চঞ্চল, তখন ডাকঘর প্রিয়জনের লিপি 
আনিয়া মনে শাস্তি দ্েয়। দুর-দুরান্তর হইতে সন্তানের কুশলবাণী বহিয়া 
আনিয়া স্লেহবশে পাগলপ্রায় মাতাকে ডাকঘরই সাস্বনা দেয়। ধনী-গরিব 
ছোট-বড় সকল নরনারীর জীবনের সুখছুঃখের সহিত ডাকঘর জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছে নাড়ীর যোগের মত। আঙ্জিকার যুগে ভাকঘরকে বাদ দিয়! ব্যক্তির 
জীবন অচল, ব্যষ্টি স্থাণু, বার হয় পঙ্গু । 

পূর্বে মানুষের চিঠি ছাড়া পুজার ফুলফল বহিবার জন্যও রাজপুতনায় 
উদয়পুর ও পুফফধরের মধ্যে ভাকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এ-যুগের ডাকে পুজার 
ফুলফল বহিবার প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু মানবসেবার জন্য সবকিছুই যায় 
ডাকে। 

আজ দেশময় যেরূপ ডাকঘর দেখিতেছি উহা! ইংরেজের উদ্যোগে সাধিত। 
ইংরেজ ভারতে আমিবার পূর্বেও আমাদের দেশে ভাকের ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত 
তাহা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার তাহাই। 

ইবন্‌ বটুটার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, চতুর্দশ শভাবীর মধ্যভাগে 
মহম্মদ বিন তুঘলঘের রাজত্বে ভারতে রাষ্ট্রের জন্য ভাকের ব্যবস্থা ছিল। তিনি 
তখন ভারতবর্ষে পায়ে-চলা ও ঘোড়ায়-চড়া এই ুই শ্রেণীর পত্রবাহক দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। ঘোড়ায়-চড়া পত্রবাহক চার মাইল অন্তর এবং পায়ে-চলা বাহক 
এক মাইল অস্তর থাকিত। 

১৬৭২ শ্রীস্টাব্দে বাজ! চিকদেওরাজ মহীশ্র রাঁজ্যের রাঁজা হন। তিনি 
তাহার রাজ্যে ডাকের স্থব্যবস্থা করেন। তথায় ডাককর্মচারীদিগকে ডাকের 
কাজের 'সঙ্গেসঙ্গে মফম্লের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গোপনে রাজদরবারে 


২ ডাকের কাহিনী 


জানাইতে হইত। হায়দার আলী রাজা হইয়া গোপন সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা 
আরও ভালোভাবে করিয়াছিলেন । 

শের শাহের রাজত্বে, (১৫৪১ - ১৫৪৫) বাংণা হইতে সিম্ধুর তীর পর্যস্ত, 
এই ছুই হাজ্জার মাইল পথে ঘোড়ার ডাক বপিয়াছিল। প্রতি ছুই মাইলে 
দুইটি করিয়া ঘোড়সওয়ার থাকিত। মুঘল সম্রাটদ্িগের আমলে ডাকের 
ব্যবস্থার আরও উন্নতি হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে দশ মাইল অন্তর ঘোড়ার 
ভাকের আড্ডা ছিল। আগ্রা হইতে সিকান্দার পথে এরূপ একটি ডাকের 
আড্ডাঘর এখনে! দেখিতে পাওয়া যায়। 


কোম্পানির আমলে ডাকঘর 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজগণ যখন ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার আরম্ভ করিলেন 
তখন দুরদুরাম্তরে চিঠি পাঠাইতে তীহারা অত্যন্ত অস্থুবিধা ভোগ করিতে 
লাগিলেন । ১৭৬৬ খ্রীপ্টাবে লর্ড ক্লাইভ স্থশৃঙ্খলভাবে ভাকের ব্যবস্থা করিতে 
চেষ্টা করিলেন। তখন জমিদারদিগকে স্ব ত্ব জমিদারির মধ্যে ভাকহরকর! 
যোগাইতে হইত। তজ্জন্ত তাহারা ডাকহরকরার্‌ সংখ্যা অনুসারে খাজন! মাফ 
পাইতেন। 

এই পর্যস্ত যে-সকল ব্যবস্থা! হইয়াছে, তাহ! মুখ্যত গভর্নমেন্ট-ডাকের জন্যই। 
জনমাধারণ উহার স্থযোগ ভোগ করিতে পারে নাই । ১৭৭৪ খীষ্টাব্দে ওয়ারেন 
হেস্িংদ-এর আমলে জনসাধারণকে ডাকের স্থযোগ দিবার জন্য নৃতন ব্যবস্থা 
হইল । বে-সরকারী মাশুল ধাধ হইল। একখান! চিঠির জন্য প্রতি একশত 
মাইলে ছুই আনা মাশুল দিতে হইত। তখনও ডাকটিকিট হয় নাই। নগদ 
পয়সা জম! দিলে চিঠি বা পার্শেলের সহিত তামার পাঁতের নিদর্শন বাঁধিয়া দেওয়। 
হইত। 

সেই সময়ে কলিকাতার ভাকঘর চিঠি বিলির জন্য খোল! থাকিত কাল 


কোম্পানির আমলে ডাকঘর ৩ 


১০টা হইতে ১টা পর্যস্ত ; এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্বস্ত প্রেরণের 
জন্য চিঠি গ্রহণ করা হইত। কলিকাতায় পোস্টমাস্টার তাহার কেরানীসহ 
সন্ধ)ায় গভর্নমেন্ট হাউসে যাইয়! চিঠি বাছাই করিয়া পুলিন্দা তৈরি করিতেন, 
এবং তথা হইতেই ভাকবাহকের মারফতে হাটাপথে ডাক রওনা করিয়া দিতেন। 

ব্দেশের ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা এবং বোম্বাইতেও 
ডাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 

১৭৮৬ গ্রীস্টাব্বে কলিকাতা হইতে বোগ্বাইতে পাক্ষিক ডাকের ব্যবস্থাও 
শুরু হইয়াছিল। 

ইহার পর প্রায় পাশ বৎসর ইংরেজ ভারতে বাজ্য বিস্তৃতির উপরেই নজর 
দিয়াছিলেন বেশি । ১৮২৭ ্রীস্টাব্বের মধো ইংবেজের প্রতৃত্ব ভারতের প্রায় 
সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

এই বিস্তৃত এলাকায় বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় শহরের মধ্যে শুধু সরকারী 
চিঠি ও পার্শেল চলাচলের ব্যবস্থা! গভর্নমেণ্ট করিয়াছিলেন। বে-সরকারী 
লোককে খাতিরে এইসব ডাকে চিঠি পাঠাইতে দেওয়া হইত | 

প্রেসিডেন্পী শহরের পোস্টমাস্টার এ ডাকের ব্যবস্থা তদারক করিতেন। 
প্রতি জেলার অভ্যন্তরে স্থানীয় ডাকের ব্যবস্থার ভার ছিল জমিদারদিগের 
উপর। এই বিষয়ে জমিদারদিগের কর্তব্যের তালিক1 ১৮১৭ খ্রীস্টাব্বের ২*নং 
বেঙ্গল রেগুলেশনে নির্ধারিত হইয়াছিল। জেলার থানাগুলির সহিত জেলা 
শহরের মুখ্যত সরকারী ডাকের ব্যবস্থা তাহারা করিতেন। জেলার কালেক্টর ও 
ম্যাজিষ্টরেটগণ ন্ব স্ব জেলার অভ্যন্তরীণ ডাকঘর ও ডাকলাইনের জন্য দায়ী 
থাকিতেন। বিভিন্ন স্থানের ভাকব্যবস্থায় সজ্ঘবন্ধতা ছিল না। ফলে সবত্র 
এক নীতি, ব্যবস্থার এঁক্য ও একরূপ মাশুলের উদ্ভব হয় নাই। 

কোথাও কোথাও দেশবাসীর ব্যক্তিগত বা যৌথ ডাক-ব্যবস্থা' তখন পর্যস্ত 
ছিল ভাকবহনের জন্ত সর্বত্রই ছিল হরকরা-লাইন। 


৪ ডাকের কাহিনী 


১৮৩৭ তরীষ্টাৰে ডাকের নৃতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। এখন হইতে স্থির 
হইল যে, ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সর্বত্র চিঠি বহনের ব্যবস্থা হইবে 
গবর্নমেন্টের একচেটিয়৷ কাঙ্জ। এই লময়ে বে-সরকারী ডাক বে-আইনী 
বলিয়া ঘোষিত হইল। তাহার পর বে-সরকারী ডাকে চিঠি পাঠাইলে প্রতি 
চিঠির জন্য পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইত। ডাকঘরের প্রাপ্য টাকা 
আদায় না হইলে স্থাবর ও অস্থাবর দ্রব্যাদি ক্রোক করা চলিত। উহাও না 
থাকিলে প্রাপক ও বাহকের বাইশ মাণ পর্যন্ত জেল হইতে পারিত। এই 
আইন পরিবতিত হুইয়! বর্তমান সময় পধস্ত প্রচলিত রহিয়াছে । এখন যদি 
কেহ চিঠি সংগ্রহ করিয়! বিপি করে, তাহ। হইলে তাহার জেল হইতে 
পারে। 

কোম্পানির এলাকায় কোনো কোনো ব্যক্তিগত বা যৌথ ডাক-ব্যবস্থা 
উঠাইয়৷ দেওয়া হইল। এসব স্থলে সর্বত্রই যে গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা প্রবত্িত 
হইয়াছিল তাহ। নহে, তজ্জহ্য অপন্ভোষের স্থষ্টি হইয়াছিল। 

এই নৃতন ব্যবস্থায় বিডিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ ও বড় বড় শহরে ডাকঘর 
ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগের অধীন রহিল। আর, প্রতি জেলায় পলীর সহিত 
জেলা শহরের ধোগস্থাপন করিল জেলা-ডাক-বিভাগের ডাকঘরগুলি। এই 
ডাকঘরগুলিই পল্লী অঞ্চলে ডভাকঘরের অগ্রদূত। জেলার অভ্যন্তরীণ ডাঁক- 
ব্যবস্থা এই দেশে ইংরেজ আপিবার আগেই ছিল। তখন সব ঝুঁকি জমিদারের 
উপর ছিল। এখন এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালাইয় রাঁখিবার দায়িত্ব জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেটের উপর পড়িল। লোক ও আংশিক খরচ যোগাইতেন জমিদারগণ। 
তাহারা ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটকে টাকা! দিয়াই দায়মূক্ত হইতে চাহিতেন। এই উদ্দেশ্তে 
প্রতি জেলায় ডাক-সেন্‌ ধার্ধের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। যেখানে মেস্‌ ধার্য হয় নাই, 
সেখানে জেল! সরকার অথবা ইম্পিরিয়ল গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে খরচ 
যোগানো হইত। এই ব্যবস্থায় মুখ্যত জেল! সরকারের স্থবিধার দ্িকে*ন্জর 
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রাখিয়াই ডাকঘর খোল! হইত | নৃতন ব্যবস্থায় মাণুল যাহাতে সর্বত্র একপ্রকার 
হয় তাহাও করা হইয়াছিল। 

তাহার পর ক্রমশ জেলার ডাঁকঘরগুলিও ইম্পিরিয়াল ভাকবিভাগের অধীনে 
আমিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য কাজ চালাইবার ব্যবস্থাই হন্তাস্তরিত হইল ; 
আধিক ব্যবস্থা! রহিল স্থানীয় সরকারের হাতের মুঠোয়। ইম্পিরিয়াল ডাক- 
বিভাগ পলী অঞ্চলের ডাকঘরগুলি হাতে লইবার পরে জনগণের বিশ্বাস দৃঢ় 
হইল এবং ডাকঘরের কাজ বাড়িয়া! চলিল। স্থানীয় ভাকঘর সম্পর্কে ষে সেস্‌ 
আদায় ও বায়ের ভার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ছিল উহাও ক্রমশ উঠিয়া গেল। 
১৯০৪ খ্রীস্টাৰে বাংলা, মাদ্রাজ ও আসাম প্রদেশের সকল ডাকঘর ইম্পিরিয়াল 
ডাঁকবিভাগের অধীনে চলিয়া গেল। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্বের ১লা এপ্রিল ভারতের 
সব স্থানের জেলা-ডাকব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগ, অর্থাৎ 
বর্তমান ডাকবিভাগ মাত্র রহিল। তখন হইতে ডাকঘরের সব খরচই 
কেন্দ্রীয় ডাকবিভাগ বহন করিতে আরম্ভ করিল। ডাক-ব্যবস্থার জন্য 
প্রাদেশিক সরকারের সর্বপ্রকার আয় ও খরচ বন্ধ হইয়া গেল। জমিদারদিগের 
ডাক-সেস্ও উঠিয়া গেল। তাহারাও হরকরা যোগাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্ত 
হুইলেন। 

১৮৩৭ গ্রীস্টাৰের ব্যবস্থায় দূরত্ব এবং ওজন হিসাবে চিঠির মীশুল নির্ধারিত 
হুইত। যেমন, ১ তোলার অনধিক একখানা চিঠির জন্য ২* মাইলের মাশুল 
ছিল এক আনা, ১** মাইলে তিন আনা, এবং ১৪** মাইলে এক টাকা। 

ংবাদপত্রের জন্য কম মাশুল ধার্য হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের সংবাদপত্রের 
চেয়ে বিদেশী সংবাদপত্রের ডাকমাশুল কম ছিল। 

পার্শেল ৬০* তোলার চেয়ে বেশি পাঠানো যাইত না। প্রতি ৫* মাইলে 
৫০ তোলার জন্য মাশুল ছিল ছয় আন1। তদতিরিক্ত গ্রতি ৫* তোলার জন্য 
৩০* মাইল পর্যস্ত প্রতি ৫* মাইলে লাগিত তিন আনা। 


৬ ডাকের কাহিনী 
ইংরেজ রাজত্বে ভারতের ডাকঘর 


(১৮৫৪ - ১৯৪৭) 


১৮৩৭ সনের বিধি অনুযায়ী ডাকের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া যেসকল অস্থৃবিধা 
ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া ডাকের নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছিল 
১৮৫৪ সনে। এই ব্যবস্থাই কতকট! পরিবত্তিত হইয়! বর্তমান সময়েও 
চলিতেছে। 

পূর্বের ন্যায় এইবারও চিঠি বহন ও বিলি গবর্মমেণ্টের একচেটিয়া কাজ 
বলিয়া! গণ্য হইল। 

১৮৫৪ সনে সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন হইয়াছিল । তখন হইতে 
শুধু ওজনের উপর চিঠির মাশুল ধার্ধ হইল। সিকি তোলার অনধিক ওজনের 
চিঠির জন্য ছুই পয়সা দিতে হইত। সিকি তোলার অধিক, কিন্ত আধ তোলার 
অনধিক ওজনের চিঠির জন্য লাগিত এক আনা। 

সেই সময়ে শতকর! একজনের বেশি লোক লিখিতে ও পড়িতে পারিত ন]। 
যে অতি অল্লসংখ্যক লোক লিখিতে ও পড়িতে পারিত তাহাদিগের স্থবিধার 
জন্য এবং জনমাধারণের আথিক অবস্থার দ্রকে নজর রাখিয়! চিঠির মাশুল তখন 
সম্তা রাখিবার ব্যবস্থা হয়। কম দামের ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। 

১৮৬৬ সনে চিঠির মাশুল নৃতন করিয়া ধাধ হইল। অর্ধ তোল! পথস্ত 
ওজনের চিঠির জন্ত পূর্ব হারের মাগ্ডল রহিল। উহার অতিরিক্ত প্রতি অর্ধ 
তোলার জন্য এক আন! হারে ধার্য হইল। পূর্বে এরূপ সংক্ষেপ ব্যবস্থা 
ছিল না। 

১৮৬৯ সনে চিঠির মাশুল আরও কমাইয়া.দেওয়] হয়। ১৮৯৮) ১৯০৫ এবং 
১৯০৭ সনে মাশুল ক্রমশ হ্রাস পায়! ১৯১৮ সনে যুদ্ধের জন্য চিঠির মাশুল 
বৃদ্ধি পায়। ূ 
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অর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলনের সঙ্গেসঙ্গেই চিঠি ভাকে দিবার সময়েই 
ডাকটিকিট লাগাইবার কড়া আদেশ হইল। উহ! না করিলে জরিমানা হইত ॥ 
চিঠির মাশুলম্বরূপ চিঠির উপর ডাকটিকিট লাগানো না থাকিলে ডবল মাশুল 
আদায় হইত। ন্যাষ্য মাশুলের চেয়ে কম টিকিট লাগাইলে যে পরিমাণ কম 
থাকিত উহার দ্বিগুণ আদায় হইত। এ নীতিই এখন পর্যন্ত বেয়ারিং চিঠির 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতেছে । সংবাদপত্র বা মুদ্রিত কাগজ, পুস্তিকা! প্রভৃতির 
প্রতি এই আদেশ প্রযোজ্য হইত না। 

এই সময়ে সংবাদপত্র ও বুকপোস্টের মাশুল কম ধার্য হইল; কিন্তু ভারতে 
মুত্রিত ও বিদেশ হইতে প্রাঞ্ধ সংবাদপত্র ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াই গেল। 
ভারতীয় সংবাদপত্রের চেয়ে বিদেশী সংবাদপত্র সম্তা মাশুলে আনা যাইত। 
ইহাতে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ভারতে আনিবার স্থৃবিধা হইল। কিন্তু অতিরিক্ত 
মাশুলের জন্তই ভারতীয় সংবাদপত্রের ভারতের অভ্যন্তরেই প্রচার ব্যাহত 
হইতে লাগিল। এই জন্য তখনকার ভারতীয় সংবাদপত্রে, বিশেষ করিয়া 
বাংলাদেশের খবরের কাগজে, তীব্র অসস্তোষের প্রকাশ দেখিতে পাঁওয়! যায়। 

১৮৬৬ লনে সংবাদপত্রের ও বুকপোন্টের মাশুল আরও কমাইয়া দেওয়া 
হইল। ১৮৫৪ সনে ভারতীয় সংবাদপত্রের মাশুল ছিল প্রতি ছয় তোলায় বাঁ 
উহার অংশের জন্য ছুই আনা । ১৮৬৬ মনে হইল ১০ তোলার অনধিক ওজনে 
এক আনা; এবং অতিরিক্ত প্রতি ১০ তোলায় এক আন। । 

বিদে্রী ও ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্রের মাশুলের মধ্যে যে বিভেদ ছিল উহা 
১৮৬৬ সনে বন্ধ করিয়া! দেওয়া হইয়াছিল । 

১৮৯৮ সনে নংবাদপত্র বেজেন্ত্রি করিবার আইন প্রণয়ন হইয়াছিল। সেই 
হইতে এখন পর্যন্ত একমাত্র রেজেন্ত্রি করা সংবাদপত্রই স্থলভ মাগুলে পাঠানো? 
চলে। 

3৮৩৭ সনে দুরত্ব হিদাবে মাশুল ধার্য হওয়াতে এখন আমরা আশ্চর্যান্বিত 
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হইয়! যাই; কিন্তু তখনকার পথের অবস্থা! চিন্তা করিলে এইরূপ আশ্র্ধ হইবার 
কারণ থাকে না। ১৮৩৩ সনেও কলিকাতা হইতে বারাণসী পর্যস্ত সড়ক 
অনুন্নত ছিল গোরুর গাড়ির পথের মত। একমাত্র কলিকাতা! হইতে বারাকপুর 
পর্যন্ত সড়কের প্রশংসাই সেই যুগে শুনিতে পাই। ১৮৫৪ সনে মিলিটারী 
বোর্ড উঠিয়! যাইয়া পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের স্থষ্টি হইল। সেই সময় 
হইতেই পথের উন্নতিলাধন শুরু হইয়াছে। ১৮৫২ সনে রেলগাড়ি চলে। 
ইহার পর হইতেই হরকর! ছাড়াও রেলে এবং সড়কে হালকা গাড়িতে ডাক বহা 
চলিত। কাজেই ডাকের ওজন তখন বুদ্ধি করা সন্তব হইয়াছিল। 

এই সময়ে বিলাতের ডাক মাসে এক দিন আমিত। বোদ্বাই হইতে 
কলিকাতায় দৈনিক দুই মণ কুড়ি সেরের বেশি ডাক পাঠানো সম্ভবপর হইত না। 

এক শত বৎসর হইল ডাকটিকিটের প্রচলন হইয়াছে, তবুও বেয়ারিং চিঠির 
সংখ্যা কমে নাই। এখনও বৎসরে গড়ে প্রায় ২১৪৫১৪৬১৩৬৮ খানি বেয়ারিং 
চিঠি বিলির জন্য পাওয়া যায়। 

নিরক্ষর লোকেরা ডাকটিকিটের ধার ধারে না। তাহার! পাঠায় বেয়ারিং 
চিঠি। ইহাতে খরচ ডবল হইলেও তাহারা মনে করে এই প্রণালীই নিরাপদ । 
কথাটা মিথ্যা নহে। বেয়ারিং চিঠি অর্থ-তহবিলের অংশ বলিয়! গণ্য হয়। 

পোস্টকার্ড বেয়ারিং হয় না, কারণ তাহা হইলে প্রাপক উহা! পড়িয়া ফেরত 
দিতে পারে। ডাকঘরের লোকসান হইবে। সেইজন্য বেয়ারিং পোস্টকার্ড 
বিলি করিবার ব্যবস্থা৷ ছিল না। 

তখন চিঠির প্রাপক অন্যত্র গেলে চিঠির ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া তথায় 
পাঠাইতে হইলে নৃত্ন মাশুল দিতে হইত। ১৮৬৯ সনে এই মাশুল বন্ধ করিয়া 
দেওয়। হইল। বর্তমান সময়ে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য নৃতন মাশুল দিতে 
হয়না। 

তখনকার দিনে চিঠি রেজিত্র করিতে হইলে রেজিস্্ি খরচ ডারু্িকিটে 
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লাগাইতে হইত না। নগদ পয়সায় দিতে হইত। এই বাবদ ভাকটিকিট 
লাগাইবার আদেশ হইল ১৮৬৬ সনে। 

১৮৩৭ সনের আইনে ব্যবস্থা হইয়াছিল, জাহাজের কাণ্চেনকে বন্দরের 
ডাকঘর হইতে চিঠি সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সংগৃহীত চিঠি অপর 
বন্দরের ডাকঘরে দিতে হুইবে। জাহাজের কাপ্ডেন প্রতি চিঠির জন্য এক 
আনা হিমাবে কমিশন পাইন্ডেন। ১৮৫৪ সনের আইনেও এই ব্যবস্থা বলব 
রহিল। 

১৮৩৭ সনে সরকারী কাজে বিনামাশুলে চিঠি বা প্যাকেট পাঠাইবার 
অধিকার কোনো কোনো সরকারী কর্মচারীকে দেওয়া হইয়াছিল । ১৮৫৪ সনে 
বিনামাগুলে সরকারী চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন 
হইতে প্রতি সরকারী বিভাগের নিকট হইতেও চিঠিপত্রের জন্ত অর্থ আদায় 
করা হইত। নানা কারণে এই ব্যবস্থাও অস্থবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় 
১৮৬৬ লনে দাভিস স্ট্যাম্পের প্রচলন হইল। সরকারী চিঠিপত্রে উহা 
লাগাইতে হইত। এখনও এ ব্যবস্থা চলিতেছে । 

তখন গবর্মমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ভাকবিভাগের আয় জন- 
গণের স্থবিধার জন্যই ব্যয় হইবে। মুনাফা রাখিয়া গবর্নষেন্টের তহবিলে 
অর্থনঞ্চয় করা উদ্দেশ্য নহে । গবর্ণমেণ্টের সুদিন ও দুর্দিনে এই নীতি অনুসরণ 
করা হইয়ছে। 

১৮৫৪ লন হৃইতেই ভারতীয় ডাকঘর গঠিত হইয়। উঠে | উহার পূর্বে 
প্রেগিডেন্দী পোস্টমাস্টারই ছিলেন পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং প্রতি গ্রদেশের 
ডাকবিভাগের কর্তী। মফম্বলের ডাকঘরগুলি ছিল জেলা ম্যাজিস্রেটের 
অধীনে । ১৮৫৪ মনে প্রথম ভারতের ডাকবিভাগ একজন ডিরেক্টর জেনারেলের 
অধীনে আমে। পোস্টমাস্টার জেনারেলের পৃথক পদও সহি হয়। তিনি 
হন প্রতি প্রদেশের ডাকঘরের কর্তী। ছোট ছোট প্রদেশ বা এলাকার 
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প্রধান হন এক একজন চীফ ইন্সপেক্টর । পরে এই পদের নামকরণ হয় ডেপুটি 
পোস্টমাস্টার জেনারেল। এখন হইয়াছে ডিরেক্টর | 

প্রতি ভাকঘরকে উহার হিসাব আযাকাউপ্টাণ্ট জেনারেলের অধীন “অডিট 
আপিলে পাঠাইতে হইত। ১৮৬১ সনে ডাকঘরের হিসাব পরীক্ষ। করিবার 
জন্য একটি পৃথক পদের স্থষ্টি হয়। উহার নাম “কম্পাইলার অব পোস্ট অফিস 
'আযকাউণ্টস্। ১৮৬৬-৬৭ সনে দৈনিক হিলাব পরীক্ষার জন্য ডাকঘরকে প্রধান 
ও শাখা হিমাবে ভাগ কর! হয়। নৃতন ব্যবস্থায় ভাকঘরগুলি হেড, সাব ও ব্রাঞ্চ 
এই তিন ভাগে বিভক্ত হইল। 

হেড-আপিসগুণি সাধারণত জেলাশহরেই থাকিত। ডাকের সকল প্রকার 
কাজ যে স্থলে বেশি তথায় সাব-আপিস খোল! হইত। ব্রাঞ্চ আপিসগুলি 
সাধারণত পল্লী অঞ্চলের জন্তই। হেড-আপিস কেন্দ্রীয় ডাকঘর। অন্যান্য 
ডাকঘরের দৈনিক আয়ব্যয় ইহাকে প্রত্যহ বুঝিয়া৷ লইতে হয়। সাব-আপিস 
ব্রাঞ্চ-আপিনের হিসাবনিকাশ ও কাজকর্মের উপর নজর রাখে । 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে ঝড় ডাকঘর ছিল মাত্র ২০১টি, এবং 
ছোট ডাকঘর ছিল ৪৫১টি। ১৯৫২ সনে হইয়াছে ২৯,৬৩৩টি ডাকঘর। ইহার 
মধ্যে পল্লী অঞ্চলেই ২৪,৬৩৮টি । ২৯,৬৩৩টি ডাকঘরের মধ্যে হেড-পোস্টাপিন 
২২৩, সাব-আপিস ৬,১৩৮, এবং ব্রাঞ্চ-আপিসের সংখ্যা ২৩,২৭২ | 

এ বৎসর ভারতে প্রতি ২৮ বর্গমাইলে এবং ৮৪৭৫ জনের জ্বন্ত একটি 
ডাকঘর হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১১ বর্গমাইলে এবং ৮,৮৩২ জন নর- 
নারীর মাথাপিছু একটি ভাকঘর আছে। 

১৮৫৪ সনে চিঠি সর্ট বাঁ বণ্টন করিবার ব্যবস্থা ছিল না। এক লাইনে 
অবস্থিত এক ডাকঘরকে উহার অগ্রে স্থিত প্রতি ভাকঘরের জন্য একটি করিয়া 
পুলিন্দা তৈরি করিয়া পাঠাইতে হইত। তখনও ডাকের থলি বা ব্যাগ্গের 
চলন হয় নাই। কাগজের বা কাপড়ের পুলিন্দা ব্যবস্ৃত হইত। ১৮৬* সনে 
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এই অন্থুবিধাজনক ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে ডাক লাইনে 
কোনো কোনে! চিঠি সর্ট করিবার ব্যবস্থা করা হইল। 

মাশুল দেওয়া চিঠিতে লাল কালিতে এবং বেয়ারিং চিঠিতে কালো! কালিতে 
তারিখ মোহরের ছাঁপ দেওয়া হইত। 

১৮৫৪ সনের ব্যবস্থায় ডাকঘরের এক কর্মচারী অপর কর্মচারীর ক্রটিবিচ্যুতি 
ধরিতে পারিলে যিনি ভূল করিয়াছেন তাহীর জরিমানা হইত । এই জরি- 
মানার টাকার শতকরা দশ টাকা পাঠাইতে হইত পোস্টমাস্টার জেনারেলের 
আপিসে, বাঁকি অংশ যিনি ভুল ধরিয়াছেন তিনি পাইতেন। একটি ডাকব্যাগ 
ভুলে অন্থত্র পাঠাইলে তিন টাকা, এবং একটি পার্শেল বা প্যাকেটের ভূল 
হইলে আট আনা জরিমানা হইত। ইহার ফলে বিভিন্ন ভাকঘরের মধ্যে 
রেষারেঘি ও ঝগড়া গ্রবল হইয়! উঠিতে লাগিল। ভজ্ঞন্য ১৮৮* সনে এই প্রথা 
বন্ধ করিয়! দেওয়া হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, জমিদারদিগের ব্যয়ে গ্রতিষ্ঠিত ডাকঘর পল্লী-ডাকঘরের 
অগ্রদুত। এখন পল্লী অঞ্চলের ডাকঘরের পোস্টমাস্টারের প্রধান রোজগার 
অন্তত্র। তিনি হয় শিক্ষক, নয় তো দৌকানী, অথবা! জমিজমার উপর নির্ভর 
করিয়া সংসার চালাইয়া থাকেন। ডাকবিভাগের এজেন্ট হিসাবে তিনি 
অবসর সময়ে ডাঁকঘরের কাজ চালাইয়৷ জনসেবা করেন | তজ্জন্য তিনি মাসে 
সামান্য ভাতা পান। বাংলার পল্লী অঞ্চলে, শুধু বাংলা কেন, ভারতের পল্লীর 
সর্বত্র এই শ্রেণীর ডাকঘরই প্রায় সব। 

পল্লীর ডাকঘরের সাহায্যে শুধু যে পল্লীর সহিত বাহিরের যোগসূত্র স্থাপিত 
হইয়াছে তাহা! নহে, সঞ্চয়ের অভ্যাসে, শিক্ষাপ্রচারে, ছোট ছোট ব্যবসা- 
বাঁণিজ্যেও সাহায্য হইয়াছে যথেষ্ট। ইহার মূলে রহিয়াছে শত শত পল্লীবাসী 
ডাক-এজেপ্টের নীরব দেশসেবা। তাহাদের লংখ্যা কম নহে। ১৯৫২ সনে 
ভারতবাষ্ট্রে ২৫,৫৫৮টি ডাকঘরের ভার ছিল এই এজেণ্টগণের উপর। 


১২ ডাঁকের কাহিনী 


পল্লীর ডাঁকঘরগুলি অবস্থিত কোথাও দোকানে, কোথাও বিস্তালয়ের 
কুঠুরিতে, অথবা! কাছারি-বাড়ির কোণে। এহেন পল্লী-ডাকঘরের দাওয়ায় 
ব! চত্বরে হয় ডাকের অপেক্ষায় সমবেত গ্রামবাসীদিগের রাজনীতিচর্চা, পর্লী- 
সমাজের কু ও স্থু এর আলোচনা । ডাকঘরের ক্ষয়িষু বারান্দা হইতেই শুরু 
হয় সংবাদপত্র পাঠ ও সংবাদ প্রচার। পল্লীর ডাকঘর একাধারে সবই। 
এইরূপেই ভারতের ডাকঘর গড়িয়! উঠিয়াছে। 


স্বাধীন ভারতে ডাকঘর 


১৮৫৪ খ্রীপ্টাব্ধের ব্যবস্থার ভিত্তিতে ইংরেজ আমলে ডাকঘরের যে কাঠামো 
গড়িয়া উঠিয়াছিল স্বাধীন ভারত উহা! বজায় রাখিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

দেশীয় রাজোর ভারত-রাষ্ট্রের সহিত অস্ততুক্তির পর উহাদের ডাকঘরগুলিও 
ভারতীয় ডাকবিভাগের অধীনে আলিয়াছে। 

নৃতন পরিস্থিতিতে ছোটখাটো পরিবর্তন কিছু কিছু হইয়াছে। চিঠি ও 
অন্ঠান্ সর্বপ্রকার মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই ভাকঘরের সংখ্যা ভ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। শুধু এক বৎসরেই (১৯৫১-৫২) প্রায় ছয় হাজার ডাকঘর 
খোলা হইয়াছে । ইহার মধ্যে ৫)৩২৮টিই পল্লী অঞ্চলে । 

স্বাধীন, ভারতে শুধু যে ডাকঘরের সংখ্যাই বাড়িয়াছে তাহা নহে, নৃতন 
ধরনের ডাকঘরও হইয়াছে । নাগপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ এবং কানপুরে চলস্ত 
ডাকঘরও চলিতেছে । এইরূপ ডাকঘর বড় মোটর-গাঁড়িতে অবস্থিত। শহয়ের 
নির্দিষ্ট পথে চলস্ত ডাকঘর চলে। সাধারণত বেলাশেষেই, স্থানীয় ডাকঘরগুলি 
বন্ধ হইলে, ইহাদের কাঁজ শুরু হয়। এইসব ডাকঘরের কাজ রবিবার এবং 
ডাকঘরের ছুটির দিনেও হয়। ইহাতে চিঠি দেওয়া চলে, ডাকটিকিট বিক্রয় 
হয়, চিঠি ও এয়ার-পার্শেল রেজিত্রি করা হয়। রাত্রের এয়ার-য়েলে সব 


দেশীয় রাজ্যে ডাকঘর ১৩ 


পাঠানো হইয়া যায়। কাজেই ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ সকলেরই স্থবিধ 
হইয়াছে। 

ইংরেজ আমলে অনেক পল্লী ছিল যেখানে চিঠি বিলির কোনে! ব্যবস্থাই 
ছিল না। স্বাধীন ভারতে এইরূপ পল্লী আর নাই; সর্বত্রই চিঠি বিলির ব্যবস্থা 
হইয়াছে । 

শুধু জনকল্যাণের জন্তই আমাদের জাতীয় গবর্নমেণ্ট বিস্তর অর্থব্য় করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার পূর্বে অগ্রগতির ধার! ঠিক এইরূপ ছিল না। 


দেশীয় রাজ্যে ডাকঘর 


ইংরেজ অধিকৃত ভারতে খন সর্বভারতীয়-ডাকঘর প্রবর্তিত হইল, তখন 
প্রায় সাড়ে ছয় শত দেশীয় রাজ্য ভারতবর্ষে ছিল। এই বাজ্যগুলির মধ্যে 
কোথাও কোথাও উহাদের নিজস্ব ভাক-ব্যবস্থা ছিল । মহীশুর, ব্রিবাস্কুর, .এবং 
কোচিনে সপ্তদশ শতাবীতেও ডাকের ব্যবস্থার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 
ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের প্রাচীন ডাক-ব্াবস্থা অতি পুরাতন কাল হইতেই চলিয়া 
আসিতেছিল। এই দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও ইংরেজ-প্রবতিত ডাকঘর ক্রমশ 
প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ূ 

ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ধেও প্রায় ১৫টি দেশীয় রাজ্য তাহাদের নিজন্ব 
ডাক-ব্যবস্থাই চালাইয়৷ আসিতেছিল। ইহাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, 
জয়পুর, পাতিয়ালা, ত্রিবাঙ্থুর প্রধান। ভারত স্বাধীন হইবার সঙ্গেসঙ্েই 
দেয় রাজ্যগুলি স্বাধীন ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে। কোনো কোনোটি 
পাকিস্থানের সহিত একত্রিত হইয়াছে । যেসকল দেশীয় রাজ্য ভারতের সহিত 
যুক্ত হইয়াছে তথাকার ডাকঘরগুলি এখন ভারত গবর্মেন্টের অধীনে 
আসিয়াছে । বর্তমান সময়ে নিখিল ভারতের সর্বত্র ভারতীয় ভাকঘর, এবং 
ভারতীয়ডাক-বিধি গ্রবতিত হইয়াছে। 

ং 


১৪ ডাকের কাহিনী 


ডাকের বাহন 


চিঠি বহিবার বাহন পূর্বে ছিঙ্ন শুধু হরকরা ও ঘোড়সওয়ার। এই যুগে 
হইয়াছে আকাশযান, রেল, জাহাজ, বিভিন্ন প্রকারের মোটরযান, নৌকা, টাঙা, 
এক্কা, টম্টম্‌, ঘোড়া, খচ্চর, উট, ইত্যার্দি। এত রকমারি বাহন থাকা সত্বেও 
হাজার হাজার হরকর! এখনও রহিয়াছে। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাবে ভারতে ডাক- 
হরকরা ছিল ৯২৬৪ জন। একক্টরা-ডিপার্ট.মেপ্টাল্‌ হরকরা অর্থাৎ ঠিকা-হরকরা 
ছিল ১২৬০০ জন। অপর ২৬০১ জন ঠিকা হরকরা ছিল যাহারা ডাকও বহিত 
এবং চিঠিও বিলি করিত। ইহারা সকলে ৯২০৯৩ মাইল পথে ডাক বহিয়াছে। 

১৯৫১-৫২ গ্রীস্টাবে সমস্ত ভারতে এয়ার-মেল বাদে, ১৮৭৩১ মাইল পথে 
বিভিন্ন যানবাহনে ডাক চলাচল করিয়াছে । উহার মধ্যে প্রায় ২০% ভাগ পথে 
( ৩৬৬৮৮ মাইল ) ডাক চলিয়াছে রেলের পাহাযো, ২৬% (৪৬৬২২ মাইল) 
পথে মোটরগাড়িতে, ৫১% পথে (৯২০৯৩ মাইল ) ডাকবহন করিয়াছে হর- 
করাগণ, এবং বাকী ৩% ভাগ (৫৩২৮ মাইল ) পথে ভাক চলিয়াছে ষ্টামার, 
নৌকা, টাঙ্গা, একা, ঘোঁড়া, উট প্রভৃতির সাহায্যে। 

হরকরার কাজে আপে দেশের নিয়স্তরের শক্তিশালী পুরুষেরা । অশেষ কেশ 
সহ করিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া তাহারা ডাক বহন করে। কর্তব্য নিষ্ঠা, দশের 
কল্যাণের জন্ নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার শিক্ষা ভারতীয় ডাক- 
হরকরাকে আদর্শ স্থানীয় করিয়াছে । দুই-একটি ঘটন!| বলি। এক হরকরাকে 
ডাক লইয়া বনের ভিতর দিয়া যাইতে হয় বৈকালে। বনের ধারেই একটি গ্রাম। 
কিছুদিন যাবৎ একটি বড় বাঘ এ গ্রামের মাস্ুষ ও গোরু মারিতেছে। বৈকালেই 
বাঘ বাহির হয়। গ্রামের সকলেই হরকরাকে অন্থরোধ করিল রাত্রে গ্রামে 
থাকিয়! পরদিন সকালে বন অতিক্রম করিতে । তাহাতে ভাকের দেরি হইবে; 
এবং বহু নরুনারীর অস্থবিধা হইবে এই চিন্তা! করিয়া সে গ্রাম বুদ্ধদিগের পরামর্শ 


ভাকের বাহন ১৫ 


শুনিল না। বেশি দুর যাইতে হইল না, বনের মধ্যেই সেদিন সে বাঘের 
ভোজ্য হইল। র 

তিব্বতে যেমন প্রবল তুষারপাত হয়, তেমনি তুষার-ঝড়। একেই তো 
'তিব্বতে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে একটা ঝড় বয়। সেই ঝড়ের বেগ বাংলাদেশের 
কাঁলবৈশাখীর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নহে। ছোট ছোট পাথরের মুড়ি সেই 
ঝড়ে উড়িয়া যায়। তখন পথ চলা দায়। এইজন্তই তিব্বতে রেওয়াজ অতি 
, ভোরে পথ চলা শুরু করা, এবং দ্বিগ্রহরে আশ্রয়ে বিশ্রাম। এই ঝড়ের চেয়ে 
তুষার-ঝড়ের বেগ যদি বেশি হয়, তাহা হইলে উহা মানুষকেও উড়াইয়! লইয়া 
যাইতে পারে। 

ডাকহরকরাগণ পথ চলিতেছিল কয়েকজন একসঙ্গে । একট! গিরিবজ্মের 
নিকটে যেই পৌছিয়াছে, অমনি তুষার-ঝড় উঠিল। প্রবল সেই ঝড়। কী 
বেগ! ডাকের দেবি হইবে ভয়ে তাহারা প্রাণপণে পথ চলিতেছিল। কিন্ত, 
ঝড়ের গতির মুখে তাহারা পড়িয়া গেল। সকলেই একটা ঝড় পাথরের 
আড়ালে আশ্রয় লইয়া! বাচিল। একজন আর পারিল না। ঝড়ে সে উড়িয়া 
:গেল। প্রবল বাতাদে তৃণখণ্ডের ন্যায় এই হরকরাটিকে ঝড় উড়াইয়া লইয়া 
গেল। সামরিক সন্ধানী দল যখন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল তখন দেখা 
গেল তাহার একখানা পা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে । কিন্তু, আশ্চর্য সেই 
অবস্থাতে৪ সে ডাকের থলেটি বুকে আকড়াইয়া ধরিয়া ছিল। 

হরকরার হাতে থাকে একটি ঘুঙ়র-বীধা ব্মম। উহা দেওয়া হয় আত্ম- 
রক্ষার্থে । ঘুঙরের শব্দ শুনিয়া পরের আড্ডার হরকরা ডাক লইবার জন্য 
তৈয়ারি হইয়া থাকে যাহাতে সময় নষ্ট না হয়। 

১৯০৩-৪ খ্রীস্টান টট্টগ্রামের একস্থানে দেখিয়াছি পাঁচটি হরকরা দল 
বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহাদের কাহারও হাতে বল্লম; কাহারো হাতে ছোট 
হাল্কা নয়া, কাহারো! হাতে বিউগল্‌। ছোট পাহাড়ীক্। নদী হাটিয়া পার 


চি 
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হইতে হইত বলিয়া ছোট বয়! থাকিত। বনের মধ্যে বুনো হাতীর দল 
তাড়াইতে হইলে বিউগল বাজাইতে হইত। 

১৭৭৪ গ্রীস্টাব্ধে দীর্ঘ হরকর! লাইনে১ সাধারণত একাধিক ডাকহরকরা 
একসঙ্গে চলিত। তাহাদের দলে একজন মশালচী ও একজন ঢুলি দেওয়া 
হইত। বর্তমান যুগেও যতদিন হরকরাদিগকে বাত্রে ডাক লইয়া চলিতে 
হইয়াছে ততদিন একটি কবিয়! লন দেওয়া হইত। আজকাল হরকরার রান্রে 
পথ চলা বন্ধ হইয়াছে। | 

প্রায় ৪০ বংসর পূর্বেও বাংলাদেশে হরকরা পন্নীডাকঘরের নিকটবতী! 
হইয়া! বিউগল বাজাইয়া! ডাকের আগমন-বার্তা জানাইয়া দিত। আজকাল 
সেই প্রথা প্রায় বন্ধ হইয়৷ আসিয়াছে । নিশান উড়াইয়াও ডাকের পৌছখবর 
প্রচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন 
যে, তাহার শৈশবে কলিকাতার ড।ক শ্রীহট্ট শহরে যাইত জাহাজে । জাহাজ 
নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে প্রায়ই পৌছিত না। কেহ জানিতেও পারিত না 
কলিকাতার ডাক আপিল কিনা। অথচ অনেকেই উহার জন্ত উদগ্রীব 
থাঁকিতেন। সেইজন্য কলিকাতার ডাকের পৌছখবর প্রচারিত হইত শ্রীহট্ 
ডীঁকঘরের উপরে স্থউচ্চ-দণ্ডে পতাকা উড়াইয়া। এ পতাকা উড়িলেই 
শহরবাসী বুঝিতে পারিত যে, কলিকাতার ডাক শ্রীহট্রে পৌছিয়াছে। 

ইংরেজ আমলে সুরোগীয় ডাকের আগমন-সংবাঁদ ডাঁকঘরের্‌ নোটিশ- 
বোর্ডে ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইত। 

হরকরার দ্বারা ডাক চাঁলাইলে ডাকের গতি হয় মন্থর; চিঠি পাইতে 
হয় দ্েরি। জনসাধারণ যাহাতে চিঠিপত্রাদি শীঘ্র শীঘ্র পাঠাইতে পারে 
তজ্জন্ক স্বাধীন ভারতে প্রতি বৎসরই হবকরার স্থলে মোটর-যানের ব্যবস্থা 
হইতেছে। ১৯৫০ শ্রীস্টাব্বের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ গ্রীস্টাব্বের ৩১শে 
১. কলিকাত| হইতে পুরী পর্যন্ত ₹রকরা লাইন ছিল । ] 
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অক্টোবর পর্বস্ত, এই তিন বৎসর সাত মাস সময় মধো ৪৬৬টি হরকরা লাইন 
তুলিয়া দিয়া! মোটর-যাঁনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এই ভাকমোটরগুলি ৭২৮৯২ 
মাইল পথে ডাক বহিতেছে। তাহার ফলে বহু স্থানেই ডাক পৌছিতেছে 
পূর্বের চেয়ে অনেক কম সময়ে । 

এখন আকাশযানের যুগ। আকাশযানে ডাক পাঠাইতে পারিলে চিঠি- 
পত্রাদি আরও শীঘ্র পাওয়া যাইতে পারে। স্বাধীন ভারতে সেই ব্যবস্থাও 
হইয়াছে । ১৯৪৯ খ্রীস্টাবের ১লা এপ্রিল হইতেই ভারতের আভ্যন্তরিক প্রথম 
শ্রেণীর ডাক, অর্থাৎ, খামের চিঠি ও পোস্টকার্ড, এবং মনিঅর্ডার উড়োজাহাজে 
পাঠানো হয়। সম্ভব হইলে ইন্সিয়োর চিঠি, এবং অতিরিক্ত মাশুল দিলে 
পার্শেলও আকাশযানে পাঠান যাইতে পারে। | 

আগরতলা, আসাম, পাশিধাট ও উত্তর লক্ষীমপুরের জন্ত সকল প্রকার 
ডাকই আকাশযাঁনে বহন করা হইয়া থাকে। তজ্ন্য অতিরিক্ত মাশুল নেওয়া 
হয় না। 

ভারতের বাহিরে বহু দেশের সহিত ভারতের এয়ার-মেলের ব্যবস্থা করা 
-হুইয়াছে। 

ভারতের অভ্যন্তরে ড।কের উড়োজাহাজ এখন রাত্রে চলে। ইহাতে শীত 
চিঠি পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ডাক বহনের 
ক্রুত ব্যবস্কীর জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। 


ডাক-গাড়ি 


বেলগাড়িতে যে ডাকের ব্যবস্থা আছে উহাকে বলে “রেলওয়ে মেল্‌ সাঁভিস্‌?। 
সংক্ষেপে বলে আর. এম. এম। শহরে যাহাতে চিঠি তাড়াতাড়ি বিলি 
হুইতে পারে তজ্জন্য ভাকগাড়ি হইতেই ডাকঘর হিসাবে চিঠি বাটিয়! পাঠানো 
হ্য়। 


১৮ ডাকের কাহিনী 


১৮৬৩ খ্রীষ্টাৰের পূর্বে অল্প ওজনের ডাকের থলি রেলের গার্ডের কামরায় 
বহন করা হইত, এবং বহু ব্যাগ হইলে একটি পৃথক গাড়িতে একজন মেল- 
গার্ডের অধীনে এসব ব্যাগ. পাঠানো হইত। সেই মেল-গার্ড প্রয়োজন 
মৃত স্টেশনে ব্যাগ নামাইয়া দ্িতেন। তাহাকে গাড়ির ভিতরে চিঠি সর্ট 
করিতে হইত না। চিঠি সর্ট করা হইত ডাকঘরে। এইজন্ত উত্তর-ভারতের 
এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও কলিকাতার মধ্যে চিঠি-পত্রাদি এলাহীবাদে, 
কানপুরে ও কাশীতে সর্ট করা হইত। তজ্জন্য যথেষ্ট দেরিও হইত। এই 
অন্থবিধা দূর করিবার জন্য বেলগাঁড়ির মধ্যেই চিঠি সর্ট করিবার ব্যবস্থা প্রথম 
শুরু হইল ১৮৬৩ খ্রীস্টাঝে জি. আই. পি. রেলে এলাহাবাদ হইতে কানপুর 
পর্যস্ত। তখন রেলের ডাকগাড়িকে বলা হইত '্র্যাভেলিং পোস্ট অফিম” 
অর্থাৎ ্রমামীণ বা চলন্ত ডাকঘর । ১৮৮০ গ্রীস্টাব্দে রেলওয়ে মেল্‌ সাভিস” 
নামকরণ হয়। 

বর্তমান সময়ে ডাক-গাড়িতে চিঠি সর্টিং-এর ব! বাছাই-এর কাজ হয়। 
ছোট ছোট লাইনে মেল-গার্ভ বদ্ধ ব্যাগ লইয়! যায়, এবং প্রয়োজন মত 
স্টেশনে নামাইয়! দেয়। কোথাও কোথাও বা একটি-দুইটি ডাক-ব্যাগ রেলের 
গার্ডের তত্বাবধানেই যাঁয়। এইসকল ব্যাগ রেল-পাশেল হইয়! যায়। ওজন 
হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। 

ডাকগাড়ি ব্যবহারের জন্য ডাক-বিভাগ রেল-বিভাগকে অর্থ প্রদান করে। 
ডাকগাড়ির জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। ডাক ও 
রেল এই ছুই বিভাগের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ভাড়া দিবার নীতি নির্দিষ্ট হয়। 

ডাক বহিবার জন্য রেল-বিভাগ যে অর্থ আদায় করে উহার হার ক্রমশ 
বাড়িয়াছে। : 

বঙ্গদেশে শিলিগুড়ি হইতে দাঞ্জিলিঙে পূর্বে ডাক যাইত টাঙ্গায়। এই 
টাঙ্গায় ডাক ও যাত্রী ছুইই চলিত। প্রতি টাঙ্গায় তিনজন যাত্রী যাঁইতে 


ডাক-গাড়ি ১৯ 


পারিত। বদিবার স্থানের নীচে বাক্সে ধাত্রীর মাল ও ডাক থাকিত। প্রতি 
যাত্রী ১২ সেরের বেশি মাল সঙ্গে লইতে পারিতেন না। শিলিগুড়ি হইতে 
দাজিপিং যাইতে হইলে একজন যাত্রীর টাঙ্গা ভাড়া লাগিত ২৫ টাঁকা, 
শিলিগুড়ি হইতে কাপিয়ং পর্যস্ত ভাড়| ছিল ১৫২ টাকা, এবং কামিয়ং হইতে 
দাজিলিং ১০২ টাকা। 

১৮৮৭ খ্রীস্টাবে যখন দাঞ্জিলিং হ্রীম-ট্রাম-গাড়ির চলন হইল তখন শিলিগুড়ি 
হইতে দাঞ্জিলিং এ ট্রামগাড়িতেই ডাক যাইত। বাৎসরিক ১০,২৬০ টাকায় 
এস্থানে ডাক বহার কাজ চলিত। এই ট্রামগাড়ির নাম পরে দার্জিলিং 
হিমালয়ান্‌ রেলওয়ে? হয়। শিলিগুড়ি হইতে কালিম্পং পর্যন্ত ছিল 'বুলক্‌ 
কার্ট ট্রেন”, অর্থাৎ গোরুর গাড়ির লাইন। এ গাড়িতেই ব্যবসায়ীর মাল, 
সরকারের ডাক, ও যাত্রী সবই যাইত। সিকিম-তিব্বতের ডাকও চলিত এ 
পথেই । বুলকৃ-কার্ট-ট্রেন যখন উঠিয়া গেল তখন এঁ পথে ডাক চলিত 
রেলগাড়ি, রোপ ওয়ে, হরকরা, এবং খচ্চরের সাহায্যে । এখন চলে সিকিমের 
রাজধানী পর্যস্ত মোটর গাড়িতে; তাহার পর তিব্বত যায় হরকর! ও খচ্চরের 
সাহায্যে । 

রেলগাড়িতে কাজের জন্য সময়ও কম পাওয়া যাঁয়।, কাজেই অত্যান্ত 
দ্রুত কাজ করিতে হয়। ডাকগাড়ির কর্মচারীর চিঠি বাছাইয়ের চাপ 
কমাইবার জন্ত কোনো কোনো রেলস্টেশনে মেল-আপিস খোলা হইয়াছে । 
ডাকগাড়ির অনেক কাজ এইসব আপিসেই করা হয়। ডাকঘরও কিছু কিছু 
চিঠি বাছাই করিয়! দেয়। 

ডাকবাঝ্স খুলিয়া চিঠি ডাকঘরে আনিলে গন্ভব্স্থানের ভাকঘরের নাম 
হিসাবে বাছাই হয়। এই কাজকেই ডাকঘরে বলে সর্টিং করা। ইহার একটি 
প্রণালী আছে। এ প্রণালীর উপর .ভিত্তি করিয়৷ যে জটিল তালিকা তৈয়ারি 
হয় "উহ্বা ভালোভাবে মুখস্থ করিতে না পারিলে এই কাজে গোলযোগের 
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সম্ভাবনা । মিনিটে কয়খানা চিঠি বাছাই করিতে হইবে তাহাও নির্দিষ্ট 
আছে। | 

ডাকঘরে ও রেলের কামরায় দক্ষ কর্মচারী কিরূপ ক্ষিগ্রভাবে চিঠি বাছাই 
বা সর্ট করে তাহা দেখিলে লকলেই খুশি হইবেন। অবশ্য ক্ষিপ্রতার সহিত 
এই কাজ করিতে যাইয়৷ এক খোপের চিঠি ষে অপর খোপে না পড়ে তাহা 
নহে। এই জন্যই গল্প আছে যে, দিল্লীর চিঠিখানা এতদূর আমেরিকায় গেল 
কি করিয়া জানিতে চাহিলে ডেকো-কেরানী উত্তর দিয়াছিলেন, “আপনার 
নিকট দিল্লী হইতে আমেরিকা বহুদূর ; কিন্তু আমার নিকট দিল্লী ও আমেরিকার 
মধ্যে ব্যবধান মাত্র আধ ইঞ্চি। কারণ, চিঠি বাছাই বা সার্টং করিবার 
আলমারিতে দিল্লীর পাশের খোপই আমেরিকা |” 

দিল্লীর খোপে ফেলিতে যাইয়া পাশের আমেরিকার খোপে ফেল! অদস্তব 
নহে। তবে এরূপ ভূল খুবই কম হয়। 


ডাকটিকিটের কথা 


ভারতে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয় দিন্ধুদেশে ১৮৫২ শ্রীষ্টাবে। উহা গিম্ধু- 
দেশের স্থানীয় ভাকঘরে ব্যবহারের জন্যই ছাপা হইয়াছিল। উহাতে 'দিন্ধু ডিন্রিকৃট 
ডাক" এই কথা ইংরেজিতে পিখিত থাকিত। সিম্ধুর ভাক-টিকিট যখন ছাপা 
হইয়াছিল তখনও দিদ্ধুদেশের ডাকঘর ইম্পিরিয়াল ডাক-বিভাগের, অর্থাৎ, 
সর্বভারতীয় ডাকবিভাগের অধীনে আসে নাই । ১৮৫৪ গ্রীস্টান্দে সর্বভাবতীয় 
ডাকটিকিটের প্রচলন হওয়ায় মিন্কুদেশের ডাকটিকিট বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৫ 
খ্ীস্টাবে তথাকার ডাকঘরগুলিও ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগের অধীনে আসে । 
ভারতীয় ডাকবিভাগের প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হয় ভারতবর্ষেই, 
কলিকাতার টশাকশালে, ১৮৫০ গ্রীস্টাব্বে। এই প্রথম ডাকটিকিটের নক্শা 
ছিল 'তালগাছ ও সিংহ, | 


ডাকটিকিটের কথ। ২১ 


কলিকাতা টীকশালের কর্নেল ফরব.স্এর পরিকল্পনায় উহা! তৈরি হয়। 
উহার যোগান খুব কম ছিল বলিয়া উহ ব্যবহারে আমে নাই। 

তাহার পর ভারতীয় সার্ভে আপিসে ছুই পয়সা মূল্যের লাল রঙের 
টিকিট ছাপা হয়। উহার নকশ! ছিল ৯২টি অর্ধগোলাকতি খিলান। উহা 
লিথো করিয়া ছাপানো হয়। এই টিকিট কিছু ছাপাইবার পর লালকালির 
অভাব হইল। ভারতে এ প্রকার লালকালি আর তখন পাওয়া গেল ন|। 
স্বতরাং এ টিকিটও ব্যবহারে আমিল না। তাহার পর ১৮৫৪ গ্রীস্টাবে 'আট 
খিলানে'র ছুই পয়সার টিকিট নীলকালিতে ছাপা হয়। মিন্দুরের মত 
লাল রঙে হয় এক আনার, সবুজ রড়ে ছুই আনার, এবং ছুই রঙে (লাল ও 
নীল) চারি আনার টিকিট ছাপ! হয়। তাহার পর বহুবার ডাকটিকিটের 
নকশা ও রং পরিবতিত হইয়াছে । ১৮৫৫ গ্রীস্টাব্ের নভেম্বর মাসে লগ্ন 
হইতে মেসার্স ডিলার্যু আও. কোম্পানি ভারতের ডাকটিকিট ছাপাইয়া 
পাঠান। হাতির মাথার জলছাপ সহ টিকিট ছাপা হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টান্দে। 
ইহাতে ছিল ছুই পয়সা, ৮ পাই, এক আনা, ছুই আন! নয় পাই, ৪ ও ৬ আনা, 
৬ আন! ৮ পাই, ১২ আনা, এবং এক টাকার টিকিট। মহারানী ভিক্টোরিয়া 
ও সম্রাটের মৃত্তিই চলিয়াছে বহুদিন । 

১৮৬০ শ্রীস্টান্ে আট পাঁইয়ের টিকিট ভারতে নি হইত । উহা 
সৈন্যদিগের্চিঠি বিলাতে পাঠাইবার জন্য তখন ব্যবহৃত হইত। 

সেই যুগে সিঙ্গাপুরেও একটি ভারতীয় ডাকঘর ছিল। তথা হইতে যে- 
সকল চিঠি আগিত উহাদের উপর ॥০১।০, /*, এবং ৮ পাই-এর টিকিট কাটিয়। 
অর্ধেক লাগানো আছে দেখা যায়। এ লব টিকিটের অধমূল্যের জন্য এ প্রথা 
অবলদ্িত হইত। 

১৮৮২ খ্রীস্টা পর্যস্ত ডাকটিকিটের উপর ছাপা থাকিত “ঈস্ট নি 
পোর্টোজ? (5:59 [11518 705082)1 উহা! বিলাতের ডাকটিকিট হইতে 
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আকারে ছোট ছিল। ১৮৮২ গ্রীপ্টাবৰ হইতে ইত্িয়া পোস্টেজ, (]170151) 
০9098৫) ছাপা শুরু হইল। তখন ডাকটিকিটের আকারও পূর্বাপেক্ষা বড় 
হইল। 

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে এক, দুই, তিন ও পাঁচ টাকার 
টিকিট দুই রঙে ছাপা হয়। ছুই, তিন ও পাচ টাকার টিকিটের আকার বিশেষ বড় 
ছিল, এবং উহাতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার এ সময়ের চেহারার ছবি ছাপা হয়। 

এই ছবিসহ এক পয়সার ডাকটিকিট ছাপা হয় প্রথম ১৮৯৯ খ্ীষ্টাকে।  ॥ 

সপ্মম এডওয়ার্ডের প্রতিমৃত্তিহ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১৯০২-৩ 
হীস্টাৰে। 

পঞ্চমজর্জের ছবিসহ ভারতীয় ডাকটিকিট প্রচলিত হয় ১৯১১ খ্রীপ্টাব্দে। 

ভারতে যখন প্রথম টেলিগ্রাফ আপিস খোঁলা হইল তখন টেলিগ্রাম 
পাঠাইতে হইলে উহার মাশুল নগদ টাকায় দিতে হইত। সেইজন্ 
দূরবর্তা ডাকঘর হইতে টেলিগ্রাফ আপিলে তার পাঠাইবার সময় নগদ টাকা 
পাঠাইবার অন্থুবিধা হইত। এইজন্য ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির আদেশে ১৮৬* 
্রীষ্টাব্ধে “ইলেক্টিক্‌ টেলিগ্রাফ, টিকিট” ছাপ! হয়। উহা।০, ১২১ এবং ৪২ 
মূল্যে ছিল। এঁ টিকিটের মাঝখানে ম্হারানী ভিক্টোবিয়ার ছবি থাকিত। 
ইহার পর মহারানী ভিক্টোবিয়ার ছুই মাথাওয়াল! টিকিট ছাপ! হইয়াছিল। 
যেখানে টেলিগ্রাফ আপিস ছিল ন! সেই স্থান হইতে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে হইলে 
এই টিকিটের প্রয়োজন হইত। ইহা সর্বভারতীয় ন! হওয়ায় কাজের বিশেষ 
স্থবিধা হইল না। ইহার পর ১৯*৭ গ্রীস্টাব্ধ প্যস্ত টেলিগ্রাফ. আপিসেই 
টেলিগ্রাফ. টিকিট ব্যবহৃত হইত। ডাকঘর হইতে তার পাঠাইতে হইলে 
ডাকটিকিট ব্যবহার কর! চলিত । 

১৯০৯ গ্রীস্টাবে পৃথক টেলিগ্রাফ. টিকিটের প্রচলন বন্ধ হয়। তখন হইতে 
ডাকটিকিটই টেলিগ্রামে ব্যবহৃত হইয়া! আসিতেছে। 
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১৯০৬ গ্রীন্টাবে পৃথক রসিদ-টিকিট ছাপা বন্ধ করিয়া দিয়! ছুই পয়সা ও 
এক আনা মুল্য্র ডাকটিকিটের উপরই রদিদ ও ডাকটিকিট (10012; 
চ050886 2120 7২6$০1)1০) এই কথা কয়টি ছাপিয়া দেওয়া হইল। এসব 
ডাকটিকিটই রসিদ-টিকিটের কাক্গ চালাইত। বর্তমান সময়ে রসিদ-টিকিট 
পুনরায় পৃথকভাবে ছাপা হইতেছে। 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী চিঠির উপর ব্যবহারের জন্য সান্ভিস্‌ টিকিট 
ছাপ] হয়। এই উদ্দোশ্টা দুই পয়সা, এক আনা, ছুই আনা এবং চাবি আনার 
ডাকটিকিটের উপর “591:1০০১ কথার পরিবর্তে 0 7. 1. ৩.১ ছাপা 
হয়। ১৯১১ খ্রীস্টান পুনরায় উহা পরিবর্তন করিয়! 521০6 ছাপা হয়। 
এই প্রথাই এখন পর্যস্ত চলিতেছে । 

১৮৭৯ শ্রীস্টাব্দে পোস্টকার্ডের প্রচলন হয়। পোস্টকার্ডের মূল্য ছিল এক 
পয়সা। অল্প মূল্যের বপিয়! কার্ডের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু, দেশবাসী 
অনেকেই উহা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের ভয় হইল 
কার্ডে লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়া যাইবে । এই বিষয়ে ১৮৭৯ শ্রীস্টাবের 
১৮ই জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল 
তাহার সারমর্ম নিয়ে দ্রিতেছি-_- ৰ 

"পোস্টকার্ডে লিখিত সংবাদ যাহাতে অপরে বুঝিতে না পারে তজ্জন্ত 
কেহ কেহ উহাতে এবপভাবে লিখিতেন যে, প্রাপকও উহা! পড়িতে 
পারিত না। ডাকঘরের কর্মচারী ও ডাকপিওন যাহাতে পড়িতে না৷ পারে 
এই উদ্দেশে কেহ কেহ সংকেতে সংবাদ লিখিতেন। কাহারে! কাহারো 
ধারণা, সরকারের হুকুম, চিঠি পোস্টকার্ডেই লিখিতে হইবে। এমন লোকেরও 
অভাব ছিল না যিনি একখানা পোস্টকার্ডে তাহার সকল সংবাদের স্থান 
হইল না! দেখিয়া ১২ খানা পোস্টকার্ডে সেই খবর লিখিয়া জানাইলেন। 
কেহ" কেহ পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়! উহা খামে ভরিয়া! টিকিট লাগাইয়] 


২৪ ডাকের কাহিনী 


পাঠান। এই শ্রেণীর লোকই পোস্টকার্ডের প্রচলনের জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছেন। 

ব্তমান সময়ে স্বাধীন ভারতের ডাকটিকিটের নকশা ও রং ছুইয়েরই 
পরিবর্তন হুইয়াছে। এখনকার নকশায় মহাত্মা গান্ধী, ভারতীয় সংস্কৃতি, 
ইতিহাস ও প্রারুতিক দৃশ্যের বিষয় দেখাইবার চেষ্টা চলিতেছে। 

১৯৫৩ গ্রীপ্টান্দের ১৬ই এপ্রিল ভার্তীয় রেলের শতবার্ষিকী উৎসব হয়। 


স্টী 


তখন ১৯৫৩ এবং ১৮৫৩ খ্রীস্টান্ধে ভারতবর্ষে কিরূপ রেলের ইপ্রিন ছিল তাহার , 


ছবিনহ ছুইআনা! মূলের শতবধিকী-স্থৃতি-টিকিট ছাপা হইয়াছিল । 

১৯৫৩ খ্রীন্টাব্বের ২৯শে মে তারিখে এভারেস্ট-শৃঙ্গে তেনজিং ও হিলারী 
উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ রাঁখিবার জন্য এভারেস্ট-শৃঙ্গের 
ছবিনহ “এভারেস্ট-বিজয়* ডাকটিকিট ছাপা হয়। 

ভারতীয় টেলিগ্রাফের শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে “টেলিগ্রাফ শতাব্দী" 
ডাকটিকিট মুদ্রিত হইয়াছিল। 


এইরূপ ভাবে বহু নৃতন নৃতন ডাকটিকিট গত ছয়-সাত বৎসরে প্রকাশিত . 


হইয়াছে। 

টিকিট, পোস্টকার্ড, খাম সবই ছাপা হয় ভারতে । ভার্ত স্বাধীন হইবার 
পূর্ব হইতেই টিকিট ইত্যাদি ভারতে ছাপা হইতেছিল। ম্বাধীন ভারতের 
ডাকটিকিটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র ডাকটিকিট সঞ্চয়কারীর 
নিকট বর্তমান ভারতের টিকিটের আদর বাড়িয়াছে। 

ডাকটিকিটের সৌন্দর্য যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য নামিক রোডের 
ছাপাখানায় নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি বসানো হইয়াছে । আশা বরা যাঁয়, ইহার 
ফলে ভারতীয় ডাকিকিটের সৌন্দর্য আরও.বৃদ্ধি পাইবে। 

ডাঁকটিকিট, খাম, পোস্টকার্ড ইত্যাদি বিক্রয়ের দরুন আয়ও বাড়িয়াছে। 
এই বাবদ আয়ই ডাকবিভাগের মোট আয়ের শতকরা ৫৪৭ ভাগ (১৯৫১-৫২)। 


ডাকাটকিটের কথা ২৫ 


পোস্টকার্ড কলে বিক্রয় কর! যায় কিন! তাহ! পরীক্ষা! করিবার জন্য একটি 
পোস্টকার্ড-বিক্রয়-কল দিল্লীর টাঁদনীচক .ডাকঘরে বসানো হইয়াছে । একটি 
'এক আনি এই কলে ফেলিয়া দিলে একখান! পোস্টকার্ড ও একটি পয়স! বাহির 
হইয়া আসে। 

ডাকটিকিট তো হইল। বর্তমান সময়ে যাহারা এক একবারে বহু চিঠি ডাকে 
দেন তাহারা আর এক নৃতন বিপদে পড়িলেন। চাকর ব! চাপরাশিগণ টিকিট 
না লাগাইয়! চিঠি ডাকে দেয় আবার কেউ কেউ চিঠি ডাকেই দেয় না। এই 
অস্থবিধা দুর করিবার জন্ত ডাকবিভাগ ব্যবস্থা করিলেন 'ফ্্যা্িং মেশিনের । 
ডাঁকঘরে টাকা জম! দিয়! ডাকটিকিটের ফিল্ম বোঝাই এই কল ক্রয় করিয়া লইতে, 
হয়। চিঠির উপর এই কলের সাহায্যে টিকিটের ছাপ ছাপিয়৷ দেওয়া যায়। 

১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টান্বে ভারতে ১৮৮১টি ফ্র্যান্কিং মেশিন ব্যবহারে ছিল। 
মওদাগরী ও বড় বড় আপিসেই ইহার ব্যবহার বেশি। 

প্রেরক হয়তো চাহিতেছেন চিঠির উত্তর দিবার জন্য প্রাপকের যেন গাটের 
পয়সা খরচ না হয়। তজ্জন্য বাবস্থা হইয়াছে রিপ্লাই-কার্ের (জোড়াকার্ড) ; 
ব্যবসায়ীদিগের জন্য বিজনেস্‌ রিপ্লাই কার্ড বা খামের । বিদেশের জন্য আছে 
রিপ্লাই কুপন” । চিঠির সঙ্গে একখান! রিপ্লাই কুপন পাঠাইয় দেন । প্রাপক 
উহা তথায় যে কোনে! ডাকঘরে দেখাইয়। প্রয়োজনীয় টিকিট লইতে পারেন। 

ডাকঘরে র্যাপার বাঁ কাগঞ্জের মোড়ক, এবং ভিতরে কাপড় দেওয়া 
রেজেস্রি থামও বিক্রয় হয়। 


ডাকের কর্মকাহিনী 
, ডাকঘরের মুখ্য ও গৌণ কর্তব্য 


'াঁকঘরের একমাত্র নিজস্ব এবং মুখ্য কাজ চিঠি একস্থান হইতে অন্যত্র বহন 
করা, এবং প্রাপকের নিকট বিলি করা । অপর যত প্রকার কাজ ভাকঘরে হয় 
রী সকলই সমাজসেবার স্থবিধার জন্য ভাকঘরের ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে। 
এগুলি ভাকঘরের মুখ্য কর্তব্য নহে, গৌণ কর্তব্য । 

এই গৌণ কর্তব্যের মধ্যে প্রথম হইতেই জুটিয়াছিল পার্শেলের কাজ । 

এককাল গিয়াছে যখন সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদিগের ভ্রমণের ব্যবস্থ। 
ডাকঘরই করিত। কেহ কোথাও যাইতে চাহিলে ছুই-তিনদিন পূর্বে স্থানীয় 
পোন্টমাস্টারকে বিস্তারিত জানাইতেন। এই নোটিশেই যাত্রার তারিখ ও 
সময় এবং পথে কোথায় কত নময় অপেক্ষা করিবেন তাহাও উল্লেখ করিয়! 
দিতে হইত। তখন বড় বড় বাধানে! সড়কেই ঘেংড়ার গাঁড়ি চলিত। 
অন্যত্র সব জায়গায় যাইতে হইত পালকিতে। তখনকার পালকি ছিল ছয় ফুট 
লম্বা, চারি ফুট উচ্চ। খড়খড়ির জানাল! ছুই পার্থেই থাকিত। মুসাফিরকে' 
তাহার নিজের পালকি লইয়া বাহির হইতে হইত। পোস্টমাস্টার ৮ জন পালকি 
বরদার, দুইজন মশালচী এবং দুইজন ভাঙ্গিবরদার (কুলী) দিতেন। প্রয়োজন 
হইলে মালের জন্য গোরুর গাড়িও যোগানো হইত। এই বার জন লোকের জন্য 
প্রতি মুসাফিরকে মাইল প্রতি প্রায় বারো আনা অগ্রিম জমা দিতে হইত। পথে 
মুসাফিরের জন্য দেরি হইলে অতিরিক্ত খরচ আদায় হইত। তখন আড্ডা 
ছিল প্রায় দশ মাইল অন্তর । এই দশ মাইল যাইতে তিন ঘণ্টা লাগিত। 
পোস্টমাস্টার পূর্বেই লিখিয়া সমস্ত পথের প্রতি আড্ডার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া 
বাখিতেন। পরবর্তী আড্ডায় পৌছাইয়! দিয়া পালকিবরদার, ভাঙ্গিবরদার 
প্রভৃতি সকলেই পূর্ববর্তী নিজ আড্ডায় ফিরিয়া আমিত। ঘোড়ার গাড়ির জন্থয 
প্রতি আড্ডায় কয়েকটি ঘোড়া রাখ! হইত। মা 


ডাকঘরের মুখ্য ও গৌণ কর্তব্য ২৭ 


পথে হোটেল পাওয়া যাইত না। ভাকবাংলোগুলি ছিল ভাকঘরের তাবে। 
এইগুলি খড়ের চালের ঘর। প্রতি ডাকবাংলোতে খিদ্মতগার থাকিত। 
তাহাদের মধ্যেই কেহ আহারাদির ব্যবস্থা করিত, কেহ-বা জলকাঠ ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া! দিত। এইসব কাজের জন্য তাহাদের সহিত রফা করিয়! 
ব্যবস্থা করিতে হইত। থাকার জন্ নির্দিষ্ট ভাড়া জমা দিতে হইত। এখন 
এই কাজ আর ডাঁকঘরকে করিতে হয় না। ডাকবাংলো আর ডাকঘরের 
তাবে নাই । কিন্ত উহীর নামের মাঝে পুরাতন স্থৃতি এখনও জড়িত রহিয়াছে। 

১৮৫৪ গ্ন্টাব্দ হইতে ডাকঘরের উপর শুক্ক পরীক্ষার কাজও আসিয়া 
চাপিল। পোস্টমান্টারের সন্দেহ হইলে তিনি যেকোনো চিঠি বা প্যাকেট 
ইত্যাদি আটক বাখিয়া শুন্ধার্ধ দ্রব্যাদি থাকিলে শু আদীয় করিতে পারিতেন। 
এই কর্তব্য বর্তমান সময়েও ডাকঘরকে করিতে হয়। 

জনকল্যাণের জন্য বতমান যুগের ভাকঘরকে বহুপ্রকার গোৌণকর্তব্য করিতে 
হয়। ভারতের ডাকঘরকে ওষধ (কুইনাইন) বিক্রয় করিতে হয়, নরনারীর 
টাক! পাঠইবার ব্যবস্থা (যনিঅডীর) করিতে হয়। উহা এখন ব্যাঙ্ক 
€সেভিংস্ব্যাঙ্ক) ও বীমার (ইন্সিয়োর) কাঁজ করে, হুপ্তির (পোস্টাল অর্ডার) 
কাজ চালাইয়া থাকে, সওদাগরদিগের বিক্রেয় পণ্য (ভি. পি.) দূরে বহন করিয়া 
গ্রাহকের নিকট বিলি করিয়া মূল্য প্রেরককে বুঝাইয়৷ দেয়। শ্রন্ক আদায়, 
ডাক ও সামরিক কর্মচারীর পেন্সন প্রদ্দান, জীবনবীমা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, 
রেডিয়োর লাইমেন্স-ফি আদায়, বেতার টেলিগ্রাফ , রেডিয়ো টেলিফোন, 
ন্যাশন্তাল সেভিংস সার্টিফিকেট, গবর্নমেন্ট দিকিওরিটি ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি এই 
কালের ডাকঘরের গৌণ কর্তব্য বলিয়া ধার্য হইয়াছে । এইভাবে বর্মন যুগের 
ম্ডাকঘরের কর্তব্যতালিকায় ক্রমশ বহুবিধ কাজ জুটিয়াছে। 

যাহারা এইমব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাদের আশা! ছিল যে, ইহাতে 
ভারন্তে ভ্ব্নগণের চিঠি-পত্রাদি লেখ! বাড়িবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইবে; 


২৮ ডাকের কাহিনী 


জ্ঞানবিস্তারের সাহায্য হইবে, সামাজিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইবে। এইসকল 
উদ্োক্তাদিগের নাম দেশবাসীর শ্থৃতিপট হইতে আজ লুগ্ঠ হইয়াছে। কিন্ত 
তাহাদের ভবিস্তৎ দৃষ্টির ও শুভ কামনার ফল আমরা এখন ভোগ করিতেছি। 


চিঠি-বিলি 


চিঠি-বিলি কর! ডাকঘরের মুখ্য কর্তব্য । 

ডাকপিওনের কর্তব্যনিষ্টার উপরে সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। এই. 
কাজে ধাহার! আসেন তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও অন্গরজ্ঞানই যথেষ্ট নহে, 
চবিত্রও বড় কথা। পূর্বে সামান্ত অক্ষরজ্ঞান থাকিলেই লোকে ডাকপিওনের 
কার্ধে আদিত। বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায় শেষ করিয়া, অথবা 
ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়া যুবকগণ ডাকপিওনের কাজে ভতি হইতেছে। 
ডাকবিভাগও তাহাদিগকে সুযোগ দিয়াছেন পরীক্ষা! দিয়া কেরানী স্তরে 
উঠিবার জন্য । 

চিঠি-বিলি করিয়া! সমাজসেবার ফেটুকু করিতে পারা যায় তাহাতেই যথেষ্ট 
আনন্দ আছে; কিন্তু বড় ঝকমারি কাজ। 

চিঠির ঠিকানায় রকমারি ভাষা দ্রুত বিলির এক অস্তরায়। ডাকঘরের 
কেরানী ও ডাকপিগন যেসকল চিঠির ঠিকানার ভাষা! পড়িতে পারিলেন না 
তাহা অপরের সাহায্যে অনুবাদ করাইয়া তবে তা বিলি হইবে। তজ্জন্য এসব 
চিঠি বিলি করিতে দেরি হইয়া যায়। কলিকাতা শহরে বিলির জন্য প্রায় ১২ 
রকম বিভিন্ন ভাষায় ঠিকান! লেখা চিঠি পাওয়া যায়। 

পৃর্তে এরূপ ডাকপিওনও ছিলেন যীহাদদের অক্ষরজ্ঞান কম ছিল। চিঠি 
বাঁটিয়া দিবার সময় তাহীরা নাম-ঠিকানা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ চিঠির উপরে একটি 
'ধোবী চিহ্ন আকিয়া রাখিতেন। এ চিহ্ন দেখিয়া তাহারা চিঠি বিলি করিতেন। 
অথচ তাহাদের ভূলভ্রাস্তি যে অপরের চেয়ে বেশি হইত তাহা নহে। . ' 


চিঠি-বিলি ২ট 


ডাকঘরের ব্তমান. সময়েও ঠিকান! ছাড়া চিঠি পাওয়া যায় প্রতিদিন গড়ে 
৩৪৩ খানা । যেমন, মিস্‌ জোন্স, কলিকাতা । এই কলিকাতার জনসমুক্রে কি 
কারিয়া তাহাকে পাওয়৷ যাইবে? কিন্তু ডাককর্মী তাহাকে বাহির করিয়াছিল পাক 
হ্বীটের এক ভাড়াটিয়। বাড়ির ফ্ল্যাটে । কলিকাতায় এরূপ ঠিকান৷ ছাড়া টেলিগ্রাম 
আসে অনেক। সেইগুলিও বিলি ভয়। 

চিঠির উপর এমন ঠিকানাও পাওয়া যায় যাহা পড়িয়া! ঠিক ঠিকানা উদ্ধার 
করিতেই বহু সময় অপব্যয় হয়। যেমন, শ্রীমতী কু, ১৬নং কলিতা৷ কটং 
সেলেন। এই ঠিকানা পড়িয়া বুঝিতে পারেন কি যে, উহ! কলিকাতায় স্কট 
লেনে বিলি হইবে? 

অসম্পূর্ণ বা ভুল ঠিকানায় চিঠিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। একবার এক চিঠিতে 
ঠিকানা ছিল-_ | 

“পরমপুজণীয়, 
শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ 
পিতৃদেব মহাশয়ের শ্রীচরণেষু 
ওনং আমহাস্ট স্ত্রী, 
পোঃ বরিশাল ।” 

চিঠিখানা! বরিশীল ঘুরিয়া যখন কলিকাতায় আসিল তখন ৩নং আমহার্ট 
স্বাটে তে] তাহাকে পাওয়া গেলই না, আমহার্ট স্্ীটের কোনো বাড়িতেই 
তাহার খোজ মিলিল না। অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল ৩নং কর্নওয়ালিশ 
স্রীটে । | রী 

কলিকাতায় তো পথের নাম, বাড়ির নম্বর আছে। চিঠি বিলি কর! সহজ। 
'মকস্বল শহরে চিঠি আসে পাড়ার ঠিকানায়। যেমন, শ্রীহবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তেলীপাড়া, পোঃ জলপাইগুড়ি । ডাকপিওনকে তেলীপাড়ার শুধু তেলী 
চিনিঞ্লই,হইবে না, তাহাকে ব্রাহ্মণ, বৈগ্য, দোসাদ সকলকেই জানিতে হইবে। 


এস. 


৩০ ডাকের কাহিনী 


কেবলমাত্র পুরুষ চিনিলেই কি হয়? মেয়েদেরও জানিতে হয়, নচেৎ টাকা 
বিলির সময় হয় টানাটানি । 

দাঁঞ্জিলিডে চিঠি আমে প্রত্যেকটি বাঁড়ির নামে । এইসব নাম ডাকঘরের 
কেরানী ও পিওনকে মুখস্থ করিতে হয়। তাহারা শ্বৃতিধর না হইলে চিঠির 
চলন চলিতেই থাকিবে, বিলি আর হইবে না। | 

শহরের চেয়ে বাংলার পল্লীতে চিঠি বিলির কাজ আরও কষ্টসাধ্য । নদী- 
নালা খাল-বিল তো! আছেই, ব্র্ধাকালে ধানের ও পাটের ক্ষেতে ডিঙ্গি 
বাহিয়াও বিলির কাজে যাইতে হয়। ডাকপিওনকে পল্লীতে কাদা ভাঙিয়া 
পথ চলিতে হয়। কোথাও কোথাও গামছা পরিয়া নদী পার না হইলে বিলির 
কাজ বন্ধ হইয়াযায়। কোথাও আছে নিবিড় বনে বন্ত পশুর ভয়। পাহাড়ের 
পল্লীতে যাইবার জন্য আছে বুক-ভাঙা চড়াই আর উতরাই। 

অনেক গ্রাম্য-পিওন সরকারকে ন জানাইয়৷ নিজেদের সুবিধামত পল্লীহাটে 
চিঠি বিলির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। প্রাপকের দেখা না পাইলেও গ্রামের যে- 
কোনে ব্াক্তির হাতে চিঠি বিলি করিয়াই তাহারা দায়মুক্ত হয়। একটা ঘটন। 
বলি। ১৯২৬ খ্রীষ্টান । দিনাজপুর হইতে কাটিহার যাইবার পথে বিরল রেল- 
স্টেশন। তথাকার হাট প্রসিদ্ধ ও খুব বড়। হাটে সব দোকানীর যেমন এক- 
একটি চালাঘর থাকে ভাকপিওনেরও তেমনি একটি দোকান-ঘর ছিল। সেই 
দোকানে লবণ লঙ্কা বিক্রয় হইত না । চিঠিগুলি গ্রাম হিসাবে সাঁজাইয়া পিওন 
বসিয়া থাকিত। ইহাই পিওনের দোকান। প্রতি গ্রামের লোকজন পিওনের 
, দোকানে আসিয়। চিঠি লইয়া যাইত। 

পিওনকে জিজ্ঞানা করিলাম, “এরূপ দৌকান খুলিয়া চিঠি বিলি করিবার 
কারণ কি?” 

সে বলিল, “আমার বিটে (এলাকায়) ১১২টি গ্রাম আছে। প্রতি সপ্তাহে 
যেটুকু ঘুরিয়া৷ আসিতে হয় তাহা পায়ে হাটিয়! এ সময়ে শেষ করা ,যায় না। 


চিঠি-বিলি ৩১ 


তাই এই চিঠির দোকান খুলিয়া বিলি করি। এই ব্যবস্থায় লোকে চিঠি 
যথাসময়ে পায়।” ও 

জমিদার বিন! পয়সায় এই পিওনের দোকানঘর তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন 
এবং হাটে বসিবার খাজনাও আদায় করেন না। 

বাংলার পল্লীতেই এরূপ ব্যবস্থাও ছিল যে, পল্লীর ডাকপিওন মাসের 
প্রথমে বাহির হুইয়া বিলির কাজ শেষ করিয়া! পরবর্তী মাসের প্রথমে ডাকঘরে 
ফিরিত। আহার ও নিদ্রার জন্য তাহাকে পল্লীবাসীর্দিগের আশ্রয় লইতে 
হইত | বর্তমান সময়েও এইরূপ পল্লী-পিওন আছে। তবে এখন এক মাসের 
পরিবর্তে সাত বা পনেরো! দিন অন্তর ফিরিতে পারে। 

পল্লীর চিঠিতে রকমারি ঠিকানাও বিলির কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। ঠিকানা 
থাকে, “হরেন কাণা, শেওড়াফুলির বাজার ।* “অমর খোঁড়া, বৈদ্যবাটী।” 
পিওনকে স্থানীয় কাঁণা, খোঁড়া, কুঁজো, বাবাজী, বৈরাগীরও খোজ রাখিতে হয়): 
নচেৎ চাকরী চলে না। 

আর এক ধরনের চিঠি আসে, “জপিমুদ্দিন মিঞা,চুণের নৌকা, কোলাঘাট ।* 
“নন্দ মাঝি, ধানের নৌকা, উলুবেড়িয়। |” ডাকপিওনকে নদীর ঘাটে ঘাটে 
ঘুরিয়া এইসব চিঠির প্রীপকর্দিগকেও বাহির করিতে হয়। 

চিঠি বিলির কাজে জাতও এক বড় বাধা । ভারতের দক্ষিণে মালাবার 
্রাঞ্ষণের বাড়িতে নিয়জাতির ডাকপিওনের পক্ষে চিঠি বিলি করিতে যাওয়া 
প্রায় অনস্ভব ছিল। ডাক-বিভাগকে বাধ্য হইয়৷ সেইনব অঞ্চলে উচ্চবর্ণের 
পিওন নিযুক্ত করিতে হইত। একবার মণিপুর রাজ্যের এক পল্লীতে মুসলমান 
ডাকপিওন এক মণিপুরী হিন্দুর ঘরের বেড়ায় তাহার সাইকেল হেলান দিয়া 
রাখিয়া চিঠি বিলি করিতে যায়। ইহাতে এ ঘরই অপবিত্র হইয়া গিয়াছিল। 
হৈচৈ পড়িয়া গেল। শেষে ডাকপিওন ক্ষতিপূরণ দিয়া হ্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
বাচে। * বাংলার পল্লীতে এরপ উগ্র গৌঁড়ামি কেহ লক্ষ্য করে নাই। 


৩২ ডাকের কাহিনী 


তীর্থে তীর্থ-যাত্রীদিগের চিঠি বিলি করাও অধ্যবসায়ের আর এক পরীক্ষা । 
মবচেয়ে মুশকিল হয় শহরে অস্থায়ী মুনাফিরদিগের এবং তীর্থে তীর্থ-যাত্রীদিগের 
ইন্সিওর্‌, চিঠি, মনি-অর্ডার ইত্যাঁদি বিলি করা। তাহাদিগকে সনাক্ত করিবে 
কে? পূর্বে তীর্থে তীর্থ-যাত্রীর্দিগকে সনাক্ত করিবার জন্যও এক শ্রেণীর লোক 
থাকিত। তাহার! পয়স। পাইলেই হলফ করিয়া সনাক্ত করিয়া! দ্রিত। ইহার 
ফলে দশ বৎসর পূর্বে মৃত ব্যক্তিও জীবিত বণিয়া সনাক্ত হইয়াছেন। বড় 
শহরে অস্থায়ী পরিব্রাজকের পক্ষে সনাক্তের জন্য পরিচিত লোক ডাকঘরে 
আনয়ন করা সহঞ্জসাধ্য নহে। এইপব অস্থবিধ! দূর করিবার জন্ত ভাক-বিভাগ 
"আইডেন্টিটি কার্ড” এর স্থষ্টি করিয়াছেন। উহার এক অংশে থাকে ফটো 
এবং অপর অংশে বিস্তারিত বিবরণ। উহা দ্রেখাইয়! যে-কোনো! ডাকঘরে 
মনিঅর্ডার, চিঠি ইত্যাদি বিলি লইবার সুবিধা হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে মনি-অর্ডার বাড়ি লইয় যাইয়া! বিলি করিবার প্রথা । পর্দানশীন 
নারীর চেহারাও না দেখিয়া! তাহার নিকট টাকা বিলি করিবার দায়িত্ব অত্যস্ত 
বেশি। এইজন্য তাহাকে সনাক্ত করিবার বিশেষ ব্যবস্থার আদেশ আছে। 

বিলির কাজের বহরও নেহাত কম নহে। ১৯৫১-৫২ সালে বিলির জন্ত . 
প্রাপ্ধ সর্বপ্রকার ভ্রব্যাদির সংখ্যা ছিল ২,৩৬,৫৭১৫১,২৩৭। এই সংখ্যায় 
মনিঅর্ডার ধরা হয় নাই। মাথাপিছু হিসাব করিলে দেখ যায়, পশ্চিমবঙ্গে 
পড়িয়াছে ১২'১ খানা, এবং সারাঁভারতে জনপ্রতি ৬৬ খানা। সবচেয়ে বেশি 
দিল্লীতে, মাথাপিছু ৭১-১ খানা, এবং সবচেয়ে কম উড়িস্যায় জনপ্রতি ২'৯। 
গত বৎসরের তুলনায় বাঁড়িয়াছে শতকরা ৪'২ খানা । 

বিলির জন্য এ বৎসরে ভারতে ছিল ৩৫ হাজারেরও বেশি ডাকপিওন। 
পল্লী অঞ্চলের জন্য ছিল ১৯, ৬৭৮ জন। : পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর জন্য ছিল ১,৫৪৭ 
জন। পল্লী ডাকপিওনের সংখ্যা মাদ্রীজেই সবচেয়ে বেশি (৪,৪৮০) । 

দ্রুত বিলির জন্য ডাক বিভাগ যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছে। পন্নী “অঞ্চলে 


চিঠি-বিলি ৩৩ 


প্রতি পিওনের এলাকা কমাইয়! দিয়া বিলির ভালো ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
যেসব স্থলে ভাকঘরের আয়ে পিওন রাখা চলে না তথায় ঠিক পিওন বা 
একট্টরা-ডিপার্টমেপ্টাল্‌ ডেলিভেরি এজেন্ট নিযুক্ত করিয়! চিঠি বিলির ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। যেখানে শুধু বিলির কাজের জন্য একজন ঠিকা পিওনও রাখা 
সম্ভবপর নহে, সেখানে ডাকবহিবার কাজ ও চিঠি-বিলির এই ছুই কর্তব্যের জন্য 
একজন একক্রী-ডিপার্টমেণ্টাল এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইতেছে। ১৯৫১-৫২ 
খ্রীষ্টাব্দে এরূপ এজেশ্ের সংখা। ভারতে ছিল ২,৬০১ জন। 

ইংরেজ আমলে এরপ গ্রাম ভারতে ছিল যেখানে বিলির কোনো ব্যবস্থাই 
কর! হইয়াছিল না। বর্তমান সময়ে সেইরূপ পল্লীতেও বিলির ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । 

বহুদিন পূর্বে এই কলিকাতা শহরে “অবিরাম বিলি'র ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
প্রতি পাড়ায় বা ডাকপিওনের এলাকায় কোনে! বাড়ি বা দোকানে একটি 
তালাবন্ধ বাক্স রাখা হইত। ডাকঘরে যখনই এ অঞ্চলের জন্য চিঠি জমিত 
তখনই এব চিঠি উক্ত বাক্সে আনিয়া রাখা হইত। ডাকপিওনকে ডাকঘরে 
যাইতে হইত ন1। সে পাড়ার চিঠি বিলি শেষ করিয়া এ বাক্স হইতে চিঠি 
লইয়! পুনরায় বিলির কাজে যাইত । এইভাবে অবিরাম বিলির কাজ চলিত। 
কিন্তু ইহাতে দক্ষ-পরিদর্শকের প্রয়োজন । এ মময়ে উহা সম্ভবপর ন। হওয়ায় 
ডাঁক-বিভ্ভাগ এরপ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছেন। 

চিঠি বিলি আরও দ্রুত করিবার জন্য ভাকপিওনদিগকে ডাকঘর হইতে যার 
যার বিলির এলাকায় পৌছাইয়া দিবার জন্ত অনেক স্থানে বাসের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। ইহাঁতে অনেক সময় বাচে। শহর ও পল্লী সর্বত্রই ডাকপিওনকে 
সাইকেল চলিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। সাইকেল ক্রয়ের জন্য অর্থও 
গবর্নমেন্ট খণ দেন। 

ধনিজের লোক পাঠাইয়। ডাকঘর হইতেও চিঠি বিলি লইবার ব্যবস্থা আছে। 


৩৪ ডাকের কাহিনী 


তজ্জন্ দরখাস্ত দিতে হয়। টাঁকা দিলে ডাকঘর হইতে চিঠিখত্রাদি তালাবদ্ধ 
ব্যাগেও নিজের লোতের সাহাযো বিলি লইবার ব্যবস্থা করা যায়। বড় শহরে 
পোস্ট-বক্পের ব্যবস্থাও হয়। যাহারা ইচ্ছা করেন তাহারা কেম্ার অব 
পোস্টমাস্টার এই ঠিকানায়ও চিঠি আনাইতে পারেন | এইসব চিঠি প্রাপককে 
ডাকঘরে উপস্থিত হইয়। বিলি লইতে হয়। 

কেহ হয়তো! চিঠি লিথিয়াছেন এক মুপীফিরকে এক ডাকঘরের ঠিকানায়। 
তীহার সন্দেহ হইতেছে তিনি তথায় পৌছিয়াছেন কিনা, এবং চাঁহিতেছেন 
চিঠিখানা ফেন প্রাপকের পৌছা পর্যন্ত এ ডাকঘরে রাখা হয়। সমাজের এই 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও ডাঁকবিভাগ ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিঠির উপর 
19056 76508209) লিখিয়া দিলে প্রাপকের পৌছা পর্যন্ত উহ! ডাকঘরে 
রাখা হয়। 

কোথাও হয়তো! ডাকঘরে ডাক পৌছিবার অনেক পরে ডাকপিওন চিঠি 
লইয়া বিলি করিতে বাহির হয়। আপনি চাহিতেছেন পিওন বাহির হওয়া 
পর্যস্ত দেরী না করিয়া আপনার চিঠিখানা আগেই বিলি হইলে আপনার উপকার 
হয়। তাহার্ও ব্যবস্থা আছে। অতিরিক্ত মাশুল দিয়া চিঠির উপর - 
[19635 মীর্ক| করিয়া দিলেই চিঠিখানা হয় পিওনের নয়তো অপর বাহকের 
সাহায্যে আগেই বিলি করা হয়। 

বিবাহ, জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষে অনেকে অভিনন্দক টেলিগ্রামূ পাঠান। 
এইসব টেলিগ্রাম রডিন খাম ও কাগজে লিখিয়া বিলি হয়। ইচ্ছ|.করিলে এই 
চিত্রিত রডীন কাগজ ও খাম ডাকঘর হইতে ক্রয় করিয়া ডভাকেও 'অভিনন্দন- 
পত্র পাঠাইতে পারেন। 

প্রত্যেক বাড়িতেই যদি গৃহন্বামী বাড়ির বাহিরে একটি চিঠির বাক্স রাখেন, 
তাহা হইলে ডাকপিওনকে দরজা ধাক্কাইয়া, কড়া নাঁড়িয়া হাকাহাকি করিয়া চিঠি 
বিলি করিতে অযথা সময় নষ্ট করিতে হয় না। পাঁচতলা সাততলা “ফ্ল্যাট 


অচল চিঠি ৩৫ 


বাড়ির একতলা দি সকলেরই চিঠির বাক্স থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প 
সময়ে ভাকপিওন চিঠি বিলি করিয়া অপর বাড়িতে যাইতে পারে। মনি- 
অর্ডার, রেজেপ্ত্রি চিঠি বিলি করিতে এক এক প্রাপকের সহি পাইতে যে কত 
সময় নষ্ট হয় তাহা ভূক্তভোগী ডাকপিওনই জানে । ডাকপিওনকে তাড়াতাড়ি 
বিদায় করিয়া দিলে অপর পড়শীগণ তাহাদের চিঠি ইত্যাদি শীঘ্র পাইতে 
পারেন। প্রত্যেক নর-নারীর দেশপ্রেম, কর্তব্যজ্ঞান, সহযোগিতা না থাকিলে 
শুধু ডাকবিভাগের ব্যবস্থায় বিলির কাজ আশামুরূপ ক্রুত হইতে পারে না। 


অচল চিঠি 


চিঠি চলে। চলাচলের পথে চলন থামিলেই হয় অচল, মৃত। চলার 
গতিতে বাধা পড়িলেই চলন থামে। গ্রীপকের পাত নাই, ঠিকাঁন। নাই, আরও 
হরেক কারণে চিঠি বিলি হয় না। ভারতে শুধু ঠিকানাহীন চিঠিই দৈনিক 
পাওয়া যায় গড়ে প্রায় ৩৪৩ খান|। প্রেরকের ঠিকানাও হয়তো বাহিরে লেখা 
নাই। তাহার নিকটও উহা ফেরত পাঠাইবার জো নাই। চিঠির চলনে 
পড়িল বাধা । এখন ইহার আশ্রয় কোথায়? চলস্তের আশ্রয় ডাকঘরে হয়। 
কিন্ত, অচল চিঠি নিরাশ্রয়। উহারও আশ্রয় মিলে অচল চিঠির আপিসে। 

অচল চিঠির ব্যবস্থা করিবার জন্য ডাকবিভাগে আপিস আছে। উহাকে 
ইংরেজিতে বলে 'ডেডলেটার আপিস"। বাংলায় “অচল চিঠির আপিস' বলা 
যাইতে পারে। 

১৮৩৭ ্রীন্টাবের ভারতীয় বিধির ২৫, ২৬, এবং ২৭ ধারা অন্থ্যায়ী অচল 
চিঠির আগ্রিসের জন্ম হয়। ডাকঘর যেসকল চিঠি তিন মাসের মধ্যে বিলি 
করিতে পারিত না সেইগুলি তিন মাস পরে প্রদেশের জেনারেল পোস্টাফিসে 
পাঠাইয়া দিত। প্রতি তিন মাস অস্তর এইসকল দাবিহীন অচল চিঠির একটি 
তার্লিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইত।' আঠারো মাস এগুলি জেনারেল 


৩৬ ডাকের কাহিনী 


পোস্টাপিসে পড়িয়া থাকিবার পরে পোস্টমাস্টার-জেনারেল &ঁ চিঠি ও প্যাঁকেট- 
গুলি খুলিতেন, এবং মুল্যবান কিছু পাঁওয়া গেলে গবর্নমে্ট ট্রেজারিতে উহা! জমা 
দিতেন। অবশ্ প্রেরক দাবি করিলে উহা! তাহাকে দিবার ব্যবস্থাও ছিল। 
ইহার পর আরও ১২ মাস অপেক্ষা করিয়৷ বেওয়ারিশ চিঠি নষ্ট করিয়া ফেল 
হইত। বর্তমান সময়েও এই ব্যবস্থাই কিছু পরিবতিত হইয়া কাজ চলিতেছে। 

একটি পার্শেলের উপর ঠিকান! ছিল, “পিতৃদেব, কলিকাতা”। বাঁড়ির 
নম্বর, পথের নাম নাই । উহার উপরে প্রেরকের নাম থাকিলেও হয়তো ডাকঘর 
প্রেরকের নিকট উহা বিলির চেষ্টা করিতে পারিত। কিন্ত, শুধু “পিতৃদেব” 
থাকায় কাহার পিতৃদেব কাহাকে ঠিক করিবে? উহা বিলি না হইয়! গেল 
“ডেডলেটার আপিসে। তথায় তাহারা খুলিয়া ভিতরে পাইলেন কিছু আমসত্ব, 
একখান ধুতি, ছটি টাকা, ও একথান! চিঠি । চিঠিতে পাওয়া গেল প্রেরকের 
নাম, আর শুধু মালদহ। 

চিঠি হইতে ডাককর্মী বুঝিতে পাঁরিলেন যে, প্রেরক নববিবাহিতা৷ কন্যা । 
এখন ঠিকানাহীন এই কন্তাকে পাওয়! যায় কি করিয়া? মালদহ শহরে এই 
কন্তার নামীয়। কল নারীর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ডাকঘর বাহির করিয়াছিল 
আমল কন্তাকে। তিনি শ্বশুরবাড়ির কাহাকেও না জানাইয়া৷ গোপনে এপব 
পাঠাইয়াছিলেন বলিয়৷ তাড়াতাড়িতে ঠিকানা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
ধুতি, টাকা সবই তিনি ফেরত পাইয়াছিলেন। এখন বুঝিয়া দেখুন, অচল 
চিঠির সদগতি করিতেও ঝকমাঁরি কম নহে। 

অচল চিঠি, প্যাকেট, পার্শেল ইত্যার্দি আগিলেই অচল চিঠির বা! ডেডলেটার 
আপিন প্রাপক বা প্রেরকের নিকট এগুপি বিলির জন্য সচেষ্ট হইয়া পড়ে। 
তঙ্জন্য রকমারি ফন্দিফিকির করিতে হয়। ঝকমারিও কম নয়। 

প্রতিবসর এইরূপ অচল চিঠি ইত্যার্দির সংখ্যাও একেবারে কম নহে। 
১৯৫১-৫২ শ্রীস্টাবে ইহার মোট সংখ্যা ছিল» ১২,৮৫৮,০৩৯খানা। ডেডছলটার 


পার্শেল ৩৭ 


আপিস ইহার মধ্যে প্রাপকের নিকট পুনরায় পাঠাইতে পারিয়াছিল শতকরা 
৫২'৬ খানা, প্রেরকের নিকট পাঠাইয়াছিল ২২'৪%, অন্তান্ত ডেডলেটার আপিসে 
পাঠানো হইয়াছিল ১৩'৬%, আর একেবারেই অচল হিসাবে জমা ছিল 
১১৪০০ । 

যেসকল চিঠিপত্রাদি সম্পূর্ণ অচল বলিয়৷ গণ্য হয় তাহাদের মধ্যে লাধারণ 
খামের চিঠি ও পোস্টকার্ডের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি । 

অচল চিঠি, প্যাকেট, পার্শেল, ইত্যাদি ডেঙলেটার আপিসে খুলিয়া সাধারণত 
পাওয়া যায় চিঠির সহিত চেক, হণ্ডি, কারেন্সি নোট, বিদেশী টাকাপয়লা, এবং 
অন্যান্ত মূল্যবান ভ্রব্যা্ি। এইগুলির মোটমূল্যও কম নহে। বংসরে প্রীয় ২১ 
লক্ষ টাকা (১৯৫১-৫২)। ইহার বেশির ভাগই প্রেরকের নিকট, এবং কিছু 
কিছু প্রাপকের নিকটও বিলি করিয়া দ্েওয়। হয়। যেসকল দ্রব্যাদি বুক্ষা কর! 
সম্ভবপর নহে তাহা নির্দিই্ই সময়ের পরে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। 

কলিকাতায় বিলির জন্ত পাওয়া যায় প্রায় ১২ রকম বিভিন্ন ভাষায় ঠিকানা 
লেখা চিঠি ইত্যাদ্ি। কাজেই অচল চিঠির আপিসেও বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান 
আছে এইরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। 


পার্শেল 


ভারতবর্ষে ডাকে পার্শেল (পুলিন্না) পাঠাইবার ব্যবস্থা শুরু হয় ডাকঘরের 
জন্মের প্রায় সঙ্গ্েসঙ্গেই। তখন অপর নামে ইহার পরিচয় ছিল। ইহাকে 
পার্শেল না বলিয়া 'ভাঙ্গি” বলা হইত। বীকে বা কাধে ঝুলাইয়া বহন করা হইত 
বলিয়াই ইহাকে ভাঙ্গি বলিত। ভাকঘরের প্রাচীন দলিলে 'পার্শেল-ডাক' 
বুঝাইতে “ভাঙ্গি-পোস্ট শবধই ব্যবহৃত হইত। 

তখনকার দিনে গবর্মমেশ্টের বেশি ওজনের দিল ও দ্রব্যাদি একস্থান হইতে 
অপর"স্থানে পাঠাইবার জন্যই ভাঙ্গি-ডাকের প্রয়োজন হইয়াছিল। বেদরকারি 


৩৮ ডাকের কাহিনী 


পুলিন্দা উহাতে পাঠানে! যাইত না। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাবের বিধি অনুসারে 
বেসরকারি লোকও ভাঙলি-ডাকে ভারী চিঠি বা পুলিন্দা পাঠাইবার অধিকার 
লাভ করিয়াছিল। চিঠির ওজন ১২ তোলার বেশি হইলেই ভাঙ্গি-ডাকে 
পাঠাইতে হইত। উহার মাশুল দুরত্ব ও ওজনের উপর নির্ভর করিত। পঞ্চাশ 
মাইলে পঞ্চাশ তোলায় ছয় আনা, এবং তরূর্ধে প্রতি ৫* তোলায় বা উহার 
ংশে ৫* হইতে ৩০০ শত মাইল পর্যন্ত তিন আন] মাশুল ধার্য হইত। 

৩০০ শত মাইলের পর ১০০ মাইল পর্বস্ত প্রতি শত মাইলে প্রতি ৫০ 
তোলায় তিন আন! মাশুল লাগিত। ইহার পর ১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্শেলের 
মাশুলের হার হ্রাস করা হয়। 

১৮৬৬ শ্রীষ্টাব্দে মাশুলের হার আরও কমিয়াছিল। 

১৮৭১ শ্রীস্টাবে সর্বপ্রথম কেবলমাত্র ওজনের উপর নির্ভর করিয়া পার্শেল- 
মাশুল নির্ধারিত হইয়াছিল । 

যেখানে যেখানে রেললাইন খোলা হইয়াছিল সেখানে রেলকোম্পানিকেই 
ডাকঘরের পার্শেল বিন! ভাড়ায় বভিতে হইত । ইহা! লইয়া] ক্রমশ ডাকবিভাগ ও 
বিভিন্ন রেলকোম্পানির মধ্যে মনোমালিন্যের স্ষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৫৫ 
্রীষ্টাৰে স্থির হইল যে, গবর্নমেণ্টের পার্শেল রেলকোম্পানি বিন! ভাড়ায় বহিবে) 
কিন্তু বে-সরকারী পার্শেলের জন্ত রেলযাত্রীপিগের লাগেজের ভাড়ার হারে মাশুল 
দিতে হইবে। এই মাশুলের হার তখন ছিল প্রতিমাইলে মণ প্রতি ২ আনা। 

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের নৃতন ব্যবস্থানুসারে পার্শেলের মাণুল দশ তোলায় তিন 
আন! হারে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ডাকহরকরা যেখানে ডাক বহে তথায় ৬০০ 
তোলার বেশি ওজনের পার্শেল ডাকঘর গ্রহণ করিত না । রেললাইনের বেলা 
উহার ওজন ২০০০ তোল! পর্বস্ত হইলেও চলিত। 

১৮৯৫ গ্রীস্টাব্ষে পার্শেলের মাশুল আরও হাস পাইয়াছিল। ৪৪ তোলার 
বেশি ওজনের পার্শেল রেঞিত্রি করা বাধ্যতামূলক হইয়াছিল। 


ভি. পি. পার্শেল ব! চিঠি ৩৯ 


১৯০৭ খ্রীন্টাৰে পার্শেল-মাশুলের হার আরও কমাইয়া দেওয়া হইল। 
রেলবাহী পার্শেলের উধ্বতম ওজনও কমাইয়া ৮** তোলা করা হইয়াছিল। 

১৮৭৩ খ্রীন্টান্বে ভারত হইতে গ্রেটবুটেনে পার্শেল পাঠাইবার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। প্রথমে গ্রেটবৃটেনের ডাকবিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় নাই। 
১৮৮৫ শ্রীস্টাব্ হইতে ছুই দ্বেশের ডাকবিভাগ পার্শেল বিনিময়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছিল। ১৮৯৭ গ্রীস্টাবে ভারতবর্ষ আস্তর্জীতিক পার্শেলপোস্ট ইউনিয়ানে 
যোগ দেয়। ইহার ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারত পৃথিবীর যে-কোনে! 
দেশে পার্শেল পাঠাইতে পারে, এবং তথা হইতে উহ! পাইতেও পারে। 

১৮৫৪-৫৫ খ্রীন্টাৰে পার্শেলের সংখ্যা ছিল ৪৬৩,০০০, ১৮৭০-৭১ সালে 
হয় ৬৯৪১০০০ ) এবং ১৯৫১-৫২ গ্রীপ্টাৰে হইয়াছে ১৭) ৪২০) ৫৮৫। 


ভি. পি. পার্শেল বা চিঠি 


পার্শেল যখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল তখন ছোট ছোট ব্যবপায়ীগণ দাবি 
করিল যে, ডাকঘর সাহা্য করিলে তাহারা দূরের ক্রেতার নিকট ঘরে বঙিয়াই 
পণ্য বিক্রয় করিতে পাঁরে। দেশবাসীর স্থবিধার জন্য ডাকঘর এই কাজও 
গ্রহণ করিল । ূ 

১৮৭৮ খ্রীপ্টান্ে ভি. পি. অর্থাৎ ভ্যালু পেয়েবল্‌ পার্শেলের প্রচলন হয়। 
এই প্রথায় ব্যবসায়ীগণ একস্থানে বপিয়াই দুরদুরাস্তের গ্রাহকের নিকট তাহাদের 
পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতাগণকেও পণ্য বিক্রযস্থানে উপস্থিত হইতে 
হয় না। বিক্রেতা পার্শেল করিয়া ডাকঘরের সাহায্যে তাহার পণ্য ক্রেতার 
নিকট পাঠাইয়া দেন। ভাকবিভাগের সহিত বিক্রেতার শর্ত থাকে যে, 
পার্শেল বিলি হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া উহা বিক্রেতাকে 
বুঝাইয়৷ দিতে হইবে। পন্লীপ্রধান ভারতবর্ষে জনসাধারণ এই প্রথায় যথেষ্ট 
উপকৃত হইুল। ্‌ 


৪০ ডাকের কাহিনী 


এইজন্য পার্শেলের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। ভি. পি. পার্শেল প্রচলনের 
পর ১৮৮০-৮১ শ্রীন্টান্দে পার্শেলের সংখ্যা হইয়াছিল ১১০৮০১৮৬৮। এই 
পরিসংখ্যায় ভি. পি. পার্শেল পৃথক করিয়া দেখানো হয় নাই। কাজেই ঠিক 
কয়টি ভি. পি. পার্শেন সেই বৎসরে হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। 
কিন্তু ১৯৫১-৫২ গ্রীস্টাবে ভি. পি. পার্শেল হইয়াছিল ৪,৮২৬,১৬৪টি। | 

ইহা ছাড়া আছে ভি. পি. চিঠি। যেসকল ভারী পণ্য ডাকে পাঠানে। যাঁয় 
না উহ! সওরাগরগণ রেলে পাঠাইয়া থাকেন; এবং রেলের রমিদখানাই। 
ভি. পি. চিঠিতে পাঠাইয়া ক্রেতার নিকট হইতে মালের মৃল্য ডাঁকঘরের 
সাহায্যে আদায় করিয়া থাকেন। এইরূপ ভি. পি. চিঠির সংখ্যাও ১৯৫১-৫২ 
শরীষ্টাব্ধে হইয়াছে ৩,৬৪৯,৪১৮ খানা। এই ছুইপ্রকার ভি. পির সাহাধ্যেই 
প্রেরকগণ একবৎসরে ৩৭৮১ কোটি টাকার কারবার করিয়াছে। আমাদের 
দেশে ভি. পি.ডাকও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 

ভারতের সহিত বিদেশের কোনো কোনো স্থানে ভি. পি. পার্শেল 
চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে । বৎসরে প্রায় ৪২ হাজার ভি. পি. বিদেশ হইতে 
ভারতে আসে, এবং ১,৩৭*০০ হীজার ভি. পি. ভারত হইতে বিদেশে যায়। 


মনি-অর্ডার 


ডাকঘরের মনি-অর্ডার সকলের নিকটই স্থপরিচিত। মনি-অর্ডারে, অনেককেই 
টাক! পাঠাইতে হয়। গরিবের গরজই বেশি; কারণ অল্প টাকা পাঠাইবার 
নির্ভরঘোগ্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা আর নাই। 

মনি-অর্ডারের কাজ ডাঁকঘরের মুখা কর্তব্য নহে। সর্বপ্রথমে ডাকঘরকে 
এই কাজ করিতেও হইত না। ভারতে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে লোকে 
টাক! পাঠাইত হয় কোনে! লৌকের মারফত, নয় তো! হুপ্ডির সাহাযো। ইংরেজ 
আমলে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও মনি-অর্ডারের কাজ চালাইত গর্নমেন্ট 


মনি-অর্ডার ৪১ 


ট্রেজারি। এক ট্রেজারি অপর এক ট্রেজারির উপর বারোমাসের মেয়াদী হগ্ডি 
কাটিত। এই ট্রেজারি-হুপ্ডির সাহাযোই. লোকের টাকা পাঠাইবার কাজ 
চালাইতে হইত। সমগ্র ভারতে ট্রেজারির সংখ্যা ছিল নগণ্য। হুগ্ডি 
কাটিবার ও ভাঙাইবার আপিন ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে ছিল মাত্র ২৮৩টি। 
ইহাতে দেশবাসী বিশেষ অন্থৃবিধা ভোগ করিত। তজ্জন্য অনেকে চিঠির মধ্যে 
নোট পাঠাইতে আবস্ত করিয়াছিল। 

দেশবাসীর এই অন্থৃবিধা দূর করিবার জন্তই ১৮৮০ গ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী 
তারিখে মনি-অ্ডারের কাজ গবর্মমেণ্ট ট্রেজারি হইতে তুলিয়া আনিয়া ডাক- 
ঘরকে দেওয়৷ হইয়াছিল। তখন সারা দেশে প্রায় ৫৫০ ডাকঘর ছিল। 
ডাকঘর এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিবার পরে দেশের অনেক বেশি লোক মনি- 
অর্ডারে টাকা পাঠাইবার স্থুযোগ লাভ করিয়াছিল। প্রথম বংসরেই 
(১৮৮০-৮১ খ্রীঃ) ষোল লক্ষের বেশি মনি-অর্ডার হইয়াছিল। 

এখন আমরা থে প্রণালীতে ডাকঘরে মনি-অর্ডার করিতে ও মনি-অর্ডারের 
টাক! পাইতে পারি, প্রথমে এইরূপ সহজ ব্যবস্থা ছিল না। তখন মনি-অর্ডারে 
টাক! পাঠাইতে হইলে ডাকঘরে একখানা দরখাস্ত দিতে হইত। টীকা 
পাঠাইবার কমিশন ডাকটিকিটে দিতে হইত। এ টিকিট দর্খান্তের অপর 
পৃষ্ঠায় আটিয়! দিবার রীতি ছিল। দরখাস্তে ও টাকা ডাকঘরে দিলে ডাকঘর 
প্রেরককেএরসিদ দ্িত। প্রেরককে দরখাম্ত লিখিয়া দিতে হইত কোন্‌ ডাকঘর; 
হইতে প্রাপক টাকা লইবে। ডাকঘর এই দরখাস্তখানা প্রাপক যেখানে থাকেন 
তথাকার হেঁড-পোস্টাপিসে পাঠাইয়া দ্িত। এই প্রধান ডাকঘরকে বলা 
হইত “মনি-অর্ডার তৈয়ারির আপিস”-_কারণ, এই বড় ডাকঘরই মনি-অর্ডার 
তৈয়ারি করিয়া প্রাপক যে ভাকঘরের এলাকায় থাকেন তথায় মনি-অর্ডারখানাঁ 
বিলির জন্য পাঠাইয়া দিত। মনি-অর্ডার পাইয়া প্রাপককে প্রাপ্তিত্বীকার- 
পত্রীত্তে,সহি করিয়া দিতে হইত। এ প্রাপ্তিস্বীকারপত্রী প্রেরকের নিকট 


৪২ ডাকের কাহিনী 


পাঠাইয়! দেওয়া হইত। প্রাপক মনি-অর্ডার বিলি লইয়া, যে ডাকঘর টাকা 
দিবে তথা হইতে মনি-অর্ডার ভাঙাইয়া টাকা গ্রহণ করিত। মনি-অর্ডার 
ভাঙাইয়! টাকা লইয়া আপিবার দায়িত্ব ছিল প্রাপকের নিজের । 

তখন ১৫০২ টাকার বেশি এক মনি-অর্ডারে পাঠানো যাইত না। একজন 
প্রেরক একই প্রাপকের নিকট একদিনে চারিখানার অধিক মনি-অর্ডার 
পাঠাইতে পারিত ন]। 

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার 
ব্যবস্থা তখন হইতেই হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে (১৯৫১-৫২ খ্রীঃ) বিদেশী মনি- 
অর্ডার ভারত হইতে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হইয়াছে ১১,৯৬২ খানা, এবং বিদেশ 
হুইতে ভারতে আসিয়া! বিলি হইয়াছে ২২,৭৪,৮৩৫ খাঁনা বিদেশী মনি-অর্ডার। 

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোল! হইয়াছিল--ডায়মণহারবার 
কলিকাতার মধ্যে ১৮৫০ খ্রীপ্টাবের নবেষ্বর মাসে। ১৮৩৯ খ্রীপ্টাবে কলিকাতা 
ডায়মণ্ডহারবারের দিকে ২১ মাইল পথে টেলিগ্রাফের তার খাটাইয়৷ ইলেক্‌টি ক্‌ 
টেলিগ্রাফের প্রথম পরীক্ষা ভারতে করেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের : 
রসায়নের অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম বক্রক ও'সাগনসি। ১৮৫০ খ্ীল্টাৰের 
€ই নবেম্বর ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি কপিকাতা হইতে ডায়মগুহারবারের মধ্যে 
টেলিগ্রাফের লাইন স্থায়ী ভাবে নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫১ 
্রীষ্টাব্ধের অক্টোবর মাসে উহা! শেষ হয়। ভায়মগ্ডহারবার হইতে প্রথম এই 
লাইনে টেলিগ্রাফের সঙ্কেত প্রেরণ করেন একজন বাঙালী, বায় বাহাছুর 
শিবচন্দ্র নন্দী। এ বংসর হইতেই ভারতে প্রথম টেলিগ্রাম প্রেরণের ব্যবস্থা 
হয়। তখন গবর্মমেণ্টের টেলিগ্রাফই বেশি হইত। ১৮৫৩ খ্রীন্টাবে 
কলিকাতা হইতে আগ্রীয় টেলিগ্রাফ লাইন তৈয়ারি শুরু হয় এবং ১৮৫৪ 
শ্রীন্টাবের ২৪শে মার্চ আগ্রা হইতে কলিকাতায় প্রথম টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। 
১৮৫৫ খ্রীষ্টান আগ্রা হইতে বোম্বাই এবং মান্রাজের মধ্যেও টেলিগ্রাফ লাইন 
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তৈয়ারি হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে পেশোয়ারে টেলিগ্রাফ 
পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্ষে প্রথম ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন 
পাস হয়। 

সমগ্র ভারত, কাশ্সীর ও ব্রহ্মদেশকে যুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ লাইন তৈয়ার 
কবিতে এবং টেলিগ্রাফের যন্ত্রপীতির উন্নতি করিতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত সময় 
কাটিয়া! গেল। অবশ্য আমাদের দেশে ১৮৮৪ শ্রীষ্টাবে প্রথম টেলিগ্রাফ মনি- 
' অর্ডার (তার' মনি-অর্ডার) প্রচলিত হয়। মনি-অর্ভীর কমিশন বাদে টেলিগ্রামের 
জন্য অতিরিক্ত দুই টাকা আদায় হইত। “তার মনি-অর্ডীরে ছয় শত টাকা 
পর্যন্ত পাঠানো চলিত। প্রথম ছয় মাসেই ৫৭৮৮ খানা টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডার 
হইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাবে হইয়াছে ১২,১১,৯২৯ খানা। 

১৮৮৯ সনে মনি-অর্ডারের সংখ্যা ও উধ্বতম টাকার পরিমাণের বিধিনিষেধের 
পরিবর্তন হইয়াছিল। সাধারণ ও তার মনি-অর্ডার দুই-ই ছয় শত টাকা পর্যস্ত 
পাঠাইবার আদেশ হইয়াছিল। এক প্রেরক যে একই গ্রাপকের নিকট দিনে 
চারিখান1! মনি-অর্ডারের বেশি পাঠাইতে পারিত না-_সেই নিষেধ-আজ্ঞাও 
উঠিয়া গেল। ূ 

তখন মনি-অর্ডাবের কমিশন ছিল দশ টাঁকা পর্যস্ত দুই আন! এবং পচিশ 
টাক| পর্যন্ত চারি আন1 হারে । আমাদের দেশে দশ টাকার অনধিক মূল্যের 
মনি-অর্ডীবুর সংখ্যাই বেশি। মেকালেও অবস্থা এইরূপই ছিল। কমিশন 
হ্বাসের জন্ত দেশবামী দাবি জানাইল। ১৯০২ হ্রীস্টাব্ের ১ল! এপ্রিল হইতে দশ 
টাকা পর্যস্ত মনি-অডারের কমিশন ছুই আনার পরিবর্তে এক আন! হইয়াছিল। 

আমাদের দেশে সত্তর বংসরে মনি-অর্ডারের অগ্রগতি দেখিয়াই বুঝিতে 
পার! যায়ঃ ডাকঘর মনি-অর্ডারের কাজ গ্রহণ করিয়া দেশসেবাঁর কত বড় দায়িত্ে 
হাত দিয়াছে । ১৮৮০ খ্রীস্টাবে হইয়াছিল প্রায় ফোল লক্ষ যনি-অর্ডার ; 
১৯৫২ স্টাবে হইয়াছে ৫৩ কোর্টি ৮ লক্ষের যেশি। 


৪৪ ডাকের কাহিনী 


সদর-খাজন] দিবার জন্য সুদুর পল্লী হইতে সদরে আসা যে কি ঝকমারি 
তাহ ভূক্তভোগীমাত্রেই জানেন। এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্তও ডাকবিভাগ 
সচেষ্ট হইয়াছিল, রাজস্ব-মনি-অর্ডারের প্রচণনও হইয়াছিল। এই মনি- 
অর্ডারের জন্থ পৃথক ফরম ব্যবহৃত হইত। এখনও উহাই চলিতেছে । এই 
মনি-অর্ডারের প্রথম পরীক্ষা! হয় বারাণসীতে ১৮৮৪ গ্রাস্টাৰে | প্রথম এগার 
মানেই ১৩৯১৪ খানা রাজস্ব মনি-অডণর হইয়াছিল। বারাণসীতে পরীক্ষার 
সাফল্য দেখিয়। উহ ক্রমশ কুমামুন বাদে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সর্বত্র, বঙ্গ-| 
দেশের দশটি জেলায়, পাঞ্জাবে, মধ্যপ্রদেশে এবং মান্রাজেও চালু হইয়াছিল। 
মাদ্রাজে উহা! প্রথমে জনপ্রিয় হয় নাই। তজ্জন্ত ১৮৯২ গ্রীস্টাব্দে উহা! বন্ধ 
করিয়৷ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীন্টাব্য হইতে উহা পুনরায় তথায় প্রচলিত 
হইয়াছে । পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়াই সমগ্র ভারতে বাজন্ব-মনি-অভণার এখন 
চলিতেছে । 

রেন্ট মনি-অডণারও পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম প্রচলিত হয় উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে ও বঙ্দেশে ১৮৮৬ সালে; এবং মধ্যপ্রদেশে ১৮৯১ সালে। এখন 
এই ব্যবস্থা স্থায়ী হইয়াছে । 

নিয়ের পরিনংখ্যান হইতে দেখিতে পাওয়! যাইবে রেভিনিউ ও রেণ্ট মনি- 
অডর্ণর্‌ ক্রমশ কিরূপ জনপ্রিয় হইয়। উঠিতেছে-_ 


রাজস্ব বা রেভিনিউ মনি-অভার রেণ্ট মনি-অডণর 
১৮৮৬-৮৭ ৬৬২০৪ ১১২১৩ 
১৯৫১-৫২ ৫৩৩১২৯৩ ১৩৮১৭৩০ 


আমাদের দেশে মনি-অভণার এখন প্রাপকের বাড়িতে বিলি হয়। ইউরোপ 
আমেরিকার সর্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা নাই। পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের দেশেও 
সব্বপ্রথমে এই ব্যবস্থ৷ ছিল না। প্রাপককে তখন ভাকঘরে যাইয়া মনি-অভর্ণারের 
টাকা লইয়৷ আসিতে হইত। ইহাতে পল্লীবাসীর অত্যন্ত অন্থৃবিধা হইনেছিল। 
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সেই'অস্থবিধা দূর করিবার জন্য ১৮৮৬ হইতে মনি-অডর্ণরের টাকা বাড়িতে 
বিলির ব্যবস্থা হইল। ইহাতে জনসাধারণের স্থবিধা হইয়াছে বটে, কিন্ত 
ডাঁকঘরের ঝুকি বাড়িয়াছে। 

মনি-অড্ণার না করিয়া অল্প পরিমাণ টাকা পাঠাইবার অপর ব্যবস্থাও 
ডাকবিভাগ করিয়াছে । ইগ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার ক্রয় করিয়াও টাকা পাঠানো 
যায়। ইহাকে ডাকঘরের চেক বা হুণ্ডি বলা যাইতে পারে। চিঠির সহিত 
খামে ইহা প্রাপকের নিকট পাঠানো যাইতে পারে । প্রাপক নিদিষ্ট ডাকঘর 
হইতে ইহার বিনিময়ে টাকা পাইতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্কের সাহায্যও 
ইহার টাকা পাওয়া যাইতে পারে। চেকের মত ইহা 'ক্রস+ করিয়! দেওয়! চলে। 

১৯৫১-৫২ সনে ২৯,৩৫১৯৩০ খানা ইত্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার বক 

হইয়াছে। দেখা যায়, ইহাও জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছে। 

ব্যবসায়ীদিগের মত ধাহারা বেশি পরিমাণ টাকা ডাকঘরের সাহায্যে 
পাঠাইতে চান, তাহাদের পক্ষে মনি-অডণর অথবা ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার 
কোনোটাই স্থবিধাজক হয় না। তাহাদের জন্ত ব্যবস্থা আছে ইন্সিয়োর চিঠি বা 
পার্শেলের। ইন্সিয়োর করিয়া! হাজার হাজার টাকার নোট ভাকে পাঠানো 
যাইতে পারে। অবশ্য ইন্সিয়োর-ডাকে ষে কেবল টাকাই পাঠানো হয় তাহা 
নহে, অন্তান্ মূল্যবান দ্রব্যাদি বা দলিল ইত্যাদিও প্রেরিতে হইয়া থাকে । 

এইরূপ নানাভাবে টাকা পাঠাইবার স্থব্যবস্থা করিয়া ডাকঘর এই গৌণ 
কর্তব্যের সাহাযোও দেশবাসীর যথেষ্ট সেবা করিতেছে । 


ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 


জনসাধারণের সঞ্চয়ের সাহায্যের জন্য সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের হৃট্টি। ১৮৩৩ 

খ্ীন্টাবের ১লা নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রথম গবর্মেণে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 

খোলা *হইয়াছিল। সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সমুদয় ঝুঁকি গবর্মমেন্ট লইয়াছিলেন। 
৪ 
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১৮৩৩ ্রীন্টাবের ১২ই অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে ইহার নিয়মাবলী 
প্রচারিত হইয়াছিল। একবারে এক টাকার কম জম দেওয়া চলিত না। 
জমার উধ্বতম পরিমাণ ছিল ৩০০০২ টাক]। প্রাদেশিক শহরে ধনীরাই বেশি 
স্থযোগ গ্রহণ করিলেন। কাজেই তিন হাজার টাকা জমা দিতে আর কয়দিন 
লাগে। শেষে নিয়ম হইয়াছিল যে, বসবে পচশত টাকার বেশি জমা দেওয়া 
চলিবে না। ম্্দের হার ছিল শতকরা ৪২ টাকা। কোনো আমানতকারীর 
গচ্ছিত টাকা পাঁচশত টাকায় পৌছিলে তাহা! শতকরা চারি টাকা হারে “লোন্‌, 
বা কর্জরূপে গৃহীত হইত। স্থদের হার বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে 
গবর্নমেন্টকে ছয় মাস পূর্বে সেই বিষয়ে কলিকাত! গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিবার 
ব্যবস্থা ছিল। 

মেভিংস্‌ বান্ক খোলার প্রথম দিনেই এক হইতে চারি শত টাকা পর্যস্ত 
আমানত হইয়াছিল। সেইদিন আমানতী টাকার মোট পরিমাণ হইয়াছিল 
৩৮২৮২ টাকা । প্রথম দিনের আমানতকারীদিগের মধো সরকারি আফিসের 
ও বেঙ্গল ব্যান্কের কর্মচারীগণই ছিলেন প্রধান। বেঙ্গল ব্যান্কের খাজাঞ্চি 
রামকমল সেনের চেষ্টাতেই এ ব্যাঙ্কের অনেক কর্মী পাচ হইতে দশ টাকা পর্যন্ত _ 
জম! দিয়াছিলেন। প্রথম দিনের আমানতকারীদিগের নামের তালিকায় 
পুরোভাগে দেখিতে পাওয়া যায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাহার পুত্রের নাম। 
তাহাদের প্রত্যেকের নামে চারি শত টাকা জমা হইয়াছিল ।১ 

প্রথম ছয় মাসে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছিল ১,৬৯,৬৭২/৩ পাঁই, এবং 
১৮১*৬১৪৮৭ পাই তোল! হইয়াছিল। স্ৃতরাং ব্যান্কে আমানত ছিল বাদবাকী 
১১৫১, ৬১৮৮৮ পাই । এই আমানতী টাকার মধ্যে কতক অংশ চারি টাক! 
সুদের “লোনে" পরিণত করা হইয়াছিল। . 

১৮৩৪ খ্রীস্টান্বে মান্রাজে, এব ১৮৩৫ ত্রীস্টাবে বোম্বাই শহরে গভর্মেণ্ট 
৯. মেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা। জ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল, প্রবাসী, পোঁষ, ১৩৬৯। € 
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সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক খোল! হয়। এই তিনটি ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটিই ইচ্ছানুষায়ী 
নিয়মাদি তৈয়ারি করিল। সর্বত্র এক নিয়ম গড়িয়। উঠিল না। 

প্রথমে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের কাজ ডাকঘর করিত না। উহার কাজ চালাইত 
সরকারি ট্রেঙ্জারি। ১৮৬৩ এবং ১৮৬৫ খ্রীস্টাৰের মধ্যে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই শহরে এই সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের কাজ পড়িল প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ধের ঘাড়ে। 
কলিকাতা, মাব্রাজ ও বোম্বাই শহর বাদে অন্যান্ত জেলা শহরে ও গবর্নষেণ্ট 
মেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছিল ১৮৭০ ্রীস্টাব্দে। সেইসব স্থানে সরকারী 

ট্রেজারিকেই সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের কাজ চালাইতে হইত | 

তখন সমস্ত ভারতবর্ষে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৭টির বেশি হয় নাই। 

যে উদ্দেশ্যে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের স্থ্টি, অর্থাৎ জনসাধারণকে সঞ্য়ে সাহায্য 
করা-_- ইহাতে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নফল হইল না। হইবেই বা কি করিয়া? দেশ- 
বাসীর কয়জনই বা বাস করে জেলা! কিংব! বড় শহরে? পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষে 
শতকরা ১৫ জনেরও কম বাস করে ছোট-বড় শহরে। স্থৃতরাং পল্লীবাসী 
উপকৃত না হইলে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ভারতের জনগ্নণের অতি অল্পসংখ্যক নর- 

নারীকেই সাহাষ্য করিতে পারে। আমাদের দেশে শহর এবং পল্লী'রও অনেক 

স্থলে তখন ডাকঘর ছিল। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজটা যদি ডাকঘ্বরে দেওয়া যায় 
তাহা হইলে জনগণের মধ্যে আরও বেণি লোকের সাহা্য হইতে পারে-_ 
গবর্নমেশ্টের্ও মেই ধারণ। হইল। ১৮৮২ খ্রীস্টাৰে সর্বপ্রথম ভারতের ডাকঘরে 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের কাজ আসিয়! চাপিল। কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরের 
ডাকঘরে ইহা খোলা হইল। প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের এবং জেলা-শহরের দেভিংস্‌ 
ব্যাঙ্ক যেমন ছিল তেমনি রহিল। 

১৮৮৬ শ্তরীন্টাব্ধের ১লা এপ্রিল তাবিখে জেলা শহরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। দেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের হিসাব ও তহবিল ডাকঘরে হস্তাস্তরিত 
করিয়া* দেওয়া হইল। ১৮৯৬ খ্রীস্টান্বের ১লা অক্টোবর তারিখে তিনটি 
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প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কে যে গব্ণমেণ্ট সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ছিল তাহাও বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইল। 

ডাকঘরে যখন প্রথম সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক খোলা হইল তখন চারি আনার কম 
জমা দেওয়া চলিত না। তদের হার ছিল প্রতি পাঁচ টাকায় প্রতি মাসে 
তিন পাই। 

ডাকঘরের হাতে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের কাজ আসিবার পর হইতেই জনগণের 
সেবায় কার্য গ্রকৃতপক্ষে শুরু হইল। প্রথম বতমরের শেষেই দেখ! গেল, 
সেভিংস্‌ ব্যাঞ্ষের সংখ্যা হইয়াছে ৪,২৪৩টি, আমানতকারীর সংখ্যা ৩৯,১২১ 
জন) এবং সালকাবারে আমানত ছিল ২৭,৯৬৭৯৬২ টাকা। পঞ্চাশ বৎসর 
পরে (১৯৩২ গ্রীস্টাবে) আমানতকারীর সংখ্য| ছিল ২৪,০২১০০০ জন, এবং 
সালকাবারে আমানতী টাঁকা জম! ছিল ৩৮২০১০০১০০০ টাক।। 

ভারত হ্বাধীন হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্বের ১৫ই আগস্ট তারিখে । সেই বৎসরের 
৩১শে মার্চ তারিখে আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ৩৯,৭৩,০০৯০ জন এবং 
সালকাবারে তহবিল মজুদ ছিল ১৪২৩৫১০০০০০ টাকা 1 ইহ] ইংরেজ শামনের 
ফল। স্বাধীন ভারতে এই কয় বখসরেই € ১৯৫২ পর্যস্ত ) আমানতকারীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়| ধাড়াইয়াছে ৪৪,৪৫,০০* জন; এবং বৎসরশেষে আমানতী টাকাও 
বাড়িয়াছে। উহার পরিমাণ হইয়াছে ১৯৯,৮১,০০১০০০ টাঁকা। প্রতি আমানত- 
কারীর হিনাবে কত টাকা ছিল তাহ কষিয়! দেখিলেও দেখিতে পাওয় যাইবে, 
ইংরেজ আমলের চেয়ে স্বাধীন ভারতে অনেক উন্নতি হইয়াছে । ১৯৪৭ খ্রীম্টাবে 
আমানতকারীর মাথাপিছু ছিল গড়ে ৩৫৮৪ টাকা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে উহা 
হইয়াছে ৪৪৯৪ টাকা। ম্বাধীন ভীরতের পক্ষে উহা! প্রশংসনীয় । 

রাষ্ট্র হিসাবে যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বর্তমান 
সময়ে ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের হিপাব সবচেয়ে বেশি খোল! হইয়াছে মাদ্রাজ 
(৮৬৪,৪৫৬ ), তাহার পরেই উত্তর প্রদেশে (৭,৬৫১৫৮১ )। উত্তর, প্রদেশের 
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নীচেই বোথাইয়ের স্থান (৭১৫৬,৫৭৩)। পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থান অধিকার 
করিয়াছে ( ৬,৯৫,৪৬৯ )|। পঞ্চম স্থান' পঞ্জাবের (৪,৮০১৪৬৮)। তাহার 
পরেই বিহারের স্থান (২৮২,৬৮১ )। বিহারের নীচেই পর পর মধাপ্রদেশ 
( ২৭৪,৭০১), দিল্লী ( ১,৪৩১৯৭৮), আসাম ( ১,০৩,৬১৬ ), এবং উড়িস্া 
(৭৮৪০৩ )। 

কিন্ত ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের প্রতি আমানতকারীর মাথাপিছু গড়ে 
কত টাক] ছিল সেই হিসাব রাষ্ট্ওয়ারি করিলে দীড়ায় নিগ্নরূপ-_ 


পঞ্জাব ৬৩৮৭ টাকা 
দিলী ৫৮৯৪ ৯ 
বিহার ৫২৪৮ » 
পশ্চিমবঙ্গ ৫১০৭ ৯ 
বোম্বাই ৪৯৮৪ ৯ 
আসাম ৪৮৬৮ 9 
উত্তর প্রদেশ ৪৫৩০ » 
মধ্য প্রদেশ ৪১৫৮ 
উড়িস্তা ৩৪৫ » 
মাদ্রাজ ২১৯৪ » 


ইহা ছাড়! যুদ্ধের সময় এক বিশেষ সেভিংস্‌ ব্যাস্ক খুলিতে দেওয়া হইয়াছিল। 
উহার নাম ডিফেন্স সেভিংস্‌ ব্যাঙ্থ। ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্বে উহাতেও মোট 
আ'মানত্তকারীর সংখ্য। ছিল ১৫,০৯,৮৫৫ জন। সাঁলকাবারে আ'মানতী টাক! 
ছিল ১২৬ কোঁটি টাকা। ১৯৪৬-এর ১লা জুলাই তারিখ হইতে ডিফেন্ন 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের নৃতন হিসাব খুলিতে দেওয়া হয় না; এবং ১৯৪৭-এর ১লা 
এপ্রিল হইতে ডাকঘরের হাতে.এইরূপ হিসাবে যে আমানতী টাকা রহিয়াছে 
তজ্জনী সুদও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


৫০ ডাকের কাহিনী 


ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছে। সঙ্গেসঙ্গে' এক- 
শ্রেণীর আমানতকানী জুটিয়াছে যাহাদের উদ্দেশ্য সঞ্চয় নহে; তাহারা ব্যবসা- 


বাণিজোর স্থবিধার জন্তই ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জম! রাখে । যে, 


সকল ব্যাপারী পল্লী-অঞ্চলে মাল কিনিতে যায় তাহাদিগকে নগদ টাকা টণ্যাকে 
লইয়া হোটেলে বা আড়তে দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটাইতে হয়। পলীতে ব্যান্কের 
স্থৃবিধা নাই । বাংলার গঞ্জে বা বন্দরে আছে আড়ত। টাঁকা গচ্ছিত রাখিতে 
হয় আড়তদারদের নিকট শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। আমাদের দেশে 
আড়তকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জগ্ত কোনো আইন হয় নাই। কাজেই নগদ 
টাকা সঙ্গে লইয়া পল্লী অঞ্চলে গিয়া মাল খরিদ কর দু'কির কাজ। এই 
জন্য কেহ কেহ ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের সাহাধ্য লইয়াছে। ডাঁকঘরের 
নিয়মে আছে যে, একজন তাহার নিজের নামে একটি হিলাব এবং নাবালক 
পোস্ত বা আত্মীয়ের প্রত্যেকের নামে একটি করিয়া হিসাব খুলিতে পারে। 
কল্পিত নাবালকের নামে এক-একটি হিসাব এক এক গঞ্জে বা বন্দরে অথবা 


বিভিন্ন পল্লীতে তাহারা খুলিয়! থাকে, এবং তথায় প্রয়োজনমত এ সকল হিসাব 


হইতে টাকা তুলিয়া ব্যবমায়ের কাজ চালায়। দূর হইতে নগদ টাক! লইয়! 
আর যাইতে হয় না। এইরূপ অবস্থা অন্যান্য বাষ্টেও আছে। এই শ্রেণীর 
আমানতকারী হিসাব খুলিয়া! থাকে ডজনে ডজনে। 

দেখা গিয়াছে, কোনো কোনো দালাল বিভিন্ন স্থানের ডাঁফঘরে ৮৩টি 
পর্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব খুলিয়! প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার কারবার 
চালাইয়াছে। এই শ্রেণীর আমানতকারীদিগকেও সাহায্য করিবার জন্য 
ইংলণ্ডে ভাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম পরিবতিত হইয়াছে। লগ্ন 
ডাকঘরে টাঁকা তুলিবার দরখাস্ত দিয়া যে-কোনো পল্লী অঞ্চলের ডাকঘরে 
টাকা পাওয়া যায়। কাজেই মিথ্যার আশ্রয় লইবার কোনো প্রয়োজন হয় না। 
আমাদের দেশেও নান! কারণে ডাকঘরে সেভিংস ব্যাস্ক ব্যবস্থার যুগোপযোগী 
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পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে । ভারত আর ১৮৯৩ শ্রীন্টাবের অবস্থায় পড়িয়া 
নাই। ব্যাবিংটন্‌ শ্মিথ কমিটিও বহু বৎসর পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, শাসন- 
কার্ষের অস্থবিধা সত্বেও ভারত গবর্নমেন্টের উচিত পরীক্ষা করিয়া দেখাঁ__ 
ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা জম! দেওয়৷ ও তুলিবার নিয়মের পরিবর্তন 
কতদূর সম্ভবপর; সঙ্গেসঙ্গে ডাকঘরের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়ানো যাইতে 
পারে কিন! তাহাও দেখা দরকার। কিন্তু তখনকার গবর্মমেণ্ট বিশেষ কিছু 
করেন নাই। স্বাধীন ভ:রতের সরকারের এই দিকে নজর পড়িয়াছে। তাহার! 
ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের বিধিনিষেধের পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। 
পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্-প্রতিষ্ঠার কথ! চিন্ত! করিতে গিয়া! স্শেষজ্ঞগণের সম্প্রতি 
দৃষ্টি পড়িয়াছে ডাকঘরের সেভিংস ব্যান্কের উপর । উহাকে ভিত্তি করিয়া 
পল্লী-ব্যান্কের প্রসার সম্ভব কিনা, সেই চিন্তাও জাগিয়াছে। 

প্রশ্ন এই, ডাঁকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাদি কি ভাবে পরিবর্তন করিলে 
সর্বশ্রেণীর দেশবাসীর অুবিধা হয়, এবং পল্লীবাসীদিগকেও ব্যাঙ্কের আওতায় 
আনা যায়? মোটামুটি নিয্ললিখিত উপায়গুলি অবলম্বন কর! যাইতে পারে। 

১। ডাক-বিভাগের হাতে সেভিংস ব্যাঙ্কের দরুন যে পরিমাণ টাঁক। 
থাকে তাহার কতক অংশ স্বল্পস্থায়ী খণদানের কাজে খাটানে| যায় কিনা সেই 
বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। এই অর্থ স্থবিবেচনার সহিত খাটাইয়! ডাক 
বিভাগ যথেষ্ট সুদ পাইতে পারে। ইংলগ্ডে তাহা হয়। ইংরেজ আমলে 
এই অর্থ সাধারণ রাজন্ব তহবিলের অংশ বলিয় দেখানো হইত; এবং কিছু 
পরিমাণ টাক! কাউন্সিল বিলের কল্যাণে ব্যয় হইত ।১ 

২। অপ্তাহে একাধিক বার টাকা তুলিবার অধিকার দেওয়া উচিত। 

৩। চেকের সাহায্যে টাকা জমা বা তুলিবার ক্ষমতা আমানতকারীকে 
দেওয়া দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকায় ভাকঘরে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। 
৯. যোগী এবং ওয়াদা গুণীত 1007,6) 1147726 0) [170107 পৃষ্টা ৩৫৫ 


৫২ ডাকের কাহিনী 


ইংলণ্ডে চেক কোনো 'বিশেষ ব্যাঙ্কের উপর ক্রস্ড, না হইলে ডাঁকঘরে গৃহীত 
হয় 'আযাকাউণ্ট পেয়ী” চেকও ডাকঘরে গৃহীত হয় য্দি উহা আমানতকারীর 
নিজের নামে কাটা হইয়া থাকে। 

৪। ভারতের যে-কোনো ডাকঘরে অপরের নামীয় সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা 
জম! দিবার অধিকার প্রদান প্রয়োজনীয় । 

৫| বর্তমান নিয়ম অনুসারে যে ডাকঘরে হিসাব খোল! আছে, শুধু সেই 
ডাকঘরেই টাক! তুলিতে পারা যায়। এই নিয়মও সংশোধিত হওয়া উচিত। 
এক প্রদেশের অভ্যন্তরে, অন্তত এক কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের অধীন সকল শাখাব্যান্কে 
টাকা তুলিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইংলগ্ডে একজন আমান্তকারী 
যে-কোনো ডাকঘরে তাহার পাঁস-বহি দেখা ইয় ছুই পাউও্ড পর্যস্ত অর্থ তুলিতে 
পারে। যে ডাকঘর হইতে টাঁকা তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তথায় যদি 
আমানতকারী উপস্থিত হইতে না পারে, তাহা হুইজে। ওয়ারেপ্ট কণ্ট্বোলারের 
নিকট ফেরত পাঠাইয়া অপর ডাকঘরেও টাকা তুলিবার ব্যবস্থা কর! যায়। 
ভারতে এইরূপ বাবস্থা হইলে ব্যবসায়ীর স্থবিধা হইবে । মিথ্যার আশ্রয় লইয়া 
বেআইনী সেভিংস ব্যাঞ্চ খোলাও বন্ধ হইবে । 

৬। পান-বহিতে জম! ও টাকা তুলিবার হিসাব স্থানীয় ভাষায় হওয়া 
উচিত। এই বিষয়ে এখনও আইন আছে; কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয় ন1। 

৭| “হে'ম সেফ" প্রচলিত হওয়! উচিত। ইংলগ্ডের ভাকঘরে এই 
ব্যবস্থা আছে। ভারতে সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ই্ডিয়] প্রভৃতি কোনে! কোনো 
ব্যান্কে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। 

৮। বেশি টাকার ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার প্রচলিত হইলে উহ! দ্বার! 
ছণ্ডির ব৷ চেকের কাজ চলিবে । ্‌ 

লোকের সহোদর ভাইয়ের উপর যে বিশ্বাস তাহার চেয়ে অধিক বিশ্বাস 
ভাকঘরের উপর। এখন, ডাকঘরের সেভিংস ব্যান্কের নিক্মগুলির যুগোপযোগী 


মিয়াদী আমানত ৫৩ 


পরিবর্তন করিলেই পল্লী-ব্যাস্কের বনিয়াদস্থাপন কর! যাইতে পারে। অবশ্ঠ 
এই সঙ্গে ভাকঘরের আভ্যন্তরীণ কার্ষের প্রথারও পরিবর্তন প্রয়োজন। 


মিয়াদী আমানত 


ডাঁকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রচলন হওয়ায় অল্পকালের জন্য সঞ্চয়ের অভ্যাস 
জনগণের হইয়াছে । তীহাদের মধ্যে ধাহারা কিছু বেশি সময়ের জন্য অর্থ 
সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন তাহাদিগকেও সাহায্য করিবার জন্য ব্যবস্থা 
ডাকঘরে আছে। 

সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগের ইচ্ছান্ুযায়ী ডাকঘর তাহাদিগকে 
গবর্মমে্ট সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া দিয়া থাকে। প্রথম যুদ্ধের সমসময় 
হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল পাঁচ বৎসরের মিয়াদী ক্যাশসার্টিফিকেট। পাচ 
বুখসর টাকা জমাইয়! রাখিতে পারিলে বেশি স্থদও পাওয়া যাইত । ১৯৪৭ 
খ্ীস্টাব্দের ১৬ই জুন হইতে ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়! হইয়াছে । বর্তমান সময়ে 
প্রচলিত হইয়াছে ন্তাঁশন্তাল মেভিংস সার্টিফিকেট । ইহা ১২, ৭ এবং $ 
বৎসরের মিয়াদী। সেভিংস ব্যাঙ্কের চেয়ে ইহাতে সুদ বেশি। 

১৯৫১-৫২ গ্রীন্টাব্ধে জনগণ স্তাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেটে প্রায় ২৪ ৬ 
কোটি টাক! আমানত করিয়াছিল। ডাঁকঘর এ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 
ক্রয় করিয়। দিয়াছিল প্রায় ৯২ লক্ষ টাকার। 

এইসকল স্র্টিফিকেটের এবং পিকিউরিটির সাহায্যে জনগণের মিয়াদী 
আমানতের অভ্যাসও গড়িয়! উঠিয়াছে। 


অন্ধজনে দেহ আলো! 


ভারতে সর্বসাধারণের মধ্যে. জ্ঞানপ্রমারে সাহাযোর জন্যই ডাঁকবিভাগ 
স্থির করিয়াছিল যে, বই ও সংবাদপত্র কম মাশুলে ডাকে প্রেরণ কর! চলিবে। 


৫৪ ডাকের কাহিনী 


অন্ধের তরফ হইতে দাবি হইল, ডাকঘর তো তাহাদিগেরও জ্ঞানলাভে সাহায্য 
করিতে পারে। দেশসেবাই যখন ভডাকঘরের আদর্শ, তখন অন্ধজনের এই 
দাবিও উপেক্ষা করা চলিল না। 

অন্ধের জন্য যে বই লিখিত হয় উহা সাধারণ পুস্তকের মৃত ছাপ! হম 
না। ভারী, পুরু কাগজে চাপ দিয়া অক্ষরগুলি উচু করিয়া তৈয়ারি করা হয়। 
অন্ধ ব্যক্তি বইয়ের পাতায় উচু অক্ষরের উপর হাত বুলাইয়া অনুভব করিয়া 
বই পড়ে। এই জন্য অন্ধের বই পত্রিকা ইত্যাদি আকারে বড় ও ওজনে 
বেশি হইয়া যায়। 

এইসব বই ওজন হিসাবে ডাকে আনাইতে হইলে অনেক খরচ পড়ে। 
একেই তো! আমাদের দেশে অন্ধদিগের শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ কম, এবং 
প্রতিষ্ঠানও অপ্রচুর, তাহার উপর যদি বইয়ের ব্যয়ই আথিক ক্ষমতার বাহিরে 
যায়, তাহা হইলে অন্ধদিগের বিদ্ালাভে বাধা পড়িবে। দেশের এতগুলি 
নরনারীর জীবনে অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। তাই অন্ষের জ্ঞানলাভে সাহায্যের 
জন্য ডাকবিভাগ অন্ধের বই পত্রিকা ইত্যাদির মাশুলের হার বিশেষ করিয়া 
কমাইয়া দিয়াছে। ইহ| যে কেবল আমাদের দেশে তাহা নহে, পৃথিবীর 
অন্যান্ত দেশেও এই ব্যবস্থা আছে। 


ডাকঘরের জীবনবীম। 


উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য যে কয়টি জীবনবীমা 
কোম্পানি ছিল এগুলি বই ছিল ইংলণ্ডে অবস্থিত কোম্পানিসমূহের শাখা- 
প্রতিষ্ঠান। উহ্তারা ভারতবামীর জীবনবীম| গ্রহণ করিতে রাজি হইত না। 
তাহাদের ধারণা ছিল ভারতবাসীর মধ্যে স্ৃত্যু-সংখ্যার হার বেশি। ১৮৪০ 
খরীস্টাব্ব হইতেই ভারতবাদী বুঝিতে পারিল যে, নিজেদের কল্যাণের জন্য. 
ভারতীয় জীবনবীম! কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া উপায় নাই, ১৮৪২ 


ডাকঘরের জীবনবীমা ৫৫ 


শ্রীস্টাব্ধে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম ব্লক ও 
সগনেসি (৬. 73, 0. 91180£0755555) মত প্রকাশ করিলেন, “বীমার পক্ষে 
ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়ানের জীবনের চেয়ে দেশীয় লৌকের জীরন অনেক 
ভালো।” তখন হইতে “নিউ ওরিয়েপ্টাল লাইফ অ্যান্থ্যরেন্স কোম্পানি, 
ভারতবাসীর জীবনবীমা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৬৫ খ্রীন্টাবেও 
কয়েকজন ভারতবাসী পুনরায় দেশী জীবনবীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট 
হইয়াছিলেন। কিন্তু, সফল হইতে পারেন নাই। তাহার পর ১৮৭২ খ্রীস্টাৰে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় “হিন্দু ফ্যামিলি আযাঙ্থাইটি ফাণ্ড নামে 
প্রথম ভারতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 

১৮৩৫ শ্রীস্টাব্বের ৬ই মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে ভারতবর্ষে “স্টেট 
ল/ইফ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি ( গবর্নমেন্ট জীবনবীমার ) প্রস্তাব সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হয়। এঁ বৎসর ১লা মে তারিখ হইতে কাজ আরম্ভ হইবার কথা 
ছিল। কিন্তু, যুরোপীয়ান ও ভারতবর্ষের কয়েক শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধ- 
আন্দোলনের ফলে এ প্রস্তাব আর কার্ধে পরিণত হয় নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
সরকারী জীবনবীমার প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত হইয়াছিল। বহু আলোচনার 
পর ১৮৭৩ শ্্ীস্টাবে ইহাও বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্বের ১লা 
ফেব্রুয়ারি সরকারি জীবনবীমার কাজ শুরু হয়। পরিচালনার দায়িত্ব আসিয়া 
পড়িল ডাঁক বিভাগের উপর। যিনি সর্বপ্রথম ডাকঘরে জীবনবীম! করিয়া- 
ছিলেন তিনি ছিলেন একজন বাঙালী । তাহার নাম নির্মলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তিনি ডাক-বিভাগে কাজ করিতেন। ১৮৮৪ খ্রীন্টাব্দে তিনি ৪***২ টাকার 
বীম! করিয়াছিলেন; এবং ১৯২২ সালের অক্টোবরে তাহার মৃত্যুর পর হার 
ওয়ারিশগণ ৫১৩৪৬ টাকা পাইয়াছিলেন। | 

সেই সময়ে কেবলমাত্র ডাক্কর্মচারিগণই এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে 
পারিঠতন। ১৮৮৭ গ্রস্টাব্ষের সেপ্টেবর মাসে টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের এবং 


৫৬ ডাকের কাহিনী 


১৮৯৫ খ্রীস্টাবে ইঞ্সো-যুবোগীয়ান টেনিগ্রাফপ-এর কর্মচারী দিগকেও ইহীর 
স্থযোগ গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৯৮ গ্রীস্টাব্বের ১লা 
ফেব্রুয়ারি . হইতে গবর্মেন্টের অন্তান্ত বেসামরিক এবং সামরিক বিভাগের 
স্থায়ী কর্মচারিগণকে এই জীবনবীমা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমান 
সময়ে অস্থায়ী সরকারী কর্মচারিদিগকেও এই বীমার স্থষোগ দেওয়া হইয়াছে। 
দ্বায়ত্বশীসিত প্রতিষ্ঠানের (যেমন মিউনিসিপ্যালিটি) কর্মচারী, গব্ণমেণ্টের 
সাহাধ্য প্রাপ্ত স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ' 
এখন ডাঁক-বিভাগের জীবনবীম! করিতে পারেন। 

১৮৮৪-৮৫ শ্রীস্টাব্দে মৌট ডাঁক-কর্মচারীর ১.০৫% ভাগ মাত্র এই জীবন- 
বীমা করিয়াছিলেন । | ১৮৮৬-৮৭ থ্রীস্টাবে ১.৭৯% ডাঁক-কর্মী এই বীমার 
স্থযৌগ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৯৫১-৫২ গ্রীস্টাব্ষে মোট ৮,৩৬৩ জন নরনারী 
ডাকঘরের বীমা! করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাক-বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা 
২৪৭৮ জন, অন্যান্য অফিসের ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ৫১০১৫ জন এবং সামরিক 
বিভাগের কর্মচারী ৮৭০ জন মাত্র । 

ইংরেজ আম্ল অপেক্ষা স্বাধীন ভারতে ডাকঘরের বীমার সংখ্যা ও টাকার - 
পরিমাণ দুইই অনেক বাঁড়িয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের পরিসংখ্যান হইতে 
দেখ! যায় ডাকঘরের জীবনবীমার কাজ সবচেয়ে বেশি হইয়াছে মান্রাজে, তাহার 
পরেই পশ্চিম-বাংলায়। তাহার পর যথাক্রমে পূর্বপপ্জাব, মধ্যগ্রদেশ, বোম্বাই 
দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ, বিহার, আসাম, উড়িস্যা, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের 
স্থান। ডাঁকঘরের জীবনবীমায় আজীবন বীমাকারীর সংখ্যা অপেক্ষা মেয়াদী- 
বীমাকারীর সংখা দ্বিগুণের বেশি। সর্বপ্রথমে চারি হাজার টাকার বেশি 
জীবনবীম! করা যাইত না। বর্তমান সময়ে বিশ হাজার টাঁকা পর্যন্ত বীমা 


করা যায়। অল্প বেতনের কর্মচারী দিগের সুবিধার জন্ একশত টাকার জীবন- 
বীমা! করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে । 


ডাকঘরের ওঁষধ ক্রয় ৫৭ 


জীবনবীমার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় ভারতর্্য 
এখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে । ১৯৫৩ সালে গ্রেটবুটেনে জনপ্রাতি বীমার 
পরিমাণ ছিল ১৬০০২ টাঁকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৮*০*২ টাকা, অস্ট্রেলিয়ার 
প্রায় এক হাজার এবং কানাডায় প্রায় দেড় হাজার টাকা । আর ভারতবর্ষে 
মাথাপিছু পঁচিশ টাকা মাত্র। 

মন্প্রতি ডাকঘরের জীবনবীমাকারীদিগকে খণ দিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 
১৯৫৩ সালে পনেরো লক্ষ তিরাঁশি হাজার টাকারও বেশি খণ দেওয়া হইয়াছে। 


ডাকঘরের ওঁষধ বিক্রয় 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতের বনুস্থানে, বিশেষত পূর্বপ্রান্তে ভীষণ 
ম্যালেরিয়া জরের প্রীছুর্ভাব হইয়াছিল। ইহার ফলে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের, বিহারের, এবং বর্তমান উড়িষ্তার অনেক 
পল্লী প্রায় ধ্বংন হইয়। যাইতেছিল। ম্যালেরিয়ার প্রধান ওষধ কুইনাইন । 
কিন্তু, উহ! পল্লীঅঞ্চলে, এমনকি ছোট ছোট শহরেও পাওয়া যাইত না। 
ডাকঘর কুইনাইন বিক্রয় করিলে উহা! সর্বত্র মকলেরই সহজপ্রাপ্য হইতে 
পারে। খ্রি হইল, জনকল্যাণের জন্য ডাকঘর কুইনাইন বিক্রয় করিবে। 
ডাকঘরে একপয়স! মূল্যের কুইনাইনের পুরিয়া বিক্রয় শুরু হইল। সেই হইতেই 
বর্তমান সময় পর্যস্ত কুইনাইন, অথবা উহার বিকল্প ডাকঘর বিক্রয় করিয়! 
আসিতেছে। . 

হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, ও বিহার রাষ্ট্রে ডাকঘর কুইনাইন বিক্রয় করে না। 
তজ্জন্য এনকল রাষ্ট্রে পৃথক ব্যবস্থা আছে। 

১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজারের বেশি টাকার কুইনাইন ডাক- 
ঘরের সাহায্যে বিক্রয় হইয়াছে। 

পু্বই বলিয়াছি ভাকঘরের মুখ্য কর্তব্য চিঠিবহন ও বিলি করা। ইহা 


€৮ ডাকের কাহিনী 


ছাড়া বর্তমীন সময়ে ডাকঘর বিভিন্ন প্রকারের যত গৌণ কাজ করিয়! থাকে 
সেইগুলি সবই জনকল্যাণের জন্যই ডাকঘরের কর্তব্য তালিকাতৃক্ত হইয়াছে। 
সেইজছ্ই বর্তমীন যুগের সমা'জজীবনের অগ্রগতি ডাকঘরকে বাদ দিয়! সম্ভবপর 


নহে। 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 


১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
প্রতি গ্রন্থ আট আন! 


১। সাহিত্যের ম্বব্পপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । চতুর্থ মুদ্রণ 
২। কুটির্শিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বস্থু। চতুর্থ মুদ্রণ 
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । চতুর্থ মুদ্রণ 
₹৪ | বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তৃতীয় মুদ্রণ 
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষার ॥ শ্রাচারুচন্দ্র ভট্রীচার্ধ। তৃতীয় মুদ্রণ 
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কতৃষণ। তৃতীয় মুদ্রণ 
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরবাজশেখর বস্থ । তৃতীর মুদ্রণ 
*৮| বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীর মুদ্রণ 
৯| হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
*১০ | নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । তৃতীয় মুদ্রণ 
*১১। শাবীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্্রকুমীর পাল। তৃতীয় মুদ্রণ 
১২। প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী ॥ ডক্টর স্থকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্র/প্রিয়দারগ্রন রায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
১৪। আযুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৫ | বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
*্১৬। রঞ্জনজুরব্য ॥ ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবর্তাঁ। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৮। *যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদ্রত-এ-খুদ] | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৯। বায়তের কথ। ॥ প্রমথ চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র ৭ 
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশাস্তিপ্রিয় বন্ছ। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বস্থ | তৃতীয় মুদ্রণ 
২৪। দর্শনের দূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্রাচার্য | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
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বেদাস্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী । দ্িতীয় মুদ্রণ 
যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রপায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুধ। দ্বিতীর মুদ্রণ 
ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বস্থু। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত 
ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বস্থু। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

বাংল! সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেগাস্থেনীমের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকাস্ত গুহ 
বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্ন খাস্তগীর । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 

হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রাইন্দিরা দেবী 

প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্ত। ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল 
কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র 

বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীস্বশোভন দত্ত 

ভারতীয় সাধনার এক্য ॥ ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্বী। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররপ্রন বায় 

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর স্থকুমার সেন 
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্টবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোৌমোহন ঘোষ 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অভিব্যক্তি ॥ শ্ররণীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হিন্দু জ্যোতিবিদ্য। ॥ ডক্টর স্থকুমাররঞ্জন দাশ 

হ্যায়দশন ॥ শ্রীন্নখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্ঘ শাস্ী 

আমাদের অনৃষ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী 
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান যুন শান 


৫৪ | 


প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
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নভোরশ্ি ॥ ডক্টর স্কুমারচন্দ্র সরকার 

আধুনিক ফুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীম! চট্টোপাধ্যায় 
উপনিষদ্‌॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধূশেখর শাস্ত্রী 

শিশুর মন ॥ ডর স্থখেনলাল ব্রহ্মচারী | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্বিদ্ঞা ॥ ডক্টর গিরিজা প্রসন্ন মজুমদার 
ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভারতশিল্পে মৃত্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 

ভারতের অধ্াত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম 

টাকার বাজার ॥ শ্রঅতুল সুর 

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্ধী 

শিক্ষা প্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিচ্চানিখি 

ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ 
সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষুণপদ ভট্টাচার্য 

দুরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

তেল আর ঘি ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাম্মী 
বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্্রমোহন চৌধুরী 

বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্তন সেন 

প্রাচীন বাংলার দেনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্রন রায় 
ভারদ্ত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষুপদ ভট্টাচার্য 

বঙ্গপাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


লাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 
গণিতের রাজা ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
রসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 
সরল ন্তায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
খাচ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা 
ওড্ডিয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্ন সেন 
অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীক্ষধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমৃল্যচন্দ্র সেন 
ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্্রকুমার পাল 
মনন্তত্থের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর গ্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ধশ্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 
সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ধনুর্বেদ | শ্রাযোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি 
সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গু 
তন্তকথা ॥ শ্রচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

ংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রাযোগেশচন্দ্র বাগল 
কুইনিন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত 
বৈশেধিক দর্শন ॥ শ্রীতুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী 
সৌন্দ্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 
পোসিলেন ॥ শ্রুহীরেন্দ্রনাথ বন্থ 
কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার 
পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীসবত্যু্য়প্রসাদ গুহ 
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রাযোগেশচন্ত্র বাগল 
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 


ডাকের কাহিনী ॥ শ্রীনরেক্নাথ রায় 
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নিবেদন 


মানবসভ্যতার যেমন ক্রমবিকাশ আছে মন্ুয্্থষ্ট পঞ্জিকারও তেমনি 
ক্রমবিকাশ আছে। “পঞ্রিকা-সংস্কার, অর্থে পুরানোকে একেবারে 
ছাটাই কর! নয়, তার প্রাচীনত্বের গৌড়ামি ঘুচিয়ে তাকে নবীনত্বের 
আলোকে নবকলেবর দান করা । বৈদিক কাল থেকে শুরু হয়ে 
যুগে যুগে কতই-না সংস্কার হয়ে গেছে! কোনো যুগেই সংস্কারের 
যবনিক পড়ে নি, পড়বেও না, সংস্কার চলতে থাকবে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ! 
দেশী বিদেশী সব জাতীয় পাজিরই সংস্কার আবশ্যক, এ কথা অন্বীকার্ধ। 
একদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (ে-ব.০.) বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনায় ব্যস্ত, 
অন্যদিকে ত্বাধীন ভারত এক সম্মিলিত নতুন ভারতীয় পঞ্জিকার পত্তনে 
বদ্ধপরিকর । “সাহা-পঞ্জিকা-সংক্কার-কমিটি'র প্রচেষ্টায় অসম্ভব আজ সম্ভবে 
পরিণত হুল । 
আমাদের দেশে পঞ্জিকাসংস্কার বিষয়ক ধারণা 'প্রথম উদ্ভূত হয় 
মহারাষ্টে। লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক, শংকর বালরুষণ দীক্ষিত, 
ংকটেশ বাপুশাস্্রী কেতকর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রভৃতি এই 
সংস্কারের পথিকৃৎ । বাংলার মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত “বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্জিকা? ইংরেজি ১৮৯০ সন থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে, তাতে 
দৃক্সিদ্ধাস্ত মতে গণনা দেওয়া আছে। এতাবৎ এই পঞ্জিকা সংস্কারের 
প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন দেশে ন্বরাট প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় এই প্রচেষ্টা রাষ্তরিক স্তরে উন্নীত হয়ে সাফল্যমণ্ডিত হল। 
প্জিকা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ব কখনও ভাবি নি, 
যদিও জ্যোতিবিজ্ঞানে বু বছর অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছি। এর একটু 
ইতিত্ব্ামআছে। আট বছর আগে ন্বর্গত ডক্টর মেঘনাদ সাহা! প্রথমে 
তার ইংরেজিতে লেখা! এক পণ্তিকা-সংস্কার বিষয়ক সুদীর্ঘ সন্দর্ভ আমাকে 
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দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করান। জ্জ্ঞান ও বিজ্ঞান; পত্রিকায় ছু কিস্তিতে 
তা ছাপা হয়েছিল। তার পর, হঠাৎ গত জুন মাসে আমাদের পশ্চিম 
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আমকে ডেকে বললেন, 
সাহা-পাঞ্ুক1-সংস্কার-কমিটির প্রস্তাব কার্ধকরী করা যায় কি না এবং 
এ বিষয়ে আমার অভিমত কি। প্রস্তাবের সপক্ষেই মত দিয়ে অবিলম্বে 
নবপঞ্জিক৷ চালু করতে বলেছিলুম ; আর তাঁকে বলেছিলুম “শকাবা+র 
উৎপত্তি সংক্রান্ত ইতিহাস কিছু গোলমেলে, এজন্য এ অব বাতিল করে 
স্বরাজ-অব” নাম দিয়ে এক অভিনব অবের শুচনা করতে । কমিটির 
স্থপারিশে এরূপ কিছু ছিল না, এজন্ত বোধ করি পরিবর্তন সম্ভব 
হয় নি। তার পর, ভারতীয় 9০161702 2৭৪9 49900150102 -এর 
পক্ষ থেকে আমাকে 9০:্থাব ০০ 4?) 007রশ্য পত্রিকায় সাহা 
স্থৃতি-সংখ্যায় একট পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে লেখব।র তাগিদ আসে। 
আমিও রাজী হই। উক্ত প্রবন্ধ পঞ্রিকা-সংস্কার বিষয়ে ডক্টর সাহার 
অব্দানকে কেন্ত্র করে রচিত হয়েছিল। অতঃপর বিশ্বভারতী গ্রন্থন- 
বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় অনুরোধ করলেন 
গুদের “বিশ্ববিদ্াসংগ্রহে'র জন্যে একখান। পুস্তিকা লিখে দিতে । তাই 
এই উপস্থিত প্রয়াস। অল্প সময়ের মধ্যে, অল্প কথায়, অল্প মালমসল! 
সম্বল করে কতদুর কৃতকাধ হুলেম তার বিচার করবেন স্থধীগণ। 

পরিশেষে বক্তব্য, পঞ্জিকাসংস্কার-কমিটির কর্মপচিব ও আলিপুর 
আবহাওয়াঁবিভাগের আবহাওয়াঁতত্ববিং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিমলচন্ত্র 
লাহিড়ী এম. এ. মহাশয় নানারপ আলোচন! দ্বার সাহায্য করে আমায় 
কতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। অলমতিবিস্তরেণ__ 


কলিকাত৷ 
৫্ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ রক্েত্রমোহন বনু 


বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী 
ভারতীয় পঞ্জিকা-সংস্কার-কমিটির সভাপতি 
ভক্টর মেঘনাদ সাহার 
স্মৃতির উদ্দেশে 


অবতরণিকা। 


"কালোহায়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃর্থী”-_ 

কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুল _ একথ1 ভবভূতি বলিয়! গিয়াছেন বটে, 
কিন্ত ইহাতে “দেশে'র জ্ঞান অপেক্ষা তাহার “কালের জ্ঞান যে স্পষ্টতর 
ছিল তাহা বেশ বুঝ! যায়। আজকাল কে না জানে পৃথিবীর বিপুলত্ 
মহাকাশের তুলনায় বিন্দুবৎ! পৃথিবীকে “বিপুলা না বলিয়া তিনি 
বদি 'সচলা” বলিতেন তবে তাহার পূর্ববর্তী আর্ধভটের বৈজ্ঞানিক 
সত্যোপলব্ধি খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর সাহিত্যের নিরিখে যাচাই হইক্সা 
গিয়াছে বুঝা যাইত । যাহা হউক, কালের আদি-অস্ত নাই, ইহার ল্লোত 
অবিরাম বলিয়! বসিয়। থাকিলে চলিবে না, কালকে মাপিতে হুইবে। 
কবে থেকে মাপিতে হইবে? তাহার শুরু কোথায়? মাপিবার মানদণ্ড 
কি? কালের একক কি? অনস্তকে সাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটাইয়। 
তুলিতে হইবে, তবে তো! ভূত ভবিস্তৎ ও বর্তমানের পটভূমিকায় 
বিশ্বঘটনার পৌর্বাপধ বুঝ! যাইবে । 

এইসব প্রশ্ন জাগে । প্রাচীন কাল হইতে মান্ধষের মনে এসব 
প্রশ্ন বোধ করি উদয় হুইয়া থাকিবে এবং মান্থষ এক এক প্রকার 
মাপকাঠির সাহায্যে কালের পরিমাপে অগ্রসর হয়। যেসব মাপকাঠির 
কথা তাহার ,মনে জাগিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একই সতোর ধারা 
পরিলক্ষিত হইয়! তাহাকে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছাইয়। দিয়াছিল 
এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রধানত: তিনটি প্রাকৃতিক কালচন্রকে লক্ষ্য 
করিয়। গড়িয়! উঠিয়াছিল-_ 

প্রথম : পৃথিবীর স্বীয় কক্ষের উপর আহ্ছিক গতি, 

তীয় :. পৃথিবীর বাধিক গতি, 

তৃতীয় : চন্দ্রের কলার হাসবৃদ্ধি এবং অমাবস্া-পুণিমার ক্রম । 


১০ প্রিকা-সংস্কার 


পৃথিবীর আহ্ছিক গতি হইতে দিবাভাগ ও রাত্রভাগ লইয়া “দিনে'র 
[ অহোরাত্র-স০] উৎপত্তি; পৃথিবীর বাষিক গতি হইতে ্থর্ষের 
আপাত বাধষিক গতি ও তাহা হইতে খতুৃপর্ধায় ও বর্ষমান? ; এবং 
চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে "মাসের উতৎপত্তি। এই তিনটি প্রাকৃতিক 
কালচক্রকে ভূমিক স্থির করিয়া! যে পঞ্জিকার উদ্ভব হুইয়াছিল তাহা 
বুঝা যায়। 

স্থসভ্য মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারায় আজ পঞ্জিকার ব্যবহার 
অপরিহার্য হইয়াছে । কী অর্থনৈতিক ও রাস্ত্রীয় জীবন, কী সামাজিক 
জীবন ও লোকব্যবহার, কী ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সর্বকর্মেই মানুষের 
পঞ্জিক। ছাড়া চলে না। ধাহার' স্থৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার পদে পদে মানিয়া 
চলিবেন তাহাদের তাগিদ আরও বেশি । এ ছাড়া ফলিত জ্যোতিষে 
আস্থাবান নরনারী ও তথাকথিত গণৎকার-জ্যেতিস্বীর কাছে পঞ্জিকা 
এক মহামূল্য নিধি । 

প্রাচীন কালে, শ্রীষ্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে, যখন মানবজাতি 
স্থব্যবস্থিত জীবন শুরু করে, যথ! ভারতের সিম্কু-গাঙ্গে় উপত্যকায়, 
মিশরের নীলনদবিধৌত অঞ্চলে, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস 
নদীর অববাছিকায় ও চীনের হোয়াঙ্-হোর তটভূমিতে, তখন উক্ত 
নৈসগিক ঘটনাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়ত1 বুদ্ধি পায়। কারণ, 
এই আদিম জীবন -সংস্থার ভিত্তি কৃষির উপর নির্ভর করিয়াছিল । কৃষি 
নির্ভর করে খতু-পর্যায়ের বিবিধ জলবায়ুর উপর । চাষের প্রথার সহিত 
গড়িয়া উঠে জাতীয় পর্ব, ধর্মানুষ্ঠান__ যেগুলি সমাজবোধ ও সংস্কৃতির 
উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। মনুত্ত পূর্বাহ্ছেই জানিতে উৎ্স্থক হইল, 
অমাবস্যা কবে, পুরিমা কবে; কারণ প্রাচীন পর্বানুষ্ঠানগুলি এঁসব 
দিনেই অনুষ্ঠিত হইত। বর্ধা শুরু হইবার কতদিন বাকি, শীতের প্রকোপ 
কতদিন পরে পড়িবে, কখন বীজ বপন করিতে হইবে, কখন শস্য 


অবতরণিকা! ১১ 


কাটিতে হুইবে-__ এইসব ঘটনাবলীকে স্ত্রাকারে গাঁথিয় বোধ হয় 
আদিম পঞ্জিকার একট] ঝাপ্স। রূপ গড়িয়া! উঠে। 

পৃথিবীর যতগুলি জাতি ততগুলি তাহার পঞ্জিকা . জাতি-ধর্ম- 
সম্প্রদায় -ভেদে পঞ্জিকার রূপ অসংখ্য । শুধু ভারতেই পাঁজির সংখ্য? 
কম-বেশি চল্লিশখানি-__- বাংলা, উতৎ্কল, আসাম, তামিল, তেলেগু» 
মালয়ালম, মারাঠি, হিন্দী, গুজরাটি, সংস্কৃত প্রভৃতি নান। ভাষায় নান! ধরনের 
পাঁজি। এইসব পঞ্জিকার মধো দেখ! যায় যে, দেশাচার, ধর্মানুষ্ঠান 
প্রভৃতি পর্বের বিভিন্ন দিন ব্যতীত বৎসরের আরম্ভ, মাসগণনা, তিথিগণন! 
প্রভৃতি স্বতন্ত্র। দেয়ালপন্তী, টেবিলপঞ্তী এখন “ক্যালেগ্ডার” বা পঞ্জিকার 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসাবে গণ্য । উহাতে প্রতি মাসে ছুটির দিন, উৎসবের 
দিন, ধর্মানুষ্ঠটানের দিন ও জাতীয় জীবনের গৌরবময় দিন প্রভৃতি নিদিষ্ট 
থাকে। এজন্য সাধারণ কাজকর্মে ও বৈষয়িক ব্যাপারে (০111 20 
2007170150905 1165) আমাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু ধর্ম, 
সামাজিক ও কয়েকটি গাহস্থ্য অনুষ্ঠানে আরও বিস্তারিত পঞ্জিকার 
[ “পঞ্চাঙ্গ” ] প্রয়োজন হয়; যথা বিশুদ্বসিদ্ধান্ত, গুপ্ত প্রেস, জগজ্জ্যো তি, 
পি. এম. বাগ্চী- [ বাংলা 1, নির্ণয়সাগর পঞ্চাঙ্গ, গ্রহলাঘবীয় পঞ্াঙ্গ, 
বৃহৎ মহারাস্তীয় পর্চাঙ্গ-[ মারাঠি 7, কুস্তকোণম্‌ মদথু পর্চাঙ্গ]. তামিল ], 
পতুরি বরি পঞ্চাঙ্গম্]্‌ তেলেগু 1, সন্দেশ প্রত্যক্ষ পঞ্চাঙ-. গুজরাটি 1, 
জোতির্ীপিকা4 মালয়ালম ], শ্রীসপ্তষি পঞ্চাঙ্গ-হিন্দী], ভাগ্যবতী পঞ্চাঙ্গ- 
[ মণিপুরী ] ইত্যাদি। এইসব পঞ্চাঙ্গে তিথি, নক্ষত্র, গ্রহস্ফুট, করণ, 
যোগ, বিবাহ্‌-লগ্ন, যোগিনী, দিক্শূল, ত্রযহস্পর্শ, কালবেলা, বারবেলা' 
পুজাপার্বণ প্রভৃতি নানারূপ শুভাশুভ দিনগুলির উল্লেখ আছে। এই 
জাতীয় পঞ্জিকা বেশ জটিল। ধাহারা ধর্মানুষ্ঠান, গাহস্থ্য ক্রিয়াকলাপ, 
ভাশুভ যাত্রাসময় ইত্যাদির ধার ধারেন না তাহাদের কাছে এই পঞ্জিকার 
কোনো মূল্য নাই । কিন্তু, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, পৃথিবীর কোনে! 


১২ পঞ্জিকা-সংস্কার 


দেশেরই পর্রিকা শুধু বৈষয়িক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। পঞ্জিকার দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য জাতির ধর্ম ও সামাজিক জীবনকে (9০০1০-51151005 1166) 
নিয়ন্ত্রিত কর]1। 

প্রাচীন ও মধ্য যুগে সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম একত্র মিশ্রিত থাকায় একই 
পঞ্জিকার সাহায্যে মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। বতমানের কালধর্ম 
হইল বৈষয়িক ও ধর্মজীবনকে প্রম্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া! তোলা । আবার, 
বর্তমান দ্রুতগতির যুগে দেশসমূহের অন্তর্বতাঁ ব্যবধান হ্রাস পাইয়াছে। 
বিভিন্ন মানবসমাজ, বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোষ্ঠী পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, 
এক জাতির সহিত অপর জাতির বাস্রীয় ও অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইয়াছে; এজন্য প্রত্যেক জাতি যদি পৃথক পৃথক পঞ্জিকা অনুসরণ 
করিয়া চলে তবে পৃথিবীর সামগ্রিক উন্নতি নানাভাবে ব্যাহত হইবে 
সন্দেহ নাই। বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্ধ আজ খ্রীষ্রীয 
গ্রেগরী-পঞ্ভতী আদৃত হুইয়াছে। এই পঞ্জিকা রচনার পদ্ধতি প্রথমে 
প্রবতিত হয় ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্ধে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী কতৃক। এই পঞ্জী 
মুরোপ ও আমেরিকায় ব্যবহৃত হয় বৈষয়িক ও ধর্ম সম্পকিত প্রয়োজনে ; 
কিন্তু মুরোপের অধীনস্থ অন্যান্ত দেশে ব্যবহৃত হুয় একমাত্র বৈষয়িক 
তথা অর্থনৈতিক (০1%1) প্রয়োজনে । আপন আপন ধর্মানুষ্ঠানে 
হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধগণ স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক পৃষ্রিকা 
অনুপরণ করে, এবং তাহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক পণ্রিকার মধ্যেও 
নান! পার্থক্য আছে। এই সব অস্থবিধা দূর করিবার জন্য অধুন] “সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ' (ঢ.ব.০.) একটি বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনা করিতেছে; এবং, 
আমাদের এই ভারতেও গত “দাহা-পঞ্জিকা-সংক্কার-কমিটি” (১৯৫৩ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ) যে একটি সম্মিলিত ভারতীয় পঞ্জিকার পরিকল্পন। করে 
তাহার ১৯৫৭ শ্রীষ্টান্বের ২২শে মার্চ হইতে [ ১৮৭৯ নব-শকাব্রে 
১লা চৈত্র ] উদ্বোধন হইবে । | 


বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনা 


গ্রেগরী-পঞ্জীতে বহু ক্রি এবং রচয়িতার খামখেয়ালির নিদর্শন বর্তমান । 
ইহাতে মাসগুলির সংখ্যা সমান নয়। €[717 0955 17901. 
5670051767 ইত্যাদি প্রচলিত ইংরাজী ছড়াটি আমরা বাল্যকাল 
হইতে শুভঙ্করীর আর্ধার ন্যায় কঠস্থ করিয়া আসিতেছি, কারণ ইহাতে 
প্রতি মাসের দিন সংখ্যা? নির্দিষ্ট আছে, যথা 

তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর 

সেরূপ এপ্রিল, জুন আর নতেষ্বর ; 

আটাশ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারী ধরে, 

বাড়ে তার একদিন তিন বর্ষ পরে; 

অবশিষ্ট মাস সব একত্রিশ দিনে, 

হিসাব রাখিবে শিশু সদা মনে মনে । 
মাসের দিন-সংখ্য| অসমান হওয়ায় অস্থবিধ] গ্রচুর। কিন্তু, কেন এই 
খেয়াল? কেনই বা! ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে এবং বাকি মাস ৩০ বা 
৩১ দিনে? ইহার কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? 

ধর্মোৎসবের ছুটির তারিখ বৎসরের পর বতসর ধরিয়! পরিবতিত 

আকারে ঘুরিতেছে। শ্রষ্টাঝের বিখ্যাত ইঈষ্টার পর্ব ২২শে মার্চ হইতে 
২৫শে এপ্রিল পর্যস্ত ৩৫ দিনের যেকোনো দিনে পড়িতে পারে ।* পুনশ্চ, 
এই রবিবারের ছুই দিন পূর্ববর্তী শুক্রবারে যীশু মানবজাতির কল্যাণার্থ 


টি 





* ঈষ্টার-পর্ব বাহির করিবার নিয়ম : সম্রাট 0০779197,010€এর সময়ে নাইসের সভ। 
(09800011 ০1 1০6) এই ঈষ্টারের রবিবার (.01:4+5 1095) বাহির করিবার নিয়ম স্থির 
করেন (৩২৫ হ্ীষ্টাব্)। মহাবিষুবের ঠিক পরবর্তা সময়ে যে দিন চন্দ্রের বয়স ১৪ হইবে 
স্লাচতুনি) তাহার অব্যবহিত পরের রবিবার হইবে ঈষ্টার। প্রকৃতপক্ষে, কয়েকটি 
বিশিষ্ট তালিকার সাহায্যে ইহ! নির্ণয় করিতে হয়। 





১৪ পণ্রিকা-সংস্কার 


ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে "গুডফ্রাইডে” বল! হয়। গুডফ্রাইডে 
হইতে আরম্ভ করিয়া! পরবতাঁ সোমবার পর্বস্ত চারিদিনকে “ঈষ্টার'-পর্ব 
বলে। এই মুখ্য ঈষ্টার হইতে গণন করিয়া অপরাপর স্ত্রীষ্টীয় গৌণ 
ধর্মানুষ্ঠানের দিন নির্ণাত হয়। যথা" 
ঈষ্টার (যীশুর পুনরুখান দিবস : রবিবার ) 
গুডফ্রাইডে (-২) [ ০৯০০৫718097 
পাম-সন্ডে (-৭) | 75110) 502799% ] 


কোয়াড্রাজেসিমা-সন্ডে (-৪২) [ 0090:95551109,. 30095 ] 
সেপ্টুয়াজেসিমা-সন্ডে (-৬৩)  [5610098551772 50002 


আযাশৃওয়েড্নেসডে (- ৪৬) [ 4511 ৬ 501155097 ] 
কুইন্‌্কোয়াজেসিমা (- ৪৯) [ 01150095551159, ] 
লো-সন্ডে (17৭) [ 7+0%৮ 51115025 ] 
রোগেশন্-সন্ডে (7৩৫) [ 7২০98561011 50:20 ] 
আযাসেন্সন্-দিবস (7৩৯) | 45061751010 12 ]] 
হুইট্‌-সন্ডে (4৪৯) [ 116 50109 ] 
টিনিটি-সন্ডে (7৫৬) [111115 9009 ] 
কর্পাস-ক্রিষি (4৬০) [ ০017005 01221561 ] 


দ্রষ্টব্য : উক্ত তালিকায় বন্ধনীর অন্তর্গত বিয়োগচিহ্ন (-) স্চিত 
করিতেছে ঈষ্টারের পূর্বে ও যোগচিহ্ু (4) ঈষ্টারের পরে। যথা '“গুড- 
ফ্রাইডে (-২)” অর্থে যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার দিনটি উষ্টার পর্বের 
২ দিন পূর্বে, এবং “আযাসেন্সন্‌ (+৩৯)* পর্ব উক্ত ঈষ্টারের ৩৯ দিন 
পরে অনুষ্ঠিত হয়। 

বৎসরের এই ঈষ্টারের তারিখট1 যাহাতে অনায়াসে নির্ণাত হইতে 
পারে তাহার একটা সহজ সংকেত বিখ্যাত গণিতবিশারদ গাউস 
€ 01155 ) বাহির করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নাই্‌। 


বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পন। ১৫ 


যাহা হউক, ফলে এই দীড়াইয়াছে যে সারা বছর ব্যাপিয়! সমস্ত খ্বী্রীয় 
পর্বতারিখ পরিবতিত হইতেছে । এই ধরনের তারিখ-পরিক্রমায় সাধারণের 
অস্থবিধা1! ঘটিয়াছে। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় কোনো “বারের 
প্রচলন হয় নাই, সম্রাট 0০9115629619এর লময় তাহ হইয়াছে, এজন্য 
“রবিবার” সম্বন্ধে উল্লেখ আমরা তাহার সময়ে পাইতেছি । 
সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান জাতিগুলি অন্তান্ত জাতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়! 
দোষারোপ করে, কিন্তু তাহাদের ধর্মানু্টানের পর্ব নির্ধারণ-কার্ষে 
ত্রি-দেবতার পরিতুষ্টি সাধন করিতে হয়,__ সুর্য (মহাবিষুব), চন্দ্র (পৃণিম) 
এবং ব্যাবিলোনীয় সপ্তগ্রহ সংবলিত দেবতাগোষ্ঠী (সপ্তাহ); কিন্ত 
হিন্দুর! ধর্মকার্ধে মাত্র চন্দ্রসূ্যরূপ যুগল দেবতাকে সন্তষ্ট করে। কাজেই, 
গরীষ্টানর। যে ভিন্ধর্মীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ৰবলে তাহা একেবারে অযৌক্তিক । 
আবার, সার বৎসর ধরিয়া! সপ্তাহের সাতটি বারের এক পৌনঃপুনিক 

আবর্তন চলিতে থাকায় কোন বিশিষ্ট বারে কোন বিশেষ অব্দ বা কোন 
বিশেষ মাস শুরু হইবে প্রথম হইতে ধরিবার উপায় নাই, দস্তরমত অঙ্ক 
কষিয়া বাহির করিতে হয়। বর্ষারস্তের বারের কথাই ধর! যাক। 
১৯৫৭ গ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইয়াছে মঙ্গলবারে | তাহা হইলে-_- 

১৯৫৮ আরম্ভ হইবে বুধবারে 

১৯৫৯ বৃহস্পতিবারে 

১৯৬০ শুক্রবারে : অধিবর্ষ (199) 7621) 

১৯৬১ রবিবারে 

১৯৬২ সোমবারে 

১৯৩৩ মঙ্গলবারে 

১৯৬৪ বুধবারে : অধিরর্ষ 

১৯৬৫ শুক্রবারে, ইত্যাদি । 
বৈধীয়িক ও অর্থ নৈতিক জীবনে যদি ( ৃষ্টাস্তস্থলে ) প্রতি ১লা জানুয়ারী 


১৬ পঞ্জিকা-সংস্কার 


রবিবারে ফেলা যায় তবে স্থবিধা হয় না কি? এই সব অহ্বিধা 
দুর করিবার জন্য অধুনা “সম্মিলিত জাতিপুগ্ত এইব্'প একটি বিশ্বপপ্তীর 
(০:10 091217027) পরিকল্পনা করিতেছেন । 

পূর্বে বলিয়াছি যে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্ব রবিবারে শুরু হইবে । তাহা হইলে 
এ বছরের শেষদিন ৩১শে ডিসেম্বরও রবিবার । এ শেষোক্ত দিনটিকে 
যদি রবিবার ন1 বলিয়া “বর্ষশেষ দিন” বলি, তাহ হইলে পরবর্তী খ্রীষ্টাব্দ 
১৯৬২ পুনরায় রবিবারেই শুরু হয়, কেবল অধিবর্ষ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্বের জন্য যে 
অতিরিক্ত দিন হইবে তাহার ব্যবস্থা একটু ভিন্ন প্রকার করিতে হইবে । 
অধিবর্ষের অতিরিক্ত দিনটিকে যদি পূর্বের ম্যায় কোনো “বার” সংজ্ঞা না 
দিয়! জুন মাসের শেষে জুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ১৯৬৫ গ্রীষ্টাব্দের ১লা 
জানুয়ারীও রবিবারে পড়িবে । এইরূপ ব্যবস্থায় যে বিশ্বপঞ্জী উদ্ভূত হইবে 
তাহা সর্বপ্রকার জটিলতা! বঙঞ্জিত হইবে । এই বিশ্বপপ্জতীর পরিকল্পনায় 
ব্লরকে চারিটি পাদে বিভক্ত কর] হইয়াছে-_ প্রত্যেক পাদের তিনটি 
মাসের দিন-সংখ্য1 যথাক্রমে ৩১১ ৩০, ৩০7 একুনে, এক-একটি পার্দে ৯১টি 
দিন। তাহা হইলে, জাঙ্গয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর প্রত্যেকে 
৩১ দিনে এবং প্রতি মাসের আরম্ভ রবিবারে । ফেব্রুয়ারী, মে, আগস্ট ও 
নভেম্বর প্রত্যেকে ৩০ দিনে এবং প্রতি মাসের আরম্ভ বুধবারে ৷ মার্চ, 
জুন, সেপ্টে্র ও ডিসেম্বর প্রত্যেকে ৩০শ দিনে এবং প্রতি মাসের আরম্ত 
শুক্রবারে । পরিকল্পিত বিশ্বপঞ্জীর গঠনপদ্ধতি নিয়ে বিশদ রূপে 
বুঝানে। গেল-_ 
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১৮ পঞ্জিকা লংস্কার 


এই বিশ্বপঞ্ধীর বিশেষত্ব এইগুলি-_ 

১. প্রতি বৎসরের রূপ একই প্রকার । 

২. বংসরের প্রতি পাদ একই প্রকার, প্রত্যেক পাদ্দে »১ দিন বা 
১৩ সপ্তাহ বা ৩ মাস? বৎসরের চারিটি পার্দেরই একপ্রকার রূপ | 

৩. প্রতি মাসে ২৬টি করিয়| “কর্ম দিবস” (৮7661:0959 ); 
প্রতি পাদের প্রথম মাসে ৫টি রবিবার (১লা, ৮ই» ১৫ই, ২২শে ও ২ন৯শে) 
এবং ম্মন্তাগ্ত মাসে টি রবিবার (€ই, ১২ই, ১৯শে, ২৬শে, অথবা, ৩রা, 
১০ই, ১৭ই, ২৪শে )। 

৪. প্রতি বংসরেব প্রারম্ত ১লা জানুয়ারী রবিবারে । 

৫, এই পঞ্ধিক। সনাতন ও ঞ্রব। প্রতি বংসরের শেষে (বারবিহীন) 
একটি বর্ধশেষ দিন, সেটি ছুটির দিন হইবে; এবং অধিবর্ষ হইলে আর- 
একটি জুনের শেষে ছুটির দ্রিন হইবে । প্রথমটিকে ৩১শে ডিসেম্বর বলিতে 
পারি, এবং দ্বিতীয়টিকে ৩১শে জুন বলিতে পারি। 

এই বিশ্বপঞ্তী প্রচলিত হইলে বিভিন্ন জাতির যে নিজস্ব পঞ্জিকা আছে 
তাহার কোনে। অনিষ্টের সম্ভাবনা! নাই। জাতীয় পঞ্জিকাগুলি এই 
বিশ্বপঞ্তীর পাশাপাশি থাকিতে পারে, অবশ্ত যদি সপ্তাহচক্রের অবিরামগতি 
বজায় রাখিতে হয্ন তবে তাহাদের পর্বদিনগুপি এই বিশ্বপঞ্জীর বারের 
দিনগুলির সহিত ঘুরিতে থাকিবে এবং কতিপয় গৌড়া লোকের অস্থ্বিধ! 
ঘটাইবে। ইহুদী জাতি এই বিশ্বপঞ্জীর প্রচলনে আপত্তি তুলিয়াছে, কারণ 
উক্ত বর্ষশেষ দিন ও “বর্ষমধ্য দিন” ছুইটিতে কোনে| বারের ছাপ 
পড়িতেছে না, এবং তাহাতে তাহাদের ধর্মজীবনে হস্তক্ষেপ করা 
হইতেছে । এ সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে_ 

“কতিপয় ইহুদী ধর্মতত্ববিৎ পণ্ডিত দাবী করিয়া থাকেন ষে স্যন্তির 
প্রারস্ত হইতে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর কতৃক এই সপ্তাহচক্রের নিয়ম 
প্রচলিত হইয়াছে, এবং কোনো এক অমাবস্তায় জলবিষুবের দিনে এই 


বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পন। ১৯ 


স্ষ্টি শুরু হইয়াছে-_ ইহা মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের উত্তট কল্পনা মাত্র, 
বর্তমান ডারুইন ও আইনস্তাইনের যুগে কোনো সুস্থ মস্তিক্ষের লোক 
এরূপ ধারণ| পোষণ করিতে পারে না ।”* 

এইরূপ উক্তিতে দেখা যাইতেছে যে, স্যষ্টির আদিতেও চন্দ্র-স্থ্য 
বর্তমান রহিয়াছে ! 

ইহুদী জাতির এই আপন্তির বিরুদ্ধে ডক্টুর মেঘনাদ সাহা গত ১৯৫৪ 
সালের জুন মাসে জেনেভায় যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের £০95০9০9 
[75092001001 2110. 5০012] 00111501101 0175 [0101050. বব 201015] 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, 
সন্তাহচক্র ব্সরের ন্যায় কোনো নৈসগিক চক্র নয়, বৎসরের সঙ্গে হূর্ষের 
যোগ আছে সপ্তাহের সঙ্গে কিছু নাই, ইহ মগ্ুন্হ্ষ্ট এবং প্রথামূলক 
(০015515610191)। এমন কি পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী পর্যন্ত বিজ্ঞানকে 
প্রণতি জানাইয়৷ খতুর সহিত সংগতি রক্ষার্থে তারিখ পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন, যথা ৫ই অক্টোবর শুক্রবারকে ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার” 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এমন কি, মাসের ন্যায় নৈসগিক চত্রও ইহা 
নয়, যদিও এই মাসের চক্রটি কিছু গোলমেলে ; কাল-পরিমাপক হিসাবে 
চন্দ্রকে তো মিশরীয় পগ্ডিতগণ ছাটাই করিয়া দিয়াছিলেন। হিঙ্লার্কস, 
টলেমী হুইতে আরম্ত করিয়া আজ পর্যন্ত কেহই বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক 
ব্যাপারের জন্ম "চান্দ্রমাস” গ্রহণ করিতে রাজী নয়, এমন কি ধর্মসন্বদ্ধীয় 
ব্যাপারে হিন্দু ও আরবীয় জাতির ন্যায় ইঞ্দী জাতি চন্দ্রকে প্রাধান্ত দিলেও 
বৈষয়িক ব্যাপারে কদাপি দেয় নাই। 


০৯৮ শা শপে শপ ২ ৮ সস রর ০. 
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সপ্তাহ্চক্র 


পূর্বেই বলিয়াছি “সঞ্চাহ”, বৎসর ও মাসের ন্যায় প্রাকৃতিক কালবিভাগ 
নয়, উহ্না কৃত্রিম ও প্রথামূলক এবং ইহার সহিত প্রারুতিক ঘটনার কোনো 
যোগন্থত্র নাই । কিছুদিন একটান1 কাজ করিবার পর মানুষের স্বাভাবিক 
একট অবসাদ আসে । সেইজন্তই বোধ করি একটি বিশ্রামের দিনের 
মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আছে । এই নিমিত্ত সপ্তাহের স্থটি হইয়| 
থাকিবে । আদিতে পক্ষার্ধ কালকে সপ্তাহ বলা হইত। কিন্ত চন্দ্রের 
ভ্রমণগতি অনেকটা অনিয়মিত হওয়ায় পক্ষার্থ কালটি ঞ্ব থাকিতে পারে 
না, এজন্য একটি স্থির-সংখ্যার প্রয়োজন হয়তে। হুইয়াছিল। বৈদিক যুগের 
আর্যদের “ষড়াহ* ছিল, অর্থাৎ ছয় দিনের কালচক্র। সাতদিনের চক্র 
উদ্ভূত হয় প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে । প্রাচীন মিশরীয়গণ 
দশদিনের চক্র পালন করিত । প্রাচীন ইরানীর1 মাসের প্রত্যেক দিনটির 
নামকরণ করিয়া সাত দিন অন্তর এক-একটি দিন ধাধ করিত “দিন-ই-পর্ব* 
অর্থাৎ ধর্মকার্ধের জন্য । খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ক্যাল্ভিয়] বা গ্রীস্‌ 
হইতে এই সপ্তাহচক্র উদ্ভৃত হইয়া থাকিবে এবং সেই সময় হইতে উহ 
প্রথামত পঞ্জিকার গঠনে প্রবেশাধিকার পাইয় থাকিবে । শনি, বৃহস্পতি, 
মঙ্গল, শুক্র, বুধ এই পাঁচটি গ্রহ এবং চন্দ্র সুর্যের (গ্রহ নয় ) নাম লইয়! 
সপ্তাহচক্র উদ্ভূত হয়। ব্যাবিলোনীয় দেবতা-গোঠীর নামে সপ্তাহের 
বারের নামকরণ হইয়াছে । যথা 

১. মহামারী ও বিপদের দেবত। “নিনিবে'র নামে গ্রহ ও বারের 
নাম “শনি? ; | 

২, দেবতাদের রাজা “মাদুকে'র নামে শ্রহ ও বারের নাষ 
“বৃহস্পতি; ; রর 

৩. যুদ্ধবিগ্রহের দেবতা “নার্গলে*র নামে গ্রহ ও বারের নাম “মঙ্গল? ॥ 
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৪. ন্যায় ও বিচারের দেবতা “শামশে'র নামে গ্রহ (?) ও বারের 
নাম “রবি 

৫. প্রেমের দেবতা 'ঈষ্টারে"র নামে গ্রহ ও বারের নাম শুক্র” ; 

৬. বিছা ও জ্ঞানের দেবতা “নাবু'র নামে গ্রহ এ বারের নাম 
বুধ” 7; এবং 

৭. কৃষির দেবত] “সিন্‌*-এর নামে গ্রহ ৫) ও বারের নাম “সোম? । 

এই সাত দ্বিনের সপ্তাহচক্র সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও প্রাথমিক 
খ্রীষ্টানগণের কোনো জ্ঞান ছিল না। ব্যাবিলোনীয়গণের শনিবার ছিল 
অমঙ্গলবার, উহা? মড়কের অধিরাজকে উৎসগাঁকৃত, এজন্য এ দেবতার 
রোষভয়ে ভীত হুইয়! তাহার] এদিন কাজকর্ম বন্ধ রাখিত। সাত দিনের 
সপ্তাহ গণনায় প্রধান প্রচারক ছিল ইহুদী জাতি । উহারা অংশতঃ মিশর 
এবং বহুলাংশে ব্যাবিলন ও আযাসিরিয় হইতে সভ্যতা৷ অর্জন করিয়াছিল, 
এবং ব্যাবিলোনীয় সপ্তাহচক্রটি গ্রহণ করিয়া উহাতে শুচিতার একট 
প্রলেপ মাখাইয়। দিয়াছিল-_- বাইবেলের ১ম অধ্যায়ে বণিত স্থষ্টিরহস্তের 
উপাখ্যানটির স্থষ্টি করিয়া । ব্যাবিলোনীয়দের নিকট যে দিনটি ছিল 
“অস্ত” ইহুদীর1 তাহাকে বলিল “বিশ্রাম দিন” (5510020 0৭), অর্থাৎ 
তাহাদের মতে এ দিনটিই জগতশ্থষ্টির সগডুম দিন__ যে দিন স্থগিকতা 
জেহোভ। বিশ্রাম লইয়াছিলেন। এই ন্ভাব্যাথ দিনটিতে এত বেশি 
পরিমাণে পবিত্রতা আরোপিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় ইছদী এ 
দিনে কাজকর্ম করে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রোমকগণ এই 
ব্যাপারটার স্থযোগ লইয়। স্তাব্যাথ দিনে ইহুদীদের রাজধানী জেরুজেলেম 
আক্রমণ করে এবং বিন! যুদ্ধে নগরী দখল করে। এতিহাসিক প্রমাণে 
স্থিরীকৃত হুইয়াছে যে, রোমসত্রাট কন্সট্যান্টাইন (0০01215956129) 
৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্যে, তথ] শ্রীষ্টীয় জগতে, সাত দিনের সপ্তাহ 
প্রবর্তন করেন। ভারতেও এই সময়ে বোধ হয় সেই একই উত্স হইতে 


২২ পঞ্জিকা-সংস্কার 


এই সপ্তাহচক্র ও বারের নাম প্রচারিত হইয়া পড়ে। হিন্দুদের বেদে, 
মহাভারতে বা অন্ত কোনে। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে সন্তাহচক্র ও বারের 
নাম ছিল না। ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (-গুপ্তাব্দ ১৬৫) সম্রাট বুধগুপ্তের ইরানীয় 
শিলান্তস্তে উৎকীর্ণ লিপিতে সপ্তাহ-বারের নাম প্রথম পাওয়! যায়_ 
শতে পঞ্ষষষ্ট্যাধিকে বর্ধাণাং ভূপতৌ চ 
বুধগুপ্তে আষাঢ় মাস [ শুরু 1-- [ছা] দশ্যাং 
স্থরগুরোরদিবসে--" 
অর্থাৎ, ১৬৫ গুপ্তাব্দে সম্রাট বুধগুপ্তের রাজত্বকালে আধাঢ় মাসে 
শুরুপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে বৃহম্পতিবারে** 
আজ পধন্ত হিন্দুদের পুজাপার্বণে বারের কোনো প্রাধান্ত নাই, তিথির 
প্রাধান্যই প্রবল। কিন্তু তাহ সত্বেও পঞ্জিকায় কোন্‌ বারে কোন্‌ যামার্ধ 
কালবেলা ও বারবেলা কোন্‌ বারে কোন্‌ বামার্ধ কালবাত্রি তাহার নির্দেশ 
আছে। যামার্ধ অর্থে দ্রিনযানের আট ভাগের এক ভাগ। বচনগুলি 
এইরূপ-_ 
রবৌ বর্জ্যং চতুঃপঞ্চ সোমে সপ্তদয়স্তথ। | 
কুজে যষ্টদ্বিতীয়ঞ্চ বুধে বাণতৃতীয়কম্‌॥ 
গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চেব ত্রিচত্বারি চ ভার্গবে। 
শনাবাছ্যং তথা চাস্ত্যং ষঠঞ্চপরিবর্জয়েৎ ॥ 
রবিবারে ৪র্থ ও ৫ম, সোমবারে ৭ম ও ২য়, মঙ্গলবারে ৬ষ্ঠ ও ২য়, বুধবারে 
৫ম ও ৩য়, বৃহম্পতিবারে ৭ম ও ৮ম, শুক্রবারে ৩য় ও ৪র্থ, শনিবারে ৮ম ও 
৬ষ্ঠ যামার্ধকে যথাক্রমে বারবেল। ও কালবেলা বলে। শনিবারে আবার 
প্রথম যামার্ধ কালবেলা। সেইরূপ আবার কালরাত্রি আছে-_. 
রবৌ যষ্ঠং বিধো বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্‌। 
বুধে সপ্ত গুরো পঞ্চ ভূগুবারে তৃতীয়কম্‌। 
শনাবাগ্ন্তথা চাস্ত্যং রাত্রৌ কালং বিবর্জয়েৎ ॥ 


রোমক ও গ্রেগরী পঞ্জী ২৩ 


অর্থাৎ, রবিবারের রাত্রির ৬ষ্ঠ, সোমবারের ৪র্থ, মঙ্গলবারের ২য়, বুধবারের 
৭ম, বুহস্পতির ৫ম, শুক্রবারের ৩য় ও শনিবারের ১ম, ৮ম যামাধ 
কালরাত্রি। কোনো শুভকর্মে বারবেলা, কালবেলা, কালরাতি বর্জন 
করিয়৷ কাজ করিতে হইবে । 

আবার, সোম বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারি বার সকল কর্মে শুভ; 
রবি শনি ও মঙ্গল কোনে। কোনে। শুভকর্মে প্রশস্ত । মতে “বারদোষ' 
হয়। তত্ডিন্ন তিথি” ও “নক্ষত্রের দোষ ইত্যার্দি অনেক কিছুই শাস্ত্রীয় 
বলিয়। হিন্দুর সমাজে চলিয়। আসিতেছে 
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গ্রষ্টান জগতের পঞ্জী বলিয়া! যে পঞ্জী আজ চলিতেছে আদৌ তাহার 
সহিত শ্রীান ধর্মের কোনো যোগাযোগ ছিল ন।। যুরোপের উত্তরাঞ্চলে 
অর্ধবর্বর কতকগুলি জাতির মধ্যে একপ্রকার পাজি (ব। একপ্রকার 
বর্ধমান) প্রচলিত ছিল, তাহাতে বছরে ৩০৪টি দিন ছিল-_-বসন্ত-ঝতুর 
কিছু পূর্ব হইতে (১ল মার্চ হইতে ২৫ শে মার্চের মধ্যকালীন কোনো তারিখ 
হইতে) গণন। করিয়! মকর-সংক্রান্তির কাছাকাছি (প্রায় ২৫শৈে ডিসেম্বর 
পরস্ত) বছরের দিন ছিল; অবশিষ্ট ৬১ দ্িন (ছুই মাস) বৎসরের মধ্যে 
গণ্য হইত না, কারণ, তখন তাহারা শিশিরের (শীতকালের) শীতঘুমে 
আচ্ছন্ন হইয়] থাকিত, কাজকর্ম কিছুই করিত ন1। প্রাচীন রোমকরাষ্ট্রই 
এই ৩০৪ দিনের “দশমেসে” পঞ্ধী প্রথম গ্রহণ করে; তাহার পর বহু যুগ 
গত হইলে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়! জুলিয়স সীজারের সময় 
(্রীষ্ট-পূর্ব ৪৬ অন্দে) এ পণ্তীর সংস্কার হইয়া! তাহা “জুলীয়পঞ্তীতে 
(01127 ০৪15:051) পর্যবশিত হয়। বল! বাহুলা যে এই মাসগুলি 
চাঞ্মাস ছিল। আনুমানিক ৬৭৩ পূর্ব-গ্রীষ্টান্দে পম্পিলিয়স (219. 
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10121711105) নামে কোনো রাজা ছুই মাস যোগ করিয়া (প্রকৃতপক্ষে 
৫১ দিন) ৩৫৫ দিনের “বারমেসে” বৎসর স্যষ্টি করেন। মাসের দিন- 
খ্যাগুলি এইরূপ হইল-_ 

জা. ২৯, ফে. ২৮ মা, ৩১১ এ, ২৯5 মে, ৩১, জু ২৯, ভু ৩১, আ. ২৯, 
সে. ২৯, অ. ৩১১ ন. ২৯, ডি. ২৯-- ৩৫৫ 

খতুর সহিত সামঞ্জস্ত রাখিতে ছুই বা তিন বৎসর অন্তর একটি করিয়! 
ভ্রয়োদশমাস (২২ বা ২৩ দিনের) ধরা হইত, তাহাকে বল! হইত “অধিক 
মাস” (11670900?55%5 2: 11065708195 10011017) 1 নিয়মমত যদি 
অধিমাস ধর। হইত তবে চার বছরে (২২+২৩-) ৪৫ দিন যোগ হইত, 
অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ১১৪ দিন। এই হিসাবে সৌর বৎসর 
€(6:০191051 2, খাতুচক্রকাল) ৩৬৬৪ দিনে হইত, অর্থাৎ প্ররুত 
বৎসর অপেক্ষা! ১ দ্রিন বেশি হইত । কিন্তু নিয়মমত অধিমাস সংযুক্ত না 
হওয়ায়: কখনও দ্বিবাষিক কখনও ত্রিবাষিক সংযোগ হওয়ায়-_ বৎসরের 
প্রথম দিন ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া অনেক সময়ে ঝতু-স্চনার অনেক আগেই 
শুরু হইত । 

রোমকপঞ্জীর বিশেষত্ব এই যে, কোনে] মাসের কয়েকটি বিশিষ্ট দিনকে 
নাম দিয় গণনা! করা হইত ; যথ]-_ক্যালেওস্‌ (09.051705) প্রথম দিন, 
নন্স (টি 0129) পঞ্চম দ্িন (অথব1, ৩১শ দিনের মাস হইলে সঞ্চষ 
দিন) ও ইভিস্‌ (1059) জ্রয়োদশ দিন (অথবা, ৩১শ দিনের মাস হইলে 
পঞ্চদশ দ্রিন)। এই দিন গণন1 আবার উলট1 দিক হইতে (অর্থাৎ, 
আগামী মাসের প্রথম-_ ক্যালেগুস্‌-- হইতে করা হইত)। এইরূপে 
রোমকপঞ্জীতে নানারূপ বিশৃঙ্খলার স্টি হয় । 

৪৫ পূর্ব-খ্রষ্টাব্খ পর্বস্ত রোমকগণের “বৎসর কয়দিনে হয়” সে সম্বন্ধে 
কোনো ধারণা ছিল না। জুলিয়স সীজার ৪৪ পূর্ব-রীষ্টান্দে ঈজিপ্ট জয় 
করিবার পর ইজিপ্টের [সৌর] পঞ্জিকা সম্বদ্ধে জ্ঞানলাভ করেন ও 


রোমক ও গ্রেগরী পঞ্জী ২৫ 


ঈজিপ্টীয় জ্যোতিবিদ সোসিজেনীসের (5০991251765) পরামর্শে ৩৬৫ দিনে 
বৎসর ও প্রতি চতুর্থ বৎসরে ১ দিন বুদ্ধি (অর্থাৎ ৩৬৬ দ্রিনে বৎসর) এইরূপ 
বন্দোবন্ত করিয়! নৃতন পাঁজির স্ট্টি করিলেন, কারণ বৎসরে ৩৬৫৪ দিন হয় 
এই জ্ঞান তখন ঈজিপ্টে প্রচলিত ছিল। সেই সময় মার্চকে বৎসরের 
প্রথম মাস ধরিয়] গণ্য করিয়! পঞ্চম মাস কুইন্টিলিস্‌ ( 001776115)-কে 
জুলিয়স সীজরের সম্মানার্থে জুলাই” বল। হইল, এবং ইহার কয়েক বংসর 
পবে (৮ পূর্ব-স্বীষ্টাব্দ) তাহার উত্তরাধিকারী পরবর্তী নুপতি অগাস্টাস 
(09০62510035 4১0505009)-এর আমলে তাহার সম্মানার্থে ষষ্টমাস 
সেক্সটিলিস্‌ (95:61115)-কে “আগস্ট” নাম দেওয়! হইল । 

শস্কার সাধনে উদ্যত হুইয়া সীজর দেখিলেন যে, খতুর সহিত সামগ্রন্ত 
রাখিতে হইলে ৪৬ পূর্ব-্রীষটাব্ধের প্রারস্ত প্রায় ৯০ দিন আগে হইতে 
করিতে হয় । এজন্য ফেব্রুয়ারীর পর ২৩ দ্িন এবং নভেম্বর ও ডিসেম্বরের 
মধ্যবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ৬৭ দিন সংযুক্ত করিতে হয়; একুনে, বৎসরটিকে 
€৩৫৫-+৯০-*) ৪৪৫ দিনে ধরিতে হয়। তাহাই হইল। এজন্য 
যুরোপের লোকেরা আজও ৪৬ পূর্ব-শ্রীষ্টাব্বকে “গোলমেলে বছর" 
(5621 0 ০0100510911) বলে । 

সীজারের ইচ্ছা ছিল তখনকার প্রচলিত মকরক্রান্তির ( ₹710691 
501561০ ) দিন ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ব্পরারস্ত হউক; কিন্ত পরবর্তী 
পূর্ব-শ্ীষ্টাব্দের ১ল! জানুয়ারী অমাবস্তা পড়িতেছে এবং অমাবস্যা লোকমতে 
শুভসংযোগ, এজন্ত ৬ দিন পরবর্তাঁ এ অমাবগ্তার দিনই নববর্ষ হইবে 
তিনি এই মত প্রচার করিলেন। জনগ্রীত্যর্থে সীজার জ্যোতিষের 
মৌলিকবিন্দু মকব-ক্রান্তি অগ্রাহ্য করিয়া এই নবপ্ীর স্্টি করেন। 
এই পঞ্জিকা স্থবিস্তীর্ণ রোমকসাম্রাজ্যে প্রচলিত হইল এবং শ্রীপবধর্ম 
প্রবর্তিত হইবার পরেও বহু বংসর মুরোপে প্রচলিত ছিল। তার পর, 
্রপ্ীন্ম ষোড়শ শতাববীতে এ পত্নীর যে সংস্কার হইল তাহ বলিতেছি। 





২৬- পণ্জিকা-সংস্কার 


জলীয় বৎসর ৩৬৫*২৫ দিনে, এজন্য উহ প্ররূত মান ৩৬৫*২৪২২ 
দিন অপেক্ষা] **০৭৮ দিন অধিক । ৩২৩ খ্রাষ্টাব্ধের ২১শে ডিসেম্বর 
যে মকর-সংক্রাস্তি হইয়াছিল সেটি ১৫৮২ খ্বরীষ্টাব্বে ১২৬০ বৎসর পরে 
(২৬০ ১"০০৭৮--) ১০ দিন (আসন্নমান) কমিয়! যাওয়ায় শ্রী্-জন্সদিনের* 
সহিত মকর-সংক্রান্তির কোনো! সংশ্রব আর রহিল ন1। এজন্য মহাবিষুবের 
সহিতও সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ঈষ্টার-পর্বেরও কালনির্ণয় সঠিক হইল না। 
উক্ত ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ১৬শ গ্রেগরী নবপঞ্জিক1 প্রকাশের পূর্বান্ছে 
এক ইস্তাহীর ঘোষণ। করিলেন যে, এ বৎসরের ৫€ই অক্টোবর শুক্রবারকে 
১৫ই অক্টোবর শুক্রবার গণ্য করিতে হইবে । পাঁজিতে অক্টোবর মাসের 
বার ও দিনগুলি নিম্নলিখিত রূপ পরিগ্রহ করিয়।ছিল-_ 


১৫৮২ অক্টোবর ১৫৮২ 
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মাসের এই ১০ দিন নষ্ট হওয়ার গোলযোগ বড় কম হয়. নাই । 
অধিবর্ষের জন্য যে জুলীয় নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহারও সংশোধন হইয়া 


শপ 








*শবীষ্টাব্দে'র প্রচলন হয় জুলিয়স সীজরের অনেক পনে ৫৩০ হ্বীষ্টাব্দে। সিথীয় হীষ্টান 
পাদ্রী 1)1905৯1075 চ:1605 গবেষণ। করিয়া বাহির করেন যে, ২৫শে ডিসেত্খর (জুলীয়- 
মতে মকরক্রান্তি দিবস) পারস্দেবত। 'মিথে'র জন্মদিবসই হইল খ্রীন্টর জন্মদিবস। আংকারায় 
(ঠ7৮214) যে রোমক শিলালিপি পাওয়। গিয়ছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
বাইবেল-বণিত রাজা হেরড (767০৭) শ্ীষটপূর্ব গুর্থ অব্দে মৃত হইয়াছিলেন ; একস তিনি 
যদি নিপ্পাপী-হতার (718598076 01 1016 0170000171১) আদেশক হইয়া থাকেন তবে 
বীন্তুবীষ্টের জন্মতারিথ খরষ্টপূর্ব গর্থ অন্দে ব তাহার কিঞ্চিত পুর্বে ফেলিতে হয়। ৮ 


দিন মাস ও বৎসর ২৭ 


গেল। জুলীয় নিয়মে যে সব “শতাব্দীর বৎসরাহ্কের শেষে ছুই শুন্ত 
+০০%] থাকিবে তাহা ৪ দ্বার! ব্ভাজ্য হইলেও যদি ৪০ দ্বার! 
বিভাজ্য না হয় তবে তাহা! অধিবর্ষ রূপে গণ্য হইবে না। দৃষ্টান্ত স্থলে, 
গরীষ্টাব্দ ১৬০০ (অধিবর্ষ), ১৭০০১ ১৮০০১ ১৯০০ (অধিবর্ষ নয়), ২০০০ 
(অধিব্ষ), ইত্যার্দি। অতএব, ৪০০ বছরের মধ্যে ১০* বছর অধিবর্ষ 
হইবে না, ৯৭ বৎসর অধিবর্ধ হইবে । এই সংঞ্কারের পরেও যাহা সামান্ত 
ভুল থাকিবে তাহার সংশোধন করিতে হইলে ৩৩০* বছর লাগিবে 
এবং ১ দিন ভুল হইবে । এজন্য তার কথ। এখন চিস্তা না করিলেও, 
চলে। 

গ্রেগরীয় সংস্কার ফুরোপের প্রতি ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গ্রহণ 
করে কিন্তু প্রোটেস্টাণ্ট খ্রাষ্টানরা অনেক বিলম্বে তাহ। গ্রহণ করে। 
১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করিয়া ইংলগ্ডে ইহার প্রচলন হয়, এবং 
ইহার অব্যবহিত পরে আমাদের এই ভারতে (ত্রিটিশ আমলের গোড়। 
হুইতে) রাষ্ত্রীয় ও বৈষগ্িক ব্যাপারের স্থুবিধার জন্য চলিতে আরম্ভ করে। 
পৃথিবীর অনেক দেশে বিংশ শতাব্দীর পুরে এই গ্রেগরী পণ্তী গৃহীত হয় 
নাই। চীন ও আযালবেনিয়! ১৯১২ অব, বুলগেরির়1! ১৯১৬ অবে, 
সোভিয়েট রাশিয়! ১৯১৮ অর্ধ, রুমানিয়। ও গ্রীস ১৯২৪ অন্দে এবং তুরক্ক 
১৯২৭ অবে এই পঞ্জী গ্রহণ করে। 


দিন মাস ও বহসর 


পৃথিব। স্বীয় ঞ্ুবাক্ষের উপর পশ্চিম হইতে পুবে প্রায় ২৪ ঘণ্টায় 
একবার ঘুরিতেছে, তজ্জন্য আমাদের প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্ুর্য-চন্্র- 
গ্রহ-তারা! সংবলিত আকাশ প্রত্যহ একবার করিয়! পৃৰ হইতে পশ্চিমে 
ঘুরিক্ততছে। এতত্তির সূর্য চন্দ্র গ্রহাদির ন্ব স্ব গতি আছে, নাই কেবল 


২৮ পঞ্জিকা-সংস্কার 


তারার (মোটামুটি হিসাবে)। সময়ের পরিমাপক হিসাবে “দিনকে 
মৌলিক একক ধরিয়া মাস, বৎসর, খতুকাল প্রভৃতি প্রকাশ করিতে 
হয়। পৃথিবীর নান! জাতি দিনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছে__: তুর্যোদয় 
হইতে হুযোদস্ (সাবন দিন” “ভারতবর্ষ), সূর্যাস্ত হইতে স্্যাস্ত (ব্যাবিলনীয় 
ও ইহুদী জাতি)। কিন্তু দেখা যায় যে, এই দিনমানের কালটি (অহোরাত্র 
-_-স) স্থির নয়, হ্বাসবৃদ্ধিশীল ; কারণ, পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্থান (৪082 
9219] 1561909) ছাড় অন্যান্য স্থানে (অক্ষাংশে-_19.616005) বৎসরের 
বিভিন্ন ঝতুতে সুর্য একই সময়ে উদ্দিত হয় ন1 (ব1 অন্ত যায় না)। পরবর্তী 
কালে, মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পযন্ত সময়কে “দিন” ধরিয়া সুক্ষ 
কালপরিমাপক যন্ত্র ক্রোনোমিটার (০1710119107) সাহায্যে দেখ! 
গেল ষে দিনমান অপমান হইতেছে । তখন জোতিবিদগণ দিনের একটি 
মৌলিক একক-সংজ্ঞা স্থির করিলেন ; ইহাই “মধ্যম সাবন দিন? (5621. 
9012 02) | কোনো স্থানের মধ্যরেখায় (039:19157) সুর্যের পর পর 
আসিতে সের যে সময় অতিবাহিত হয় তাহার গড় পরিমাণ-কালকে 
মধ্যম সাবন দিন বলিতে হইবে । ইহা কৃত্রিম । 


এই সাবন দিন ব্যতীত জ্যোতিবিদর৷ আর-একটি মৌলিক দিনের 
হজ্ঞ! দিয়াছেন; ইহাকে বলে নাক্ষত্র দিন (9167:59] 095)। ইহা! 
পৃথিবীর এ্রুবাক্ষের উপর একবার আবর্তন কাল-_ অর্থাৎ কোনে নক্ষত্রের 
ক্ষিতিজ উদয় (1:901507769] 715108) হইতে পরবর্তী ক্ষিতিজ উদয় 
পর্যন্ত কাল, অথব] (এ নক্ষত্রের) কোনো! স্থানের মধ্যরেখা হইতে একপাক 
ঘুরিয়া পুনরায় মধ্যরেখায় আপিবার কাল। ইহা পরব ও নিত্য। 
নাক্ষত্রদিনের মান মধ্যম সাবন দ্রিনের মানাপেক্ষা ঈষৎ কম; তাহার 
কারণ এই যে, যখন পৃথিবী “্রবাক্ষের উপর একবার পশ্চিম হইতে 
পুবে ঘুরিয়া আসে তখন হ্র্য প্রায় এক অংশ (ডিগ্রি) পূবে সরিয়া 
যায় (তুর্ধের চারিদিকে পৃথিবীর নিজ কক্ষে বাধিক গতির জন্য), গুজন্য 


দিন মাস ও বংসর ২৯" 


সর্ষের মধারেখায় পুনরায় আসিতে প্রায় ৪ মিনিট বেশি সময় লাগে। 
সাবন ও নাক্ষত্র দিনের পরস্পর সম্পর্ক দেখানো যাইতেছে__ 

মধাম সাবন দিন "* ২৪ ঘ. 

নাক্ষত্র দ্রিন- ২৩ ঘ. ৫৬ মি. ৪ সে. (মধ্যম সাবন দিনের ঘড়িতে) 

৩৬৫৪ মধাম সাবন দিন -* ৩৬৬৪ নাক্ষত্র দিন 

চন্দ্রের গতি হইতে মাসের উৎপত্তি হইয়াছে। নূর্ধ ও চন্দ্রের যে 
যুতি (০০207061011) তাহাকে বলে অমাবস্তাঁ। এক অমাবস্তা হইতে 
পরবর্তী অমাবন্যা পর্যন্ত যে সময় তাহাকে আমরা “মাস” (চান্দ্রমাস) 
বলি। কিন্তু এই সংজ্ঞা অন্থসারে মাসের দিন-সংখ। স্থির থাকে না, 
২৯২৪৬ দিন (মধ্যম সাবন দিন) হইতে ২৯৮১৭ দিন (ম. সা. দি.) পর্যস্ত 
মাসের দিন-সংখ্য1 পরিবত্তিত হুইতে পারে; কারণ চন্দ্রের কক্ষ ঠিক 
বৃত্তাকার নয়, উহা! বৃত্তাভাস হওয়ায় এ কক্ষের উৎকেন্দ্রতা (50052122010) 
বর্তমান । প্রকৃত পক্ষে, চন্দ্র আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া থাঁকে (উহ। 
পৃথিবীর উপগ্রহ হওয়ায় উহা] পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে) এবং উহার 
মার্গের কোনে। বিশিষ্ট অবস্থান (ধরা গেল, মঘানক্ষত্র) হইতে সেইস্থানে 
চক্রাকারে ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহ] প্রায় ২৭৬ দিন। 
ইহাই চন্দ্রের “নাক্ষত্রকাল” (51051:591 79600) কিন্তু স্র্ণও সেই 
দিকে অ্রমণ (আপাত) করে ; অতএব চন্দ্র, স্থর্ধের সহিত পূর্ব সংযোগস্থলে 
ফিরিয়া! আস্বিবে (পরব্তী যুতিতে) কিছু বেশী সময়ে। এই সময়ই 
চান্দ্রমাস” ৷ ইহার গড় মান নিয়ে দেওয়া গেল__ 

১ চান্দ্রমাস - ২৯'৫৩০৫৮৮২ দিন _ ০*০০০০০০২ শ, এস্থলে “শ" অর্থে 
১৯০০ খ্রীষ্টান্বের পরবর্তী কোনো শতাবীর সংখ্যা। উপস্থিত গড় 
চান্দ্রমাসের মান ২৯'৫৩০৫৮৮১ দিন, অথবা! ২৭৯ দি. ১২ ঘ. ৪৪ মি. 
২৮সে.। ইহাকেই মোটামুটি ৩* দিন ধরিয়া ১৫ দিন ব্যাপী এক- 
একটিকে “পক্ষ কাল নির্দেশ করা হ্য়। 


৩০ পঞ্জিকা-সংস্কার 


পুরাকালে অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ জাতির মধ্যেই অমাবস্ার 
অব্যবহিত পরে যে দিন চন্দ্রের ক্ষীণ কলাটি পশ্চিম দিগন্তে স্ধাস্তের 
পবক্ষণে প্রথম দ্ষ্টিগোচর হইত সেই দিনটিকেই মাসের প্রথম দিন ধরা 
হইত। তাহার পর ক্রমিক ২য়, ওয়, ইত্যাদি চাদের দিনগুলিকেই 
মাসের দোসরা, তেসরা, ইত্যাদি বলা হইত । ইসলামধর্মী দেশগুলিতে 
তারিখ-গণনাঁর এই পদ্ধতি আজও অন্গুশ্ুত হইতেছে । মহরমের চাদ 
হুইল ১০ম চাদ (শুক্লা একাদশীর)। অনুরূপ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রাচীন 
হিন্দু, গ্রীক, রোৌমক, ব্যাবিলন প্রনতি জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
ইহাই হিন্দুদের “তিথি গণনার ভিত্তি, যাহ! পূর্বে ছিল "চান্দ্রদিন” । 
এইটিই ঈষৎ পরিবতিত আকারে আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে 
ধর্মো্সবের দিন নির্ধারণে । 

সময়ের বৃহত্তর মান হইল বৎসর । বৎসর নানান্ধপে গণন! করা হয়। 
একই খাতুর পর পর পুনরাগমন-কাঁলের মধাবর্তী সময় হইল এই বর্ষ। 
ইহার মান মধ্য সাবন দিনের একক হিসাবে এঈন্প দাড়ায়__ 

সৌরবর্ষ - ৩৬৫*২৪২১৯৮৭৯--১০-৮ ১৫৬১৪ ১ জ, 

ংকেতটির “জ” অর্থে 'এক জুলীয় শতাব্দী” অর্থাৎ ৩৬৫২৫ দিন। 

অতএব বর্ষের দৈর্ঘ্যকাল ঞ্ুব নয়। বর্তমান সৌরবংসরের মান হইল 
৩৬৫*২৪২১৯৫৫ দিন, অথবা, ৩৬৫ দি, ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪৫৭ সে.। 

স্পষ্টতঃ, পুরাকালের নানাজাত্তির পৌরাণিক আখ্যান হইতে বুঝা যায় 
যে, বছরে ৩৬০ দিন ছিল, ১২ মাস ছিল, এবং ৩০ দিনে এক মাস ছিল। 
তখন লোকে ভাবিত যে চন্দ্রের কলার পুনরাবর্তন হইয়! থাকে ঠিক 
৩০ দিন অন্তর । মিশরের পুরোহিতরা' নীলনদের বগ্তার কালচক্র হইতে 
প্রথম স্থির করেন যে ৩৬ দিনে এক বংসর। 

মিশর দেশ নদীমাতৃক ; ইহার মধ্য দিয়! নীলনদ প্রবাহিত ন! হইলে 
মিশর সাহার! মরুভূমির অস্কশায়ী হইয়া যাইত । এই নদের উৎপতিস্থল 


নাক্ষঞ্র বৎসর ও সষের অয়নচলন ৩১ 


মিশর হইতে বহুদূরে মধ্য-আফ্রিক1 ও আযাবিসিনিয়ার পর্বতশ্রেণীতে | 
এই ছুই স্থানে প্রচুর বারিপাতের ফলে নীলনদে বন্যা উৎপন্ন হয়। 
প্রাচীন কাল হইতেই মিশরীয়গণ এই বন্যার জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালীর 
সাহায্যে নীলনদের উভয় পার্খে প্রবাহিত করাইয়] শশ্যাদি রোপণ করিত 
("অববাহিক সেচন”_ 0958110]7192361017) | এজন্য বন্যার সময় 
পূর্ব হইতে সঠিক নির্ধারণ করা তাহাদের কর্তব্যকর্ম ছ্িল। তাহার 
লক্ষ্য করিল যে, বন্য! ঠিক ৩৬৫ দিন অন্তর অন্তর আসে না; এক বছর 
যদি বস্তা আসে থ” মাসের ১ল। তারিখে, চার বছর পরে আসে ২রা 
তারিখে, আট বছর পরে আসে ৩রা তারিখে । এইজাবে স্থলতঃ ১৪৬০ 
বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পুনরায় প্রথম বর্ষের মত থথ-মাসের ১লা তারিখে 
নীলনদের বন্যা দেখা দিবে । এই ১৪৬০ বর্ষব্যাপী বন্তার আবর্তন- 
কালকে “সথিক-চক্রঁ (5০610 0%০]০) বলে। এই চক্র সম্বন্ধে 
নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ যাহ] হইয়াছিল তাহ] বলিতেছি। 

অত্যুজ্জল তারক লুন্ধক 11105. (১961115-- ঈজিপ্ট)] হইল 
মিশরীয় দেবী আইসিস (1515 -০5061219)। পূজাপাবণের জন্য লুন্ধকের 
গতিবিধির উপর সর্ধদা দৃষ্টি রাখা হুইত। বহুযুগব্যাপী অবিরাম 
পর্ধবেক্ষণের ফলে দেখ। গেল যে, পুরদিকচক্রবালে সুযোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
এ নক্ষত্রটিকে উদ্দিত হইতে (11611505] 11519) দেখ] যাইবে ৩৬৫ দিন 
অন্তর নয়, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা অন্তর; অর্থাৎ স্থর্য আকাশমার্গের কোনো 
বিন্দু হইতে সেই বিন্দুতে ফিরিয়! আসে স্ুলত ৩৬৫৪ দিন পরে । 


নাক্ষত্র বসর ও সুর্যের অয়নচলন 


অতি প্রাচীন কাল হইতে কোনো কোনো দেশে লে'কে বংসর বলিত 
সেই কালপরিমাণকে যে সময়ে স্র্য ক্রান্তিবুত্তের (2০117610) উপর দিয় 


৩২ পঞ্জিকা-সংস্কার 


একই বিন্দুতে ঘুরিয়া আসিত, অবশ্ঠ ইহা! সর্ষের আপাততূর্ণন, আসলে 
পৃথিবী ন্থর্যের চারিদিকে স্বীয় কক্ষে ঘুরিয়! আসে । ইহাই “নাক্ষত্র বৎসর, 
(51051521 591)। ক্রাস্তিবৃত্তের উপর মহাবিযুব একটি বিন্দু-_ ইহা 
নিরক্ষরেখা (০0869) ও ক্রাস্তিবৃত্তের একটি ছেদবিন্দু। অপর 
ছেদবিন্দুকে জলবিষুব বলে । তূর্য এ বিন্দুতে আসিলে দিন-রাত্রি সমান 
হয়। মহাবিষুব বিন্দু কিন্তু অচল নয়, উহা! অতি ধীরে ধীরে ক্রাস্তি- 
বৃত্তের উপর দিয়! স্র্গতির বিপরীত দিকে ( পশ্চিমে ) বৎসরে ৫*” 
(বিকলা : সেকে্ই০) সরিয়া যাইতেছে, এজন্য সৌরবৎসর বলিতে 
তুর বংসর' বুঝায় এবং ইহ] মহাবিষুব হইতে পুনরায় এ স্থানে আসিতে 
সুর্যের যে সময় লাগে তাহাকে বুঝায় । অতএব, সৌরবৎসর ( 0০11০] 
৮21) নাক্ষত্র বৎসর অপেক্ষা ঈষৎ কম, এ ৫০" যাইতে সুর্যের যত 
সময় লাগে তত কম। 

মহাবিধুবের (বা! জলবিষুবের) উক্ত ধীর পশ্চিমমুখী অবিরাম গতিকে 
“অয়ন? (020695102.) বলে । সৌরবৎসরের প্রকৃতমানের উপর খতৃপধায় 
নির্ভর করিতেছে । পঞ্জিকাগণনার পক্ষে “নাক্ষত্র বং্সরে”র (৩৬৫'২৫৬৩৬২ 
মধ্যম সাবন দিন) ব্যবহার নাই। ব্যবহার করিলে (সৌরবৎসর 
৩৬৫'২৫২২ দিনের পরিবর্তে) খতৃপর্ধায় মিলিবে না, এবং যে-কোনো! খতুর 
প্রারস্ত ও শেষ ক্ষণ ধার্য করিতে ভুল হইবে, এবং অনেক বংসর গত 
হইলে বংসরারন্ত যে খতুতে হইত তাহ] কয়েকদিন আগাইয়া আফিবে। 
সুর্যসিদ্ধান্ত ও বরাহ্মিহিরের পঞ্চসিদ্ধাস্তিকায় সৌরবংসর ধরিয়া খতুগণনার 
কথা (সায়ন) শাস্বীয় বলিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় পঞ্জিকাকারগণ ভূল বুঝয়! 
্রীষটীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে নাক্ষত্র বৎসর ধরিয়া (নিরয়ণ) গণনা 
করিতেছে । শ্রীষ্টীয় প্রায় ৫০* অব হিন্দুগণ বিজ্ঞানাহুগ পঞ্চিকা-সংস্কার 
আরম্ভ করিলেন [ভারতের জ্যোতিবিদ্যার “সিদ্ধান্তযুগ” 1_- মহাবিষুবে 
সৌরবর্ষ আরম্ভ হইল, সৌর ও চান্দ্র গণনাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইল 7 পঁকস্ত 
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একটি মারাত্মক ভূলে পঞ্জিকার স্থায়ী রূপটি পণ্ড হইয়! গেল, সেটি হইল 
সৌরবর্ষের মান ৩৬৫*২৫৮৭৫ দিনে ধরা হইল বলিয়!। এই সংখ্যা প্রকৃত 
সৌরবর্ষের মান অপেক্ষ। **১৬৫ বেশি । অতএব, ১৪০০ ব্সর পরে 
বর্ষশেষ-দিন মহাবিষুবে সূর্যের সংক্রমণে ন] ঘটিয়। উহ1 ঘটিবে উহার ২৩"১ 
দিন পূর্বে। পুনশ্চ, হিন্দুমতে রেবতী নক্ষত্র (ই০ জিটা-পিসিয়াম) 
সন্নিকটস্থ মহাবিষুববিন্ুর অবস্থানটি খুব, যে বিন্দুটিকে আম্ুমানিক 
৫০০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিষ্ববিন্দু হিসাবে ধর] হইয়াছিল । 

এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখ! যায় যে, ষদ্দিও অয়নাস্তবিন্দুর 
(60017900191 1১0125) অয়নচলনের (1১005551028) মুহুগতির 
বিষয় তাৎকালিক হিন্দু জ্যোতিবিদগণের অবিদিত ছিল না, কিন্তু গতি 
সম্পকিত ধারণ] ভ্রমাত্মরক ছিল। তাহার] মনে করিতেন অয়নাস্তবিন্দুর 
গতি স্যবিমুখী অবিচ্ছিন্ন এক দিকের (5:2191:0691221) গতি নয়, 
উহ1 দোলন-যস্ত্রের স্তায় দোহুল্যমান মৃদুগতি অর্থাৎ কিছুকাল একদিকে 
যাইর়। পুনরায় বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসে । অতএব, তীহার স্থির 
করিলেন যে সৌরবর্ষ (:013108] 621) ধরিবার কোনে। আবশ্যকতা! 
নাই, তৎপরিবর্তে নাক্ষত্রবর্ষ (31957:521 597) ধরিলেই চলিবে; 
উহাতে অয়নান্তবিন্দু গতিহীন হইল (নিরয়ণ)। মুরোপেও অয়নচলন 
সম্বন্ধে অনুরূপ ভ্রমাত্মক ধারণ) প্রচলিত ছিল, তাহাকে বল। হইত 
“বিক্ষেপগতি, (১:৫90০ঘ)। পরে তথ্যটি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের 
সাহায্যে স্থ প্রতিষ্ঠিত হইলে দেখ! গেল যে, অয়নচলন ব্যাপারটির মূল কারণ 
হইল পৃথিবীর গোলাভাস (50156910981) আকার । অয়নচলনের মান 
গতাবিজ্ঞানে কষিয়া বাছির কর! হইয়াছে; উহা গোলাভাস পৃথিবীর 
ঞ্বাক্ষ (99129: ৪15) ও নিরক্ষীয়াক্ষ (50:9691191 2,515) সম্পর্কে 
যে দুইটি 'জাড্যের ভ্রামক;  ঘ00727775 ০ 11)51019) আছে তাহার 
অস্তপ্নফলের সহিত দমানুপাতিক (9:০7০1101091) এবং এই অয়নচলন 

৩ 


৩৪ পঞ্জিকা-সংস্কার 


একমুখী (912101:506102091) | পৃথিবীর উপর সুর্য ও চন্দ্রের যুগল 
আকর্ষণ হইতে উদ্ভূত এই আয়নিক গতি; এই আকর্ষণের মাত্রা আবার 
স্থির নয়, এজন্য দেখ! গিয়াছে যে বাৎসারক অয়নমাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। নিম্ন স্তস্তগুলিতে এই মাত্রা এবং কত বৎসরে এক ডিগ্রি 
পিছাইবে তাহার একট] হিসাব দেওয়! গেল-_ 


অব অয়ন-মাত্রী ডিগ্রিপ্ছু সরিতে কত বছর লাগিবে 
১০০০ পুর্ব-্রীষ্টান্দব ৪৯৩৯১ ৭২*৮৯ 
০ অব ৪৯৮৩৫ ৭২২৪ 
১৯০০ শ্রীষ্টাব্ৰ ৫০২৫৬ ৭১৬৩ 
২০০০ খ্রীষ্টাব্দ ৫০*২৭৯ ৭ ১৭৬৩ 


হিগ্নার্কস্‌ ( পূর্ব-খ্বীষ্টাব্ৰ ১২৬) গ্রীসীয় পর্যবেক্ষক ছিলেন, রোডসে 
(0২1০5) তাহার কর্মস্থান ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম জ্যোতিবিদ যিনি 
বিষুবের এই অয়নগতি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, 
তাহার অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক টিমোচারী (37000179115) যিনি ২৮০ পুর্ব- 
শ্রীষ্টান্ে আলেক্জান্দ্রিয়ায় থাকিতেন তাহার কাল হইতে হিগ্লার্কসের কাল 
পর্যন্ত উজ্জল চিত্র! তারাটি জলবিষুববিন্দু (2১060050981 60011100611 
[0156 ) হইতে ২ অংশ সরিয়া আসিয়াছে ; এজন্য তিনি সিদ্ধান্ত করেন 
যে, অয়নান্তবিন্দুদ্ধয়ের পশ্চিমনুখী একটা অতি ধীর গতি আছে এবং তাহা 
বংসরে ৫১২ বিকল (সেকেগ্)। যদিও হিগ্লার্কস্‌ জ্যোতিষে সে সময়ে 
এক বিরাট আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার সেই আবিষ্কারের মর্ম 
বুঝিতে তাঁহার সমসাময়িক তো! কেউ ছিলেনই না, তাহার পরবর্তী 
জ্যোতিবিদ্‌ বহু শতাব্দী পরে তাহা বুঝিয়াছে। হিহ্নার্কস্‌ ষে বিষুববিন্দু 
স্থির করিয়াছিলেন তাহ] অশ্বিনী (আল্ফ! এরিটিস্‌্) নক্ষত্রের ৮০ পশ্চিমস্থ 
একটি বিন্দু। টলেমির সময়ে (১৫* খ্রীঃ অঃ), প্রায় ৩০* বৎসর পরে, উহা! 
৪০ সরিয়! যায়। মেসোপটেমিয়ায় যে মুখফলকে উৎকীণ লিপি আবিষ্কৃত 
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হইয়াছে তাহাতে ছুইটি পদ্ধতির পঞ্জিকা সম্বন্ধে জানা গিয়াছে 
[10159175605 & ও 0201060206115 3] দ্বিতীয় পদ্ধতি মতে 
মেদরাশির ৮*তে বিষুব ধরা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, সে সময়কার 
পর্যবেক্ষণ টলেমির সাড়ে পাচ শত বছর আগে । টলেমির সময়কে 
১৫০ গ্রীষ্টাৰ ধরিলে উক্ত পঞ্জিকার শুরু ৪০০ পূর্ব-খ্ীষ্টাব্দে। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রথম পদ্ধতি মতে বিষুব মেষরাশির ১০০তে পড়ে, এজন্য উহা আরও 
কিছু পূর্বের-_ ক্যাল্ডীয় জ্যোতিবিৎ কিডিএ [ [10110010 ] যে সময়ে 
ব্যাবিলনের বরসিগ্লায় পর্যবেক্ষণ করিতেন সেই সময়ের । উহার কাল প্রায় 
৫০০ পূর্ব-গ্রীষ্টাব্ব ধর! যাইতে পারে । 

অয়নচলনের আবিষ্কারে তথাকথিত ফল্য জ্যোতিষীদের গণন। 
একেবারে অর্থহীন হইয়াছে । জ্যোতিষ-শান্ত্রে রাশিগুলির প্রত্যেকটি 
কতিপয় তারাগুচ্ছের সমগ্টি। অয়নগতির দরুণ রাশিগুলি চলন্ত 
হইয়াছে এবং অনুরূপ তারাগ্ুচ্ছ হইতে ক্রমশঃ সরিয়! যাইতেছে। 
উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে, হিপ্লার্কসের সময় হইতে বিষুব প্রায় 
৩০০ পশ্চিমে সরিয়। গিয়াছে, তঙ্জন্ত তাহার সময়ে যেটি “মীন” রাশি ছিল 
এখন সেটি “মেধ” রাশিতে পরিণত হইয়াছে, এবং বর্তমানে জ্যোতিষের 
মেষরাশির সাহত মেষরাশিস্থ তারাপুঞ্জের (০0135611960) কোনে! 
যোগাযোগ নাই। টলেমির অব্যবহিত পরবর্তা জ্যোতিবিংগণ অয়ন 
সম্বন্ধে কোনো কথা কিছু বলেন নাই, কেবল বিক্ষেপগতি”'র আবি 
আলেক্জান্ত্রিয়ার থিঅন্‌ ছাড়া । তিনি কিন্তু অয়নগতি যে একমুখী তাহা 
বলেন নাই । এখেন্সের প্লেটো প্রতিষ্ঠিত আযাকাডেমির অধ্যক্ষ প্রোরুস্‌ 
€৪১০-৪৮৫ শ্বীষ্টাব্) সে সময়ে অত্যন্ত জ্ঞানীব্যক্তি ও নব্য প্রেটোনীয়- 
বাদের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ; তিনি অয়নগতি একেবারে অস্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। ্‌ 

*তার পর আরব ও হিন্দু যুগের জ্যোতিষীদদের কথা বলিতেছি। 


৩৬ পঞ্জিকা-সংস্কার 


বোগদাদের থাবিট্-ইবন্-কুরা (09016 102. 0 ) ধাহার কাল 
(৮২৬-৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধানতঃ নবম শতাব্দী এবং ধিনি টলেমির আলমাজেন্ট 
(41709659) পঞ্জতীর আবাঁতে অন্থবাদ করেন তিনি অয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান 
থাকা সবেও বিষুববিন্বুর বিক্ষেপগতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু 
অন্যান্য আরবীয় জ্যোতিবিদপণ্ডিত, যথা অল্‌ ফর্থানি (21-77815175101 : 
বোগ্দাদ্‌ : আঃ: ৮৬১), অল্-বন্তানি (1-132115121 : সিরিয়! : আঃ ৮৫৮), 
আবদ্‌ অল্-রইমান্‌ অল্-স্থফী (1১0. 91-13910079517 ৪1-50?ি : ৯০৩-৯৮৬ 
তেছেরান্‌ ) এবং ইবন্‌ যুক্দদ্‌ (100. ৬৪005 : কাইরো : ১০০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
মৃত) সকলেই অয়ন ব্যাপার পধবেক্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিক্ষেপগতির 
পরিকল্পন। বর্জন করেন। ইহাদের মধ্যে অল্-বভ্তানি অয়নগতির হার 
বৎসরে ৫৪” (বিকল।) বলিয়! ঘোষণা করেন । টলেমি এই হার বৎসরে ৩৬ 
বলেন, কিন্তু অল্-বন্তানি গতিটি প্রায় নিভ'লভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন। 

ভারতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রচলন প্রায় তের শত বতসরের অধিক 
দিন ছিল (১০০০ পূর্ব-খরীষ্টাব্ব হইতে ৩০০ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত কাল); গর্গ 
মহাভারত-বণিত জ্যোতিষশাস্ত্বের উপাধ্যায় ও গগর্গনংহিতা নামক সিদ্ধাস্ত- 
পূর্বযুগের পঞ্জিক1 রচয়িতা ছিলেন-_তীহার কথা হইতে মনে হয় ষ্বে 
মহাভারত লিখিত হুইয়াছিল ৪৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্ের কিছু পূর্বে; তাহার পর, 
বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও বুছৎসংহিতা (৫৫০ খ্রীগ্টা্) হইতে 
জান' যায় যে, অয়নান্তবিন্দুর অয়নচলন সম্বন্ধে তাহাঁদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু 
পরধবেক্ষণ দ্বারা কিরূপে অয়নগতির বাংসরিক হার বাহির করিতে হয় 
তাহা তাহার। জানিতেন ন]। শ্রীষ্টীয় ১ম ও ১১শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের 
মুগ্তাল ভট্ট ও শ্রীপতি (১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ), এই বিষুববিন্দুর গতি সম্বন্ধে স্পষ্ট 
জ্ঞানলাভ করেন। মুগ্জাল ৯৩২ গ্বীষ্ান্দে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ লেখেন 
তাহার নাম 'লঘুমানস”। তাহার গ্রন্থের টীকাকার মুনীশ্বর নিম্নলিখিত 
সুত্র মুঞ্জালের রচিত বলিতেছেন-_ 


নাক্ষত্র বখসর ও কুষের অয়নচলন ৩৭ 


নির্দিষ্টো-য়নসপ্ষিশ্চলনংতত্রৈব সম্ভবতি 
তদ্ভগণাঃ কল্েন্থ্যগোরসরসগোংক-চন্দ্রমিতাঃ | 


কর্কট ও মকর -্রান্তি বিন্দু ছুইটির ষে গতি তাহাই অয়নগতি, এবং 
এক কল্পে ইহার আবর্তন সংখ্যা ১৯৯৬৬৯। এক কল্প ৪*৩২ ৯১০৯ 
বখসর। অতএব এক বৎসরে 


১৯৯৬৬৯ ১৩৬০ ১৬০ ১৫৬০ _ ১৯৯৬৬৯ ১৮ ১২৯৬ _ ৮, 


অয়নমাত্রা- হককে ০০2 





পৃথুদকম্বামী ( জন্ম : ৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি পাইহোবা 
(51110%৮8) নামক স্থানে থাকিয়] পর্যবেক্ষণ করিতেন; তাহার মতে 
এক কল্পে উক্ত আবর্তন-সংখ্য। ১৮৯১১ এবং ইহাকেই 'অয়নযুগ” বলে। 
পৃথুদকম্বামীর মত গ্রহণ করিয়] অস্ক কষিলে বাৎসরিক অয়নমাত্রা ৫৬৮২ 
দ্াড়ায়। 


ভাঙ্করাচার্য ২য় (১১১৪ _১১৭৮ খ্রীগ্টাব্) অয়নের কথা না বলিয়। 
“সম্পাতচলন” বলিয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষীগণ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য 
গ্রীপীয় অথব! আরবীয় জ্যোতিষীগণ কর্তৃক বিশেষ প্রভাবাস্বিত হুন নাই, 
তাহারা নিরপেক্ষভাবে আলোচন1 করিতেন । 


হিন্দু পঞ্রিকাকারগণের নিরয়ণগণন1 নিতান্ত মান্ধাত1 আমলের 
সেকেলে হুইয়া দাড়াইয়াছে। নিউটনের অয়নচলন সংক্রান্ত রহস্থয 
উদ্ঘাটন ও গাণিতিক ব্যাখ্যার পর আর নিরয়ণ বা বিক্ষেপগতির কথা 
জগতে টিকে না। সায়ন ধরিয়! পঞ্জিকার সংস্কার করিতে অনেকেই বলিয়া 
আসিতেছেন, যথা, বালগঙ্গাধর তিলক, শংকর বালকুষ্ণ দীক্ষিত, 
বোম্বাইএর বেস্কটেশ বাপুজী-কেতকর, কাশীর স্থধাকর ছিবেদী ও তন্য গুরু 
কাখুর অধ্যাপক বাপুদেব শান্বী, বাংলার ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 
€জ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহ। প্রভৃতি, এবং সম্প্রতি “সাহা! পঞ্চিকা-সংস্কার 


৩৮ পঞ্জিকাঁ-সংস্কার 


কমিটি” সায়ন ধরিয়া নব্য ভারতীয় পঞ্জিকার স্্টি করিয়াছেন। বাপুদেব 
শাহী ১৮৬২ শ্রীষ্টান্বে বলিতেছেন__- 

“যেহেতু নিরয়ণসংক্রাস্তিগুলি সুশ্সমভাবে এবং নিঃসন্দেহে জানা যায় না, 
এবং যেহেতু নিরয়ণরাশিগুলির ক্রাস্তিবৃত্ত সম্পর্কে কোনো সম্বন্ধ নাই, 
অতএব আমাদের ধর্ম ও পুজাবিধয়ক যাবতীয় অনুষ্ঠানে নিরয়ণ-পদ্ধতির 
জন্য লালায়িত হওয়া উচিত নয় ; আমাদের সায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়। 
সেই অনুসারে ধর্মাদি আচার-অনুষ্ঠান নির্বাহ করা বিখেয় |” 


মিটন-চক্র 


মিশরীয় পঞ্রিকায় চন্দ্র কোনো অংশ গ্রহণ করে নাই ; কিন্তু সমসাময়িক 
অন্তান্ত সভ্যজাতি, যথা! বা!বিলনের স্থমেরীয়-আক্কাভীয় জাতি, ভারতের 
বৈদিক হিন্দু জাতি, সর্ব ও চন্দ্র উভয়কে কালনির্দেশক রূপে গণ্য 
করিয়াছিলেন, বৎ্সর-গণনায় সুর্য, মাস-গণনায় চন্দ্র। ভারতীয় 
জ্যোতিবিদ্গণ চন্দ্রকে “মাসকৃৎ বলিতেন । 

সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে গণনায় ধরিলে কয়েকটি সমস্যা সমূপস্থিত হয়। 
দ্বাদশটি ২৯২ দ্রিনের চান্দ্রমাসে হয় ৩৫৪ দিন, অর্থাৎ সৌরবৎসর অপেক্ষা 
১১ দিন কম; পরবর্তী বৎসরে, প্রতি চান্দ্রমাসকে ১১দিন আগে শুর 
করিতে হইবে, তিন বছর পরে ৩৩দিন নষ্ট হইবে । কোনে বিশিষ্ট 
মাসে কোনো বিশিষ্ট খতু হইতে হইলে দুই-তিন বছর অন্তর আর-একটি 
অতিরিক্ত মাস (ত্রয়োদশ মাস) সন্নিবিষ্ই করিতে হয়। 
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মিটন-চক্র ৩৯ 


সৌরবৎসর ও চান্দ্রমাসের গণনার মীমাংসা ছাড়া আরও একটি 
সমশ্যা আছে। সেটি হইল কোন্‌ দিন অমাবশ্যান্তে প্রতিপদের সুক্ষ 
চন্দ্রকল! পশ্চিম দিগন্তে দেখ! দিবে । এইসব চন্দত্র-স্ধ-সম্পকিত সময়ের 
মীমাংসা তখনই সম্ভব যখন সৌর বৎসর ও গড় চান্দ্রমাসের দের্ধ্য সম্বন্ধে 
নিভু জ্ঞান বর্তমান থাকে । গড় চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য ২৯'৫৩০৫৮৮ দিন, 
এবং এইরূপ বার মাসে হয় ৩৫৪-৩৬৭০৬ দিন (-*গড় চান্দ্রবংপর), এবং 
মৌরবৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫'২৪২২* দ্দিন। অতএব, চীন্দ্রবংসর সৌরবৎসর 
অপেক্ষা ১০*৮৭৫১৪ দ্দিন কম, অথবা, এক লৌরবং্সরে ১২-৩৬৮২৭টি 
চান্দ্রমাস। 

্ীষটপূর্ব ৩৮৩ অব্দ হইতে ক্যাল্ডীয় জোতিষীগণ "একটি ১৯ বছরের 
কালচক্র ব্যবহার করিতেন। নিয়মটি এই-- 

১৯ সৌরবর্ষ -* ১৯ ১: ৩৬৫'২৪২১ দিন -”৬৯৩৯৬০ দিন 
২৩৫ চান্দ্রমাস -” ২৩৫ ৯ ২৯-৫৩০২ দ্িন- ৬৯৩৯"৬৯ দিন 

অর্থাৎ, ১৯ বছরে *০৯ দিনের তফাত হইলে ২১১ দিনে ১ দিনের ভুল হয়। 

এখন ১৯ বছরে ২২৮টি (»*১৯ ৮১২) মাস; উহা ২৩৫টি চান্দ্রমাস 
অপেক্ষ। ৭ মাস কম। এজন্ত ১৯ বছরে ৭টি অতিরিক্ত মাস যোগ করিলে 
সৌর ও চান্দ্র মাস এক সময়ে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই ১৯ 
বছরের চক্রকে “মিটন-চক্র' (016০9230 ০৮০০) বলে। 

দিখিজয়ী,আলেকজান্দারের মৃত্যুর ১২ বদর পরে, ৩১১ পূর্ব-শ্রীাবে, 
সেলেউকাস নিকেতর ব্যাবিলন অধিকার করেন। এ ৩১১ পূর্ব-্রীষ্টাব্ৰ 
হইতে যে অবের স্ত্রপাত হয় তাহা ম্যাকিদন ও গ্রীকরাজ্যের সবত্র 
প্রচলিত হয়। এই অব্দকে “ম্যাকিদন অব্দ" বা “সেলুসিভীয় অব” বলে। 
এজন্য, খ্রীষ্টাব্দ ও সেলুসিভীয়াব্দের সম্পর্ক এই যে 

শ্রীঃ অ.স্" সে. অ.-- ৩১১ 
পুঃ গ্রাঃ অ.-৩১২- সে. অ. 


পঞ্জিকা-সংস্কার 


নিম্নে ১৯ বছরে যে যে অধিমাস হইয়াছিল তাহ। দেখানো গেল 


(ক্যাল্ভীয় মতে) : 
মিটন-চজের মোটমাট 
বৎসর বর্ধমান (দিন) 
১% ৩৮৪ 
৮ ৩৫৪ 
৩ ৩৫৫ 
৪৯ ৩৮৪ 
৫ ৩৫৫ 
৩৫৪ 
৭৯ ৩৮৪ 
৮ ৩৫৪ 
৯% ৩৮৪ 
১০ ৩৫৫ 
১১ ৩৫৪ 
১২৯ ৩৮৪ 
১৩ ৩৫৫ 
১৪ ৩৫৪ 
১৫৯ ৩৮৪ 
১৬ ৩৫৪ 
১৭ ৩৫৫ 
৯৮৯২ সং ৩৮৩ 
১৪ ৩৫৪ 
মোট ৬৯৪ 


১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৯ 
১৪০ 
১৪১ 
১৪২ 


১৪৪ 
১৪৫ 
১৪৩৬ 
৯৪৭ 


১৪৯ 
১৫০ 
১৫১ 
১৫২ 


১৫৩ 
১৫৪ 
১৫৫ 
১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৮ 
৯৫৯ 
২১৬০ 
১৬১ 
১৬২ 
১৬৩ 
১৬৪ 
১৬৫ 
১৬৬ 
১৬৭ 
১৬৮” 
১৬৯ 
১৭০ 
১৭১ 


সেলুসিডীয় অব 
১৭২ ১৯১ 
১৭৩ ১৯২ 
১৭৪ ১৯৩ 
১৭৫ ১৯৪ 
১৭৬ ১৯৫ 
১৭৭ ১৯৬ 
১৭৮ ১৯৭ 
১৭৯ ১৯৮ 
১৮০ ১৯৯ 
১৮১ ২০০ 
১৮২ ২০১ 
১৮৩ ২০২ 
১৮৪ ২০৩ 
১৮৫ ২০৪ 
১৮৬ ২০৫ 
১৮৭ ২০৬ 
১৮৮ ২০৭ 
১৮৯ ২০৮ 
১৯৭ ২০৯ 


১৩ 
২১১ 
২১২ 
২১৩ 
২১৪ 
২১৫ 
২১৬ 
২১৭ 
২১৮ 
২১৯ 
২২০ 
২২১ 
১৪৬ 
২৩ 


২৫ 
২২৬ 
২২৭ 
২৮ 


২২৭৯ 
২৩০ 
২৩১ 
২৩২ 
২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৫ 
২৩৬ 
২৩৭ 
৩৮ 
২৩৯ 
২৪০ 
২৪১ 
২৪২ 
২৪৩ 
১৪৪ 
২৪৫ 
২৪৬ 
২৪৭ 


ক্যালভীয়গণ ব্যতীত অনেক প্রাচীন জাতি সৌর-চান্দ্র পঞ্জিকার 
ব্যবহার করিত, যথা বৈদিক হিন্দুগণ, ম্যাকিদনীয়গণ (গ্রীসীয়গণ), 
রোমান ও ইহুদীগণ ৷ 


বার মাস : সাতাশ নক্ষত্র 


যজুর্বেদে যে বৎসরের বার মাসের নাম আছে তাহা খতু-সম্পকিত 
(£:0701091) নাম । উহার অন্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে-_ 

মধু ও মাধব মাসদ্য় হইল বসন্ত, শুক্র ও শুচি হইল গ্রীন্ষ, নভঃ ও 
নভন্য হইল বর্ষা, ইষ ও উর্জ হইল শরৎ, সহঃ ও সহস্য হইল .হেমস্ত, এবং 
তপঃ ও তপস্ত হইল শিশির (শীত)। 

এখন এইসব নামের প্রচলন নাই, পরিবর্তে চান্দ্রমাসের নাম 
প্রচলিত হইয়াছে, যথা, চৈত্র, বৈশাখ, €্যষ্ঠ ইচ্তাদি। যভুর্বেদে 
উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুবান্‌ (বিষুবসংক্রাস্তি) প্রভৃতির উল্লেখ আছে; 
এতরেয় ব্রাঞ্থণের কয়েকটি উক্তি হইতে বুঝ যায় যে, প্রধান সংক্রাস্তিগুলির 
সময় স্্ধঘড়ির সাহায্যে নিণীত হইত । বসন্তের প্রথম মাস 'মধু', মকর- 

ক্রান্তির ৬১ দিন পরে অথব1 মহাবিষুবের ৩০ ব। ৩১ দিন আগে আরম্ত 

হইত এবং দ্বিতীয় “মাধব” মাস মহাবিষুবের পরের দিন আরম্ভ হইত। 

যজুর্বেদে নক্ষত্রগণের সম্পূর্ণ তালিকা আছে । “কিত্তিকা' (1১1515055) 
হইতে নক্ষত্রের শুরু হইত; এখন নক্ষত্র আরম্ভ হয় “অশ্বিনী” (আল্ফ। ব1 
বা বিটা 4১015659) হইতে । এই অশ্িন্তাদি পদ্ধতির প্রারস্ত সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষের সময় (৫৫০ শ্রী; অঃ) হইতে হয়, যখন জ্োতিষ-সিদ্ধ মহাবিষুব 
রেবতী নক্ষত্রে বা অশ্িনীর প্রথম দিকে অবস্থিত ছিল। মহাভারত- 
সচনাব যুগে (৪:০-৪০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ) কৃত্তিকায় মহাবিষুব ছিল-_ বিষয়টি 

ংকর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত শতপথ ব্রাহ্মণের শ্লোক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । 

বর্তমানে মহাবিষুব “উত্তরভাদ্রপদ।” নক্ষত্রপুঞ্ের মধ্যে হঠিয়৷ আসিয়াছে; 
কিন্তু জ্যোতিষীগণ নিরয়ণ-প্রথা' অবলম্বনে “সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ' বণিত 
অশ্বিনীকেই মহাবিষুব বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন। “বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে' 
নক্ষত্র সমাবেশের সংজ্ঞা এইরূপ ছিল ষে উহাদের যে-কোনো! একটির 


৪২ পঞ্জিকা-সংস্কার 


প্রাস্তদ্ধয়ের ব্যবধান ক্রান্তিবৃত্তের ১৩০৭ ২০ (--৩৬০০--২৭), যদিও 
আসলে ব্যবধান বিভিন্ন বিভিন্ন । প্রতি নক্ষত্রের প্রধান উজ্জ্বল তারাকে 
“যোগতারা বলে। নীচের তালিকায় নক্ষত্রগুলির নাম, প্রত্যেকের 
যোগতারা।, অক্ষাংশ, ক্রান্ত্যংশ [সায়নমতে] দেওয়া! হইল-__- 


নক্ষত্র যোগতার৷ অক্ষাংশ ক্রান্ত্যংশ 
১, অশ্বিনী 9 41165655 4৮০ ২৯" ৩৩০ ২২ 
২, ভরণী 4] 4116165 1১০ ২৭ ৪৭ ৩৬ 
৩. কৃত্তিক? 2 1[2.1110 1৪ ৩ ৫৯ ২৩ 
৪. রোহিণী [21111 -€৫ ২৮ ৬৯ ১১ 
৫. ম্বগশির। 7 0£10115 _-১৩ ২৩ ৮৩ ৬ 
৬. আরা 73269125056 
গ. (9)1101119 -১৬ ২ ৮৮ ৯ 
৭. পুনবন্থ 8 (61011100101) 1৬ ৪১ ১১২ ৩৭ 
পুস্া 8 6০2120171 +০৭ ৫ ১২৮ ৭ 
অশ্রেষ। ০ (০৪0011 -৫ ৫ ১৩৩ ২ 
১০, মঘা এ. 1+601115 +০ ২৮ ১৪৯ ১৩, 
১১০ পূর্বকন্ধনী 6 [4601119 +১৪ ২০ ১৬৭ ৪২ 
১২. উত্তরফন্কনণী 1 1[450215 ১২ ১৬ ১৭১ ১ 
১৩. হস্তা 6 ৮০9151 --১২ ১২ ১৯২ ৫১ 
১৪. চিত্র 917108. 
০. ড৬11011015 : -২ ৩ ২০৩ ১৪ 
১৫. স্বাতী 41০60105 
গ. [30069 +৩০ ৪৬ ২০৩ ৩৮ 


১৬. বিশাখা এ. [41102, +০ ২০ ২২৪ ২৮ 


বার মাস : সাতাশ নক্ষত্র ৪৩ 


নক্ষত্র যোগতার৷ অক্ষাংশ জ্রান্তাংশ 
১৭, অন্গরাধ 6 5007011 - -১ ৫৯ ২৪১ ৫৮ 
১৮, জ্োষ্ঠা এ. 80011)11 _-৪ ৩৪ ২৪৯ ৯ 
(44171029159) 
১৯, মূলা 1 5০011011 -১৩ ৪৭ ২৬৩ ৫৯ 
২০, পূর্বাষাঢ়া 6 522116511 _-৬ ২৮ ২৭৩ ৫৮ 
২১, উত্তরাষাঢ়। ঢ58:10057 _-৩ ২৭ ২৮১ ৪৭ 
২২. শ্রবণ! স. ১0101195 4২৯ ১৮ ৩০১ ১০ 
২৩, ধনিষ্ঠা /3 12119171121 ৩১ ৫৫৬ ৩১৫ ৪৪ 
২৪. শতভিষা 1৬401021011 -০ ২৩ ৩৪০ ৫৮ 
২৫, ভাত্রপদ। এ. [১659,91 1১৯ ২৪ ৩৫২ ৫৩ 
২৬, উত্তরভাদ্রপদা! ৮ 72591 +১২ ৩৬ ৮ ৩৩ 
২৭, রেবতী £:115010177 ০ ১৩ ১৯ ১৬ 


উপরিলিখিত তালিকার ক্রান্ত্যংশ (10251600-)স্তস্ত হইতে 
স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তাহাদের ক্রমিক ব্যবধান পরম্পর অসমান, এবং 
আদর্শ গাণিতিক ব্যবধান ১৩০ ২০ কোথাও বজায় নাই। পুনশ্চ, 
অনেকগুলি নক্ষত্র ক্রাস্তিবৃত্তের সন্নিকটস্থও নয় এবং চান্দ্রমার্গ (10025 
০5155142] 1১9.01) হইতে ও অনেক দুরে দূরে (চান্দ্রমার্গের ক্রান্তিবৃত্তের 
সহিত নতি মোটামুটি3-৫০) ;__ বিষয়টি অক্ষাংশ হইতে বোধগম্য হইবে ॥ 
উদাহরণ স্থলে, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, পূর্বভাত্রপদ দ্রষ্টব্য। কতকগুলি 
যোগতার! তাহাদের স্বকীয় নক্ষত্র হইতে চ্যুত, যথা আর্রা, স্বাতী, জ্যোষ্টা, 
পূর্বাধাঁঢী, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা । উপরের নক্ষত্রবিভাগ এবরপভাবে 
করা আছে যাহাতে চিত্রা তারকাটি চান্দ্র রাশিচক্রের (12291 20190) 
১৮০ ডিগ্রিতে থাকে, তাহা হইলে উহার সম্মুখস্থ ধনিষ্ঠা-তারা 
(«অথবা /9-195112151 ) ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রের আদি তারা হইবে। “বেদাঙ্গ 


৪৪ পঞ্চিকা-সংস্কার 


জ্যোতিষে' এইরূপ ব্যবস্থা আছে এবং বরাহমিহিরের সুধসিদ্ধান্তে মঘার 
€ 76০০ 105 £ ৭. [,601519) অবস্থিতি হইবে মঘা নক্ষত্রের ৬০তে। 
বোম্বাইএর বেঙ্কটেশ বাণুশাস্ত্রী কেতকর প্রমাণ দ্বার] প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে চিত্রাতারার সম্মুখস্থ খগোল বিন্দুই প্রাচীন অশ্িন্ঠাদি বিন্দু। বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষে একটি গ্লোক আছে-_ 


স্বরাক্রমেতে সোমার্কে! যদা সাকং সরাসরৌ। 

স্তাতাহহ দিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোহয়নং হন্যদক্‌ ॥ 
ইহার সোমাকর-কৃত টাকার অর্থ এই যে-_ চন্দ্র সুর্য এবং ধনিষ্ঠ। তারা, 
এই তিন জ্যোতিষ্ষ যে সময়ে আকাশে এক স্থানে আসে (কিংব! ক্ষিতিজে 
উদিত হয়), সেই সময়ে আদিযুগ, মাঘ, তপঃমাপ, শুরুপক্ষ, এবং উত্তরায়ণ, 
এই পাচের আরম্ভ হয়।* বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কালে যদি ধনিষ্ঠার 
(* 192171711) ক্রান্ত্যঘশ ২৭০০ হয় এবং ১৯৫০ সালে ক্রাস্ত্যংশ 
৩১৬৪১ হয়, তবে ৪৬০৭ ক্রান্ত্যংশের ব্যবধান ৪৬০৭ ১৫ ৭২ -* ৩৩৬২ 
বছরে হইবে, অর্থাৎ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল হইল ১৪১৩ পূর্ব-শীষ্টাব্ব 
-1)6111515:-কে ধনিষ্ট| ধরিলে উহার কাল ১৩৩৮ পূর্ব-খরীষ্টাব্ফ হইবে । 

বুঝ| গেল যে, বারোটি চান্দ্রমাস হইলে ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে ১২ সংখ্যাটি 

বাছাই কগিতে হইবে । দ্বাদশ মাসের নাম নক্ষত্রের নাম হইতে বৈদিক- 
যুগের অনেক পরে নিবাচিত হয়। | 


১৪ সংখ্যক নক্ষত্র চিত্র হইতে চেত্র 
১৬ রঃ বিশাখ। রর বৈশাখ 
১৮ জ্যেষ্ট। জ্যেষ্ঠ 
২০ ও ২১ ্ আধাঢ়। রা আষাঢ় 
২২ রর শ্রবণ আবণ 


এ হি শপ. ০০ এপস 


*'পঞ্জিকা-সংস্কার” । যৌগেশচন্ত্র রায় বিদ্ভানিধি, ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ৫২২ 


বার মাস: সাতাশ নক্ষত্র ৪8৫ 


২৫ ও ২৬ নক্ষত্র ভাত্রপদ1] হইতে ভার 

১ রঃ অশ্বিনী আশ্বিন 

৩ কৃত্তিক! ্ কাতিক 

৫ নি মার্গশীর্ষ ্ মার্গশীরঃ 
(অগ্রহায়ণ) 

৮ রী পুহ্যা পৌষ 

১৩ টি মঘা 5 মাঘ 

১১ ও ১২ রঃ ফল্তুনী %ঃ ফাল্কন 


চিত্র! হইতে চচত্র, এবং টচত্রই বছরের প্রথম মাস ।* 
তৈত্তিরীয় সংহিতা (9161৮) বলিতেছেন__ 

চিত্রা পৃর্ণমাসে দিক্ষেরন মুখং বা এতৎ সম্বংসরস্য 

ধং চিত্রা পূর্ণমাসো মুখত এব""" 
চৈত্র মাসের পূণিমা হইল বর্ষের মুখ (আদি), এ দিনই যজ্ঞ আরম্ত 
করিতে হইবে । 

বংসরে যদ্দি ১২টি মেষাদিরাশি ও ২৭টি আশ্বিন্তাদি নক্ষত্র হয়, তবে 

এক-একটি রাশিতে গড়ে ২৪ নক্ষত্র পড়িবে । ইহ1 আদর্শ ব্যবস্থা । 
কোন্‌ দিন কোন্‌ নক্ষত্র বলিলে বুঝিতে হইবে চন্দ্রের অবস্থান সেই 
দিন কোন্‌ নক্ষত্রের ১৩০ ২০ সীমানার মধ্যে, কেননা স্থলতঃ ২৭ দিনে 
চন্দ্র রাশিচক্রের (প্রেকৃতপক্ষে, চন্দ্রমার্গের) ৩৬০০ ঘুরিয়া আসে । পাঁজিতে 
পূর্ব হইতেই দৈনন্দিন চন্দ্রের অবস্থিতি কোন্‌ নক্ষত্রে লেখা থাকে । 
বেদাঙ্গ-জ্যেতিষের কালে বংসরে ৩৬৬ দিন ধরা হইত । অতএব ৫ বছরে 
(». একযুগ) ১৮৩০ দিন, এবং চন্দ্রের এ সময়ে আবর্তন হয় ৬৭ বার, এজন্য 


* ভারতের “সম্মিলিত নবপঞ্রিকা"য় চৈত্র মাসই বছরের প্রথম মাস হইবে এইরূপ 
পরিকলিত হইয়ছে। 


৪৬ পঞ্জিকা-সংস্কার 


চন্দ্রকে মোটমাট ১৮০৯টি নক্ষত্র অতিক্রম করিতে হয়। এজন্য বুঝা! যায় 
যে (চন্দ্রের নাক্ষত্রকাল -” ২৭*৩২১৬৬ দিন ধরিলে)__ 


২৭৩২ ১৬৬ 


১ নাক্ষত্র মিনি নতি ১০১১৯১৩ দ্দিন। 


১৮৩০ 
কিন্তু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের মতে উহ1- ২৮০১ -৮ ১০১১৬০৮ দিন । 


অতএব, প্রাচীন গণনায় ভূল হইবে *০০০৩০৫ দিন, অর্থাৎ ৩২৭৯ দিনে 
(প্রায় ৯ বছরে) ১ নক্ষত্র । 


তিথি করণ ও যোগ 


চান্দরদিনকে “তিথি বলে, অর্থাৎ যখন চন্দ্র সূর্যকে ক্রান্তিবৃত্তে পশ্চাতে 
ফেলিয়া! ১২০ অগ্রসর হয় তখন একটি তিথি সম্পূর্ণ হয়। অমাবস্থা 
হইল আদি তিথি__- যখন চন্দ্র ও স্্যের যুতি (একত্র অবস্থান) হয়। 
তার পরই শুরুপক্ষের প্রতিপদ আরম্তভ। চন্দ্র ১২০ চলিয়! যাইলে 
প্রতিপদের শেষ এবং শুর্ুদ্বিতীয়া তিথি আরম্ভ হয়। এইরূপে একটি 
চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি (৩৬০০- ১২) হয়-_- পনেরটি শুর্লুপক্ষীয়, পনেরটি 
রুষ্ণপক্ষীয়। অতএব ২৯'৫৩০৫৮৮ দিনে ৩০টি তিথি ধরিলে দেখ! 
যায় যে, 


১টি (গড়) তিথি. 


কিন্ধি নিরলিিত ধুত তিথির মান -*৯৮৩৮৭১ দিন । এখানে 
ভুল হইল '০০০৪৮২ দিন অর্থাৎ ২০৭৫ দিনে (- ৫ বছরে) একটি তিথি। 
উপরে যেসব গণন! দেখানে। হইল তাহা চঙ্্রের গতি সধত্র সমপরিমাণ 
(10100:07) ধরিয়া, ইহা] সম্ভব হইত যদি চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে 
বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করিত। কিন্তু ইহার কক্ষ বৃত্তাভাস হওয়ায় “এবং 


২৯*৫৩০৫৮৮_, | 
»০*৯৮৪৩৫৩ দিন ২৩৬২ ঘ. 


তিথি করণ ও যোগ ৪৭ 


ইহার মার্গ ক্রাস্তিবৃত্তের সহিত একটি ক্ষুত্র কোণে নত হওয়ায় চন্দ্রের 
গতি অত্যন্ত জটিল হইয়াছে । এজন্য, তিথির মান ২০ ঘণ্টা! হইতে 
২৬"৮ ঘণ্টা পর্যস্ত পরিবতিত হইতে পারে । চন্দ্রের গতি শৃঙ্খলিত ও 
সনম হইলে কোনে কথাই ছিল না। খণথেদে তিথির কোনো কথাই 
নাই, যজুর্বেদে ও ব্রাহ্ষণে, তৈত্তিরীয় সংহিতায়, এতরেয় ব্রাহ্মণ প্রতি 
পক্ষে দুইটি তিথি বণিত আছে। 

অতএব তিথি কোনো সৌরদিনের (পঞ্জিকার তারিখের) যে-কোনো 
সময়ে শুরু হইতে পারে__ দ্িবাভাগে ব। রান্বিকালে ৷ সাধারণতঃ, হিন্দুর 
কোনে! পঞ্জিকার যেকোনে। তারিখে সৃর্ষোদয়ের সময় যে তাথ 
চলিতেছে উহ্হাই সেই সৌরদিনের তিথি হুইবে। 

এতরেয় ব্রান্ধণে (৩২1১০) কিন্তু তিথির সংজ্ঞা এইরূপ-_ 

যম্‌ প্স্তমিয়াদ অভ্যুদদিয়াদিতি সা তিথিঃ 

চন্দ্রের অস্ত ও উদয়কাল হইতে তিথি গণিত হইবে । ভাবার্থ এই, 
শুরুপক্ষে চন্ত্রাম্ত হইতে চন্ত্রাস্ত পধস্ত তিথি ধরিতে হইবে, কৃষ্ণপক্ষে 
চন্দোদয় হইতে চক্ঞোদয় পর্যন্ত । এজন্য তিথিগুলির দেধ্য 'মসমান। 
সাধারণত, প্রত্যেক দিনেই একটি করিয়1! তিথি পড়ে । সময়ে সময়ে 
একই পঞণ্রিকাধৃত দিনে (০1৮11 ৭95) একটি তিথি আরম্ভ হুইয়! সেই 
দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়; এইরূপ তিথি গণ্য হয় না এবং এই 
তিথিতে কোনো ধর্মক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। ইহার পরবর্তী দিনে 
পরবর্তী তিথি শুরু হয়। ধরা যাক, যদি তৃতীয়? নাই ধর্তব্য হয়, তবে 
সেই পক্ষের তিথিপরম্পর! এইরূপ হইবে-_ প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, চতুর্থা, 
পঞ্চমী ইত্যার্দি। এখানে তিথিক্রমের ভঙ্গ হয়। পক্ষাস্তরে, কখনও 
একই তিথি ছুইদিন ধরিয়া চলে; যথাঁ_- ১১ ২, ৩, ৩ (অধিক), ৪, ৫ 
ইত্যাদি । যে অহোরাত্র দিনে ক্রমান্বয়ে তিন তিথির সঞ্চার হয় সেই 
দিনকৈ 'ত্্যহস্পর্শ' বলে। 


৪৮ ও পণ্ভিকা-সংস্কার 


হিন্দুর পঞ্চাঙ্গে বার, নক্ষত্র, তিথি ব্যতীত আরও ছুইটি জিনিস 
থকে যথা “যোগ” ও “করণ । যদি স্থ্য ও চন্দ্র উভয়ের উদয়কালের 
ক্রান্ত্যংশ দেওয়া থাকে, তবে উভয়ের যোগফলকে ১৩১ (- ০) 
দিয়া ভাগ করিলে যাহা বাকী থাকিবে তাহাই “যোগ? । যোগ ২৭ট]। 
যদি উক্ত যোগ ও ভাগের ফল ২৭ হইতে অধিক হয় তবে ২৭ 
বিয়োগ করিয়া উক্ত “যোগ স্থির করিতে হইবে । সাতাশটি যোগ 
এইগুলি-_ বিছ্ুন্ত, গ্রীতি, আয়ুম্মান, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগপ্ত, স্ৃকর্ম, 
ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধরব, ব্যাঘাত, হর্যণ, বজ, অস্ক, ব্যতিপাত, বরীয়ান্‌, 
পরিখ, শিব, পিদ্ধি, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, বৈধৃতি । 

সেইরূপ “করণ” হইল তিথির অর্ধাংশ । কোনে। তিথির প্রথম অর্ধাংশ 
একটি করণ, দ্বিতীয়টি অন্ত করণ। স্থতরাং মাসের ত্রিশ তিথিতে ৬০টি 
করণ। এগুলির স্বতন্ত্র নাম নাই। করণ মোট ১০টি। যথা, বব, 
বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি (এই সাতটি সাধারণ) এবং 
শকুনি, চতুষ্পদ, নাগ ও কিন্তৃত্র__ এই চারিটি বিশেষ বিশেষ তিথির বিশেষ 
বিশেষ অর্ধাংশে প্রযোজ্য । কৃষ্ণচতুর্দশীতে একটি, অমাবস্তায় ছুইটি এবং 
শুরু প্রতিপদের প্রত্যেকটিতে একটি বিশেষ করণ আছে। বাকি ৫৬টি 
করণ প্রথম সাতটি সাধারণ করণের পৌনঃপুনিক ক্রম মাত্র । বারের ন্যায় 
উক্ত যোগ ও করণের কোনে। বেজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ফল্য জ্যোতিষে 
যোগ ও করণের প্রয়োগ দেখ। যায়। 


সৌরমাস : সংক্রান্তি 


সুর্যসিদ্ধান্তমতে সৌরমাসের গড় দৈর্ঘ্য '৩০"৪৩৮২৩ দিন (আধুনিক মতে 
উহ1 ৩০*৪৩৬৮৫ দ্বিন)। কিন্তু এই সৌরমাসের গণনা কিরূপ ?_- সুর্য 
উহ্হার মার্গে যে রাখিতে প্রবেশ করিয়া উহার ৩০০ পর্যস্ত যাইতে সময় 
লইবে উহাকেই সৌরমাস বলা হয়। আর্য ও ব্রদ্ষসিদ্ধান্তেরও এই মত ॥ 


সৌরমাস : সংক্রান্তি ৪৯ 


কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সৌরমাসের দৈর্ঘ্য এবং উক্ত গড় দৈর্ঘ্যের মধ্যে 
যথেষ্ট প্রভেদ আছে । ইহার কারণ এই যে, পৃথিবী স্র্যকে কেন্দ্রে রাখিয়। 
কোনে! বৃত্তাকার কক্ষে সমবেগে পরিভ্রমণ করে না, উহ? সূর্ধকে ফোকাসে 
রাখিয় বৃত্তাভাস কক্ষে অসমবেগে ছুটিতেছে। ধনুরাশ্লিস্থ সময়ে ূর্ধ 
পৃথিবীর নিকটতম হওয়ায় (অন্ুস্থর : 76011311011) সূর্যের আপাতবেগ 
গড়বেগ অপেক্ষা বেশি এজন্য সুর্য শীঘ্র এ রাশি অতিক্রম করে এবং 
তজ্জন্ত সৌরমাসের ধৈর্ঘ্য কম হয়__ ইহাই পৌষ মাস; আবার মিথুন- 
রাশির অন্তর্গত সূ পৃথিবীর দূরতম হওয়ায় (অপহ্থর £ 91918611920) স্তর্য 
অপেক্ষাকৃত বিলহ্বেই এ রাশি অতিক্রম করে এব মাসের দের্ঘ্য 
বেশি হয়-_ ইহাই আষাঢ় মাস। জ্যোতিষী কেপ্লারের নিয়ম অনুসারে 
ব্যাপারটি গত খ্রীগ্ীয় ষোড়শ শতাব্ী হইতে পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে। 
দ্বাদশটি সৌরমাসের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন বিভিন্ন । কিন্তু তাহাও প্রতি বৎসরে 
একরূপ থাকে না। যে-কোনে। মাসের দের্ধ্য কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ 
পরিবতিত হইতেছে । উহারও কারণ আছে; কিন্তু এই পরিবর্তন অতি 
শুম্ম, ইহার কথ! উপস্থিত না ধরিলেও চলে । 

স্যোদয়ের সঙ্গে দিন আরম্ভ । স্যের কোনে! রাশিতে প্রবেশ যে 
ঠিক শ্থযোদয়ের সঙ্গেই হইবে এমন কোনো! কারণ নাই-_ দিনের যে 
কোনো সময়ে হইতে পারে । জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত অনুসারে মাসের শুরু এ 
সময়েই করিতে হয়; কিন্তু লোকব্যবহারে স্যোদয়েই মাসের প্রারস্ত । 
এই কারণে সৌরমাসের শুরু “সংক্রান্তির দিনেও ধর। যাইতে পারে 
অথবা “সংক্রান্তির পরের দিন হুইতে” ধর! যাইতে পারে । এক এক 
দেশে এক এক প্রথা । আমরা নীচে ব্ঙ্গদেশের সংক্রান্তির কয়েকটি 
স্থানীয় নিয়ম দিতেছি-_ 

কোনে। পণ্রিকার তারিখে (০৫৮1 ৭৪৮) যদি সুযোদয় ও মধ্যরাত্রের 


মধ্যে্সংবক্রমণ হয় তবে সৌরমাস পরব্তা দিনে আরম্ভ হইবে; কিন্তু এ 
৪ 


৫০ পঞ্জিকা-সংস্কার 


দিনের মধ্যরাত্রির পর সংক্রমণ হইলে পরবর্তাঁ দিনের পরবর্তা দিন মাসের 
শুরু হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু মধ্যরাতির ২৪ মিনিট আগে 
এবং ২৪ মিনিট পরে-_- এই ছুই ক্ষণের মধ্যে যি সংক্রমণ হয় তবে তিথি 
সন্বদ্ধে অনুসন্ধান কারতে হইবে । যদি স্থধোদয়ে আরদ্ধ তিথিটি সংক্রমণকাল 
পর্যন্ত বজার থাকে তবে পরদিন মাসের আরম্ভ; এবং সংক্রমণের পূর্বেই 
যর্দি উক্ত তিথি শেষ হয় তবে পরদিনের পরদিন মাসের আরম্ভ । কর্কট 
ও মকর সংক্রান্তির বেলায় উক্ত তিথির নিয়ম খাটিবে না। কর্কট- 
ক্রান্তিতে (উক্ত মধ্যরাত্রির ৪৮ মিনিটের মধ্যে সংক্রমণ হইলে) 
পরের দিন মাসের আরম্ভ, এবং মকরসংক্রান্তিতে তার পরের দিন । 
উৎ্কল, তামিল ও মালাবার দেশে বিভিন্ন নিয়ম (০০2:৮9116012)। 
প্রচলিত; এজন্ত সৌরমাসের আরস্তে ছই বা! একদিন এদিক-ওদিক 
হুইয়! থাকে । খ্থিতীয়তঃ, বিভিন্ন সৌরমাসের পুর্ণ দ্িনসংখ্যা ২৯ হইতে 
৩২ পর্যস্ত হইতে পারে । তাই বাংলার বিভিন্ন পাজিতে সাধারণতঃ দেখ! 
যায়-- কাতিক, অদ্রাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্তুন প্রত্যেকে ২৭ বা ৩* দিনে 
(ছটি মস অন্ততঃ ২৯ দিনের হইবে) এবং ত্র, বৈশাখ ও আশ্বিন প্রত্যেকে 
৩০ বা ৩১ দিনে এবং অবশিষ্ট জ্যেষ্ট, আঘাঢ, শ্রাবণ ও ভাদ্র কেউ 
৩১ দিনে কেউ-ব। ৩২ দিনে (মন্ততঃ বছরে এক মাস ৩২ দিনে হইবেই)। 
তৃতীয়তঃ, প্রতি বছরে কোনে! সৌরমাসের পূর্ণ দিনসংখ্য! ষে একই থাকিকে 
এমন কোনে কথা নাই, ইহা পরিবর্তনশীল । 


বাসভ্তীবিধুব হইতে গণনা। করিয়। বিভিন্ন সৌরমাসের দৈধ্য-_ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
হেঃসি) ০৯৫০ ত্রীঃ অঃ) নৃতন ন[মকরণ 
দি. ঘ* মি. দি, ঘ. মি, 

বৈশাখ (মেষ) (০০-৩০০) ৩০ ২২ ২৭ ৩০ ১১২৫ চৈত্র 
জোট (বুষ) (৩০৬০) ৩১১০ ৫ ৩০ ২৩ ৩০ বৈশাখ 


সৌরমাস : সংক্রান্তি ৫১ 

(শু সি) (১৯৫* খ্রীঃ অঃ) নুতন নামকরণ 

দি. ঘ. 1ম, দি, ঘ. মি, 
আষাঢ় (মিথুন) (৬০-৯০) ৩১ ১% ২৮ ৩১ ৮ ১০ জৈন্ঠ 
শ্রাবণ (কর্কট) (৯০-১২০) ৩১ ১১ ২৪ ৩১১০ ৫৫ আধাঢ 
ভাদ্র (সিংহ) (১২০-১৫০) ৩১ ০ ২৭ ৩১ ৬৫৩ শ্রাবণ 
আশ্বিন (কনা) (১৫০-১৮০) ৩০ ১০ ৩৬ ৩০ ২১ ১৯. ভাদ্র 
কাতিক (তুল) (১০০-২১০) ২৯ ২১ ২৬ ৩০ ৮৫৮ আশ্বিন 
অগ্রহায়ণ (বৃশ্চিক) (২১০-২৪০) ২৯ ১১ ৪৬ ২৯ ২১ ১৫ কাতিক 
পৌষ (ধন্থ) (২৪০-২৭০) ২৯ ৭ ৩৮ ২৯ ১৩ ৯ অগ্রহায়ণ 
মাঘ (মকর) (২৭০-৩০০) ২৯ ১০ ৪৬ ২৯ ১০ ৩৯ পৌষ 
ফাল্গুন (কু) (৩০০-৩৩০) ২৯ ১৯ ৪১ ২৯ ১৪ ১৯ মাঘ 
চৈত্র মৌন) (৩৩০-৩৬০) ৩০ ৮ ২৯ ২৯ ২৩১৯ ফাল্ুন 





স্পশ 


৬৪ ৬ ১২ ৩৬৫ ৫ ৫১ 
মেষাদি দ্বাদশটি রাশিচক্রের আদিবিস্দুতে সূর্ধের পরপর সংক্রমণ হইলে 
দ্বাদশটি (নিরয়ণ) সংক্রান্তির উৎপত্তি হয়। রাশিচক্রের বিভিন্ন রাশির 
দৈর্ঘ্য উপরের (২)-স্তস্তের বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে। এক এক রাশির 
উপর অবস্থান সময় হইল উক্ত রাশিযুক্ত সৌরমাস [(১)স্তস্তে দেখানো 
হইয়াছে ]। যদিও ছুইটি ক্রমিক রাশিছয়ের অংশ ৩০০, কিন্তু সুর্যের গতি 
সমপরিযাণ নন থাকায় সৌরমাসের দিনমান স্বতন্ত্র শ্বতন্্। কিন্তু এই 
সংক্রঃস্তি গণনা নিরয়ণ (5051591)1 সায়ন (6০71০21) সংক্রান্তির 
অর্থ অন্তরূপ হইবে। ক্রান্তিবৃত্তের মহাবিষুব বি্দুর উপর যখন 
স্থ্যের কেন্দ্র আসিবে তখন শুরু হইবে মেব-সংক্রান্তি। মহাবিষুবের 
অয়নচলন সম্বন্ধে পূর্বে ই বলিয়াছি, এবং মেষাদি তাহ1 হইতে উপস্থিত 
২৩ অংশ ১৫ কলা (২১শে মার্চ ১৯৫৩) ক্রাস্তাংশে অবস্থিত আছে। 
মেযাদির অয়নাংশ বছরে ৫০*২৭ (বিকলা) করিয়া বাড়িয়া! যাইবে । 


৫২ পঞ্ধিকা-সংস্কার 


সাহা পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটি” এই সংক্রান্তি গণন1 কিভাবে করিয়াছেন 
তাহা পরে বলিতেছি। 


অধিমাস মলমান ও ক্ষয়মাস 


মিটন-চক্রের বর্ণনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, ২৩৫টি চান্দ্র মাসে 
১৭টি চান্দ্রবংসর ও ৭টি অধিবর্ষ (অর্থাং ভ্রয়োদশমাপীবর্ষ), যেহেতু 
২৩৫ -৮১৯ ৯১২4৭, এবং বিস্তারিত তালিক। সাহায্যে কিরূপে অবির্র্ষ 
ফেলিতে হয় তাঁহাও পরীক্ষা! করিয়াছি । বর্ষমান বিভিন্ন মতে ধরিয়া 
আমরা দেখিব যে, উনিশ বর্ষচক্রের উক্ত ৭টি অধিবর্ষে ৭টি মলমাসের 
যোগ করিলে বর্তমান হিসাবে তুল সর্বাপেক্ষা! কম হইবে । 


হুর্যসিদ্ধাস্তমতে আধুনিক নাক্ষত্রবর্ষ আধুনিক সৌরবর্ধ 

(দিন) মতে (দিন) মতে (দিন) 
বর্ষষান ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ ৩৬৫,২৫৬৩৬১ ৩৬৫,২৪২১৯৫ 
চাল্দ্রমাস . ২৯,৫৩০৫৮৮ ২৯,৫৩০৫৮৮  ২৯,৫৩০৫৮৮ 
১৯ বংসর . ৬৯৩৯,৯১৬৩৬ ৬৯৩৯.৮৬৮৯৬ ৬৯৩৯.৬০১৭১ 


২৩৫ চাক্্রমাস (শ্* ১৯ ১১২4৭). 
৬৯৩৯-৬৮৮১৮ ৬৩৬৯৩৯৬৮৮১৮ ৬৩৯৩৭৯৬৮৮১৮ 


স্পা আশিশীশী শাক ৮ সপ শা ছে স্পিশ  ্পি শাশাশি টিপা জা পিস 


১৯ বর্ষচক্রে ভুলের মান -০২২৮১৮ -০*১৮০৭৮  +০*০৮৬৪৭ 

অতএব, আধুনিক সৌরবধ ধরিলে ভুল কম হইবে, কিন্তু নাক্ষত্রবর্ষ ধরিলে 
ভূল তদপেক্ষ! অধিক এবং হ্ুর্যসিদ্ধান্ত মতে বর্ধবান লইলে ভূল সর্বাপেক্ষা 
বেশি । এই ভূল (০৮৬৪৭) ১১২টি ১৯-বর্ধ চক্রে ১ দ্িন। সহজেই 
দেখ যায় যে, গড়ে ৩২২টি সৌরমাস অস্তর একটি করিয়া মলমাস পড়ে; 


অধিমাস মলমাস ও ক্ষরমাস ৫৩ 


অর্থাৎ, ৩২ সৌরমাস অন্তর ১টি চান্দ্রমাস এবং তৎপরে ৩৩ সৌরমাস অন্তর 
আর ১টি চান্দ্রমাস যোগ করিলেও চলে । 
আমাদের দেশে চান্দ্রমাস ছুই রকমে ধরা হয়- অমান্ত ও পুণিমাস্ত। 
এক অমাবস্যা হইতে পরব্র্তী অমাবস্তা পর্যন্ত কাল অমাস্ত মাস বা মুখ্য 
চান্্রমাস, এবং এক পুশিমা হইতে পরবর্তী পূরিমা পর্বস্ত কাল পুণিমাস্ত 
মাস বা গৌণ চান্দ্রধাস। যদি কোনো সৌরমাসের প্রারস্তে প্রথম অমাবস্যা 
পড়ে তবে এ চান্দ্রমাসের নাম সৌরমাপের নামানুষায়ী হয়। যদি কোনো 
সৌরমাস এ চান্দ্রমাসকে সম্পূর্ণ অস্ঠভুক্তি করে, অর্থাৎ এ সৌরমাসের 
প্রারস্তে ও শেষে ছুটি অমাবস্যা! হয় তাহ! হইলে প্রথম অমান্ত হইতে যে 
চান্দ্রমাস শুরু হইয়াছিল তাহাকে অধিক ব। মলমাস বলিতে হইবে, এবং 
দ্বিতীয় অমান্ত হইতে যে অবাবহিত পরবর্তী চান্দ্রমাস শুরু হইল তাহাকেই 
নিয়মিত [ শুদ্ধ-্ নিজ (সিদ্ধান্ত মতে )] চান্দ্রমাস গণ্য করিতে হইবে। 
সৌরমাসের যে নাম এই উভয় চান্দ্রমাসের তাহাই নাম হইবে-_ প্রথমটি 
মলমাস, হিতীয়টি শুদ্ধমাস। মলমাসে ধর্মকর্ম শাস্ত্রীয় বলিয়! গণ্য নয়। 
পক্ষান্তরে, কোনো চান্দ্রমাস যদি এরূপ দীর্ঘতর হয় যে একটি সৌরমাসকে 
সম্পৃণ ঢাকিয়া ফেলে এবং উক্ত সৌরমাসের মধ্যে যদি কোনো অমাবস্যা ন। 
হয়, তবে উক্ত চান্দ্রমাসকে ক্ষয়মাস বলিতে হইবে । গৌণ চান্দ্রমাস 
মুখ্য চান্দ্রমাসের ১৫ দিনের আগে আরম্ভ হয়, এজন্য উহ1 পূর্ববর্তাঁ সৌর- 
মাসের শেধার্ধের যে-কোনে। দিনে আরম্ত হইয়া ইষ্ট সৌরমাসের প্রথমার্ধে 
৪€শব হয়। 
২কর বালরুষণ দীক্ষিতের মতে হিন্দু পঞ্জিকা স্ষ্টির তিনটি যুগ । প্রথম, 
বৈদিক যুগ [ অনৈতিহাঁসিক প্রাচীনকাল হইতে ১৩৫০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত]; 
দ্বিতীয়, বেদান্ত-জ্যোতিষ যুগ ১৩৫০ পূর্ব-খ্ীষ্টাব্ব হইতে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্বস্ত ] ; এবং, তৃতীয়, পিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ যুগ [৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আধুনিক 
কাল পর্যন্ত ]। সিদ্ধান্ত-জ্মোতিষ যুগের প্রারস্ভে মলমাস ও ক্ষয়মাস চক্র 


৫৪ পঞ্জিকা-সংস্কার 


সর্ষের 'গড়-গতি” হইতে নির্ধারিত হইত, এজন্য ক্ষয়মাসের উৎপত্তি 
(সংজ্ঞান্ুসারে) অসম্ভব ছিল। কিন্তু গত ১১০০ খ্রীষ্টান হইতে উহাদের 
প্রকৃত গতি'র উপর ভিত্তি করিয়া চান্দ্রমাস গণ্য করায় ক্ষয়মাসের 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং অধিক মাসগুলি অনিয়মিত কালব্যবধানে সন্নিবিষ্ 
করা হইয়াছে । এখন দেখা যায় যে, পৌষ মাপ ব্যতীত অন্য যে-কোনো 
মাস মলমান হইতে পারে, এবং অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসই 
ক্ষম়মাস হইতে পারে । 
আধুনিক গণন। অনুসারে শকাব** ১৪৭৭ হইতে ১৯০২ পর্যস্ত সময়ের 

মধো যলমাস কোন্গুলি তাহ। দেখানে! গেল। 

শকাব্দ ্বীষ্টাব্দ মলমাস শকাব্দ ্বষ্টাব্র মলমাস 

১৮৭৭ ১৯৫৫-৫৬ ভাদ্র ১৮৯১ ১৯৬৯-৭৩ আষাঢ় 

১৮৮০ ১৯৫৮-৫৯ আশাবণ ১৮৯৪  ১৯৭২-৭৩ কবশাখ 

১৮৮৩ ১৯৬১-৬২ ট্গা্ঠ ১৮৯৬ ১৯৭৪-৭৫ ভাদ্র 

১৮৮৫ ১৯৬৩-৬৪ কাতিক ও চৈত্র ১৮৯৯ ১৯৭ ৭-৭৮” শ্রাবণ 

(অগ্রহায়ণ : ক্ষয়) 
১৮৮৮ ১৯৬৬-৬৭ আবণ ১৯০২ ১৯৮০-৮১ “জাষ্ঠ 


ঈক অধাএশিহা হইতে শকগণ আলিয়। পাথিয় রাজ্য ব্যাক্টিয়া আক্রমণ করে ১২৯ 
পূর্ব-্রষ্টান্দে এবং তাহার! ১২৩ খ্ীষ্ট পূর্বাব্দে উহ! দখল করে। ড. সাহার মতে শকান্দ এ 
সময় হইতে শুরু হয়। কর্ণিক্ষের সময় পুবতন শকাব্দ গুলিতে ২০* সংখাটির উল্লেখ দেখ 
যায় না, এজন্য ২১ শকাব্দ (পুরাতন )--১ শকাব্দ (নুতন ), অর্থাৎ কণিক্ষের সময় হইতে 
শকাব্ড নবরূপ লইয়াছে এবং ১ শকাব্দ -৭৭ খ্রীষ্টাব্দ এইরূপ গণন। করিতে হইবে | শাকদী'গী 
ব্রাহ্মণগণ পঞ্জিকাগণনায় শকাব্দ ব্যবহার করিত, এবং তাহার পর হইতে ফল্য জ্যোঙত্িষেও 
উহ! স্থান পায়। এলম্য আঙ্গ পর্যন্ত পঞ্জিকায় শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 

এ বিবয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহার 40016150 1150101 01300159198” 
পুত্ঠকে লিখিতেছেন : 11)05 ৬০ 585. 1170 617) 175179055515 0186 00 22. ০1 


5110 08171512. জা 9081060 £0101 1080. 25 0£ 29 £-])., 01 (020. 


হিন্দুর পঞ্জিকা 


দৃশ্যমান জগতের কেক্দ্রস্থলে পৃথিবী নিশ্চল অবস্থায় আছে এবং স্র্য 
গ্রহরূপে উহার চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে__ হিন্দু এই ধারণ! লইয়া 
জ্যোতিষ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্্ধের বৃত্তাকার কক্ষকে দ্বাদশটি 
ভাগে (প্রত্যেক ভাগ ৩০০) বিভক্ত করিয়? মেষাদি ছাদশটি রাশির স্থান 
নিদিষ্ট হইয়াছে; ইহার পূর্বে তাহারা এ কক্ষকে ২৭ (বা ২৮টি) 
অশ্বিগ্ভাদি নক্ষত্র-বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিস__ এক এক দিনে স্থুলতঃ 
চন্দ্রের এক এক নক্ষত্রভাগ এইরূপ ধারণ| বওমান ছিল। মেষাদির 
আদি বিন্কু বিভিন্ন যুগে নক্ষত্রচক্রের বিভিন্ন স্থানে ধরিয়াছিল। 
সুর্যসিদ্ধান্তের শেষ-মতে (৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ ) রেবতী নক্ষত্রে (জিট। পিলিয়ম) 
অশ্বিন্তাদি আদিবিন্দু ধর1 হয়, এবং এ স্থানে মহাবিষুব বিন্দুটি যেন 
নিশ্চলভাবে আছে এনপ কল্পন1 লইয়! জ্যোতিষের চর্চা চলিতে থাকে-_ 
ইছাই নিরয়ণ, গণন1 রূপে প্রচলিত । হিন্দু অয়নচলন সম্বন্ধে বিশেষ 
দৃষ্টি দেয় নাই । হিন্দুর সৌরবংসর ও নাক্ষত্র বৎসরে কোনো। গ্রভেদ নাই । 
স্থ্যসিদ্ধান্তের প্রথম মতে মেষাদির আদিবিন্দু ৪৯৯ খ্রীষ্টান্ষে ( আধভট ) 
মহাবিুবের মহিত সংলগ্ন ছিল, ছিতীয় মতে ৫২২ শ্রীহাব্দে ও 
ভাস্করাচার্ষের ( “সিদ্ধান্তশিরোমণি” ) মতে ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে, ও সুর্ধগিদ্ধাস্তের 
শেষমতে ৫৭০ শ্রীষ্টাব্দে। কাহারও কাহারও মতে মহাবিষুববিন্দু, 
চিত্রাতারা ( আল্ফ৷ ভাজিনিস ) হইতে ১৮০* দুরে ছিল। সেযাহাই 
হউক, উপস্থিত সমশ্য। এইগুলি-- 


লাশ ৭ শা শ শাশিশীশিশি শিট সপ শািশি 


75 5582 2 ০0£ 61002 5208, 21:25 98:015259 ৪11 006 001001610705 1020 81155 
1020 616 0095 81616 10 (156 11791050107 2125031196101055 05:0900 73, 
06 101, 10200 ৬/ (1). 227). 
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তা _ | [লগ ুর্ের _ | নৈসপ্সিক ঘটন। ূ 
রি অনকলম | মাস মাস | সংক্রম' কাল ৃ পর্বানুষ্ঠান। দি ৰ 
য. নি, ূ ূ ূ ূ ১_ ভারতীয় নববর্ধ দিবস | 
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ফাল্গুনী ৮৮৮25: ৃ ২২--পংগুনি উত্তিরম-ন 
* ফাল্গুনী ৬ রা রাড, (দাক্ষিণাতা), অনঙ্গঅয়োদঃ 
২৮ হত), নি ২৪. পুিম। মহাবীরকরন্তরী (জৈন)। 
রী ই ৮2 ৬ঘ, ৪* মি.) | (১৭ঘ. ৩৯মি) | ২৩_ মদনভন্ী, শিবদমনক (ংকল 
রা ২৫ ৫১ রঃ বিষ্ুদমনক (উৎকল), বহগবি 
া পু ্ জা রর বিষু (টিবাং 
ঙ চু 
না হন ৫548 ৩০, বৃষে ২৪-_হ্নু মজয়ন্তী, অলিরঅ; 
যা ২৯* হ২। (১৪খ, ১২মি.) (জৈন), পংগুনি উত্তিরম-পুণিঃ 
| (দাক্ষিণ।তা)। 








ত্র পূর্ব গ্রাঘিমার মধ্যরেখ| ধরিয়া গণ্য করিতে হইবে 


৫৮ পণ্জিকা-সংস্কার 


ক. স্্ধমার্গের.কোন্‌ বিন্দুতে মেষাদির প্রারস্ত জানা না থাকিলে 
যাদি আজকে মাঘ মাসের কোন্‌ তারিখ জানিতে হয় তবে স্র্ধ কোন্‌ 
রাশির কোন্‌ অংশে আছে জানিতে হইবে? এএক্সন্ত “আদিবিন্দু'র জ্ঞান 
আপারহাধ । যাবতীয় পা্িতে আজ যে ২রা মাঘ তাহ নাও হইতে 
পারে। এজন্য বৈষয়িক কর্ম ও লোকব্যবহারে অন্থবিধা আছে। 

খ. এক এক রাশির “সংক্রমণ' সময়ে লোকে পুন্যকৃত্য করিয়। 
থাকে, যথা শুক্ত.. জলপূর্ণ ঘটদান ইত্যাদি; অদিনে কৃত্যকর্ম করিলে 
কোনে। ফল হইবে না। এ ধারণ। হিন্দুর মজ্জাগত। 

গ. “তিখি"-গবনায় মেষান্দিবিন্কুর বালাই নাই বটে-__ কারণ ইহ! 
স্্ষ-চন্দ্রের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে-_ কিন্তু সকল পাঁজিতে 
তিথির এঁকা ন1 থাকিলে বিষম বিভ্রাট । আবার, বিভিন্ন জায়গায় 
বিভিন্ন পাজিতে বিভিন্ন তিথি নির্দেশ করিতে পারে। 

ঘ. “তিথি'র ভুলে তিথির অর্ধাংশ “করণে ভূল হইবে । নক্ষত্র- 
গণনায় ভূল হইলে (চন্ত্রের ক্রান্ত্যংশ ভূল হইলে) 'যোগে'ও ভুল হইবে। 
পঞ্জিকাগুলির মধ্যে এঁক্য থাকিবে না। 

ও, “মলমাসের, গণনায় ভূল থাকিলে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কষ্টের 
অবধি থাকে ন।। চান্দ্রমাস নৈশগিক, কিন্তু সৌরমাস কৃত্রিম । সৌরমাসের 
প্রারন্ত (নংক্রান্তি গণনায়) ভূল হইলে চান্্রমাসের নাম বিভিন্ন হইতে পারে । 

আষাঢ় মাসে পুবীতে শ্রীশ্রক্গগন্াথদেবের রথযাত্রা হয়। একবার 
বাংলার পাজিতে আধাঢ় মাস মলমাস ছিল না, উতৎকলের পাঁজিতে 
ছিল। মহাসমারোহে বাঙালী রথধাত্রী পুনীধামে গিয়া হতাশ হইয়া 
ফিরিয়া আপিল । এক্গন্ প্রদেশভেদে কালভেদ হইলে বিষম বিড়গ্বন]। 

চ. বিবাহাদি শুভকর্মে “লগ্নের আবশ্তক হয়। ঘড়িতে নিনিষ্ট 
যে সময়ের লগ্ন খুঁজিতে হইবে সেই সময়ে ক্ষিতিঙ্গে কোন্‌ রাশির 
উদয় জানিতে হয়। ক্রান্ত্যংশ ধরিতে দুই এক ডিগ্রি তফাত হইলে 


পঞ্জিকাসংক্কার-কমিটির প্রস্তাব ৫৯ 


রাশিচক্রস্থ রাশির যে অংশ ক্ষিতিজে উঠিবে তাহার ভূল হইতে পারে । 
গণকেরা আবার রাশির হোর। (অর্ধেক), নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিশাংশ 
প্রভৃতি গণন। করেন__ পাজিতে রাশির লগ্ন ভূল হইলে সবই ভূল হুইল । 

কাজেই বৈষয়িক ও আনুষ্ঠানিক পঞ্জিকা! অংশদ্ধয়ের সংস্কার আবশ্তক 
হইয়াছে । অনেক নিরয়ণ পশ্থাবলম্বী পঞ্জিকাকারগণ “সংস্কার অর্থে 
কহিয়াছেন “বৈজ্ঞানিক কৌতুহল নিবারণ” বা “মানসিক উৎস্থক্য নিবৃত্তি”। 
তাহাদের স্মরণ রাখ! উচিত যে, অসত্যের প্রতি মানুষের কৌতুহল হইতে 
পারে না অথবা মানপিক ওংস্থক্য নিবৃত্ত হইতে পারে না। প্রাচীন 
শাস্বকারগণ কোথাও লিখেন নাই যে, সায়ন বা দৃকৃসিদ্ধমত অগ্রাহ্ এবং 
নিরয়ণ অদৃক্সিদ্ধ তিথিতে ধর্মকর্ম বিধেয় । 


পঞ্জিকাসংস্কীর-কমিটির প্রস্তাব 


ক. বৈষয়িক ভাগ 


১. স্মিলিত ভারতীয় পঞ্জিকায় “শকাব্দ” ব্যবহৃত হইবে । খ্রীষ্টান 
১৯৫৭-৫৮এর অনুরূপ শকাব্দ ১৮৭৯১ অথবা ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের অনুরূপ 
শকাব্ ১৮৭৮-৭৯। জ্যোতিষে শকাব্বার প্রচলন আমাদের দেশে 
বহুদিনব্যাপী, এজন্য ইহার নবপ্রচলন কর্তব্য । 

২, মহ্যবিষুবের পরের দিন হইতে সৌরবৎসরের প্রারস্ত হইবে । 

৩. সাধারণ ব্যবহারিক (০৫11) বৎসর ৩৬৫ দিনে, অধিবর্ষ ৩৬৬ 
দিনে হইবে । শকাব্দায় ৭৮ যোগ করিলে যদি যোগফল ৪ দ্বারা বিভাজ্য 
হয় তাহ! হইলে এই শকাব্ব অধিবর্ষ (15219 %69£) হইবে; কিন্ত 
এ যোগফল যদি ১০০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহা? হইলে উহা! সাধারণ 
বৎসর হইবে এবং ৪০০ দ্বার1 বিভাজ্য হইলে এ শকাব্দ অধিবর্ষ হইবে । 
উদাহরণ স্থলে, শকাব্দ ১৮৭৮, ১৮৮২১ ১৮৮৬ ইত্যাদি ৩৬৬ দিনের অধিবর্ষ 


৬০ পঞ্জিকা-সংস্কার 


শকাব ২০২২, ২১২২, ২২২২ অধিবর্ষ নয়, কিন্তু শকাব্দ ১৯২২, ২৩২২৯ 
২৭২২ প্রত্যেকটিই অধিবর্ষ । 

৪. ১লা ঠচত্র বর্ষারস্ত (পূর্বে ছিল ১লা বৈশীখ)। বৎসরের বিভিন্ন 
মাসের দিনসংখ্য। নিয়ে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া! হইল-_ 

চৈত্র (৩০ দিন; অধিবর্ষ হইলে ৩১ দিন), বৈশাখ (৩১ দিন), জ্যৈষ্ঠ 
(৩১ দিন), আষাঢ় (৩১ দিন), শ্রাবণ (৩১ দিন), ভাদ্র (৩১ দিন), আশ্বিন 
(৩০ দিন), কাতিক (৩০ দিন), মার্গশীর্ষ : অগ্রহায়ণ (৩০ দিন), পৌষ 
(৩০ দিন), মাঘ (৩০ দিন), ফাল্গুন (৩০ দিন)। এই দিনসংখ্যার বৎসরে 
বৎসরে কোনো পরিবঙন হইবে না। 

৫. ভারতীয় পঞ্জী ও গ্রেগরীয় পঞ্জীর মধ্যে চিরস্তন সাদৃশ্য হইবে 
এইরূপ-_ 


ভারতীয় পঞ্জী গ্রেগরীয় পত্রী 
সাধারণ বর্ষে ২২শে মার্চ 


১ল। চৈত্র 

অধিবর্ষে ২১শে মার্চ 
১লা বৈশাখ ২১শে এপ্রিল 
১লা জো ২২শে মে 
১লা আষাঢ় ২২শে জুন 
১ল৷ শাবণ ২৩শে জুলাই 
১ল। ভাত্র ২৩শে আগস্ট 
১ল। আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর 
১ল! কাতিক ২৩শে অক্টোবর 
১লা অগ্রহায়ণ | ২২শে নভেম্বর 
১লা পৌষ ২২শে ডিসেম্বর 
১লা মাঘ ২১শে জানুয়ারী 


১লা ফাল্গন ২০শে ফেব্রুয়ারী 


পর্জিকাসংস্কার-কমিটির প্রস্তাব ৬১ 
৬, উক্ত সংশোধিত পঞ্জিকায় খতৃগুলির মাস এইরূপ হইবে-- 


রত পঞ্রিকাধৃত মাস 

গ্রীক্ম বৈশাখ ও জো 
বর্ষা আষাঢ় ও শ্রাবণ 
শরৎ ভাদ্র ও আশ্বিন 
হেমন্ত কাতিক ও অগ্রহায়ণ 
শিশির :শীত পৌষ ও মাঘ 

বসন্ত ফাল্গুন ও চৈত্র 


এই পঞ্জিকা কার্ধকরী করিতে হইলে যে সমস্ত পঞ্জিক! এখন চলিতেছে 
তাহাদের তারিখগুলি ২৩ দ্দিন আগাইয়া আনিতে হইবে । উপস্থিত 
পঞ্িকাগুলিতে নববর্ষ ১লা বৈশাখে আবস্ত (গ্রেগরীয় পঞ্ভীর ১৪ই এপ্রিল)। 
২৩ দিন আগাইয়! দিলে ২২শে মার্চ পাই, কিন্তু দেশীয় পঞ্ডিকায় ৮ই চৈত্র 
হয়। উহাকে ১লা চৈত্র ধরিতে হইবে, অর্থাৎ চৈত্র মাসের ৭ দিন 
গত হইলে নবপঞ্জিকা অনুসারে ৮ই চৈত্রের স্থানে ১লা চৈত্র হইবে ।* 


খ. আনুষ্ঠানিক ভাগ 


১. সৌরমাস মহাবিষুবের ২৩ অংশ ১৫ কলা! পূর্ব হইতে আরম্ত 
হইবে, অর্থাৎ এ বিন্দুতে সুর্য আগিলে চঠত্রমাস আরম্ভ হইবে (কারণ 
মেষার্দির স্যচন? অয়নাংশ ২৩ অংশ ১৫ কলা)। এই ব্যবস্থায় পঞ্জিকণ- 
কারগণের বাবহৃত মেষাদির সহিত অনৈক্য হইবে না। অর্থাৎ 
বিশদররূপে লিখিতে গেলে মাসগুলির আরম্ত সুর্যের নিম্নলিখিত ক্রান্ত্যংশ 
(1091121010৩) সময়ে হইবে 





* পৌঁপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী যেরূপ ৪ অক্টোবরের পরের দিন (১* দিন বাদ দিয়া) ১৫ই 
অক্টোবর ঘোবণ। করিয়াছিলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকেও ৭ই চৈত্রের 
€বঙ্গাব্ধ ১৩৬৩) পরদিন ১ল! চৈত্র (১৮৭৯ শকাব্দ) বলিয়। ঘোষণা! করিতে হইবে। 


৬২ পঞ্চিকা-সংস্কার 


বিশদরূপে লিখিতে গেলে মাসগুলির আরম্ভ সুরের নিয়লিখিভ 
ক্রান্তাংশ (10:21006) সময়ে হইবে 


বৈশাখ ২৩০ ১৫ কাতিক ২০৩০ ৯ 
জ্যৈষ্ঠ ৫৩০ ১৫ মার্গশীর্ষ ২৩৩০ ১৫? 
আধা ৮৩০ ১৫? পৌষ ২৬৩০ ১৫ 
আবণ ১১৩০ ১৫ মাঘ ২৯৩০ ১৫” 
ভাদ্র ১৪৩০ ১৫ ফাল্গুন ৩২৩০ ১৫? 
আশ্বিন ১৭৩০ ১৫7 চৈত্র ৩৫৩০ ১৫? 


এখানে পঞ্জিকায় প্রচলিত চিরাচব্িত প্রথার সহিত সংগতি আছে । 

২. আচরিত প্রথা অনুযায়ী ধর্মকত্যের জন্য চান্দ্রমাসগুলির 
শুরু হইবে পপ্রতিমাসের অমাবস্যার পরক্ষণ হইতে এবং যে সৌরমাসে 
এই অমাবন্ত! পড়িবে সেই মাসের নামানুসারে চান্দ্রমাসের নামও অন্রূপ 
হইবে । যদি কোনো সৌরমাসে ছুইটি অমাবস্ত! পড়ে তবে প্রথম অমাবশ্তার 
পর হইতে শুরু যে চান্ত্রমাস তাহাই অধিকমাস বা মলমাস হইবে এবং 
ছিতীয় অমাবন্ হইতে শুরু চান্দ্রমাসটি শুদ্ধ বা নিজমাস হইবে । 

৩. গ্রীষ্টীয় ১৯৫৬ সালের ২১শে মার্চ মেষাদ্ির অয়নাংশ ২৩ অংশ 
১৫ কল! ধরা হইয়াছে, এজন্য নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে ১৩ অংশ ২০ কলা 
স্থান অধিকার করায় উহাদের অবস্থিতি এ তারিখ হইতে গ্রী্টীয়্ ১৯৫৭ 
সালের ২১শে মার্চ পর্যন্ত স্থির আছে; কিন্তু বছরে ৫০”২৭ বিকল। 
অয়নাংশের বৃদ্ধি হইলে অশ্শিন্তাদির ক্রান্ত্যংশও এ হারে বুদ্ধি পাইবে» 
যদি অশিন্তাদিকে স্থির রাখ! যায়। আমর! কিন্তু অশ্শিন্তাদির অয়নাংশ 
২৩ অংশ ১৫ কলা স্থির রাখিয়া এক গঠিশীল নক্ষত্রচক্রের পরিকল্পনা 
করিয়াছি । এজন্য কোন্‌ সময়ে চন্দ্র কোন্‌ নক্ষত্র (১৩০২০, স্থান ব্যাপী) 
হইতে নিক্ষান্ত হইবে অথব! কোন্‌ সময়ে সূর্য উহাতে প্রবেশ করিবে 
তাহ প্রতি বৎসর গণন। করিয়! বসাইতে হুইবে। - 
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এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে মহাবিষুব সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, 
দক্ষিণায়ন সংক্রাস্তিগুলি প্রকৃত খতুর সহিত সংযুক্ত হইবে এবং ধর্মকৃত্য 
নিভূ'ল খতুতেই অনুষ্ঠিত হইবে £₹ কিন্তু বঙমান প্রথা অনুসারে চান্দ্রমাস 
মলমাসাদির গণন! অপরিবতিত থাকায় খু হইতে অন্ুষ্ঠানগুলির দিনক্ষণ 
বিচলিত হইবার সম্ভবনা! আর রহিল ন1। 

পঞ্জিকাকারগণ অয়নচলন বর্জন করায় ধর্মানুষ্ঠানগুলি ১৪০০ বহ্সর 
পূর্বে যে যে তারিখে হইত তাহা হইতেছে বটে কিন্তু খতুপর্যায় ২৩ দিন 
আগাইয়। আসায় অনুষ্ঠানগুলির উপস্থিত খতুর সহিত সংগতি থাকিতেছে 
না। অতএব, বঙমান নিয়মের সহিত চলিত নিয়মেগ বিশেষ কোনে, 
ব্যতিক্রম হইতেছে ন1। 

৪. বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য উজ্জমিনীর সন্নিকটবর্তা একটি কেন্দ্রীয় 
স্থান ধরা হইয়াছে যাহার দ্রাঘিমা ৮২০২ পৃ. এবং অক্ষাংশ ২৩:১১। 
মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পর্ষন্ত সময়কে (অহোরাত্র) “দিন বলিতে 
হইবে, কিন্ত ধর্মকুত্যের জন্য স্থানীয় স্র্যোদয়ে দিনের শুরু ধরিতে হইবে । 

৫. যাবতীয় গণন। চন্দ্র ও স্থ্যের চলমান ক্রান্ত্যংশ (19:1216596) 
হইতে লইতে হইবে । তাহা হইলেই ইহ দৃক্সিদ্ধান্থ্যায়ী হইবে। 

পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ছুইটি বিষয় অতি 
প্রয়োজনীয়-_ 

ক. সত্য, চন্দ্র, গ্রহগণের অবস্থিতি পূর্বান্ে যাহাতে জানিতে পার! 
যায় এক্প একখানি ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকার ন্তায় “ভারতীয় এফিমেরিস 
ও নাবিক পঞ্জিকা” প্রকাশনের ভার ভারত সরকারকে লইতে হুইবে, 
এবং কমিটির প্রস্তাবানুপারে স্ষ্ট ভারতীয় পঞ্জিক1 (ব্যবহারিক ও 
আহ্ুষ্ঠানিক) প্রতি বৎসরে উক্ত নাবিক পঞ্জিকার সহিত প্রতি বৎসর 
প্রকাশিত হইতে থাকিবে । 

খ. দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কাল- 
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পরিমাপক যন্ত্র, দূরবীক্ষণাদি সম্বলিত একটি মানমন্দির কোনো উপযুক্ত 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় অবিলম্বে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । 


উপসংহার 


বরামিহিরের হ্যসিদ্ধান্ত', আধভটের “আর্ধরাত্রিক?, ব্রহ্গগুপ্তের 
থগুখান্দক* ভুলক্রমে বৎসরের মান ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ দিন ধরিয়াছিল, উহা 
বিশ্তদ্ধ “নাক্ষত্র বংসর” অপেক্ষা "০২৩৯৪ দিন বেশি এবং বিশুদ্ধ 
“সৌরবংসর অপেক্ষা *০১৬৫৬০ দ্রিন বেশি । তৎপূর্বে, পৈতামহ সিদ্ধান্তের 
বর্ধমান ছিল ৩৬৫.৩৫৬৯ দিন, এবং তারও পুর্বে বেদাঙ্গজ্যোতিষে ধৃত 
বর্ষমান ছিল ৩৬৬ দ্িন। সকলেই ভূঁকেন্দ্রিক পরিকল্পনার (৪০০9০511710 
(17097) উপর জ্যোতিষিক তত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
কপানিকাসের (00171701055 : ১৪৭৩-১৫৪৩ গ্রীষ্টাব্দ) শুষ কেন্দ্রীয় সত্য 
€1051190615010 17501) চারশত বংপর পূর্বে আবিষ্কৃত ও জগতে গৃহীত 
হইয়াছে । পাশ্চাত্য জে)তিবিদদের সাড়ে চার হাজার বছরের উপর 
লাগিম়াছিল (খৃঃ পৃঃ ৩০০০ হইতে ১৫৮২ খুঃ অঃ পর্যন্ত কাল) প্ররুত 
সৌরবর্ষের মান (৩৬৫.২৪২৫ দিন) নির্ণয় করিতে; অল্বত্তানী 
1(51-136501) প্রস্ততি আরবীয় পর্ধবেক্ষকের গণনার ফলে ইরানীস়্ 
জ্যোতিবিদ্গণ ওমর খৈয়মের (১০৭২ গ্রীন্টাব্দ) সময়ে প্রকৃত বর্ধমানের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত পিছাইয়া ছিল। ভারতের 
রাগ্রজগত হইতে ইংরাজ বিদায় নিয়াছে বটে কিন্তু ইতরাঁজ তথ 
পাশ্চাত্য প্রগতিশীল জাতি-লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি যদি ভারত গ্রহণ না 
করে তবে স্বাধীনত। পাইয়াও জাতিকে অন্ধকারে ফেলিয়। রাখিলে 
জাতির সাংস্কৃতিক উন্নতিকে বাধ দেওয়া হয়। তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
“নেহরু বলিতেছেন £ “ভারতসরকার এই পণ্িকা-সংস্কার কমির্টিকে 
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যে কাধভার ন্যস্ত করিয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, কমিটির প্রধান 
কর্তব্য হইবে প্রথমতঃ ভারতে যে বিভিন্ন পঞ্জিক। গ্রচলিত আছে তাহার 
যথাযথ পরীক্ষা কর1 এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বনে 
এক অদ্বিতীয় সম্মিলিত বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতে পার! যায় 
সরকারকে তৎসম্বন্ধে এক স্থসংবদ্ধ পরিকল্পনা দাখিল করা । আমাদের 
দেশে যে উপস্থিত ভ্রিশটি বিভিন্ন পঞ্জিকার প্রচলন আছে তাহাদের মধ্যে 
নানাৰপ অনৈক্য বর্জমান রহিয়াছে এবং তাহাতে কালনির্ণয়ের পদ্ধতিও 
(056100905০6 €1036-:5015010109) বিভিন্ন প্রকারের । এই 
পঞ্জিকাগুলি আমাদের অতীতের রাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষীবনের ইতিহাস 
বহন করিতেছে, এবং বলিতে গেলে, অংশতঃ, আমাদের দেশের 
অতীতকালের রাস্ত্রীয় বিভাগগুলিও নির্দেশ করিয়া দিতেছে । কিন্ত, 
এখন আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে, এজন্য প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির 
মধ্যে এমন একটি মিল ও সামগ্রন্ত থাক। প্রয়োজন যাহাতে আমাদের 
নাগরিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনেও একটা এঁক্য বজায় থাকে, এবং 
সেই সম্মিলিত পঞ্তিক1 বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গভিয়! উঠে ও দৃক্নসদ্ধ 
হয়। স্বীকার করি যে, এতাবৎ “গ্রগরী-পঞ্ভী” দ্বারা আমরা চালিত 
হইয়! আসিতেছি, কারণ পৃথিবীর নানা সভাদেশে উহাব সমাদর হইয়াছে, 
এজন্য গ্রেগরী-পদ্থী দৈনন্দিন জীবনে অপরিহাধ সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার 
বহু গুণ থাক সত্বেও ইহাতে ক্রটিও আছে যথেষ্ট এবং বিশ্বপঞ্তী হইবার 
পক্ষে ইহা অগ্যাপি সন্তোষজনক হয় নাই | আমি জানি ষে, লোকে যে 
পঞ্জিকায় অভ্যস্ত হুইয়া' পড়ে তাহার রদবদল হইলে গোলোষোগে 
পড়িবে, কারণ উহাতে সামাজিক ব্যবহার বিচলিত হইবে, কিন্ধ তৎসত্বে ও 
পঞ্জিকাসংস্কারের প্রচেষ্টা হওয়া বাঞ্চনীয় । বর্তমানে ভারতে প্রচলিত 
আমাদের পঞ্জিকাগুলির মধ্যে যেসব বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে তাহার 
অপসারণ করা আঁশু প্রয়োজন হইয়াছে । আমি আশা করি যে, এ সম্পর্কে 
৫ 
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আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা সঠিক দিক্দর্শন উপস্থিত করিয়] দেশের ও 
দশের কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হইবেন !* 

সাহা-পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু উপস্থিত 
দেশীয় পঞ্জিকামতে বংসরে *০১৬৫৬ দিন বর্ষারস্ত আগাইয়া' আসিয়াছে 
এবং সিদ্ধান্ত-যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ১৪০০ বংসরে ২৩২ দ্িন আগাইয়াছে 
এজন্য ১ল1 বৈশাখ ২২শে মার্চ (মহাবিষুব) আরম্ভ ন1 হইয়া? ১৩ই বা? ১৪ই 
এপ্রিল আরম্ভ হইতেছে । সায়ন-গণন1 অবলম্বনে এজন্য মহাবিষুবের 
পরের দিন হইতে (৮ই চৈত্র) বর্ষারস্ত ধরাই বাঞ্চনীয় । উহ্াই ১ল। 
চেত্র রূপে নব্যশকাব্দের বছরের প্রথম দ্িন। এই নবপঞ্জিকায় যদি 
শকাবই গৃহীত হইল তবে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগ, শ্বেতবরাহকল্প 
প্রভৃদ্তি অনৈতিহাসিক সুদীর্ঘ যুগের তালিকা ও নানা বচনের কোনো 
আবশ্যকতা রহিল না! দেশ যখন গণতন্ত্রের অধীন, তখন বুধ রাজা 
শনি মন্ত্রী ইত্যাদি রাজা! অধিপতি প্রভৃতি অবান্তর বিষয় ও তাহাদের 
দেবত্ব প্রভাতির গুণাগুণ বর্ণন] এবং রোগ শোক ভয় মহামারী শশ্যবুদ্ধি 
দুভিক্ষ বাণিজ্য স্থথ প্রভৃতি সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক কতকগুলি ঘোঁষণ। 
করিয়া মানুষকে অনর্থক বিভ্রান্ত করিবার কোনে! প্রয়োজন আছে বলিয়। 
মূনে হয় না। 

পঞ্জিকার সঙ্গে ফল্যজ্যোতিষ ঢুকাইয়াও কোনে! ফল নাই । তবে 
যেসব মান্ষের মনে হয় যে, ধর্মকৃত্যের আবশ্তত1 আছে তাঁদের জন্তা 
পঞ্জিকায় আনুষ্ঠানিক দিন-ক্ষণ-তিথি সন্নিবিষ্ট থাকা উচিত। ম্মাতমত 
বর্জন কর] অত সহজে হয় না। এজন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের 
দিনগুলি যথাযথ সমন্নিবিষ্ট কর] উচিত। "স্বামী কণ্রু পিল্লাই রচিত 4% 
71,220% 7707,67567%5, এব নিরয়ণ-সিদ্ধু, ধর্ম-সিদ্ধু, বৈচ্যানাথ- 
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দীক্ষিতীয়ম্‌, তিথিতত্বম্‌, উতৎ্কলকলিকা, তম্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক 
গ্রন্থ অবলম্বনে এই নবপঞ্জিকায় পর্বতারিখ ও বিভিন্ন ধর্মকুত্যের 
তারিখগুলি দেওয়1 হইয়াছে । কতকগুলির দিন-সন্ত্রিবেশ চাক্দ্র-পঞ্জিকার 
সাহায্যে করিতে হইবে, কতকগুলির সৌর-পঞ্জিকার সাহায্যে । চেত্র-শুরু 
হইতে অমাস্ত চান্দ্রমাস আরম্ভ করিয়1 এই ধর্মানুষ্ঠানগুলির তারিখ ঘোষণ। 
করা হইয়াছে । 

অনেকে হয়তো! মুখে বলিবেন যে, পঞ্জিকা-সংস্কার হইতেছে, বীচ। 
গিয়াছে-_ হাচি-টিক্টিকি, কালবেলা-বারবেলা, যোগিনী দিকৃশুল, 
ব্র্যহস্পর্শ, অশ্রেষা-মঘ1 দেশছাড়। হইতেছে এবার দেশর মঙ্গলই হইবে । 
এদের মধ্যে যে সকলেই 279:5:15115610; অবিশ্বাসী এবং অহিন্দু তাহা 
নয়। কেহ ভাবিতেছেন স্মৃতি ও ধর্মশাস্্র মিথ্যা হয় না। বিশুদ্ধ 
দিনক্ষণ নির্ধারিত হইয়। যে পাজি আসিতেছে তাহ স্মৃতির ব্যবস্থায় 
রূপান্তরিত হইয়! যে নবকলেবর লাভ করিবে তাহাতে বোধ হয় মানুষের 
জীবনে ফলাফল ভালোই হুইবে । তবে মঙ্গলের উধ বুধে পা, মাহেন্দ্র ও 
অমৃত যোগ, যোগ-যোগিনী যতই বর্জন করিয়া! সরল পঞ্জিকার অনুশাসন 
মানিয়া চলা যায় ততই সভ্যজগতের উত্তরোত্তর জটিল কর্মজীবনের 
পক্ষে মঙ্গল । 

আগামী নববর্ষের প্রথম মাস চৈত্র মাসের পাক্ছিটি কিরূপ হইবে তাহার 
একটি নমুনা, দেওয়া হল-_পূ ৫৬-৫৭। 


বিশ্ববিচ্ঞাসংগ্রহু 


॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
প্রতি গ্রন্থ আট আন 


১। সাহিতোর স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । চতুর্থ মুদ্রণ 

২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বহু । চতুর্থ মুদ্রণ 

৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রী । চতুর্থ মুদ্রণ 
4৪ | বাংলার ব্রত ॥ অবনীক্রনাথ ঠাকুর । তৃতীয় মুদ্রণ 

৮৫1 জগদীশচন্দের আবিকার ॥ শ্ীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য । তৃতীয় মুদ্রণ 

৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমখনাথ তর্কভুষণ | তৃতীয় মদণ 

৭। ভারতের খনিজ ॥ প্রীরাজশেখর বনু ৷ তৃতীয় মুদ্রণ 

»৮ | বিশের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্ত্র ভট্টাচার্ । তৃতীয় মুদ্রণ 

৯। হিন্দু রসায়নী বিছা ॥ আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
*১৬ | নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্ীপ্রমণনাণ সেনগুপ্ত 1 তৃতীয় মুদ্রণ 
*১১। শারীরবুত্ত ॥ ড্র রুদ্রেন্্কুমার পাল । তৃতীয় মুদ্রণ 

১২। প্রাচীন বাংল ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
৮১৩ | বিজ্ঞান ও বিহ্বজগত ॥ গ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় | তৃতীয় মুদ্রণ 

১৪ । আরুবেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যার গণনাথ সেন । দ্বিতীয় মু্রণ 
১৫) বঙ্গীয় নাট্যশাল! ॥ ব্রজেকজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
*১৬ | রগ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবর্তী | দ্বিতীয় মুদ্রণ 

১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সতাপ্রসাদ রায়চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 

১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কুষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদ। | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৯1 রায়তের কথ ॥ প্রমথ চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 

২*।1। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্্র গুপ্ত 

২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বন | দ্বিতীয় মুদ্রণ 

২২; বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রাীঅনাথনাথ বনু । তৃতীয় মুদ্রণ 

২৪, দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচত্র ভট্টাচাধ । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২৫। বেদাস্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রম! চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 

২৬। ষযোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেক্রনাথ সরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 

২৭। রসাধনের ব্যবহার ॥ ডক্টর সবাণীসহায় গুহসরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
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সখ 


রমনের অ'বিষ্কার ॥ ডক্টর জগনীথ গুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ভারতের বনজ ॥ প্রীসত্যেন্্কুমার বহু । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
তারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহীস ॥ রমেশচল দত 
ধলবিজ্ঞান । গ্রীভবতোঘ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

শিল্পকথ। ॥'শ্রীনন্দলাল বহু ।' দ্বিতীয় মুদ্রণ 

বাংল! সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্্রমাথ' বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেগান্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনী কান্ত গুহ 

বেতার ॥ ডক্টর সতীশয়গন খাণ্তগীর ।' দ্বিতীয় মুদ্রণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্্র সিংহ 

হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও প্রীইন্দির দেবা 

প্রাচীন ভারতের সংগীত-চন্তী ॥ শ্রীঅমিয়ন।থ সান্ঠাল' 
কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র 

বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্ীহুশোভন দন্ত 

ভারতীয় সাধনার একা ॥ ডক্টর ণশিভুষণ দাশগুপ্ত | দ্বিতীয় মুর 
বাংলার সাধন! ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্বী । দ্বিতীয় মুদ্রণ. 
বাঙ্জলী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররগন রায় 

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর নুকুমার মেন 
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেষ্টবাদ ॥ শপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 

প্রাটান ভারতের নাট্যকল। ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথ ॥ শনিত্যানন্দবিনোদ গোশ্বামী। 
অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরশীন্্রনাথ ঠাকুর 

হিন্দু জ্যোতিবিদ্য। ॥ ডক্টর সুকুমাররগরন দাশ 

হ্যায়দ্শন ॥ পহ্থময় ভট্টাচার্থ সপ্ততী্ শান্্ী 

আমাদের অদৃষ্ঠ শত্রু ॥ ডক্টর ধারেজ্্রনা'থ বন্দ্যোপাধ্যায়! 
গ্রীক দর্শন । শ্রীশুতরত রায় চৌধুরা 

আধুনিক চীন ॥ থান যুন শান 

প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্র] 
নভোরশ্ি॥ ডক্টর সুকুমারচন্্র সরকার 

আধুনিক যুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চটোপাধ্যায় 
ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীম চট্টোপাধ্যায় 

উপনিষদ্‌ ॥ মহামহোপাঁধ্যায় শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী 

শিশুর মন ॥ ডক্টর মুখেনলল ব্র্গাচারী । দ্বিতীয় মুক্রপ 
প্রাঁচীন ভারতে উদ্ভিদ্বিদ্/। ॥ ডক্টর গিরিজ!প্রসন্ন মজুমদাঁ় 
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ভারত শিল্পের যড়ঙ্গ ॥ 'অবনীন্্নাথ ঠাকুর 

ভারতশিল্পে মুতি ॥ অবনীক্রনাথ ঠাকুর 

বাংলার নদনদী & ডক্টর নীহাররঞ্রন রায় 

ভারতের অধ্যাক্সবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রঙ্গ 

টাকার বাঁজার ॥ শ্রীঅভুল সুর 

হিন্দু সংস্কতিয্ন স্বরূপ 4 শ্রীক্ষিত্তিমোহন লেন শাস্ত্রী 
শিক্ষাপ্রকল ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 

ভ।রতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হয়গোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পরিকলন। ॥ ডক্টর চন্্রশেখর ঘোষ 
সাহিত্য-মীঙ্াংস! & শ্রীবিধুংপদ ভট্টাচার্য 

দুরেক্ষণ'॥ শ্রীজিতেজ্চজ্্ মুখোপাধ্যার 

েল আর ঘি ॥ ভ্রীবামগোপাল চট্োপাধ্যাযস 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভারতে হিন্দু-মুললমানের যুক্ত সাধনা শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ী 
বিভন্ত ভারত ॥ প্রাবনয়েক্মমোহ্ন চৌধুরী 

বাংলা জনশিক্ষ। ॥ শ্রাধোগেশচন্দ্ বাগল 

সৌরজগৎ ॥ ভক্টর নিথিলরগ্রন লেন 

প্রাচ।ন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ভর নীহাররগরন বায় 
ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ভক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচক্র বাগচী 

ভারত ও চীন ॥ ভক্টর প্রযোধচজা বাগচী 

বৈদ্দিক দেবতা ॥ গ্রাবিষুপ্দ ভট্টীচণর্য 

বঙ্গসাহিন্্যে নশরী ॥ আ:জজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লাময়িকপত্র সম্প্াদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্ছনগথ বন্দে পাধ্যায় 
বাংলান স্ত্রীশিক্ষ। ॥ শ্রীধেতগেশচন্দ্র বাগল 

গণিতের বাজা ॥ ডক্টর গগনবিহায়ী বন্দ্যোপাধ্যায় 
রলাষ্ঠান ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

নাথপদ্থ ॥ ডক্টর ফল্া।ণী মল্লিক্ষ 

সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্্রমোহন ভ্ট(চার্ধ 

খাচ্য-বিশ্লেষণ & ডক্টর বীরেশচন্র গুহ শ শ্রীকালীচয়ণ সহ 
ওড়িয়া সাহিত্য ॥ পপ্রিয়রগ্জন সেন 

অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জৈনধর্ম £ প্অমূল্যচত্র্র দেঈ 
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ভাইটামিন ॥ ড্র রুদ্রেক্রকুষার পাল 

মনন্তত্তবের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধাকর 
বাংলার পালপার্ণ॥ প্রচিস্তাহরণ চক্রবতী 

জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
থম্মপদ-পরিচয় ॥ প্রীপ্রবোধচজ্জ সেন 

সমবারনীতি ॥ রবীজ্রনাথ ঠাকুর 

ধলনুবেদ। যোগেশচক্দ্র রায় বিছ্যানিধি 

সিংহলের শিল্প ও সভ্যত।॥ শ্রীমণীন্রতূষণ গুপ্ত 
তস্্রকথ। ॥ গ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ প্রীযোগেশচক্র বাগল 

কুইনিন | শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত | 

বৈশেষিক দর্শন । শ্রীহুময় ভটাচাধ সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী 
সৌন্দযদর্শন ॥ শ্রী প্রবাসজীবন চৌধুরী 

পোসিলেন ॥ শ্রীহীরেন্্রনাথ বনু 

করলা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার 

পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃতুাঞ্জয়প্রসাদ গু 

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী | শ্রীযোগেশচন্দর বাগল 
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধায় 
ডাকের কাহিনী ॥ শ্রীনরেন্্রনাথ রায় 

হীরকের কথ। ॥ প্রাঅফ্িয়কুমার দত 

পশ্চিমবঙ্গের জনবিষ্াস ॥ শ্রীবিমলচক্্র সিংহ 
নবধুগের ধাঁতুচতুষ্টয় ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত 

হিন্দু আইনে বিবাহ ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
বুদ্ধ-প্রসঙ্গ ॥ মহেশচহ্র ঘোষ 

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচি। ॥ ডক্টর রমেশচন্র মজুষদার . 
রাশিবিজ্ঞানের কথ! ॥ ডক্টর পূর্ণেন্দুকুমার বনু 
রসারন ও সভ্যত। ॥ আপ্রিরনারঞ্রন রা 

বাংলার ভূমিবাবস্থা ॥ শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য 

পঞ্জিকা সংক্জার ॥ ডক্টর ক্ষেত্রমোহন বনু 
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বিশ্বভারতী 


কলিকাত। 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ১৩১, 
প্রকাশ টৈশাঁখ ১৩৭২ : ১৮৮৭ শক 


মূল্য এক টাকা! 


প্রকাশক শ্রকানাই সামস্ত 
বিশ্বভারতী । ৫ ছ্বারকাঁনাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭ 


মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 
স্রগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড | € চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯ 


১ 


এই পুম্তিকার় আছে চর্যাগীতির পুথি ভাষা এবং লিপি সম্বন্ধে কিছু অনুমান, 
কিছু প্রমাণ এবং কিছু জ্ঞাত তথ্য । গানগুলির ধর্মতত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো 
বক্তব্য নেই। এই ছুর্বোধ্য তত্বকথার যেটুকু সাধারণের বৌধগম্য করে বলা 
যায় হরপ্রসাদ শাস্বী তা বলেছেন। বিস্তৃত পরিচয়ের জন্ত দ্রষ্টব্য শশিভৃষণ 
দাশগুপধ -রচিত 093০%75 726189%0%9 08৮73 এবং 10. 74 9116115706 
-এর 116৮৮০-7'217 1 কবি-পরিচয় পাঁওয়। যাবে শাস্বীর “বৌদ্গান ও 
দোহা”য় এবং শ্রান্ুকুমার সেনের *চর্যাগীতিপদাঁবলী'তে। ভাষার বিস্তৃত 
আলোচনা আছে বর্তমান লেখকের ?76 012. 7236?50% 7492)0%%09 
070 2921- | 

লিপি সম্বন্ধে আলোচনাটি অন্তান্ত প্রসঙ্গের তুপনায় একটু বেশি 
বিস্তৃত। তার কারণ, চধাগীতের লিপি সম্বন্ধে অনেকের ধারণ। স্পষ্ট নয়, 
তাই চধার পুথির প্রত্যেকটি অক্ষরকে বাংলা পুথির অক্ষরের সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখতে হয়েছে। অন্য আর একটা উদ্দেশ্টও ছিল, অক্ষর-গঠন দেখে 
যদি পুথির লিপিকাঁল সম্বন্ধে কোনে! আভাস পাস যাত্স। 

চর্ধার পুথির ছবিগুলি পেয়েছি শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেনের কাছ থেকে । 
এই ছবিগুলি না পেলে লিপি-সম্পকিত আলোচনার অনেকথানি বাঁদ 
পড়ত। 

প্রাচীন বাংলাভাষার এই মূল্যবান দলিলখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে খুটিয়ে 
পড়তে গিয়ে যে কথাগুলি আমার মনে এসেছে সেগুলি আমি এই পুস্তিকায় 
লিপিবদ্ধ করেছি । এগুলি যদি অন্য কোনো জিজ্ঞাস্থর মনে জিজ্ঞাসা জাগায় 
তা হলে কতার্থ হব। 


রে ১ আ্যাও. আফ্রিকান স্টাডিজ, তারাপদ মুখোপাধ্যায় 


স্বর্গত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত'র স্মরণে 


উনবিংশ শতাব্দীর আগে আমাদের জানা ছিল না যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
ভিত্তিতে বাঁংলা-মগধ-নেপাঁল-তীব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে এক বিরাট 
ধর্মসন্প্রদায় গড়ে উঠেছিল এবং এই সম্প্রদায়ের অসংখ্য শাস্ত্গ্রস্থ নেপাল 
এবং তীব্বতে সংরক্ষিত আছে । 1371511 1790501) নামে একজন 
ইংরেজ সর্বপ্রথম নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেকগুলি পুখি 
আঁবিষ্ষাঁর করেন এবং সেগুলি বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যার্চার কেন্দ্রে পাঠিয়ে 
দেওয়! হুয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য । এই পুথিগুলির ভিত্তিতে 
বৌদ্ধধর্মের পরবর্তীকালের ইতিহাস অনেকখানি গড়ে তুলতে পারা 
গেছে । একাজ ব্যাপকভাবে প্রথম করেন 12০13870001 তার 
17217925065917 2 17151067621 89071257712. 17,252? (72915510 
1844 ) গ্রন্থে ।১ 

[70৭85০10-এর আবিষ্কারের ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
রচনা এবং শাস্বগ্রন্থ সম্পাদনার দিকে যেমন প্রাচ্য-পাঁশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের 
তৎপরত। দেখা দেয় তেমনি নেপাল-তীব্বতৈ পুথি সংগ্রহের 
কাজও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।২ 1701591;-এর পর 1702115] 


পাশপাশি তি শা শা সস শপ আতপ পাপা 


১০ 709250918 নিজেও তা্ত্রি বৌদ্ধধর্মের পুখিগুলগির বিষয়ানুক্রমিক বিবরণ প্রকাশ 
করেছিলেন, দ্রষ্টব্য টব 001055 ০04 1175 15451)55025695 1410672060176) 2100. 
২2110101171 1০741 17010101066, 215428£6. 1565697 01125,» ৬০91. ৩২৬9 1১ 
409, 1828. 

২. চ7০155০: সংগৃহ'ত ষে-পুথিগুলি লগুনের এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে তার 
তালিক! প্রস্তত করেন ১. 93. 0০৬৫1] এবং 0. 1888117£; এই তালিকা দোসাইটির 
জার্নালে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ গালে । 7০185০:-সংশ্রহের যে পুধিগুলি বলকাতার 
এশিয়াটিক সোৌসাইটিতে রক্ষিত বাছে তার তালিক। এবং বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন রাজ। 
বাজেজ্লাল মিত্র 1৬০?০% 13%227£58 1:£1572676, 05100605 1892, গ্রন্থে । 


শাশিশিশাগ লেপ শা ও ৯ 


২ চর্ধাগীতি 


ড/2512৮১ নামে আর একজন ইংরেজ নেপাল থেকে অনেকগুলি 
মূল্যবান পুথি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কেন্বি জ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৷ 
[709085০5-5/:8210এর পরে আধুনিক কাল পর্যস্ত বহু বিশেষজ্ঞ 
নেপালে গিয়েছেন পুথির সন্ধানে । এদের মধ্যে আলোচনায় উল্লেখ- 
যোগ্য হুইজন-_ 0১০01] 1301509]] এবং মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ী । 
13010911 তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন অনেক আগে 
থেকেই । তর ক্যাটালাগের বিবরণ লিখতে গিয়ে এই জাতীয় যাবতীয় 
জ্ঞাত পুথির খবর তিনি সংগ্রহ করেছিলেন । 130091] ১৮৯৭ সালে 
নেপাল গিয়ে “হ্থভাষিতসংগ্রহ' নামে একখানি পুথি নিয়ে আসেন। 
পুথিখানি বালা অক্ষরে লেখা, ভাষা প্রধানত মংস্থৃত, বিষয় বৌদ্ধতান্ত্রিক 
ধর্মব্যাখ্যান। ১৯০৫ সালে 73071091] নস্থভাষিতসংগ্রহ'২ পুথিখানি 
অতি যত্র-পরিশ্রম-সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। 
“হ্থভাধিতসংগ্রহ' প্রকাশিত হওয়ার ফলে একট] “নৃতন ভাষা”-র নিদর্শন 
প্রথম ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়া গেল | এই “নূতন ভাষা”র অস্তিত্বের 
সংবাদ আগেই জানিয়েছিলেন ড/8551115ঘ ৩ কিন্ত ছাপার অক্ষরে 
ইংরেজি অন্রবাদ এবং ব্যাকরণ-গত টীকা-ব্যাখ্যা-সহযোগে তা পায় 
গেল “হ্ুভাধিতসংগ্রহ-এ। এই গ্রন্থে বাংলাভাষার অব্যবহিত পূর্বরূপ 
অবহট্রে রচিত আঠাশটি দোহা! উদ্ধৃত হয়েছিল । এই জাতীয় অবহটের 
সঙ্গে এর আগে আর কাঁরও পরিচয় ঘটে নি বলে এই আঠাশটি দোহার 


সপ শাসিত শি সাপ 





১, ৬021 সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণের জন্ত দ্ষ্টবা ০. 73650911 ০482198%6 
০1 73%2075156 :5015510716 1601565075615 26 6156 01585615160 2597017% ০ 
0০7%27825, 09720771055, 1883- সংগৃহীত সব পুথির বিবরণ এতে নেই। 

২০ :%4৮15$22-9215216750, 50. 0601 30100911, “ 09601, 0055116 
৪6112) $৬-ড১ 1905 

৩০ আআ. ড/9551115) 7767 70%42:2758577745, 5, 18565155515) 1860 


চর্যাগীতি ই 


ভাব বিশেষজ্ঞদের বিভ্রান্ত করেছিল । হরপ্রসাদ শাস্ধী একে “নূতন ভাষা” 
বলেছেন,» 7325911 একে বলেছেন, “61805]6 40291910:92052 
[%:21হ10২ 7) এই অবহট্রকেই হ্রপ্রসাদ শাস্বী বাংলা বলে অহ্কমান 
করেছিলেন। “ম্থভাধিতসংগ্রহ' প্রকাশের আর একটি গুরুত্ব এই : এই 
গ্রন্থে উদধূত দোহাগুলির বিশুদ্ধ পাঠ ঠিক করতে তীব্বতী অন্বাঁদের 
সাহাঁষ্য নেওয়া হষেছিল । 

[০৭5501. নেপাল থেকে কেবলমাত্র তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথিই 
আবিষ্কার করেন নি। তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ্জ করেছিলেন 
যার ফলে পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞরা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের জটিলতাঁকে 
কিছু পরিমাণে সরল করতে পেরেছিলেন অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ 
শতক পর্যন্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বহু শাস্বগ্রস্থ তীববতী ভাষায় অনুদিত 
হয়েছিল। এই অন্থবাদদগুলি ছুই শ্রেণীর গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে, এক 
শ্রেণীর নাম কাঞ্জুর, অন্ত শ্রেণীর নাম তাঞ্তুর। কাঞ্জুর এবং তাঞ্জুরকে 
একাঁধিকভাগে ভাগ করবার রীতি আঁছে। একটি রীতি এইরকম-_ 
কাণ্ডুর-_ ১৩ খণ্ড বিনয়, ২১ খণ্ড প্রজ্ঞাপারমিতা, ৪৪ খণ্ড মহাঁধান সুত্র, 
২২ খণ্ড তন্ব« মোট গ্রন্থসংখ্যা ১০। তাগ্জুর-- প্রজ্ঞাপারমিতা এবং 
মহাযানস্থত্রের টীক1 ১৩৭ খণ্ড» তন্ত্রের টীকা ৮৬ খণ্ড; মোট গ্রন্থপংখ্যা 
২৪৩। ১৭০৩ সালে কাঞ্জুর এবং তাঞ্জুর পুথির আকারে কাগজের উপর 
কাঠের ব্লকে. প্রথম ছাপা হয়েছিল তীব্বতে। 77০59 নেপাল 
থেকে ছুই কপি করে কাঞ্চুর এবং তাঞ্ুর সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন । 
অচিরেই এই গ্রন্থরাজির গুরুত্ব এবং উপযোগিতা উপলদ্ধি করে বিশেষজ্ঞরা 
তাঁঞ্চুর এবং কারঞ্জুর-এর বিস্তৃত বিবরণ এবং তালিকা প্রকাশ করেন। এই 
কাজ প্রথম শুরু করেন একজন হাঙ্গেরিয়ান্‌ পণ্ডিত 4. 05029, 05 


যি 





১, হরপ্রসা্দ শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহা, কলিকাত! ১৩২৩, মুখবন্ধ পৃ. ৫ 
২, 20500511, :5%৮725£62:52155574, 9. 1 


৪ চর্যাগীতি 


[5759, ইনি 1790850-সংগৃহীত কাঞঙ্জুর এবং তাঞ্জুর-এর তালিকা এবং 
বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন ১৮২০ সাঁলে১। 7:ঠ০১-এর এই তালিকা 
ফরাসী ভাষায় অন্বাদ করেছিলেন [4. ৮৩৩। পরবর্তীকালে আরও 
অনেকে তাঞ্জুর-কাঞ্জুরের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম 
সংক্রাস্ত যে-কোনো আলোচনায়-_ ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা বা শাস্গ্রস্থসম্পাদনা_ 
কাগ্জুর-তাগ্ুর-এর সাহাযা ছাড়া কোনো বিশেষজ্ঞ এক পা অগ্রসর হতে 
পারে নি। পদে পদে তীব্বতী অনুবাদের সাহায্য তাদের নিতে হয়েছে । 
13610711 “হৃভাষিতসংগ্রহ সম্পাদনাকালে উদ্ধৃত দোহাগুলির পাঠ- 
বিভ্রাট তীব্বতী অনুবাদের সাহায্যে কিছু পরিমাণে মীমাংসা করতে 
পেরেছিলেন । 

হরপ্রসাদ শাক্মী এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিসংগ্রহের কাজে নিযুক্ত 
হয়ে তিনবার নেপাল গিয়েছিলেন | ১৮৯৭-৯৮ গালে দুইবার, ১৯০৭ 
সালে আর-একবাঁর । শাক্ষীর প্রথমবার নেপাল যাওয়ার আগেই তান্টি 
বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধিংস1 দেখ। দিয়েছে । 86202, 
0০জ্/৩11-7১511116 এবং রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
পুথির বিবরণ এবং তালিকা প্রকাশিত হয়েছে । তারানাঁথের বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসকে অংশত ভিত্তি করে লেখা ৬/০.5491115৬/-এর বইও প্রকাশিত 
হয়েছে (শাঙ্ী এই বই-এর খবর জানতেন); [5155 -এর কাঞ্জুর- 
তাঞ্জুর-এর তাঁলিক! ( এবং কলিকাতা! এশিয়াটিক সোসাইটির পত্ভিকাস়্ 
ডড11০7-এর সে-সম্পর্কে আলোচনা ) এবং কাঁলচক্রযান বিষয়ে লেখা 
প্রবন্ধ শাস্মী অবশ্তই দেখে থাঁকবেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শান্বগ্রস্থও 


০4562110 156560101/65, ৮৬০]. ১5৫. 


২, জষ্টবা বৌদ্ধগান ও দোহা, সুখবন্ধ পৃ* ১৯ 


চর্যাগীতি ৫ 


কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে* ; এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 1+0035 
05 12. 12811551 সম্পাদিত পপঞ্চকর্ম । শান্ীর তৃতীয়বার নেপাল 
যাত্রার আগেই 73150911-এর “হ্থভাষিতসংগ্রহ'খানি নিশ্চয়ই তার হাতে 
পৌচেছিল। 

এই অবস্থায় ১৯০৭ সালে তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে শাস্ত্রী তান্ত্রিকবৌদ্ধ 
সম্পকিত আরও কয়েকথানি নৃতন পুথি আবিষ্কার করলেন। 

“একখানির নাম “চধ্যাচর্ধয-বিনিশ্চয়” উহাতে কতকগুলি কীত্নের গান 

আছে ও তাহার সংস্কৃত টাকা আছে। গানগুলি বৈষ্বর্দের কীতনের 

মত, গানের নাঁম “ধ্যাপদ'। আর একখানি পুস্তক পাইলাম-- 

তাহাঁও দোহাকোষ, গ্রস্থকারের নাম সরোরুহবজ, টীকাটি সংস্থতে, 

টাকাকারের নাম অথয়বজ্জ। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, 

তাহার নামও দোহাকোষ, গ্রন্থকাঁরের নাম কষ্ণাচাঁ্য, ডহারও একটি 

সংস্কৃত টীকা আছে ।”২ 

“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” ও তার সংস্কত টীকা, দোহাকোঁষ দুখানি ও টীকা 
দুটি এবং আগের বার নেপাঁল গিয়ে পাওয়] "ডাকার্ণব'_ এই চারখানি 
পুথি একত্রে হরপ্রসাদ শাম্ীর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ- 
গান ও দোহা” নামে । 

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাঁষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'__ এই 
গ্রস্থনামটির সাহায্যে সম্পাদিত পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত করা! 


শিপ ৮? পোপ শিপ্পীশীপী সস এ ০ লাগ সপ 


১ জাপান থেকে সংগৃহীত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথি (অনেকগুলি পুথির প্রতিলিপি 
এবং 155171০1-এর লিপিতত্ব বিষয়ক দীর্ঘ প্রবন্ধসহ ) 417/201016. 02091167516 নামক 
প্রন্থাবলীতে 010 1431167 এবং 7300%10 [ব911110 (দ্বিতীয় থণ্ড)-এর যুগ্মপম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়েছে। 

২, ধৌঁদ্ধগান ও দোহ।, মুখবন্ধ, পৃ. ৪ 


৬ চর্যাগীতি 


ইয়েছে। পুথিগুলির ভাষা হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষা, বিষয় 
বৌদ্ধধর্ম, এবং পুথিগুলিতে আছে গান এবং দোহা । “বৌদ্ধ” কথাঁটিকে 
সম্পাদক এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, “বৌদ্ধ” অর্থে এখানে 
তাস্ত্রিক বৌদ্ধ বুঝতে হবে-_- এ শম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আগে 
প্রকাশিত হয়েছে; বিষয়টি একেবারে অজ্ঞাত বা অপরিচিত নয়। 
“দোহার সামান্ত কিছু নিদর্শন “হৃভাষিতসংগ্রহ-এ ইতিপূর্বে পাওয়া 
গেছে । “গান”*এর নিদর্শন এর আগে পাওয়া যায় নি, শাস্বীর বইতেই 
প্রথম পাওয়া গেল। “ভাষা” শাস্বীর কাছে অবশ্যই নৃতন নয়, কারণ 
'্থভাধিতসংগ্রহ'-এ উদ্ধৃত “দোহ1”-র ভাষাঁকেও তিনি বাংল! বলেই 
অন্থমান করেছিলেন এবং “দোহা” ও “গান”-এর ভাঁষার পার্থক্যকেও 
তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি, 

“যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণর প্রভেদ আছে, 

তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধহয় ।”১ 

এই "বাঙ্গালা ভাষা” যে হাজার বছরের পুরাণ সে সিদ্ধান্তে পৌছতে 
শাহ্বী প্রধানত “গান” ও “দোহা”-রচয়িতাদের জীবৎকালকেই প্রমাণ 
হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন । 

শ]স্মী অনেকগুলি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, স্থতরাঁ কোনো কোঁনোঁটিতে 
কিছু গোলমাল থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই গোলমালের কথা প্রথম 
জানালেন স্থনীতিকুম।র চট্টোপাধ্যায় ।২ তিনি “দোহা” এবং “গাঁন”এর 
ভাষা স্থত্ভ।বে বিচার করে সিদ্ধান্ত করলেন যে “গান”-এর ভাষা বাংলা, 
“দোহা”-র ভাষা! আধুনিক অপভ্রংশ যাঁর অন্য নাম অবহট্ট। তখন থেকে 


পপ... সপ 


১, বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ, পৃ. ৬ 
২, 01015 270 40602101778? 07 0062 73671001£ 170775%257 ০8108665 
02825575165 1926. ৬০1, হ পৃ. ১১৪-২৩ 


শে শসার 


চর্যাগীতি দূ 


“গাঁন”এর ভাষা! বাংল! বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে।১ প্রাচীন বাংলা 
বলতে আমরা এই গানগুলিই বুঝি। গানগুলি এখন “চধাপদ” নামে 
পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলীর অঙ্করূপ মনে করে শাস্বী গানগুলিকে কখনও 
“বৌদ্ধকীর্তন” কখনও বা “বৌদ্ধসঙ্কীর্তন” নামে অভিহিত করেছেন এবং 
সেই অনুসারে “চর্যাপদ” নামটি শাঙ্গীরই স্যষ্টি। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে 
"গানশ্গুলির গঠনগত সাদৃশ্ত আছে ঠিকই, কিন্তু “পদ” আর “গান” 
সমার্থক নয়। প্রাচীনকালে শব্দছুটির পার্থক্য স্পষ্ট ছিল। “গান”-গুলির 
টীকা যিনি লিখেছেন তিনিও “পদ” বলতে “গান”-এর ছুটি লাইনই 
বুঝতেন । টীকায় তাই “দ্বিতীয় পদেন” “তৃতীয় পদেন” দ্বারা গানের 
ছিতীয়, তৃতীয় ০০1215৮কে বোঝনো হয়েছে। প্রবপদকে অবশ্য 
টীকাঁকার গানের পদ হিসাবে ধরেন নি। সে যুগে “পদ” এবং “গীত” 
শব্দছুটির পার্থক্য বজায় ছিল বলেই কোথাও চর্ধাগীতিকে “চর্যাপদ” বলা 
হয়নি। বহুজায়গায় “চর্য।গীতি”, “দোহাগীতি”, "বজগীতি” “উপদেশ- 
গীতি” ইত্যাদির উল্লেখ পাঁওয়1 যাঁচ্ছেঃ কিন্তু “বজপদ” বা “দোহাপদ” 
কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না । সেই কারণে “চর্যাপদ” ন। বলে গানগুলিকে 
চর্যাগীতি' বলাই সঙ্গত। 


৮ 
শা্সী চর্যাগানের তীব্বতী অন্বার্দের কথা জাঁনতেন। কিন্তু তীব্বতী 
অনুবাদ তিনি ব্যবহার করতে পারেন নি। 

* * * তেঙগুরে এই সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জমা আছে। কিন্তু 





১, ভাব! প্রকুতই হাজার বছরের পুরাণ কিনা সে-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে সুণীতিকুমার 
চট্টোপাধা।য় স্তির করলেন গানগুলি ৯৫*-১২১* খ্রীষ্টার্ধের মধ্যে রচিত ।-_. 
0716 706. 82152. 1276. ০]. পৃ. ১২৩ 


৮ চর্যাগীতি 


ভুটিয়া শিখিয়। তেঙ্গুর পড়িয়া পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য 
হইয়াছিল ।”১ 

চর্ধাগীতির তীব্বতী অন্থবাদের সন্ধান প্রথম করেন স্থনীতিকুমার 
চট্োপাধ্যায়।* তিনি ইগ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান্‌ 
চা, ৬৬. 11501085-এর কাছ থেকে তাগ্ুরের খোজ পেয়ে ০9:0101-এর 
ক্যাটালাগ এবং 76৪0. 7721150-র সাহায্যে তীব্বতী পুথি থেকে 
চর্যাগানের অনুবাদ সন্ধান করেছিলেন। এই সন্ধানের ফলে একটি 
চর্যাগীতের (গীতসংখ্যা ২৯ ) তীববতী অনুবাদ পাওয়। যায়| 

যে-চর্যাগীতের তীব্বতী অনুবাদের খোঁজ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
পেয়েছিলেন সেই চর্ধাগীতটি (গীতসংখ্যা ২৯) এবং তার তীব্বতী 
অন্থবাদের তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 77150% 
17589160621  0৮০/671/ পত্রিকার একটি গুবন্ধে।৩ চর্যাগীতটির 
তীববতী অশ্থবাদ পাওয়! যায় সিদ্ধাচাষ “লুঈপাদ” রচিত “তত্বস্বভা বদৃষ্ি- 
গীতিক।” নামীয় পুথিতে। 

“চধাচধবিনিশ্চয়” পুথিখানির তীববতী অন্বাদ প্রথম প্রকাশ করেন 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ।* পরে এই পুথিখানি প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শাস্তি- 
ভিক্ষু শার্ীর যুগ্ম-সম্পাদনায় “চধাগীতিকোষ” নামে প্রকাশিত হয়। 
তীব্বতী অন্থুবাদে মূল গান এবং সংস্কত টীকা ছুইই আছে। *চর্যাচর্য- 


রপ্ত  প০ 


১, বৌদ্ধগান ও দোহা 

২. 018. 796০9. 73672. 17767227৮০1], 1 পৃ ১১৯ 

৩, ০1, 111, ১৯২৭, পু. ৬৭৬-৮২ 

৪, 11065171915 001 0 001161001 740161012 ০1 016 0019 130175911 02015 8199,055, 
19271172001 0/6 £092676775576 01 1:9£6975, 010155151% 9? 02100059, 
৬০1. ১%- 1938. 


€ও 02772220052, ৬15৬ ০-1317918.61, 1956. 


চর্যাগীতি ৯ 


বিনিশ্চয়” পুথির কয়েকটি পাতা পাওয়া যাঁয় নি, বিশেষ করে শেষের 
দিকের পাতা না থাকায় টাকাঁকাঁরের নাম জানা যায় নি। তীব্বতী 
অন্বাঁদে কয়েকটি লুপ্ত চর্যাগীতের বিষয়ের আভাস পাওয়া গেল এবং 
জানা গেল গাঁনগুলির টীকা লিখেছিলেন আচার্য মুনিদত্ত। পুথিখানির 
অন্ুবাঁদ হয়েছিল নেপালের ্বয়স্ত নামক জায়গায়, অনুবাদ করেছিলেন 
কীতিচন্দ্র। অঙ্থবাঁদের জায়গার নাম এবং অন্ুবাদকের নাম মূল পুথিতে 
নেই। এসংবাদ পাওয়। গিয়েছে 0০019101-এর ক্যাটালাগ থেকে। 
“চর্যাগীতিকোধ-”এ তীব্বতী অন্বাদের শেষ-অংশের সংস্বত-ছায়া (মূল 
তীব্বতী পাঠও ) দেওয়া আছে। তা থেকে জানা! যায় যে মূলে এক 
শতটি চর্ধাগীতির একখানি সংকলন ছিল " সেই সংকলন থেকে আচাধ 
মুনিদত্ত পঞ্চাশটি গীত বেছে নিয়ে টাকা লিখেছিলেন । এবং 'এই সটীক 
চধাগীতিগুলিও “চর্যাগীতিকোধষ” এই গ্রহ্নামে অভিহিত হয়েছিল। 

এখানে একটু গোলমাল আছে। 0০০/৫1০1-এর ক্যাটালাগে 
তীব্বতী অনুবাদের পুথির নাম পাওয়া যাচ্ছে “চর্াগীতিকোষবৃত্তিনাম” ) 
অথচ অন্থবাদের মুদ্রিত পুখিতে নাম পাওয়| যাচ্ছে “চর্যাগীতিকোষ”। 
তীববতী অন্বাদক টীকাশুদ্বই “চর্যাচ্যবিনিশ্চয়” অনুবাদ করেছিলেন 
তথাপি তিনি গ্রন্থখানিকে “কোষ” বলেছেন কেন? গোলমাল শুধু 
এইখানেই নয়। ৃ 


“চর্যাচষরিনিশ্চয়” পুখিতে দশম চর্ধ।গীতিটির টীকার শেষে আছে 
"লাড়ীভোশ্বীপাদানাম্‌ স্ুন্ত্যোদি। চধ্যা়া ব্যাখ্যা নাস্তি।” অর্থাৎ 
দশ নম্বরের চর্যাগীত এবং টীকার পরে লাঁড়ীভোম্বীপাঁদের একটি চর্যাগান 
ছিল, সে-গানটি শুরু হয়েছিল “হণ” শব্ধ দিয়ে। কিন্তু এই গীতটির 
“ব্যাখ্যা” নেই । মন্তব্যটি - অবশ্তই মুন্রিত “চর্য।চর্যবিনিশ্চয়” পুথির 
লিপিকরের। লিপিকর যে মূল পুথি দেখে নকল করেছিলেন সে- 
পুখিতে “ব্যাখ্য1” ছিল না, তবে চর্ধযাগীতটি ছিল, নতুবা! লাড়ীভোম্বীপাদের 
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নাম তিনি জানলেন .কি করে এবং গীতটি যে “্থণ” শঙ্গ দিয়ে শুর 
হয়েছিল সে-সংবাদ তিনি সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে? স্থতরাং গানটি 
মূল পুথিতে ছিল, “ব্যাখা” না থাকায় লিপিকর গানটিকে নকল করেন 
নি। এবং অনুদ্ধৃত গানটির ক্রমিক সংখ্যাটিকেও লিপিকর গণনার মধ্যে 
ধরেন নি। তা হলে বর্তমান লিপিকরের পুথিতে যে গানটির ক্রমিক 
সংখ্যা এগারো, লিপিকরের মূল পুথিতে সেটির সংখ্যা ছিল বারো । 
বারোঁকে এগ।রো৷ করল কে? বর্তমান লিপিকর কিংবা মূল পুখির লিপিকর 
( মূল পুথি যদি টাকাঁকারের স্বহস্ত লিখিত হয় তা হলে টাকাকার )? কিন্তু 
মূল পুথির লিপিকর গানের সংখা! বদল করবেন কেন? তার পুথিতে 
টীকা ন। থাক, গান তো ছিল। এবং গান থাকলে গানের সংখ্যা 
থাঁকবেই-__- এ অতি সাধারণ কথা । সুতরাং গানের সংখ্যা পরিবর্তন 
করেছেন মুদ্রিত “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” পুথির লিপিকর। তীব্বতী অন্ছবাদে 
লাঁড়ীভোম্বীপাদের গানটি নেই, ব্যাখ্যাও নেই, সে সম্বন্ধে কোনে! মন্তব্যও 
নেই; এবং গানের ক্রমিক সংখা! ১০1১১।১২ ঠিকই আছে। এর 
থেকে অনুমান করা যায় যে তীব্বতী অন্থবাদক যে পুণ্থখানি থেকে 
অনুবাদ করেছেন সে পুখিখানি বোধ হয় মুদ্রিত “চর্য চর্যবিনিশ্চয়” নয়, 
কারণ তাহলে লিপিকরের মন্তব্যটি অনুবাদক একেবারেই অগ্রাহ্‌ 
করতেন না । মুদ্রিত “চর্ধাচধবিনিশ্চয়”-এর পূর্ববর্তী কোনো পুথি অবশ্যই নয়, 
তা হলে এগারো-সংখাক চর্ধাটি বারো, এবং বারো-সংখ্যক চাটি তেরো 
ইত্যাদি হত। স্থতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, তীব্বতী অন্বাঁদকের 
মূল আধুনিক পুথি । সেই আধুনিক পুথিতে মুদ্দিত পুথির লিপিকরের 
মন্তব্যটি ছিল না। ৃ্‌ 

আবার তীব্বতী অনুবাদের পুথির পুস্পিকাঁয় বলা হল, একশতটি 
গানের কোঁষগ্রন্থ থেকে পঞ্চাশটি গান বেছে নিয়ে মুনি্দিতত টীকা 
লিখলেন। তীব্বতী অন্বাদক এসংবাদ কোথা থেকে সংগ্রহ 
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করলেন? মুনিদত্ত যদি প্ররূতই গান বেছে থাকেন তা হলে তিনি 
পঞ্চাশটি গান বাছেন নি, বেছেছিলেন একান্রটি গান। গানের সংখ্যা 
পঞ্চাশে দাড়িয়েছে পরবর্তীকালের লিপিকরের সংশোধনে । মুনিদত্ত 
যে একান্নটি গানেরই টীকা লেখেন নি তাঁর তো কোনো প্রমাণ নেই। 
মুনিদত্তের স্বহস্তলিখিত পুথিতে হয়তো! একান্নটি চর্ধাগান এবং তার টাকা 
ছিল। পরবর্তী কোনো স্্রীপিকর হতো একটি গানের ব্যাখ্যা ফেলে 
গিয়েছিলেন এবং মুত্রিত “চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়” পুথির লিপিকর যে গাঁনটিকেও 
বর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ তো পাওয়াই যাচ্ছে । একান্ন সংখ্যাটির 
তাঁৎপধ আছে, সুতরাং মুনিদত্তের নিজের হাতের লেখ! পুথিতে একান্নটি 
গানের টীকা থাকাই স্বাভাবিক। তা হলে তীব্বতী অনুবাদক যে- 
ংবাদ দিলেন তার ভিত্তি কি? ভিভি বিশেষ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে 
না। তবে এটুকু অনুমান করা যাঁচ্ছে যে, তিনি যে-পুথি দেখে অন্রবা 
করেছিলেন সে-পুথি আধুনিককালের । কত আধুনিক বলা যায় না। 
তিব্বতী অন্গবাদের সময়ও জান! যায় নি। 

চর্যাগীতের তীব্বতী অঙ্গবাদের এই একখানি পুথিই আজ পরাস্ত 
প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু খোঁজ করলে এরকম পুথি অনেক পাওয়া 
যায়। 0০9£0.-এর ক্যাটালাগে চর্যাগীতির টীকার অনেকগুলি পুথির 
উল্লেখ আছে। যে-পুখিগুলি চর্ধাগীতের টীক1 নয় সাধারণ ধর্মব্যাখ্যা, 
সেরকম পুথিতেও চর্যাগাঁন উদ্ধৃত থাঁকতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া 
গেছে লুইপাদের “তত্বম্বভা বনৃষ্টিগীতিকা” পুথিতে। 

চর্যাগীতের শুদ্ধ পাঠ ঠিক করতে তীব্বতী অনুবাদের সাহায্যে নেওয়া 
হয়। কেউ কেউ ( যেমন বাগচী-শহীছুল! ইত্যাদি ) তীব্বতী অনুবাদের 
সাহায্যের উপর বড়ো বেশি-নিঞর করেছেন । তীব্বতী অন্রবাঁদের যত 
মূল্যই থাক্‌, আসলে তা অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। অনুবাদ দিয়ে 
মু্লর অর্থ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়, তার বেশি প্রত্যাশ! করা 
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অনচুচিত। পাঠ-নিধারণে তীব্বতী অগ্রবাদের সাহায্য নেওয়া আর 
গীতাঞ্জলির ইংরোজ অগ্রবাদের সাহায্যে বাংল। গীতাঞ্চলির পাঠ 
পুনগঠিত করতে যাওয়৷ একহ ব্যাপার নয় কি? 


“চর্াচর্যবিনিশ্য়” পুথিতে দশম চধ।র শেষে লিপিকরের মন্তব্যটির বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। এই মন্তব্য থেকে নিশ্চিতশাবে জানা যাচ্ছে যে, 
পুথিখানি মুনিদত্ের স্বহপ্তলিখিত নয়। অবগ্ঠ মুনিদত্তের কত পরের 
পুথি সে সন্বঞ্জেও কিছু আভাস পাওয়। যাচ্ছে না। আর একটি বিষয় 
বুঝতে পার। যাচ্ছে যে, গানগুলিহ লিপিকরের লক্ষ্য নয়, ব্যাখ্যাই তার 
লক্ষ্য । লাপকরের মুল পুঁথতে ব্যাখ্যা ন। থাকলেও গানটিকে তিনি 
যথাযথ ডদ্ধার করে 1দতে পারতেন। তান লিপিকম, তার কাজ 'যণ্বৃষ্টং 
তলিখিতং,। লাপকর এথানে ০5৭1৮০:-এর কাজ করতে গেলেন কেন ? 
এর থেকে কি এ অন্থমান কর। সঙ্গত যে পুথথানি যখন নকল করা 
হয়েছে তখন টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে গানগুলির অখোদ্ধার করা 
সম্ভব ছিল না এবং সেই কারণেই লিপিকর টীকাহীন গানটিকে বর্জন 
করেছেন? 

আরও একটি অন্থমান কর। যেতে পারে। 

লিপিকরের সামনে ছুখানি পুখি ছিল। একখানিতে শুধুই টীক/» 
গাঁন নেই, আর-একখানিতে শুধুই গান, টীকা নেই। লিপিকরের কাজ 
ছিল এই দুখানি পুথির বন্ক একখানিতে আহরণ করা । এ অন্গমান ঠিক 
হলে মানতে হয় মুনিদত্ের টাকার পুথিতে গান ছিল না। তিনি শুধু 
টাকাই লিখেছিলেন গানগুলি উদ্ধার করেন নি। তিনি গানগুলির 
£505753০5 দিয়েছেন পদসংখ্যা এবং পদাদিস্থিত শব্দের সাহায্যে! 
যেমন, 
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“দ্বিতীয় পদেন তমেবার্থং বদতি-_- 
চাঁলিঅ ইত্যার্দি” 
যিনি টীকা পড়বেন তিনি বুঝবেন যে টীকাকাঁর গাঁনের দ্বিতীয় পদটির 
ব্যাখ্যা লিখছেন এবং এই পদটি শুরু হয়েছে “চালিঅ” শব্দ দিয়ে। 
পাঁঠক ততক্ষণাঁৎ পদটি ধরতে পারবে । 
চাঁলিঅ ফষহর গউ নিবাণে । 
কমলিনি কমল বহই পণালে' ॥ 
অথবা, 
ঞ্ুবপদেন মা্গশ্তানছুশংসামাহ-__ 
উজু ইত্যাদি 
এর থেকে বোঝা গেল 
উজুরে উজু ছাঁড়ি যা লেহু রে বন্ক। 


নিঅড়ি বোহি মা জাঁহুরে লাসঙ্ক ॥ 
অথবা, 
ষষ্ঠ পদেন ভোম্িনীদিধাভেদমাহ-_ 
সরবরেত্যাদি 
অর্থাৎ, 


সরবর ভাঞ্জীঅ ভোম্বী খাঁঅ মোলাণ। 
মারমি ভোন্বী লেমি পরাণ ॥ 
এইভাবে পদের উল্লেখ করে এবং পদাদিস্থিত শব্টি উদ্ধার করে 

মুনিদত্ তার টাকায় মূল গানগুলির 16151211০ দিয়েছেন। এইভাবে 
1€6€121102 দেওয়াঁর রীতি তখন বেশ চাঁলু ছিল। অয়বজ-রুত সরহের 
দোহাঁকোষের টীকাঁয় মূল দোহা উদ্ধৃত হয় নি। যে অংশের ব্যাখ্যা 
লেখা হয়েছে সেই অংশের প্রথম ও শেষ শবটি উদ্ধার করা হয়েছে মাত্র । 
যেমপ্ধ, 
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বক্ষনেহিমিত্যাদিন। জানিঅ তুলেমিতি পব্যন্তং 

অর্থাৎ “বহ্ধণেহি” থেকে “তুলে” পর্যন্ত অংশের ব্যাখ্যা লেখা হচ্ছে। 
আধুনিক কালে লিখলে আমরা এইভাবে 76516:1০০ দিতাম “ব্রহ্মণে--- 
তুলে । 

স্তরাঁং টীকা লিখতে গেলে মূল গ!নের সম্পূর্ণ অংশ যে উদ্ধার করে 
দ্বিতেই হবে, এমন কোঁনো কথ! নেই। অহয়বজেের টীকাই তার প্রমাণ। 
তবে অছ্য়বজ টাকায় যেভাবে মূলের 100১1২00০ দিয়েছেন সেরকম 
12007121105 তখনই দেওয়া সম্ভব যখন প্রথম ও শেষ শব্ধ ছুটি দেখে 
পাঠক গানের গে।টা অংশটি পাঠ ধরতে পারে । অদ্ধয়বজ “বহ্ধণেহি” থেকে 
“তুলে পধন্ত-_ এই কথাটি দিয়ে দশটি লাইনের 2905157005 
দিয়েছেন । স্কতরাৎ এই দ্বশটি লাইনের পাঠ যদি পাঠকের 
ক্স্থ না থাকে তা হলে তার পক্ষে টীকার মর্য বোঝা শক্ত। 
স্থতরাং “দোহা” বা “গ।ন”্গুলি যখন অতাস্ত পরিচিত এবং পাঠকের 
কণ্ঠস্থ তখনই এই রীতিতে 2০০7110€ দেওয়। সম্ভব, নতুবা! নয় । সম্ভবত 
মুনিদত্তের টীকা-রচনার কিছুকাল পরে মুনিদত্তের 1০0০751106 দিয়ে 
গানগুলিকে আর সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। গানটিকে সনাক্ত করতে 
পারা গেলেও গোটা গ'নের পাঠ ঠিক ঠিক ধরা যাচ্ছিল না। গানগুলি 
আর আগের মতো! স্ৃপরিচিত ছিল না, পাঠকের কণস্থও ছিল ন। তাই 
টীকার সঙ্গে গান গুলিকে যুক্ত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । এবং 
টীকাকে গানের সঙ্গে যুক্ত করাই বঙ্মান “চর্ধাচযবিনিশ্চর” পুথির 
লিপিকরের কাজ ছিল | সেইকারণে যে গানের টীকা তিনি পান নি 
সেটিকে তিনি বর্জন করেছেন। কারণ, গান নকল করা তার কাজ 
নয়, টীকাকে গানের সঙ্গে যুক্ত করাই তার কাজ। স্থতরাং যে-গানের 
টীক1 নেই, সে-গ।নটি তার কাছে বাহুল্য । এই অন্রমান ঠিক হলে 
“চর্ষাচর্যবিনিশ্চয়” পুথি সম্পর্কে একটা বড়ো গোলমালের মীমাংসা ছয় । 


চর্যাগীতি ১৫ 


এই পুথিতে মুল গাঁনগুলির একরকম পাঠ, আবার টীকাঁয় গানের 
উদ্ধৃতিতে আর একরকমের পাঠ। একই লিপিকরের লেখা পুথিতে 
একই গানের ছুরকম পাঠ কি করে সম্ভব? সম্ভব এই কারণে যে, 
গানগুলি এক পুথি থেকে নেওয়া, টীকা আর একখানি পুথি থেকে 
নেওয়া । গানের পাঠ এবং টাকায় উদ্ধৃত পাঠ ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে 
এসেছে । টীকাঁকাঁর গানের একরকম পাঠ জানতেন, সেই পাঠ তিনি 
তর উদধৃতির মধ্যে ধরে দিয়েছেন, গানের পুথিতে ভিন্নতর পাঠ ছিল 
সেই পাঠ গানগুলির মধ্যে ধরা আছে। পৌভাগ্যক্রমে লিপিকর ছ্বিবিধ 
প্রকারের পাঠই নকল করে দিয়েছেন। 

উপরে যে অন্থমানের কথা বলা হল সে অন্থমাঁন ঠিক হলে অনেক 
গোলমাঁলের মীমাংসা হয় ঠিকই | কিন্তু এ অন্রমানের বিরুদ্ধেও প্রমাণ 
আছে। মুনিদত্তের পুথিতে গানগুলির মূল ছিল না বলে যদি স্বীকার 
করি তা হলেও প্রশ্ন থাকে মুনিদত্ত তার ব্যাখ্যাত গানের প্রথম লাইনের 
20::5০০ কিভাবে দিয়েছেন। এবং এই £০5-০1০০-এর মৃল্যই 
সবচেয়ে বেশি, কারণ প্রথম লাইন দিয়েই গানগুলিকে সনক্ত করা হয়। 
“চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়” পুখিতে ১/২৩-সংখ্যক গানের 16051€10 দেওয়া 
আছে এইভাবে . 

১, কাঅতিরুবরেত্যাদি 1." সিদ্ধাচা শ্রীলুইপাদঃ..- 

কাঅতরুব্যাজেন-*" রচগ্সিতুমাহ**" 

এর দ্বারা বোঝা গেল লুইপার্দের “কাআ! তরুবর” পদটির ব্যাখ্যা 
লেখা হচ্ছে। 

২. "**কুকুরীপাদাঃ সন্ধ্যাভাষয়! প্রকটয়িতুমাহুঃ | ছুলীত্যাদি 
বোঝা গেল কুক্রীপাঁদের “ছুলি দুহি পিঠা” পদটির রা | 

৩, -"*বিরুআপাদাঃ*'* প্রকটর্িতুমাহঃ__ এক সে শুগ্ডিনীত্যাদি 
বোন্ধা। গেল বিরুবাপারদের “এক সে শুগ্িনী ছুই ঘরে সান্ধঅ” পদটির টীকা। 
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কিন্ত প্রথম তিনটি গানের পরে প্রায় প্রত্যেকটির টাকাই শুরু হয়েছে 
“তমেবার্থং শব্ধ দ্রিয়ে। “তমেবার্থশ শব্দটির “তম্‌” নিশ্চয়ই “গান” এর 
পরিবর্তে বসেছে। তা যদি হয় তা হলেগানটি পুথিতে না থাকলে কি 
করে “তম্‌” ব্যবহৃত হতে পারে? তা হলে কি এই অন্্মান করব যে 
বর্তমান পুথির লিপিকর গ।নটিকেও যখন টীকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন 
তখন তি.নই টাকার স্থচনায় “তমেবার্থ” শব্দটি সংযোগ করে দিয়েছেন? 


হরপ্রসাদ শাম্মী চধাগানের যে পুথিখানি প্রকাশ করেছিলেন সেখানি 
নামহীন, তারিখহীন (গানগুলির রচনার তারিখ অথব। লিপির তারিখ 
কোনোটিই নেই ) একখানি খণ্ডিত পুথি। তালপাতার পুথি, ৬৯টি পাতা, 
প্রতি পাতার ছু দিকে পাঁচটি করে লাইন, মাঝখানে ছিদ্র । শাস্থী 
পাঁতাগুলিকে ১/১ক, ২।২ক, ৩াঙক এইভাবে সংখ্যাত করেছেন। ৩৫।৩৫ক, 
৩১/৩৬ক, ৩৭1৩৭ক, ৩৮/৩৮ক এবং ৬৬৬৬ক-_ এই পাতাগুলি পাওয়া যায় 
নি; ফলে তিনটি গে।টা গান এবং একটি গানের শেষ চারটি লাইন 
পাওয়া যায় নি। পুখিতে গানগুলি সংখ্যাত, সংখ্যাটি আছে টীকার 
শেষে । শাত্ী পাঠকের সবিধার জন্য গানের আগেও সংখ্যা দিয়েছেন। 
নামহীন পুথিখানিকে সম্পাদক “চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়” নাম দিয়ে প্রকাশ 
করেছেন। “চবাঁচববিনিশ্য়” গ্রন্থনামটি সম্ভবত শাম্মী নিয়েছিলেন মূল 
পুথির প্রথমে উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্রোক থেকে । এই সংস্কৃত শ্লোকটি 
দিয়ে পুঁথ শুরু হয়েছে; কিন্ত মুদ্রিত গ্রন্থে সম্পাদক গ্লোকটিকে প্রথম 
গানটির পরে বসিক়েছেন। তাঁতে অনেকের ধারণা হয়েছে, সংস্কৃত 
শ্লোকটি দিয়ে টীক1 শুরু হয়েছে । আসলে তা নয়। সংস্কৃত গ্নোকটি 
দিয়ে সমগ্র পুথিখানি শুরু হয়েছে; তাই “শ্রীলুয়ীচরণাদিসিদ্ধর- 
চিতেহপ্যাশ্চ্ষচর্ধাচয়ে” লাইনটির যে গুরুত্ব এতদিন আমর দিয়েছি আর 
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চেয়ে বেশি গুরুত্ব এর প্রপ্য। প্রথমেই লক্ষণীয় “শ্রীলুয়ীচরণাদি'*-” 
কথাটির “আদি” শব্দট দিযে লুই ব্যতীত অন্তান্ত আর যে-সব গীতরচ্সিতাঁর 
গান এই পুথিতে আছে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে । লুই-এর গান 
দিয়ে পুথি শুরু হয়েছে, সে কথা ঠিক । কিন্তু সেই গানের টাকায় তো বলা 
হয়েছে যে রচগ্রিতা “সিদ্ধাচার্ধ শ্রীলুইপাঁদঃ”। স্তর।ং স্ুচনার সংস্কৃত 
শ্রোকে কেবলমাত্র লুই-এর উল্লেখ কেন? সম্ভবত টীকাকার লুইকে 
আদ্িসিদ্ধাচার্ধ বলে জানতেন এবং চীকাঁতে চতুর্থপদ্দের ব্যাখ্যায় একবার 
লুইকে আদিসিদ্ধাচার্ধ বলে উল্লেখ করেছেন, “আদিসিদ্ধাচাধলুয়ীপাদ 
এবং বদতি”। 

সকলে অনুমান করেছেন শাস্ত্রী “আশ্চর্ষচধাঁচয়” এই কথাটির ভিত্তিতে 
“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” নামটি ঠিক করেছেন! এ অন্মাঁনের কি কোনো ভিত্তি 
আছে? “আশ্চর্যচধাচয়্” কথাটির “চয়” বাদ দিলে থাকে “আশ্চর্যচর্য1” 
তার ভিত্তিতে “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” হয় কি করে? বাগচী বলেছেন, শাস্বী 
পুথির পাঠ ধরতে পারেন নি। পুখির “হত্যাশ্চায্যচর্যাচয়”-কে শান্বী, 
ভুল করে “ইপ্যাশ্চায্যচধাচয়” পড়েছেন। মূল পুথির যে জায়গায় কথাটি 
আছে সে জায়গার ছবি শা্বীর বইতে দেওয়! আছে । কিন্তু সেখানে “তা” 
আছে কি “প্য” আছে বলা শক্ত । যদি বাগচীর পাঠই ঠিক হয়, তাতে 
প্রমাণ হয় কি? অথচ বাগচী স্পষ্টই বলেছেন,..-+059 1191019 01105611 
05 101. 9500 95 109.560 010 2 ৮৮053829012 ০ 09৩ 
6৮5”; আসলে শাস্বী পুথখানির যে নাম দিয়েছেন তা পুথির শুদ্ধ ব1 
অশুদ্ধ পাঠের উপর নির্ভর করছে না। বিধুশেখর ভট্টাচার্য এবং প্রবোধচন্দ্ 
বাগচীর “আশ্চধ” কথাটির উপর বড়ো বেশি ঝোঁক, কারণ তা! হলে 
তীব্বতী অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে, সেখানে কথাটি “৮০7৮ 
1০011061001] 501185” বলা হয়েছে । কিন্তু “আশ্চর্য” কথাটি তো! শাক্সীর 
অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তিনি “চর্ধাচ্ষ” করলেন কেন? তা আমর! 

৮ 
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জানি না। যখন জানি না তখন কিছু না বলাই সঙ্গত। তিনি পুখির 
শুদ্ধ পঠ ধরতে পারেন নি-_ এ অভিযোগের কথাই ওঠে ন1। তা ছাড়৷ 
যদি তীব্বতী অনুবাদের কথাই আনতে হয় তা হলে সেখানে তো স্পষ্টই 
গ্রন্থের নাম চধাগীতিকোষ' বলে দেওয়া আছে । 

গানগুলিকে যে চধ]” বল! হত সে কথা বহু সুত্র থেকে জানা যায়। 
এই পুথির একটি গানে একজন গীতরচর়িতা গানটিকে “ধা” বলেছেন-- 
“অইসনি চর্ধা কুককরীপাএ গাইউ” $ শুধু গীতও কেউ বলেছেন, “ঢেন্মণপাঁএর 
গীত বিরলে বুঝম”। টীকাঁকার বহু জাম্নগ।য় গানগুলিকে “চা” বলেছেন। 
“বিনিশ্চ্” কথাটি অনঙ্গবজের “প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ছি” গ্রন্থনামটিতে 
ব্যবহৃত হয়েছে । নামটি যদি শাত্বীর গড়া হত ত। হলে “বিনিশ্চয়” শব্দটি 
হয়তো! তিনি ব্যবহার করতেন না। “চধাচয়” ব1 “আশ্চর্যচধাচস্ন” বা 
“্চর্যীসমুচ্চয়” এই শ্রেণীর কোনে! একটি নামই দিতেন * “িধাচদবিনিশ্চয়” 
নামটি শান্বীর নিজের গড়া ভাবতে একটু অস্বাভাবিক বোধ হয়। 
অনুমান করি নামটি তিনি কোথায়ও পেয়েছিলেন । হয়তো আধুনিক 
অক্ষরে কোথায়ও লেখা ছিল। নেপালের পুথিতে এইরকম আধুনিক 
অক্ষরে নাম লিখে রাখা অভাবিত ব্যাপার নয়। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। 


৫ 


“1” কথাটির অর্থ কি? শন্দটি একাধিক অর্থে বাবত হয়েছে মনে হয়। 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বনু শাক্সগ্রন্থে শব্দটির উল্লেখ আছে, কোথায়ও সাধারণ 
অর্থে কোথায়ও প।রিভাষিক অর্থে। তীব্বতী ভাষায় “চষ।' কথাটি সংস্কৃত 
“আচার কথাটির সমার্থক । সেই কারণে অসঙ্গের 'যোগাচারভূমি” 
গ্রন্থথানি তীব্বতে “যোগচর্ধাভূমি' নামে পরিচিত। এ সম্বন্ধে বিধুশেখর 
ভট্টাচার্ষের মন্থবা- ৮0 1:809£ 2৮ [ যোগাচারভমি? ] 15 ০81150 
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চর্য1” কথাটি “পাঠ” বা "অধ্যয়ন অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, 
অন্তত 718 7481৩ সেই অর্থে শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন এবং চচর্যা'-র 
ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়েছিলেন 45619710111 এবং 
3071510 57011) সম্পাদিত প্প্রজ্ঞাপারমিতাহদয় স্ত্র' গ্রন্থে “চর্ধার 
প্রয়োগ পাওয়া যার এই ভাবে--২ 
যঃ কশ্চিৎকুলপুতো গম্ভীরাষ়াং প্রজ্ঞাপারশিত।য়।ং চর্ধাং 
চতুকামঃ কথং শিক্ষিতব্যঃ 
লাঁইনটির ইংরেজি অঙ্বাঁদে “রা” শব্দটিকে 510 বল! হয়েছে । 
আব।র, 
“আর্যাবলোকিতেশ্বরবোধিমতে| গম্ভীরায়াং প্রজ্ঞাপাঁরমিতায়াঁং চর্যাং 
চরমাঁনো ব্যবলোকয়তি ম্ম”৩ 
এখানেও "রধা'র অর্থ দেওয়া হয়েছে “50, উপরের এই উদ্ৃতি 
ছুটিতে ণধা'-কে কোনে! পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, এবং 
কেবলমাত্র “চধা” শব্দটিই নয়, চর-ধাঁতু নিষ্পন্ন “চতুকাঁমঃ, এবং চরমানো? 
শব ছুটিও "চ্ধা'র পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে । 
“হেবজ্জতুত্ত্র” তান্ত্রিক বৌদ্ধদের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । “হেবজ্বতন্ত্র- 
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২০ চর্যাগীতি 


এর প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ্টির নাম “চর্যাপটল”।১ চর্ধাপটলের 
শুরুতে বল হয়েছে-_ 
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চর্ধাঁং পাঁরংগতাঁং বরাঁং 
গম্যতে যেন সিদ্ধান্তং হেবজে সিদ্ধিহেতুন। । 

এই শ্লোকের টীকায় (“যোগরত্ুমাঁল1” ) টীকাকার কৃষ্ণাচার্ধপাদ 
বলেছেন__ 

চর্যয়া বিন! নান্তি শত্রতরা বোধি। 

এখানেও ণধা”কে অপারিভাঁষিক অর্থে ব্যবহাঁর করা হয়েছে; “ধা” 
অর্থে বোঝানো হয়েছে যোগীর আচরণ-ব্যবহাঁর। তবে “হেবজতম্ত্রে” 
যোগীর আচরণ-ব্যবহাঁরের যে বিধিনিষেধ দেওয়া আছে “চর্যাপটলে' তা 
নিতান্তই বাহিক আচরণ-ব্যবহাঁর। যেমন, যোগীর কানে থাকবে 
“দিব্যকুগুল” মাথায় “চক্রী” হাতে “রুচকছয়ং” কটিতে “মেখলা” বহিমূলে 
"কেয়ুর”, এবং প্ব্যান্রচর্ম পরিধাঁনম্” । শ্চর্যাপটলে” তত্বকথা কিছুই নেই, 
তা আছে “তত্বপটল” নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

“হেবজ্রতন্্র গ্রস্থেই আবার তন্্রকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, 
“ক্রিয়া”, “চা” “যোগ” “যোগোত্তর” যোগনিরুত্তর' ।২ 

“র্যা” যখন তন্ত্রের শ্রেণীবিশেষের নাম তখন নিশ্চয়ই শব্টি পারি- 
ভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 

কেন্ট্িজ বিশ্ববিদ্যালিয়ে “বোধিসত্বভূমি” নামে একখানি পুথি আছে। 
এই পুথির তৃতীয় খণ্ডের নাম “আধারনিষ্ঠা যোগস্থান”। এই তৃতীয় খণ্ডের 
চতুর্থ পটলের নাম “চর্যাপটল” (“আধারনিষ্ঠা যোগস্থানে চতুর্থ, 
চর্যাপটলং” )। | 


পপ সপ পা সপিশেশীশীীশি তত পাপী শেক শিক 
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চর্যাগীতি ২১ 


এধানে “চর্ধা-কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-_ 

১. পারক্ষিতা চর্য, ২, বোধিপক্ষ চা, ৩. অভিজ্ঞ চধা, 
9৪. সত্বপরিপাক চষী ।১ 

এখানেও চধা শব্দটিকে অবশ্তই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে। 

আবার ণচর্ধা শব্দটি দিয়ে একাধিক গ্রন্থনামের উল্লেখ 0০0:0151-এর 
ক্যাটালগে পাওয়। যাচ্ছে। এই গ্রন্থনামগ্ডলিতে “চধ1” শব্টি দিয়ে কোথায়ও 
কোথায়ও চর্যাগানকে বোঝানে। হয়েছে, যেমন “চর্যীগীতি”। কিন্তু 
আর-একখ।নি ক্যাটালগে২ “ভদ্রচর্ধা প্রণিধান”, “বোধিসত্বচর্যাবতার» 
প্রজ্ঞাপারমিতাচর্বা” যোগচর্যা” প্রভৃতি কথাগুলি পাওয়া যাচ্ছে। এর 
মধ্যে কোনো কোনে।টি ( যেমন বোধিসত্বচর্যাবতার ) গ্রন্থনাঁম । 

“অক্ষর-শতক-নাম-প্রকর্ণ-কাঁরিকা” নামে একখানি পুখিতে “অধিমুক্তি- 
চধ|” নামে একটি অধ্যায় আছে। “অধিমুক্তি” বোধিসত্বের দশটি “ভূমির” 
একটি । 

চর্য।” শব্দটি সংগীত-প্রবন্ধের প্রকারভেদ হিসাবেও কোনো কোনো 
সংগীত-শাস্বের বইতে ব্যবহৃত হয়েছে ।৩ 

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে “র্যা” কথাটি তিন প্রকারের অর্থ ছিল। 
১ সাধারণ অর্থ__ যোগীদের আচরণ-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতি, ২. পারি- 
ভাষিক অর্থ--যেমন “ভূমি” কথাটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হতে 
দেখা যাঁয়। ৩. সংগীত-প্রবন্ধের প্রকার ভেদ। 


শপ পপ পল 
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৩, গ্রাজ্যেখ্বর মিত্র, চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী পত্রিক1। 


২২ চর্যাগীতি 


এই তিন প্রকারের অর্থের কোনটি “চর্যাগীতি'-তে প্রযুজা ?১ 

চর্ধাগীতিতে যোগীদের আঁচরণ-ব্যবহারের নির্দেশ আছে বটে কিস্তু সে 
নির্দেশ আধ্যাত্মিক নির্দেশ, বাহিক আচরণ-ব্যবহারের নির্দেশে নয়, যেমন 
আছে হেবজ্বতন্ত্রে। তথাপি চর্যাগীতি বলতে যোগীদের আধ্যাত্মিক ও বাহিক 
আঁচরণ-ব্যবহার সংক্রান্ত গানকেই বোঝানো হয়েছে মনে হয়। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের প্রকীর্ণ সাহিত্য মোটামুটি পাচ রকমের-_- 

১. মন্ত্র ২. ধারিণী, ৩. সাধনা, ৪. দোহা, ৫. চর্ষা। 

প্রথম তিনটি সংস্কতে, চতুর্থটি অবহট্টে, পঞ্চমটি বাংলায় লেখা । 
মন্ত্রধারিণী-সাঁধনা এসবকটি নামের অর্থ ই স্পষ্ট । দোহার অর্থও স্পষ্ট, যা 
কিছু গোলমাল “চর্যা'কে নিয়ে | “দোহা” এবং “চর্যা”র বিষয্ববস্ত মোটা মুটি 
একই, গঠন-প্ররুতিতে অবশ কিছু পার্থক্য আছে । কিন্তু “বজ্রগীতি, আর 
চধাগীতি'-এ মধ্যে বিষয় এবং গঠনগত পার্থক্য তে! প্রায় কিছুই নয়। 
পার্থক্য শুধু ভাষার, বজ্বগীতির ভাঁষ! অবহট্র, চর্ধাগীতির ভাষা বাংল।। 
'জ্গীতি' নামটি যদি “বজ”এর নামানুসারে হয়ে থাকে তা হলে সেই 
নাঁমটিই “চর্যাগীতি” অম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারত। আবার 'বজ্রধান' 
এবং “পহজযান'-এর পার্থক্টি যদি বড়ো করে দেখি তা হলে সহ্জের 
নামানুসারে *চর্যাগীতি'গুলি “সহজগীতি' হতে পাঁরত। কেন হয় নি, 
বলা! শক্ত । এবং কেন যে রা” শব্দটি দিয়ে গানগুলিকে বিশেধিত বরা 
হয়েছে তাও বল। শক্ত ।২ 


সাপ শি শশী ০ 


১. তান্ত্রিক ষোগীর! নিজেদের কখনও কখনও কাপালিক বলেছেন। মুনিদত্তের কথায় 
জানতে পারি কাপালিকর্দের “চর্যীধর'-ও বলত। “ইউ কাপাঁলকঃ। চর্যাধরণ্ঠ, বৌদ্ধ- 
গান ও দোহা, পৃ. ২০ 

২, চর্ধীগানের কোনে। শ্রেণীবিশেষের নাম কি কামচগ্ডালী ছিল? কাহ্পাদর একটি গানে 
আছে “কাহ্কে গাইউ কামচগ্ডালী” (গীতসংখ্যা ১৮)। শ্ররীকৃষঃকীর্তনে “ডোমচাগালী” 
কথাটি পাওয়! যাচ্ছে। “কিসক পাতহ রাধা ডোখচাণ্ডালী”। সুকুমার সেন বলেছেন, 
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৬ 


চর্ধাচর্যবিনিশ্চষ পুথির যে অংশ পাওয়া গেছে তাতে বাইশ জন কবির 
ছেচল্লিশটি সম্পূর্ণ এবং একটি গানের ভগ্নাংশ আছে। ৪৭-সংখ্যক গানটির 
উপর লেখা আছে গগুঞ্তরীপাদানা২» কিন্তু গানের ভগিতায় এবং টীকায় 
রচয়িতাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে “ধাম । গুগুরীপাদ ব্বতন্ব কোনো কবির 
নাম কিনা, ধর্মপাদের নামাম্তর গ্ঞ্তরীপাদ কিনা, ৩-সংখ্যক গীতের 
রচয়িতা গুপগুরীপাদ ( গুডরী/গুড্ডরী ) আর গুঞ্ছরীপাদ একই ব্যক্তি কিনা, 
ধামপাদ, গুঞ্ুরীপ।দ এবং গুডরীপাদ্দ একজনের তিনটি নাম কিন।__ এ 
প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া শক্ত । শাঁক্সী ধাঁমপাঁদ এবং গুগুরীপাঁদকে অভিন্ন 
মনে করেছেন, গুঞ্জরীপাদ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেন নি; 
সম্ভবত গুঞ্তবীপাদ্কে তিনি গীতকারের নাঁম হিসাবে গ্রাহ করেন নি। 
শাক্সীর অনুমান ঠিক হতে পাঁরে। গুপ্তরীপাদদ খুব সম্ভব কবির নাম নয়। 
৪৭-সংখাক গানটির মাথায় কোনো রাগের উল্লেখ নেই ; খুব সম্ভব গানটির 
আগে “রাগ গুঞ্জরী' কথাটি ছিল, যেমন আঁছে অন্য গানগুলিতে । লিপি- 
কর ভূল করে গুঞ্চরীপাদ্ানাং লিখে ফেলেছেন । গুডরীপাদ এবং ধাঁমপাঁদকে 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে করলে কবিয় সংখ্য! হবে তেইশ । 

পুঁথর শেষ গানটির" সংখ্য1 পর্ধাশ। পু্থে খণ্ডিত বলে আর কোনো! 
গান এর পরে ছিল কিনা জানা যাঁয় নি। তীব্বতী অহ্থবাঁদের পাক্ষো 
মকলেই ত্বীকার করেছেন “চর্ষাচর্যবিনিশ্চয্ব পুথিতে ৫০-স্যক গীতের 
পর আর কোনে চধাগীত ছিল না। তীব্বতী অন্বাদে পঞ্চাশটির 
বেশি গান ছিল না; কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে এই পুথিতে 
“ডোমচাড়ালীর অর্থ অশ্লীল গান, ছড়া ও কথ। কাটাকাটি' (দ্র, সকুযার সেন, বাংল। 
সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খও, পূর্বাথ, ১৯৫৯, পৃ. ১৩২১। “কামচগ্লী' ও “ডোমচাগ্ডালী* 
শব ছুটির মধ্যে অর্থগত ব। বিষয়গত সম্পর্ক থাক। অধ্বাভাবিক নয়। 
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পঞ্চাশটির বেশি গাঁন থাকতে পারে না। তীব্বতী অন্থবাদকের সাক্ষ্য 
যে তেমন জোরালো নয় তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে এবং মুনি- 
দত্তের ব্বহস্ত-লিখিত পুথিতে যে একান্নটি গান (একান্নটি গানেরই 
টীকা থাক বা না থাঁক) ছিল তার প্রমাণও আগে দেওয়া হয়েছে । 
স্থতরাং একমাত্র তীব্বতী অনুবাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কোনে। 
সিদ্ধান্তে পৌছতে গেলে একটু বেশি মাত্রায় সতর্ক হওয়া দরকার । 
চর্যাচধবিনিশ্চন্প, পুথিতে ৫০-সংখ্যক গীতের পর আর কোনে! চধাগাঁন 
ছিল কি ছিল না সে-সশ্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে আরও 
একটি বিষয় বিবেচনা! করে দেখ! দরকার । টাকায় ছুই জায়গায় ( ১৭ এবং 
৩২-সংখ্যক গানের টীকায় ) “চর্যান্তরং বলে চর্ধাগানের ছুটি করে লাইন 
উদ্ধৃত করা হয়েছে । এই উদ্ধৃতির একটি (৩২-সংখ্যক গীতের টীকায় 
উদ্ধৃত ) “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” পুথিতে ব্যাখ্যাত একটি চর্যাগানের ( ১৭-সংখ্যক 
গীতের ) একটি লাইন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে “চর্যান্তরং বলতে 
টাকাকার *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* পুথিতে ব্যাখ্যাত চরধাগাঁনকে বুঝিয়েছেন । 
তা না হলে অন্য ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন এখানেও তাই করতেন, 
চর্ধাকারের নাম বলতেন অথবা! গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতেন । “চর্যান্তরৎ, 
বলে যে িতীয় উদ্ধুতিটি টাকাকার দিয়েছেন সেটি এই : 
ভব তুগুই ন বাস্সইরে অপুব বিনানা । 
জেব বিলোঅর বান্ধন বিজোইর মেলানা ॥ 

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” পুখির প্রাপ্ত অংশে ব্যাখ্যাত কোনো চর্যাগানে এই 
লাইন ছুটি পাওয়। যাচ্ছে না। উদধুতির মূলটি তা হলে কোথায় গেল? 
সে সম্পর্কে দুইটি অন্ুমন করা চলে : উদ্ধৃতির মূল পুখির লুপ্ত অংশে ছিল ; 
অথবা, পঞ্চাশ-সংখ্যক গানের পরও পুথিতে আরও গান ছিল, উদ্ধতিটি 
সেখান থেকে নেওয়া । প্রথম অন্গমান সম্পর্কে আরও বলা চলে, পুথির 
লুপ্ত অংশে যে গানগুলি ছিল তার মূল না হোক তীব্ধতী অন্থবাদ তো 
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পায়! গেছে । সেই অচ্বাদের উপর নির্ভর করে কি বলা যায়ষে 
লাইন ছুটির মূল গানটি সেই লুপ্ত অংশে ছিল? আমার মনে হয় 
বল] যায় না। সুতরাং ছুটি অনুমানের প্রথমটিকে অগ্রাহা করতে হয়। 
তা হলেই স্বীকার করতে হয় “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” পুথিতে ৫*-সংখ্যক 
চর্যাগীতটির পরেও চর্যাগান ছিল, তবে কটি ছিল তা৷ বল। সম্ভব নয় । 

চর্যাগানগুলির দেধ্য সাধারণত দশ লাইন। তিনটি চোদ্দ লাইনের, 
ছুটি বারো লাইনের, একটি আট লাইনের গানও আছে। গানগুলিতে 
বৈষ্ণব পদাীবলীর মতো! ভণিতা আছে, কবির নাম ভণিতায় উল্লিখিত । 
শেষ পদটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভণিতা। কোনো কোনে গানে ভণিতা 
দুইবার আছে। লুইপাঁদের যে ছুটি গান আছে (গীতসংখ্যা ১২৯ ), 
সে-ছটি গানেই ছুইবার করে ভণিতা। একবার দ্বিতীয় পদে, আর-একবার 
শেষ পদে। শাস্তিপাদের একটি গানে ( গীতসংখ্যা ২৬ ) দ্বিতীয়, চতুর্থ 
এবং পঞ্চম পদে ভণিত৷ দেখা যায় । 

কাহপাদের গাঁনগুলির একট] বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রায় সমস্ত 
গানেই নিজের নামোল্েখ করেছেন। কতকগুলি গানে ভণিতায় কবির 
নামোল্লেখ না থাকলেও দ্বিতীয় পদে আছে (যেমন ১০-সংখ্যক গীতে। 
দিতীয় পদ__ “আলো! ভোশ্বি তোঁএ সম করিবে ম সাঙ্গ । নিঘিণ কাহ্ু 
কাপালি জোই লাগ ॥” কিন্তু শেষ পদে কবির নামোলেখ নেই, “সরবর 
ভাঞ্ীঅ ভোশ্বী খাঅ মোলাণ মারমি ভোম্বী লেমি পরাণ ॥” ) আবার 
কোনো কোনে গানে দ্বিতীয় এবং শেষ পদ দুজায়গায়ই কবির নামোল্েখ 
পাঁওয়া যায়। কাহু-রচিত যে বারোটি গান এই পুখিতে আছে তার 
মধ্যে মাত্র ছুটি গানে দ্বিতীয় পর্দে কবির নামের উল্লেখ নেই (গীতসংখ্যা 
১৮৪০ )। একটি গানে ( গীতসংখ্য! ১৩) দ্বিতীয় পদের পরিবর্তে তৃতীয় 
পদে কাহ্ছের নাম পাশয়া যায়। পদ ছুটি স্থানভ্রষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক 
নয় অর্থাৎ তৃতীয় পদটি দ্বিতীয় পদটির জায়গায়, দ্বিতীয় পদটি তৃতীয় 
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পদটির জায়গায় বসেছে! 

দ্বিতীয় পদে কবির নামোল্লেখের রীতি শুধুমাত্র কাহুপাদের গানেই যে 
দেখ! যায় তা নয়। লুইপাদের ছুটি গানেই, ভন্থকুর চারটি গানে, শবর- 
পাদের ছুটি গানেই এবং চাটিল, আঁধদেবপাদ, দারিকপাদ, কম্বলাম্বরপাদ 
(কামলি ), ভোশ্বীপাদ, বীণাপাদ, শান্তিপাদ__ এদের গানেও এই রীতির 
অনুসরণ আছে। আবার পুখিতে গানের সব পদগুলিই ॥ ধু ॥ চিহ্িত 
হওয়া সত্বেও টীকাঁকার কেবলমাত্র দ্বিতীয় পদটিকে ঞ্ুবপদ বলেছেন। 
এর থেকে একটি অন্রমান সংগতভাবে কর। যায় যে চরধাগানে ছিতীয় 
প্দ এবং পঞ্চম পদ-_ এই ছুটি পদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল । সম্ভবত ছুটি 
পদই প্রথমে ভণিতা ছিল (যেমন দেখ। যায় লুইপাঁদের গান ছুটিতে ), 
পরে ঘ্িতীয় পদটি ভণিতা রইল না কিন্তু কবির নামটি উল্লিখিত হতে 
থাঁকল (যেমন কাহ্ু এবং আর আর সকলের গানে দেখা যাচ্ছে ) 
তার পরে দ্বিতীয় পদে ভণিতাঁও রইল না, কবির ন।/মও উলিখিত হতে 
থাকল ন1,; অর্ধাৎ দ্বিতীয় প্দটি গানের প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ পদের 
মতো পাধারণ পদ হয়ে গেল (এর দৃষ্টান্ত চ্ধাগানের কতকগুলিতে 
পাওয়া যাচ্ছে )। চর্ধাগানের দ্বিতীয় পদের এই ক্রমক্ষীয়মাঁন গুরুত্বকে 
প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে গানগুলির কালান্ুক্রমিক ক্রঘটি আঁবিষ্ষার 
করা বোধ হয় সম্ভব যদি এই প্রমাণকে আরও কয়েকটি বাহক প্রমাণ 
দিয়ে দৃঢ় করা যায়। 

শেষ পদে ভণিতা দেওয়ার নীতিটি পরবর্তীকালে ঠবষ্কব এবং শক্ত 
কবির! অন্থসরণ করেছিলেন। 

স্থকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে কয়েকটি চরধাঁগান্র ভণিতাক় 
যে-কবির নাম পাওয়া যায় আসলে তিনি রচগ্িত। নন। এ সন্দেই 
গত । ১৭-সংখ্যক গীতে ভণিতা নেই। দ্বিতীয় পদে বাঁজই অলো! 
সৃহি হেরুঅবীণা” লাইনটির “বীণা” গীতকাঁরের নাম বলে ধরা হয়েক্ছে। 


চধাগীতি ২৭ 


এশবরপাদের রচনা বলে যে গান ছুটিকে ধরা হয় তার কোঁনোঁটিতেই 
ভণিতা নেই । ছুটিতেই অবশ্য “শবর' এবং “শবরী'র উল্লেখ আছে । এই- 
রকম অনেক গানেই ভণিতা নেই, তবে গানের মধ্যে চাটিল? 'ামলি? 
প্রভৃতি কথাগুলি আছে। চরধাগানে যে ভণিতা দেওয়া রীতি ছিল 
ভণিতাধুক্ত গানগুলি তার প্রমাণ ( যেমন “ভূহ্ছকু ভণই মই বুঝি মেলে” 
রহ ভণতি অচিন্ত সে! ধাম” ), কোনো! কোনে? কবি যথাঁষথ ভণিতা কেন 
দেন নি বলা শক্ত । টীকাঁকার প্রত্যেক কবির নাম উদ্ধৃত গানটির আগে 
দিয়েছেন (যেমন 'শবর পাঁদানাম্, “ভূঙ্গকু পাঁদানাঁম' ইত্যাদি, আবার 
টাকার মধ্যেও উল্লেখ করেছেন যেমন “ভূঙ্গকু পাদন্তমেবার্থ, প্রতিপাদয়তি”» 
“তাড়কস্তমেবার্থং প্রতিপাঁদয়তি', 'জয়নন্দিপাঁদঃ 'প্রতিপাদয়তি; ইত্যাদি )। 

পুঁথতে এই কয়জন কবির গান আছে। 

লুইপাদ, কুকুরীপাদ, বিরুবাপাদ, গুগুরীপাঁদ, চাটিল্লপাদ, ভূক্থকুপাঁদ, 
কষ্ণাচাধপাদ ( কাহ ), কম্বলাম্বরপাঁদ (কামলি ), ভোম্বীপাদ, শান্তিপাদ, 
মহীধরপাদ, বীণাঁপাদ, সরহপাঁদ, শবরপাঁদ, ভাদেপাদ, আধদ্বপাঁদ, 
ঢেগুণপাদ, দারিকপাদ, কঙ্কনপাদ, তাঁড়কপাদ, জয়নন্দীপাঁদ, ধামপাদ । 

এ ছাঁড়া টাকায় এই কয়জন পিদ্ধাচাধের রচন! উদ্ধৃত হয়েছে। 

চর্যাপাদ, ইউড়ীপাদ, ধোকড়ীপাঁদ, দড়তীপার্দ, মীননাথ, আচার্ধ 
বিনাতক, তিলোপাঁদ, বিরুপাক্ষপাঁদ, সরহপাদ, কষ্ণচাধপাদ । 

প্রত্যেকটি গানের আগে রাগের উল্লেখ আছে (১৪৭-সংখ্যক গীত 
এর ব্যতিক্রম । ১-সংখ্যক গীতের রাগের নাম টীকায় দেওয়া হয়েছে। 
আর কোনে। গাঁনের রাগের নাঁম টীকাঁয় উল্লিখিত হয় নি)। পুখিতে 
সবশুদ্ধ সতেরোটি রাগের নাম পাওয়] যাচ্ছে । 

পটমগ্জরী, গবড়া ( গউড়া ), অরু, গুপ্ররী, দেবক্রী, দেশাখ ( দ্েশাখ » 
ভৈরবী, কাঁমোদ, ধাঁনসী, রাঁমক্রী, বরাঁড়ী ( বলাড্ডী ), শীবরী ( শবরী ১, 
মল্লারী, মালপী-গবুড়া, কাঁহুগুপ্ররী, বঙ্গাল। 


২৮ চর্যাগীতি 


চর্যাগাঁনগুলি রচিত হওয়ার কত পরে মুনিদত্ত তীর সংস্কৃত টাক! লিখেছিলেন 
তাজানাযায় না। তবে বেশ কিছু দিন পরে যে টীকা লেখা হয়েছিল 
তার প্রমাঁণ টাকায় গানের পাঠাস্তর পাওয়া যাচ্ছে। টাকার পাঠাস্তর 
এবং গানের পাঠ এখানে দেও! হল*১। টীকার পাঠীস্তর প্রায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শাস্ত্রী তার বই-এর পার্টীকায় দিয়ে দিয়েছেন | 


টাকার পাঠান্তর গানের পাঠ 
সঅল সমাহি (১৫) সঅল সমাহিঅ 
ভণই লুই (১1৪) লুই ভশই 
এক ঘ ডুলী (৩৯) এক স ডুলী 
সাঙ্কম (৫1৭) সাঁঙ্কমত 
তরংগতে হরিণ (৬।৯) তরঙ্গন্তে হরিণার 
নগরি (১০1১) নগর 
হউ (১০১১) হাউ 
গঅবরেণ (১২1৬) গঅবর 
ফীট (১২৩) ফিটউ 
অঠকুমাঁরী (১৩।১) অঠক মারী 
স্বেইন (১৫1১) সথেঅন 
ফিটলেষু (২০1৩) ফেটলিউ 
নিশি আন্ধিরী (২১১) নিসিঅ অন্ধারী 
অন্ধ (২২।৩) অস্তে 


১, বন্ধনীর মধো প্রথম সংখ্যাটি গীতসংখা, দ্বিতীয় সংখ্যাটি লাইনের সংগা! । 


টাকার পাঠান্তর 
তিঅধা (২৮৭) 
নিহএ (৩০1৬) 
ছাঁড়িল (৩১৭) 
বলদ (৩৩1৫) 
অলখ (৩৪1৩) 
শাখি করি (৩৬৯) 
নোবাঅ (৩৮1৫) 
অমিঅ (৩৯৭) 
অলে (৩৯৫) 
বান্ধী (৪১1৭) 
চউখণ (৪81৩) 
স্থুনতরুবর (৪৫1৯) 
দাহ (৪৭1৩) 

ধাম ভণই (৪৭৯) 
চউকোটী (৪৯1৯) 
ধবণ চবণ (১1১০) 
সহ্নর (২৫) 
তিক্ড়া (৪1১) 
কাহেরে (৬১) 
খংটী (৮1৫) 
অলো (১০৩) 
পছিলে (১২1৫) 
মতিএ (১২1৭) 
ঠঞ্চুর (১২।৯) 


৪ 


গানের পাঠ 
তিঅধাঁউ 
নিহুরে 
ছাঁড়িঅ 
বলদ 
অলক্ষ 
শাথি করিব 
নৌবাহী 
অমিয়! 
আলে 
বাদ্ধি 
আঁচ্ছহ' চউখণ 
স্থনতরু 
ডাহ 
ভণই ধাঁ 
চউকোঁড়ি 
ধমণ চমণ 
স্থুন্থুর 
তিয়ড্ডা 
কাহৈরি 


পহিলে' 
মতিএ 


টাকার পাঠান্তর 
বাহুতু (১৩৬) 
শৃহ্ত (১৫।৭) 
পহিলে (২০1৫) 
গতি (২১৫) 
যে যে (২২৯) 
হিএ (২৮৯) 
এতেলোএ (ডন) 
আধ্যদেব (৩১1৯) 
যো! সোবুদ্ধি (৩৩1৭) 
দুঃখ (৩৪1৭) 
জইসনি (৩৭৫) 
বাটত (৩৮৭) 
সরহ ভণ (৩৯1৭৯) 
তেজই (৪০1৭) 
ভুস্থকু (৪১1৯) 
নাদ (৪81৫) 
পেখই (৪৬।১) 
নৌখর (5৭1৫) 
দহিঅ (৪৯13) 
ছাড় (৫১1৩) 
অঙ্গন (২1৩) 
রাত্রি (২৮) 
ফাড়িঅ (৫1৫) 
তিন ন খণ্ডই (৬1৫) 
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গানের পাঠ 
বাহতু 

স্্না 

পহিল 
গাতি 

জে 

হিঅ 
এতৈলোঁএ 
আঁজদেবে 
যোসোবুধী 
হুঃখে 
জইসনে 
বাট 

সরহ ভণন্তি 
জেতই 
রাউতু 
বিছুনাদ 
পেখু 
নউখর 
ডাঁহ 

ছাঁড়, 
আঙ্গন 
রাতি 
ফাড্ডিঅ 


তিন নচ্ছুপই 


টীকার পাঠান্তর 
ছড়িগই (৯৭) 
তুলে (১০1১১) 
বড়িক (১২৫) 
মারি (১১৯) 

ভণ (১২১১) 

চান্দ (১৪।৭) 
কাহ্ছে গাই (১৮1৯) 
নবযৌবন (২০1৭) 
কাল (২১৭) 

তুল ধুনী (২৬৫) 
উইএ (৩০।৩) 
চান্দেরি (৩১1৫) 
পারোআরে (৩২৭) 
স্থনকরুণ| (৩৪1১) 
ভণই ভাদে (৩৫1৯) 
বণ্টে (৩৭৭) 

খণ্ট (৩৮1৭) 

ুষ্ট বলদ (৩৯1৯) 
আই (৪১১) 

জাহ্‌ নাহি (৪৩৫) 
যথা (৪91৭) 

নো (৪৬1৫) 

দাটই (৪৭1৭) 
লানরুঅ (৪৯৭) 


৩১ 


গানের পাঠ 


ছড়গই 
তুলো 
বড়িঅ। 
মারিঅ 
ভণগই 

চন্দ 

কহে গাইতু 
ক্রাণ যৌবন 
কল। 

তুলা ধুনি 
ইত! 
চান্দরে 
পাঁরউআরে 
স্থনকরুণরি 
ভাঁদে ভণই 
বাণ্ড 

থাণ্ট 

ছুঠা বলন্দে 
আইএ 
জংপুণাহি 
জথ? 

নৌ 

ফাটই 
সোণতরুঅ 


৩২ চর্যাগীতি 


টাকার পাঠান্তর এবং গানের পাঠ-__- এই ছুটির মধ্যে কোন্টির মূল্য 
বেশি, কালের দিক থেকে কোনটি পূর্ববর্তাঁ অর্থাৎ কোন্টি মূলের বেশি 
কাছাকাছি, সে-সম্বদ্ধে নিঃসংশয় হওয়া শক্ত। গানের পাঠের সঙ্গে 
তুলনায় পাঠাস্তরগুলির টবশিষ্ট্য এইভাবে নির্দেশ করা যেতে. পারে। 


১. কোনো কোনো! পাঠাস্তর পাঠের তুলনায় সংস্কৃত-ঘেষা। যেমন-_ 
দুষ্ট বলদ (৩৯৯): ছুঠ্য বলন্দে ; শূন্য (১৫1৭): স্থনা; আধ্যদেব 
(৩৯৯) : আজদেবে ; যো সো বুদ্ধি (৩৩৭): যো সো বুধী; দহিঅ 
(৪৯1৪) : ভহি; ছড়িগই (৯1৭) : ছড়গই 7 বড়িক (১২৫): বড়িআ ; 
বান্ধী (৪১৭) : বাঁদ্ধি; দাহ (৪৭৩) : ডাহ; যথা (8৪1৭) : জর্খী; 
রাত্রি (২৮) : রাতি; 
এর ব্যতিক্রম আছে $ যেমন, অলখ (৩৪।৩) : অলক্ষ, উইএ (৩০1৩) : 
উইত্তা। 


২. পাঠীস্তরে কোনে! কোনো শব্দের আধুনিক রূপ পাওয়া যায়; যেমন, 
তিয়ড়া (৪1১) : তিঅড্ডা, ফাড়িঅ (৫1৫) : ফাড্ডিঅ। এখানে স্পষ্টতই 
পাঠের -ড-৮ পাঠাস্তরে -ড়- হয়েছে । এরও ব্যতিক্রম আছে, 
চউকোটী (৪৯1৬) : চউকোড়ি। তা ছাড়া -ড৬-১ -ড়- এই সাক্ষ্য 
দিয়ে পাঠ বা পাঠাস্তরের প্রাচীনতা-আধুনিকতা৷ প্রমাণিত হয় না। 
কারণ, গানে -ড্ড- এবং -ড়- ছুইই পাওয়া যাচ্ছে । ণিঅড়ি (৭1৯) : 
নিয়ডডী (৫1৮, বলাভ্ডি (২৮) : বরাড়ী (২৩)। 


৩. পা/ঠীস্তরে অনেকগুলি ক্রিয্বাঁপদের বিভক্তির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। 
পেখই (৪৬১) : পেখু; ফীট (১২।৩) : ফীটউ, কান্ছে গাই (১৮৯) : 
কাহ্ছে গাইতু, ফিটলেষু (২০।৩) : ফেটলিউ, ছাঁড়িল (৩১।৭) : ছাড়িঅ, 
শাখি করিব (৩৬৯) : শাখি করি, উইএ (৩০৩) : উইতা, মারি 
(১১৯) : মারিঅ; সরহ ভণ (৩৯৯) : সরহ ভনস্তি, দহিঅ (৪৯18) : 


চর্যাগীতি ৩৩ " 


ভহি$ ছাড় (৫০৩) : ছাড় ভণ বির ভণই ; ফীট (১২৩) : 
ফীটউ। 

, পাঠান্তরে কোনো কোনে! নামপদের বিভক্তির লোপ। 

সমাহি (১৫): সমাহিঅ; আধ্যদেব (৩১৯): আঁজদেবে, পাঙ্কম 
(৫৭) : সাক্কমত, স্থনকরুণা] (৩৪1১) : স্থনকরুণারি, আই (৪১1১) : 
আইএ। এরও ব্যতিক্রম আছে, পহছিলে (২০৫) : পহিল। 

, পাঠান্তরে শব্দের স্থান-পরিবর্তন । 

ভণই লুই (১1৪): লুই ভণই ; ভণই ভাদ্দে (৩৫৯) : ভাদদে ভণই 
ধাম ভণহই (৪৭৯) : ভণই ধাম । 

, পদাদিস্থিত অ/ম! বিপর্যয় । 

অঙ্গন (২৩) : আঙ্গন ; অলো! (১০৩) : আলো; গতি (২১৫) : 
গাতি।ঃ বান্ট (৩৭।৭) : বাণ? খন্ট (৩৮৭) : খাণ্ট, ঠকুর (১২৯) : 
ঠাকুরক। 

. একটি জায়গায় শবের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় । 

তিন ন খণ্ডই (৬,৫) : তিন নচ্ছুপই। 

উপরে বে বৈশিষ্টাগুলির উল্লেখ করা হল তার দ্বারা একটি বিষয় 


প্রমাণিত হচ্ছে যে পাঠ এবং পাঠান্তরের গুরুত্ব গ্রাপ় সমান। একটিমাত্র 
জাক্সগাক় পাঠে যে শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে সেটির পরিবর্তে পাঠাস্তরে অন্য 
আর একটি শব্ধ পাওয়া যাচ্ছে । এছাড়া পাঠ-পাঠাস্তরের যে পার্থক্য 
তা মূলত বানানের এবং ব্যাকরণের । স্থতরাং একটির তুলনায় আর 
একটিকে বেশি প্রথমাশিক বা মূলের বেশি কাছাকাছি এমন মনে করবার 
পক্ষে তেমন প্রবল যুক্তি নেই। তাই টীকায় পাঠান্তর থাকলেই তা! 
দিয়ে গানের পাঠ সংশোধন করে নিতে হবে এমন কোনে। কথা নেই। 
গানের পাঠ সংশোধনের আগে পাঠাস্তরের পাঠটি যে সব দিক দিয়ে 


যুক্তিযুক্ত সেট প্রতিঠিত করে নিতে হবে 


ও 


৩৪ চর্যাগীতি 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গানের পাঠ শুদ্ধ, পাঠাস্তর 
বিকৃত। যেমন, 

তেজই ( ৪১1৭ ) : জেতই ; এই লাইনটিতে "জেতই”*-র পরে আছে 
তেতবি'। “জেত” এবং “তিত”' আধুনিক বাংলার “যত” এবং “তত' 
সর্বনাম । সবনাম ছুটি পরস্পরের পরিপূরক | স্তরাঁং “জেতই+ পাঠে 
কিছুমাত্র গোলমাল নেই । এবং পাঠান্তরের “তেজই” হয় লিপিকর প্রমাদ 
কিংবা বিকৃত পাঠ। 

তবে একথা ঠিক যে অনেক জাক্নগায় পাঠান্তরের সাহায্য পাঠ 
ংশোধন করলে ব্যাকরণের রীতি বজায় থাকে, অর্থেরও সামঞ্জন্য পাওয়া 
যায়। যেমন, 

জা নাহি? (৪৩।৪ ) : “জৎপুনাহি'__ এখানে পাঠ বিরত । 'জান্”-র 
সমর্থনে টাকার সংস্কৃত ব্যাখ্যায় পাওয়া! যাচ্ছে “যশ্ত | স্থতরাং পাঠাস্তর 
ঠিক। “সোনরুমঃ (৪৯1৭ ) : “সোনতরুঅ*_ এখানে গাঁনের পাঠ বিকৃত 
নয়, শূন্যতারূপ তরু “সোনতরুঅ* হতে পারে, কিন্ত তাতে অর্থসংগতি 
থাকে না। পাঠাস্তরের “সোনরুঅ” টাকার দ্বারা সমধিত "সোনমিতি 
শুন্যতা গ্রহঃ | রুয় ইতি ভাবগ্রহঃ।” অন্য গান থেকেও সমর্থন পাওয়া 
যাচ্ছে, সোনা! এবং রূপার রূপক ৮-সংখ্যক গীতে ব্যবহৃত হয়েছে। 
ক্তরাঁং এখানে পাঠাস্তর দিয়েই অর্থের সামঞ্জশ্ত থাকছে । কান্ছে গাই, 
€ ১৮৯): «কাহ্ছে গাইতু-_ এখানে গাইতু” ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী 
নয়। গাইতু-র জায়গায় 'গাই* অথবা! 'গাইউ+ সম্ভব | গাই” পাঠাস্তরে 
পাওনা যাচ্ছে, স্থতরাং পাঠাস্তর শুদ্ধ। “কাহেরে? (৬১): “কাহৈরি"_ 
এখানে €রে? দ্বিতীয়ার এবং “রি” ষ্ীর বিভক্তি । শব্দটির পরে আছে 
অসমাপিকা! ক্রিয়া “ঘিনি”, স্তরাং ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত “কাহৈরি এখানে 
অচল, “কাছেরে" শুন্ধ পাঠ । ঠিক এর বিপরীত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে 
আর একটি জায়গায় “ান্দেরি” (৩১৫) : “চান্দরে”_ এখানে পরবর্তী 


চর্ষাগীতি ৩৫ 


শবাটি “ন্দ্রকাস্তি' ৷ চচন্দ্রকাস্তি অবশ্ঠই চাদের, স্থতরাঁং যষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত 
“চান্দেরি' শুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিভক্তিযুক্ত “চান্দরে' অশুদ্ধ পাঠ। “এক ঘ 
ডুলী? (৩৯ ) : “এক স ডুলী'__ পাঠাস্তরটি শান্ী যেভাবে মুন্রিত করেছেন 
তাতে স্পষ্টই ধারণ। হতে পাবে এটি বিরত। আসলে এটি মুদ্রিত হওয়া 
উচিত এইভাবে--এক ঘড়ুলি'। “চর্যাচর্ধবিনিশ্চন্ন* পুথিতে ড-এর নীচে 
বিন্দু নেই । বিন্দু সম্পাদককে দিয়ে নিতে হবে অবস্থা বুঝে, যেমন তিনি 
দিয়েছেন অন্যসব ক্ষেত্রে। “ঘড়ুলী”-তে একটি বিন্দুর দরকার, বিন্দু দিলে 
শব্দটি “ঘডুলী” হয়। এই গানেই “ঘড়ি” শব্টি পাওয়া যাচ্ছে ( ত্র “ঘড়িয়ে” 
৩৭ )) টাকায় শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া যাঁস্ছে “ঘট; স্থতরাঁং 
ঘড়লী পাঠ ঠিক। “এক স ডুলী' গানের পাঠ বিরুত। গান আগে 
টাকা পরে। সাধারণ বিচারে তাই পাঠান্তরের চেয়ে পাঠের গুরুত্ব 
স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঠ-পাঠাস্তরের কালগত মুল্য 
সমান সমান। তবে পাঠাস্তর অধিকাংশ জায়গায়ই পাঠের তুলনায় 
বিশুদ্ধ। সুতরাং স্বীকার করতে হয় টীকাঁকার যে পাঠ জানতেন তা 
পুরানো কি আধুনিক জানি না, তবে বিশ্ুদ্ধতর । 

টীকায় উদ্ধৃত পাঠাস্তরের চেয়ে চর্য।গানের পাঠ নির্ধারণে সংস্কৃত 
টাকার উপযোগিতা অনেক বেশি। বন্তত টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে 
গানগুলির অর্থোদ্ধার প্রায় অসম্ভব ছিল। সংস্কৃত টীকায় গানগুলির 
বাচ্যার্থ অবশ্য.নেই, টীকাঁকারের উদ্দেগ্ত আধ্যাত্মিক তব ব্যাখ্যা, তথাপি 
আধ্য।ত্সিক অর্থ ব্যাখ্যার ফাকে ফাকে এমন ইঙ্গিত ছড়ানো আছে যার 
সাহায্যে গানগুলির বাচ্যার্থও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া প্রতি গানের 
টীকান্স গানের অনেকগুলি শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই 
প্রতিশব্বগুলির সাহায্যে মূল গানের পাঠট সংশোধন বা নির্বাচন করা 
সহজ হচ্ছে । এ পযস্ত চর্যাগানের যত পাঠ সংশোধন হয়েছে তার প্রার 
সবটাই হয়েছে টীকার সাহাষ্যে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। 


৩৬ চর্যাগীতি 


৮-সংখ্যক গানটির "গেলী জাম বহু উই কইনে” লাইনটিতে “বহু উই» 
বিভ্রান্তিকর । লাইনটির সংস্কৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এইভাবে গত 
জন্মান্তরং ব্যাঘুট তীত্যর্থ:, টাকার 'ব্যাঘুটতি” শব্দটির সাহায্যে অন্থমান 
করা গেল মূল গানের “বহু উই" ছুটি শব্ধ নয়, একটি শব্ষ। শব্দটিতে “উ” 
নেই, আছে “ড়? ( ডি” এবং “ড়? সহজেই গুলিয়ে যেতে পারে । আধুনিক 
“উ*-র মাথায় একটি ঝুটি থাকে । চর্যার পুথিতে 'উ*-র মাথায় ঝুটি নেই, 
স্থতরাঁং অক্ষরটি দেখায় আধুনিক ড-র মতো) স্থতরাঁং প্রকৃত পাঠ হবে 
“বহুড়ই* অর্থ “ফিরে আসে” । শ্রীকুষ্ণকীর্তনে “বাহুড়” “বাহড়িয়া'-র অনেক 
প্রয়োগ আছে । 

১৭-সংখ্যক গানে “অনহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধৃতী” লাঁইনটির 
“বাকি” শব্দটিতে অর্থের সংগতি হয় না। টাকায় লাইনটির অর্থ পাওয়া! 
গেল, “বিষয়চক্রী অবধৃতিকয়া সহ একীকৃত্য'। টীকার “একীরুত্য' শব্দটির 
সাহায্যে গানের “বাকি” পাঠাটিকে সংশোধন করে “একী” করা হল। 

টীকার অনেক জায়গায় বাংলা গানের ঠিক ঠিক অন্থবাদও পাওয়া 
যাচ্ছে । যেমন, | 

ধরণ ন জাই; (২১) : ধিরণং ন যাতি» “সহজে থির করী” (৩৩) : 
“সহজানন্দং স্থিরীকৃত্য, “তিঅড্ডা চাপী” (৪1১): পত্রনাভং চাপর্রিত্বা» 
কুন্ধেল।” 'রুদ্ধতং» “নিঅড়ি জিনউর বট্টই” € ৭৯ ) : “মহম্থখপুরং অতীব মম 
সম্নিহিতং বর্ততে,' “ছাঁড়িঅ ভয্ন ঘিন লোআচার? (৩১1৭ ) : “ভয়লজ্জার্দিকং 
লোকন্ত ব্যবহার পরিত্যক্ত, “কিস্তো মন্তে কিন্তো তস্তে কিস্তো রে 
ঝানবখানে+ (৩91৫): কিং তব মগ্ত্জাপেন “কিং তব তত্বপাঠেন চ 
ধ্যান ব্যাখ্যানেন বা! কিম্‌।” মঝ বেণী ( ১৩৪): মধ্যবেণিকায়াং | 

স্থৃতরাঁং সংস্কৃত টাক] থেকে আমরা ত্রিবিধ সাহায্য পাচ্ছি । 

১. গানের পাঁঠ-সংশোধনে সাহায্য পাচ্ছি, ২. গানগুলির বাচ্যার্থ 
স্পষ্ট হচ্ছে, ৩. আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে। 


চর্বাগীতি ৩৭ 


টাকায় বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আরও 
বহু শস্বগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। সে গ্রন্থগুলির নাম-_ 

সেকোদ্দেশ টীক1, হেরুকতন্ত্বতত্ব পটল, বোধিচর্ধাবতার, সহজসম্বর, 
হেরুকতন্ত্রীজ, রতিবজ্, সম্পুটোন্তবতন্থরা'জ, শ্ীসমাজ, বজচাপ, হেবজতন্ত্, 
যোগরত্বমাঁলা, মধ্যমকশাস্্, অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ, অন্ুত্তরসন্ধি, জ্ঞানসম্বোধি, 
একপ্লোকাভগবতী, অথর়পসিদ্ধি, প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদ ঘিকল্পরাঁজ, কুষ্ণাচার্ধের 
দেহাকোষ, সরহপাদের দোহাকোষ। 


৬৮ 


শাস্বী বলেছেন চধাগানগুলি সন্ধ্যাভাষাঁয় রচিত। এরূপ মনে করবার 
হেতু টীকায় “সন্ধ্যা” কথাটি পাওয়। যাচ্ছে। শাস্বী আরও বলেছেন 
সন্ধ্যাভাষার অর্থ “আলো-আধারি ভাষা” কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা 
যায় না। সন্ধ্যাভাষার বুৎপত্তি, বানান এবং অর্থ সম্পর্কে নানা লোকে 
নান! সিদ্ধান্ত করেছেন।১ তার ফলে, 'সন্ধাঁকে “দন্ধ্যা'র পরিণত করা 
হয়েছে, শবটির অর্থ করা হয়েছে “অভি প্রায়িক, “অভিপ্রেত্য* উিদ্দিত্ঠ? | 
ইংরেজিতে শব্টির অর্থ 45015 12057195 বা 22650609051 
18175095157 (£41905-এর “116 17018062069 171697602504% 
অন্্‌সারে )। 


সপ পাপ আজ উপ পা পল জপ শা পাপা আত 
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৩৮ চর্যাগীতি 


এখানে বলা প্রয়োজন “সন্ধা” কোনো স্বতন্ত্র ভাষার নাম নয়? যে- 
বইগুলিতে সন্ধাভাষাঁর নিদর্শন আছে সেগুলি সংস্কৃত, অবহট্ট এবং বাঁংলা 
ভাষায় লেখা । 
তান্ত্রিক বৌদ্ধ যোগীদের সাঁধনপদ্ধতি গুহা ব্যাপার । সাধনার এই 
গুহাত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্টে তারা কতকগুলি কায়িক এবং বাচনিক 
সংকেত স্থষ্টি করেছিলেন। এই সংকেতগুলিকে বলা যাঁয় একশ্রেণীর 
০০৫০ ; এই ০০৫০-এর সাহাঁষোে যোগীরা সম্প্রদায়-ভূক্ত অন্য যোগীর 
সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতেন অথবা তত্বকথা আলোচনা করতেন । 
সন্ধাভাষা” যোগীদের বাঁচনিক সংকেত। এই সংকেতের তাৎপর্য 
কেবলমাত্র যোগীদ্টেরই বোধগম্য ছিল। “হেবজ্রপিগার্৫থ টীকায়”১ বল! 
হয়েছে হেবজযোগ-চর্যায় নিযুক্ত যোগী এবং যোগিনীরা অবশ্ঠই কা্িক 
এবং বাচনিক সংকেতগুলি ব্যবহার করবে । তা হলে তাদের সাংকেতিক 
আলাপন বজ্বকুলগোষ্ঠী বহিভূত সাধারণ লোকের বোধগম্য হবে 
না। হেবজ্রব্যাখ্যা বিবরণে আরও বল হয়েছে, চধারত যোগী 
যখন পীঠ এবং ক্ষেত্রে যোগিনীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে তখন কায়িক 
সংকেতের দ্বারাই যোঁগিনীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করবে । 
সন্ধাভাষা”র ব্যবহার যোগী এবং যোগিনীর পক্ষে আবশ্টিক । এ- 
সম্পর্কে হেবজ্বতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে-_ 
যোহভিসিক্তোইত্র হেবজেে ন বদেং সন্ধ্যাভাষয়!। 
সময়বিদ্রোহনং তশ্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ইত্যুপন্রবচৌরশ্চগ্রহজ্বরবিষাঁদভিঃ | 
ময়তেহসৌ যদি বুদ্ধোইপি সন্ধ্যাভাষান্‌ ন ভাষয়েং ॥ 


লক শিস শী 
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চর্ধাগীতি ৩৯ 


যোগী-যোগিনী ব্যবহৃত কায়িক এবং বাচনিক সংকেতগুলি সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা আছে 'হেবজ্রতন্ত্র গ্রন্থে । এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
সপ্তম পটলের নাম 'ছোস্বাপটল' এবং দ্বিতীয়খণ্ডের তৃতীয় পটলের নাম 
“হেবজ্রসর্ততন্ত্রনিদাঁনসন্ধযাভাষো নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥১ | 
“ছোশ্বা” অর্থে কায়িক সংকেত, অর্থাৎ আকার ইঙ্গিতে মনের ভাঁব- 
প্রকাঁশ। যেমন, 
একটি আড়ল দেখালে বোঝায় জিজ্ঞাসা করছে, সে গ্রহণযোগ্য কিন! । 
ছুটি আঙুল দেখালে বোঝায়, সে গ্রহণযোগ্য । 
ক যদি চতুর্থ আঙুল দেখায় খ দেখাবে কড়ে আঙ্ল। 
ক যদি মধ্যম আঙল দেখায় খ দেখাবে দ্বিতীয় আঙল। 
ক যদি বুকের দিকে ইঙ্গিত করে খ সিথির দিকে ইঙ্গিত করবে। 
ক যদি মাটির দিকে ইঙ্গিত করে খ মুখের দিকে ইঙ্গিত করবে। 
ক যদি পায়ের তলার দিকে ইঙ্গিত করে খ আনন্দে নৃত্য করবে। 
হেবজতন্ত্রে 'সম্ধাভাষার কোনে সংজ্ঞা দেওযষা নেই, আছে 
সন্ধাঁভাষা*র একটি তাঁলিক1 এবং তাদের অর্থ। 
বন্্রগভ জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ধাভাষা কাকে বলে? যোগিনীদের 
এই “মহাসমক্্ং-এর রহুম্ত শ্রাবক' বা অন্ত আর কেউ ভেদ করতে 
পারে? আসলে ব্যাপারট কি, খুলে বলবেন প্রভু ? 
সন্ধাভাষং কিম্‌ উচোত ভগবান্‌ বোব্রত নিশ্চিতং। 
যোগিনীনাং মহাঁসময়ং শ্াবকাছোর্ণ ছিদ্রিতং ॥ 
ভগবান বললেন, 'সন্ধাভাষা*-র রহস্তটা আমি বিশদ করে বলছি, 
একাগ্রচিত্তে শোনো । এই বলে ভগবান্‌ “সন্ধাভাষাঁঁর তালিকা এবং 
অর্থ বলে যেতে লাগলেন । 
মদনং সগ্যং বন্দং মাংসং মলয়জং মিলনং মতং | 
& * গতিঃ খেটঃ শব-শ্রায়ো! অস্থ্যাভরণং নিরংশ্ুকং ॥ ইত্যাদি 


৪০ চর্যাগীতি 


হেবজ্বতন্ত্রে নিরলিখিত সন্ধাশব্গুলি পাওয়া যায়। 

“মদন”. “মগ” "বিল, মাংস” এখেট”?* গতি, এপ্রক্ষণণ -" আগতি?” 
'অস্থ্যাভরণ, - 'নিরংশুক” “কলিগ্তর”--ভব্য» কপাল” পদ্মভাজন+ 
তৃষ্তিকর” » ভক্ষ' 'মালতীদ্ধন” -.“ব্যঞ্জন”, “মৃত্র' »কস্তরিকা” “শিহলক*- 
বয়স, শুক্র» কিপূরিক  মিহামাঁংস”- অলিজ” “বোল” - বিজ্ঞ” 
“কক্কোল"-প্পদ্ন” এভোম্বী”» “জ্রকুলি” নতি". পন্মকুলি” “গালী”- 
'রত্বকুলি» “দ্বিজা--“তথাগতী” “ললনা,- প্রজ্ঞা', “রসনা উপায়” 
“অবধৃতী”-- “নৈরাত্মা” | 

শহীছুল! দোহাঁকোষ থেকে আরও কতকগুলি সন্ধাশব্দ সংগ্রহ 
করেছেন। 

পদ্ম "ভগ. উষ্লীষ'-“কমল+, “বজ"-ণলিঙ্গ” রবি ন্র্ষ » 
“পিঙ্গল1, “রবিশ/ন্ছ্ রজত শশি'/চন্্'» ললনা)ইড়া” “বোধি- 
চিত্ত”. শুক্র+ “তরুণী” মহামুদ্রা” গৃহিণী” মহামুদ্রা/“দিব্মুদ্রা'জ্ঞান- 
ুদ্রা', “করিন' - “চিত্ত” | | 

4৯০13179126 তার “11567202501 2/670%006  %% 76 
21095” প্রবন্ধে বো ধিচিত্ত' শব্দটি উদাহরণ দিয়ে সন্ধাশবের প্ররুতি 
বিচার করেছেন । “বোধিচিত" শব্টি সাধারণ অর্থে এবং সন্ধা” অর্থে 
বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ অর্থে “বোঁধিচিত্ত' মানে 
“বোধি-প্রয়াসী চিত্ত | গুহসমাজে সাধারণ অর্থে 'বোধিচিত্ত শবটির 
প্রয়োগ বহু জায়গায় পাওয়া যায় । যেমন-_ 

প্রকুতি-প্রভাম্বরা ধর্ম: সুবিশ্বদ্ধা নভঃসমা। ন বোধির্ণাভিসময়ম্‌ 
ইং বোধিনয়ং [ 'বোধিচিত? ] দুঢ়ং ॥ 

“সন্ধা” অর্থে বোধিচিত্ত' মানে শুক্র । এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগও. 
তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওষ1 যায়। যেমন পদ্মবজ্ের গুহসিদ্ধিতে 

ভগে লিঙ্গং প্রতিষ্টাপ্য বৌধিচিত্তং ন চোতস্থজেৎ | .. 


চধাগীতি ৪১ 


কাহ্ছের দোহাকোষের টীকায়ও বলা হয়েছে, 
সহজে বোধিচিত্তং জায়তে শুক্রং উৎপছ্যতে। 


“সাধারণ” এবং “সন্ধা!” অর্থে “বোধিচিত্ত-এর প্রয়োগ তান্ত্রিক গ্রন্থের 
বহু জায়গায় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক গ্রন্থে কোনো কোনো! শব্দের এই 
দিবিধ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে [21199 বলেছেন-_ 

£, ০:১1 20020 6905 819 £050021701  00001)90 11) 
11751)0101591 198175117.25--2; 59020) 00509179 1212511765 ৮৮11) 
2:00011010 11792101175) ৮৮101011) 2. [99101011122 5025 01 0010- 
50101511955 15 00129500 11) 0100102.] 16017511001055%১ 005 
111501)01021021 2120. 0091110101102] ৮0০81771195 06 ৮৮]7101, 15 
01797500 10011. ৮/10711101/50-59210 2100 ৮৮102 5901 
51£771709109-+ 

এইটি সন্ধাশৰের প্রকৃত সংজ্ঞা । 

চর্যাগানে “সন্ধাশব্ঘ ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু “সন্ধাশব” কোনগুলি ? 
এ-সম্পর্কে টীকাকার মুনিদত্তের কিছু বন্তব্য আছে। তিনি গানগুলির 
তব্বব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাই “সন্ধাশব্ব'গুলিকেও তাকে চিনে 
নিতে হয়েছে । টীকার অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, “ছুলিসন্কা সন্কেতে 
বোদ্ধব্যংশ, “হরিণাঁশব্দ সন্ধ্যাভাষয়ী কথয়তি”ত “নৌকাসন্ধ্যাভাষয়া 
বোদ্ধব্যং” ইত্যার্দি। স্থতরাং টীকাকারের নির্দেশাহুসারে চধাগানে এই 
সন্ধাশব্গুলি এবং তাদের অর্থ পাঁওয়া যাচ্ছে। “ছুলি (২): 
“মহাসথকমল”। বারুণী”? (৩): দংবুত্তিবোধিচিত্ত$ “হরিণা (৬): 
“চিত্ত, “হরিণী” (৬) : 'জ্ঞানমুদ্রা' “ভোম্বী” (১০): পপরিশুদ্ধাবধৃতিকা, 
'বড়িক+ (১২): খষ্ঠ্যতরশতপ্ররুতি+, পুলিন্দ' (১৫) : নিপুংসক” “মৃষকঃ 
(২১): “চিত্তপবন” “বক্ষ” (৪৮): “ব্টনাড়িক1 গেজা জউন1” (১৪) : 
পজ্জাভাসক্যর্যাভাসৌ” নাঈ [ নৌঃ ] (১৪) : শুক্রনাড়িকা” 
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মুনিদত্ের নির্দেশাহসারে “ছুলি” “বারুণী', “হরিণা", “হরিণী', “ডোম্বী” 
বিড়িক”, প্পুলিন্দা” “মৃষকঃ, “বন্ধ? গিঙ্গা জউনা” নাঈ-_ এইগুলি 
সন্ধাশব্ব | কারণ, এই শবগুলির দিবিধপ্রকাঁরের অর্থ আছে-_বান্থার্ঘ 
এবং সাধনা-সংক্রান্ত অর্থ । কিন্তু চযাগ।নে তো ছিবিধার্ক আরও অনেক 
শব আছে। যেমন--- 

“শুপ্ডিনী” (৩): “অবধৃতিক।”, নলিনীবন” (৯): “মহাহ্থথকমল+, 
মতিএ (১২): পপ্রজ্ঞাপারমিতানুবদ্ধযা”, “মাতঙ্গী' (১৪): “সহজযান- 
প্রত্তমাঙ্গী ডোম্বী নৈরাত্ম', ইত্যার্দি। এগুলিকে টীকাঁকাঁর “সন্ধাশব্ষ” 
বলেন নি কেন, বোঝা যাচ্ছে ন|। “কমল কুলিশ' যে সন্ধা! অর্থে ভগ" 
এবং “লিঙ্গ তা অন্য স্তত্র থেকে জানা যাচ্ছে । কিন্ত মুনিদত্ত “কমল 
কুলিশ'-কে “সন্ধাঁশব্দ বলেন নি। কিন্তু এসম্পর্কে একটি কথা মনে রাখতে 
হবে যে “সন্ধাশব্” সর্বত্র “সন্ধা” অর্থে ব্যবহৃত নাও হতে পারে । 

সন্ধাশব্ৰ' ছ/ড়াও চর্ধাগানে প্রচুর পাবিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
যেমন__ 

মহা” ধিযন” চিমন” মিণিকুল” (শব্দটিকে টীকায় “মণিমূল” বল। 
হয়েছে ), “গুড়িআন” “চান্স, “হজ” “আলি” “কালি” “জিনউর” “বাম”, 
প্াহিণ” “সহজ+ 'দশবল”, “অনহী” পঞ্চতথাগত” গঅণ” “হেরুঅ+, “হন” 
“করুণা”, “কাজ” “কারণ”, “নিরামণি+, নাঁদ “বিন্দু” “বাজুল” ইত্যাদি । 

পারিভাষিক শবের কোনে! কোনোটি “সন্ধা” অর্থে ব্যবহৃত হওয়া 
বিচিত্র নয়। 

সিন্ধ(শব্' এবং পারিভাষিক শব্দ কণ্টকিত এই গানগুলির আধ্যাত্মিক 
অর্থ দূরে থাক, বচ্যার্থও সব ক্ষেত্রে এযুগের তান্ত্রিক-সাধনায় অনভিজ্ঞ 
পাঠকের কাছে স্পষ্ট নয়। টাক! ছাড়া শুধু গানগুলিই যদি আমাদের 
কাছে পৌছত তা৷ হলে এর বাচ্যার্থ বুঝতেও আমাদের কষ্ট হত। টী্তার 
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সাহাযো গানগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ কিছু বোঝা যায় তবে অন্য তান্ত্রিক 
গ্রন্থের সাহায্যে গানগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ কিছু পরল হয়েছে। 


হট 


“র্যাচর্ষবিনিশ্চয্প” পুথির লিপিকরের বানাঁন-পদ্ধতি কিছু বিভ্রাস্তিকর। 
বান।নে লিপিকর কোনে! নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয় 
না। শহীহুলা পুথির বানানকে সংশোধন করতে চান। তাঁর মতে পুথিতে 
কি বানান আছে সেট লক্ষ্য করার চেয়ে কি বানান হওয়1] উচিত তার 
নির্দেশ দেওয়াই বড়ো কাজ । তিনি "চর্যাকে চজ্জী” 'কুলিশ-কে “কুলিস' 
“বিছ্যা'-কে “বিজ্জ।” “শক্তি'-কে “্ভি-তে পরিণত করতে চান | গ্চধা?, 
“কুলিশ+, এবি্াঃ১ শক্তি”-এগুলি সংস্কৃত শব্ব, তাই স্বভাবতই সংস্কৃত 
বানান-রীতি অন্থসরণ করা হয়েছে । চর্যার পুথিতে এইরকম বহু সংস্কৃত শব, 
সংস্কৃত বানানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে যে এ 
যুগে বু সংস্কৃত শব্ধ বাংলাভাষার শব্দ-ভাগ্ডারকে পুষ্ট করেছে_ 
দোহাকোষের ভাষায় এত সংস্কৃত শব্দ নেই, বাংলাভাষার এটি একটা 
বড়ে। বৈশিষ্ট্য । সংস্কৃত “বিষ্ভা*-কে প্রাকৃতিক “বিজ্ঞায় পরিণত করবার 
অধিকার কোনো সম্পাদকের নেই। যদ্দি কেউ করেন তাহলে তিনি 
এতিহাসিক প্রমাণকে বিকৃত করবেন। তবে যে বানান লিপিকরের 
অনবধানবশত ভুল' বা বিকৃত সেগুলি সংশোধনের যোগ্য | “চর্যাচধবিনিশ্চয়” 
পুথির বানানে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য কর! যায়। 
১. বানানে অনেক সময় স্বরের দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় নি। 

পিটা (২), তিনা (৩৩) 
২, শবের আগ্যাক্ষরে “ম”/"আ” বিপধয়। এই বিপ্য়ের সবগুলি 
গস্ভবত বানানের নয়। 

প্ঝ' (১৩)মাঝ" (৪৪), “পঞ্চ (১৩)/পাঞ্চ (১৪)১ "আইস? (১৪) 
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“আইস' (২৯)১অণ' (৪৪)/আণ (৪৪), “হথা” (৪১)/হাথেরে 
(৩২), “ঘরে” (8) “ঘারে? (৩৯), “অছিলে, (৩৭)/আচ্ছন্তে” 
(৩৯) 'ভ্রস্তি” (১৫)/ভান্তি” (১৫) 'সমাঅ” (৪৩)/'সামাঅ (৩৩) 
'অহারিউ” (১৯)'আহারা” (২১), “চন্দ (১৪)/চান্দ, (২৯) “কবালী, 
(১১)%/'কাবালী” (১৮) 
“শ”১ ষ', সঃ যথেচ্ছ। ব্যবহৃত হয়েছে । 
মুসা” (২১) মুষা” (২১১, হজে (২৭)'সহজ” (২৮), “শৃণ” (১৩) 
্থণ' (৩৬) 
ই/ঈ এবং উ/উ ইচ্ছামত ব্যবহৃত হয়েছে। 
“লুই” (১) 'লুই/(২৯), পীসঅ” (১৫)/দিসই” (১৫), িবরী” (২৮) 
“শবরি? (৫০), “জোই? (১০)/জোইঈ? (৩৭) 
গন যথেচ্ছ! ব্যবহার । 
“ণিঅ? (৩০)/নিঅ? (১৩) 
বানানে কোথাক়ও কোথায়ও প্রারৃতের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি রয়ে গেছে, 
কোনো কোনো জায়গ।র সবল হয়েছে। 
(ক) -চ্ছ-/-ছ- 
পুচ্ছসি” (১৫) পুজ্ছতু” (৪১), প্ছিমি” (১০), মিচ্ছা (২৯), 
মিছে (২২), 'আচ্ছন্তে? (৩৯), অ।চ্ছিলে' (৩৫), “অছিলে; (৩৭), 
পদ[দিস্থিত চ্ছ-/[ছ- 
চ্ছাড়ী' (৬), চ্ছড়ী” (১৫), চ্ছাড়িঅঃ (৩১), “ছাড়অ+ (৬) 
“চ্ছিজই” (৪৬) “ছিজম+ (৪৫), 
(খ) -আ্ব-/বঝ/ঝ 
বুবিঝঅ+ (৩০), বুঝিঝলে” (৩৯), 'বুঝসি” (১৫) “বুঝতু? (৩২) 
(গ) -ড্1-ড়- 


(ঘ) 


(ড) 


(চ) 


(ছ) 


(জ) 


ঝ) 
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নিয়ডী” (৫), নিঅড়ি (৭), নিঅড় . 0১২), “মোঁড্ডিউ, (৯), 
“মোড়িঅ' (১৬), 

-ট্র-ট- 

তুষ্টই (৩০), "তুটই? (৪৬), 

-ঠয--ঠঠ], -প্যব-পপ-11--, প- 

“ছৃঠ্য? (৩৯), ছুঠ (৩৯), 'অপ্যনা” (৩৯), “অপনা” (৩৯) 
-কৃক4-ক- 

“বিমুক্কা” (৪৬), “বিমুক? (৩৭) 

-ভজ-/-জ- 

নভজ” (১৪), ুজ' (৪) 

ন্‌ 

“বিহন্নে? (৩৫), “বিজ্ুনে” (১৩) 

-$/-৮ 

“চৌষঠঠী? (১০), চউশঠী (৩) 


একই শব্দের একাধিক বানান। 

পনিংধ” (১৩)/নি্দি (৩৬), “কবালী” (১১)'কাপালী' (১০)/কাবালী, 
(১৮), ভিত্তি” (১৫)[ভ্রান্তি” (১৫)/ভাততি” (৪১)/ভান্তী” (৪১), 
নিইরামণি' (২৮)/নিরামণি' (২৮)"নৈরামণি' (৫), “পুণ্য” (১৬)/পুন্” 
(৩৫), “€তলোঞ' (৪২)/তেলো এ? (৪৩), “অলকৃখ” (১৫)/"অলক্ষ” (৪২) 


. কেনো কোনে! গানে -গ|-, -্ক।-খ-, লে|-ড়ে, -লী/-রী, ইত্যার্দিতে 


অস্ত্যমিল করা হয়েছে। 


ক. 


বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগ।। 


বাটত মিলিল মহাযুহ সঙ্গ ॥ (৮) 


তুলশীয় : চিঅ কন্নহার স্থনত মাজে । 
চলিল কাহু মহানুহ সাঙ্গে ॥ (১৩) 
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* আলো ভোশ্বি তোএ সম কবিবে ম সাজ । 


নিঘিন বাহন কাপালি জোই লাগ ॥ (১) 


, তিনি ভূঅন মই বাহিঅ হেলে" । 


হাডি হুতেলি মহাহহ লীড়ে ॥ (১৮) 


. জা এখু জাম মবণে বিশঙ্ক। 


সে! কব্উ বস বসানেবে কথা ॥ (২২) 
তুলনীষ * উদ্ববে উদ্ত ছাডি মা লেহুবে বঙ্ক। 
নিঅডি বোহি মা জাহবে লাঙ্ক ॥ (৩২) 
কাজ ন কাঁবণ জএহ জঅতি। 
সঞ সবেঅন বোঁলথি সান্ভি | (২৬) 
তুলনীষ - জে সচবাচব তিঅস ভ্মন্তি 
তে অজবামষ কিম্পি ন হোস্তি॥ (২২) 


চ+লিঅ ষষহব গউ নিবাণে' । 
কমলিনি কমল বহই পনালে' ॥ (২৭) 


. নিঅ ঘবিণী পাষে সহজ শ্রম্দারী ৷ 


ণাঁণা তকবব মৌলিলবে গঅণত লাগেলী ভালী ॥ (২৮) 
পেখসি দহদিহ সর্ববই শুন। 
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুক্প ॥ (৩৫) 
তুলনীষ : চিঅ সহজে শুন সংপুক্পা ৷ 
কান্ববিযোএ মা হোই বিসঙ্স। ॥ (৪২) 


. বীদ্ধিন্থমা জিম কেলি কব খেলই বহুবিহ খেড়া । 


বালুমাতেলে' সসবসিংগে আকাশ ফুলিল। ॥ (৪১) 


স্থনতরু গঅন কুঠার । 
ছেবহ সো! তরু মূল ন ভাজ ॥ (৪৫) 
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ট. ফাটই হরিহর বান্ধ ভরা । 
ফীটা হই নবগুণ শাসন পড়া | (৪৭) 
৯, অন্ত্যমিলে -অ/-ই 
(ক) তরঙ্গস্তে হরিণার খুর ন দ্ীঅ। 
ভুম্থকু ভণই মুঢা হিঅহি ণ পইসজ | (৬) 
(গ) অকট করুণা ভমরুলি বাজজ। 
আজদেব নিহাঁসে রাজই ॥ (৩১) 
(ঘ) চান্দরে চান্দকাস্তি জিম পতিভাসঅ । 
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই ॥ (৩১) 
১০. সংস্কৃত শব্দের বানানে বহু জাক়গাঁয় সংস্ত বানান-রীতির অন্ুসবণ 
করা হয়েছে। 
চঞ্চল (১) গভীর" (৫), “ঘাদশ? (৩৪), শৈঙ্কা” (৩৭), 
“জলবিদ্ব' (৩৯) 
লিপিকরের বাঁনাঁন-প্রবৃত্তির যে ৫বশিঙ্টোব কথা উপরে বলা হল 
সেগুলিকে শহীছুল্লা লিপিকর প্রমারদ বলে সংশোধন করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকগুলি অবশ্যই লিপিকর প্রমাঁদ। একই 
গাঁনে "শাস্তি এবং “সান্তি' আছে, তাতেই প্রমাণ হয় বানানের দিকে 
লিপিকরেব লক্ষ্য ছিল না। কিন্ত বানানের সব বৈশিষ্ট্যগুলিই কি 
লিপিকরের অনবধান বা অজ্ঞ/নবশত ঘটেছে? এমন মনে করবার সঙ্গত 
কারণ নেই । 
বানানে সংযুক্ত ব্যপ্রনধ্বনি এবং সরলীকুত একক ব্যঞ্চনধবনি ধ্বনি-পরি- 
বর্তনের ছুটি স্তর নির্দেশ করে । -ড্ড-/-চ্ছ-/-ক-/-জ্জ4-ন- ইত্যাদি অবহট 
স্তরের, -ড়--ছ-/-ক-4/-জ-/-ন-/প্রাঁচীন বাংলাস্তরের । তবে সংযুক্ত বাঞ্জন- 
ধ্বনিযুক্ত শবগুলিকে অবহট্টের লুগ্তাবশেষ মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই, 
9 “ইলে” প্রত্যক্বযুক্ত “আচ্ছিলে' (৩৫) এবং 'বুঝঝিলে; (৩৯) শব 
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অবহট স্তরে সম্ভব নয়। তাই অন্রমান করা যায় যে বানান-প্রবৃত্তি ধ্বনি 
পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলে নি। মুখের ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে 
গেছে, কলমের মুখে সে-পরিবর্তন সর্বত্রগামী হয় নি। 


তড 


চর্যাগান গুলি যে-ভাষায় লেখা সে-ভাঁষা কত পুবনো ? শাস্বী বলেছেন 
এক হাজার বছরের পুবানো। এসিদ্ধান্তে যুক্তি কি? যুক্তি গীত- 
রচগ্িতাঁদের আবিরবক।ল। শাস্ীর অন্মান চর্য।গীতকারেরা এক 
হাজার বছর আগে আবিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু গীতকারদের 
আবিভাবকাল সম্পর্কে যেসব লোকশ্রুতি, কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে 
তাঁর কোনোটিকেই এতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রা্থ করা চলে না। 
সাধারণভাবে অঙ্থমান করা যায় যে সিদ্ধাচার্ষের দশম থেকে ত্রয়োদশ 
শতকের মধ্যে আবিভূত হয়েছিলেন। কেউ কালের সীমানা আরও 
কয়েক শো পিছিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক, কিন্তু সেটা প্রমাণের সাহাঁষ্যে 
নয, আন্দাজের জোরে । যদি গীতরচগক্রিতাদের আবিভাবকাল নিশ্চিত- 
ভাবে জান। যেত তা হলে চর্ধাগনের রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা 
পাওয়| যেত বটে কিন্ত চর্যার ভাঁষর যে নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয়েছে 
তার বয়স ঠিক হত না। কারণ, গানগুলি রচয়িতাদের স্বহস্তলিখিত 
পুথিতে পাওয়| যান নি, পাওয়া গেছে পরবর্তীকালের লিপিকরের নকল 
করা পুখিতে। মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাসের আবির্াবকাঁল আমরা 
নিশ্চিতভাবে জানি না বটে, কিন্ত কুত্তিবাসের রামায়ণ যে-ভাষায় 
আমাদের কাছে পৌচেছে সে-ডাষাকে আমর] কখনই কবির সমসামগ্িক- 
কালের ভাব! বলে স্বীকার করি না। তা হলে চর্যাগানের ভাষাকেও 
সিদ্ধাচার্ধদের সমসামগ্সিককাঁলের ভাষা বলে ধরব কেন? চধাগানগুলি 


চর্ধাগীতি ৪৯ 


গেয় সাহিত্য । গায়কের কণ্ঠে কে গানগুলি প্রচারিত হয়েছে । 
রচগ্িতারা গানগুলিকে আদৌ কালির অক্ষরে পুথির পাতায় লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন কিনা আমরা জানি না। হয়তো করেন নি। করলেও 
কতগুলি লিপিকরের কলমে ভাষার রূপ কালে কালে কতথানি 
পরিবন্তিত হয়েছে তা আমরা জানি না বটে কিন্তু সহজেই অন্মান 
করতে পারি। এক “চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়” পুথির পাতায় ভাষার পরিবর্তনের 
দুটি স্তর আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট ধরা পড়ছে। পরিবতনের 
এই রকম আর কটি স্তর আমাদের চোখের আড়ালে ঘটে গেছে তা 
অন্গমান করা শক্ত নয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি । ৩২-সংখ্যক চর্ধা- 
গানের টীকায় “তথাচ চর্যান্তরং” বলে পূর্বে ব্যাখ্যাত একটি চর্যাগানের 
শেষ লাইনটি উদ্ধৃত কর! হয়েছে । সেই উদ্ধুতিটি এবং মূল গানের 
শেষ লাইনটি তুলন! করলেই বোঝা যাবে গানগুলির ভাষার কিরকম 
পরিবর্তন ঘটেছে । 
টীকার উদ্ধৃতি : ঘটমনগুয্নাখড়দতি বোহঅ অক্ষি বুঝিঅ। মাগ চালী॥ 
মূল গানের পাঠ : ঘাট ন গুম! খড়তড়ি নো হই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ 
আরও কয়েকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা! করে দেখ! দরকার । 
চর্ষাচর্যবিনিশ্চয়” পুথিতে ভাষার যে নিদর্শন পাওয়। যাচ্ছে তাঁর মধ্যে 
ভাষার একটা 440101120 7966115” সহজেই আবিফার করা যায়। 
ভাঁষার মধ্যে 15509515045 উপাদান অবশ্যই আছে, কিন্ত সে 
উপাদানগুলি প্রায় প্রত্যেকটি গানে সমানভাবে মিশে আছে, 
ক্কতরাং 1565:095309259 উপার্দানও গানের ভাষার মধ্যে প্রায় 
1101770551501015 হয়ে গিয়েছে । সব গানগুলির মধ্যে ভাষার একই 
রূপ যদি না থাকত তা৷ হলে ভাঁষাঁর সাক্ষ্যে একজন কবির রচনা আর 
একজনের রচন! থেকে সহজেই আলাদা করে বেছে নেওয়া যেত এবং 
এই উপায়ে কবিদের আবিরাধকালের ক্রম-পারম্পধটিও ধরা যেত। 
.. 
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আমরা জানি কাহ্ু নামাঙ্কিত সব চর্াগানগুলি একজনের রচনা নয়। 
কাহু নামাস্কিত একাধিক চর্যাকাঁর ছিলেন এবং তারা সকলে একই সময় 
আঁবিভূত হন নি। কিন্তু ভাষার সাক্ষ্যে কাহ্ু নামাঙ্কিত চধাগান- 
গুলিকে কি একাধিকভাগে ভাগ করা সম্ভব? স্থতরাঁং মোটামুটিভাবে 
বলা যায় যে চ্ধার ভাষা একটি বিশেষ যুগের ভাষা! এবং যে-কয়জন কবির 
রচনা এই পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে তাদের আবিরাঁবকাঁলের মধ্যে পার্থক্য 
যাই থাক তাদের প্রত্যেকেরই ভাষা এক এবং অভিন্ন । কিন্তু এরকম 
তো হওয়ার কথা নয়। চরাগানের ভাষা তো কোনো যুগবিশেষের 
ভাষা নয়। রচগ্িতাদের মধ্যে কলের ব্যবধান এক শো ছু শেো৷ তিন শো 
এমন-কি চার শে। বছর হওয়া অস্বাভাবিক নয় । কিন্ত এই কালের ব্যবধান 
তাদের রচনায় ভাষার ব্যবধান স্থট্টি করে নি। গানগুলিতে আমর! 
বাংলাভাষার চার শো বছরের ইতিহাস দেখতে প্রত্যাশা করি, পরিবর্তে 
পাচ্ছি একটি যুগের ভাষার নিদর্শন। আরও একটি কথা। যে-সময় 
গানগুলি রচিত হয়েছে সে-সময় বাংলাভাষার কোনে সাহিত্যিক আদর্শ 
গড়ে ওঠে নি। তাই স্বভাবতই লিখিত ভাষার উপর রচয়িতাদের 
মুখের ভাষার প্রভাব কিছু বেশি ছিল। সিদ্ধাচার্ধদের কিন্বদস্তীতে 
কিছুমাত্র সত্য থাকলে স্বীকার করতে হয় তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট 
অঞ্চলের লোক নয়, সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে একাধিক অঞ্চলের লোক ছিল। 
এবং এই বিভিন্ন অঞ্চলে অবশ্যই একাধিক উপভাষা প্রচলিত ছিল। এই 
উপভাষার চিহ্ন গান্গুলিতে আমরা দেখতে প্রত্যাশা করি। স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় অন্তমান করেছেন, চরধাগানগুলির ভাষা পশ্চিমবঙ্গের 
কোনো উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত | 

কিন্তু চর্যাগানে একাধিক ডপভাষার ' চিহ্ন থাকা উচিত, গানগুলির 
ভাষার মধ্যে তা খুজে পাওয়া শক্ত। সেই কারণে স্বীকার করতে হয় 
সিদ্ধাচারেরা যে ভাষায় চধাগানগুলি লিখেছিলেন সে-ভাষা মাঝপথে 
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লুপ্ত হয়ে গেছে । চার শো বছরের বাঁংলা'ভাষার ইতিহাস একটি শতাব্দীর 
ভাষার নিদর্শনের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে আমাদের কাছে পৌচেছে। 
স্বভাবতই তাই চার ভাষার বয়স ঠিক করতে গেলে আমরা ছুটি সমস্যার 
পন্দুখীন হই-_- এক,» চধাগানগুলির রচনাকাল-_- এসময়ট! জানা বায় 
রচক্িতার্দের আবির্ভাবকাঁল নিশ্চিতভাবে জান গেলে । ছুই, ণচর্যীচর্য- 
বিনিশ্চয়” পুথির লিপিকাঁল-_- এটি জানা! গেলে চর্যার ভাষার বয়স জান! 
যায়। সাধারণত আমবা এই ছুটি সমস্যাকে একটিতে পরিণত করে 
গীতকারদের আঁবিভাবকাল নিয়েই বেশি মাথ। ঘামিয়েছি, এবং আশা! 
করেছি রচয়িতাদ্দের আঁবি39ভাঁবকাঁলের উপরই ভাষার বন্নস নির্ভর করছে । 
আসলে চরধাগানের ভাষা যে-অবস্থায় আমাদের কাছে পৌচেছে তা! 
“চর্ধাচর্যাবিনিশ্চয়” পুথির লিপিকালের সমসাময়িক । 


৯১ 


হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী চ্যাগানগুলি যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাতে পাঠের 
কিছু গোলমাল ছিল। তা স্বাভাবিক। পুখির অক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত 
না হলেও স্ৃপরিচিতও নয়। কয়েক জায়গায় শাত্ীকে আন্দাজে অক্ষর 
চিনতে হয়েছে, আন্দাজ সব জায়গায় খাঁটে নি। পুথির ভাষা অপরিচিত, 
অর্থ ছবোধ্য। এখনকার ছাপা বইতে বা লিখিত বাংলায় পাঠককে 
পদ-বিভাগ (৮০৭ 01৮15101) ) করতে হয় না। শবের মধ্যে ফাঁক 
থাকে, তাতে শবগুলিকে আলাদা করে দেখতে পাওয়। যায় । ফাক ন! 
থাকলেও অর্থবোধে বাধা হয় না, কারণ ভাষার ব্যাকরণ জানা, শবগুলি 
চেনা । কথাটাযেনজানাজানিনাহয়”_ আজকের পাঠকের কাছে বিভ্রান্তি- 
কর নয়। কারণ, শব্দগুলি পরিচিত। চর্যার পুথি যে-ভাষায় লেখা 
সে-ভাঁষ! শান্ধীর কাছে নৃতন, তদুপরি পুুখিতে পদ্দবিভাগ নেই । তাই 
পুথি সম্পাদনায় শাস্্রীর দুরূহ কাজ ছিল এক-একটি লাইনের অন্তর্গত 


৫২ চর্যাগীতি 


সমস্ত শব্গগুলিকে আলাদা আলাদা করে চিনে নেওয়া । এ-কাঁজ দুরূহ 
এই কারণে যে ভাষার ব্যাকরণের কাঠামোটি তখন পস্ত স্পষ্ট বোঝা 
যায় নি। তাই শব্দের শৃঙ্খল কোথায় ভাঙতে হবে, কোন্টি মূল শব্দ, 
কোন্টি বিভক্তি তা ঠিক করতে শান্ধী বিব্রত হয়েছিলেন। স্থতরাং 
“€ডোশ্িতআগলি' এই পদপরম্পরার ( ০: 9500০10 ) উপযুক্ত পদ- 
বিভাগ কি-_-ণডোম্বিত গলি অথব। “ডোম্বি তআগলি,-- তা শাস্বী 
যখন পুথি সম্পাদনা করেছেন তখন পর্যন্ত সমস্য ছিল। 

পরবর্তীকালে একাধিক বিশেষজ্ঞ শাস্বীর পাঠকে সংশোধন করেছেন ; 
তাঁদের সংশোধন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে শাত্বী কষেক জায়গায় পুি 
পড়তে গোলমাল করেছিলেন, কয়েক জারগায় তার পদ-বিভাগ ঠিক 
হয় নি। 

১. চর্যার পুথিতে ড/ড়/উ-- এই তিনটি অক্ষরের আলাদা আকার 
নেই। ডু-এর শীচে বিন্দু নেই, উ-র মাথায় চৈতন নেই। তাই আধুনিক 
ড-এর মতো! একটি অক্ষর দিয়ে “ডাঁল+, “নিঅড়ি+ এবং 'উবেসে'__ এই তিনটি 
শব্দের ড, -ড-; এবং উ লেখা হয়েছে । সেই কারণে (ভেদ"-) 
“ভেউকে শাত্বী “ভেড়” €৪৩) পড়েছিলেন, "গাইউ”-কে পড়েছিলেন 
গাইড়' (২।৯)। 

খ/থ-এর গোলমাল লিপিকরেরও হতে পারে, শাস্বীর পড়তেও ভূল 
হতে পারে। অক্ষর ছুটির মধ্যে পার্থক্য সামান্য (চর্যার লিপিমালা 
দ্রষ্টব্য )। তাই “কংখা-র জায়গায় আছে “কথা (৩৭) "শাখি' র 
জায়গায় শাথি (৩৬), ভ/ড়, এবং ঢ/ট-এর মধ্যে লিপিগত পার্থক্য নেই। 
শান্ধী তাই কোঁথাঁও “ড" পড়েছেন, কোথাও ড়, সেইরকম কখনও ঢ, 
কখনও ঢ। যেমন, ফুড় (৪৭), ফুভ (৪৬), মৃঢা (৬), মৃঢ়া (৪২)। 

পুথিতে '-এর আকার শৃন্তের মতো (লিপিমালা ভ্রষ্টব্য ), গোলাকার 
*ঠ'-এর সঙ্গে আ-কার যুক্ত হওয়ায় অক্ষরটিকে মাত্রাহীন ণ-এর মতো 


চর্যাগীতি ৫৩ 


দেখায় । তাই “বইঠাকে শাস্ী “বইণ *১) পড়েছেন। পুথির অন্ত “ঠা” 
এবং -ঠো”-র সঙ্গে তুলনা করলে শাস্বীর ভুলের কারণ বোঝা যাঁয়। 

শহীতুল্লা একটি প্রবন্ধে বলেছেন প্রাচীন লিপিতত্বও চর্ধাগাঁনের 
পাঠ-সংশোধনে সাহায্য করে। ঠিকই। কিন্ত লিপিতত্বের সাহায্য 
সতর্কতার সঙ্গে না নিলে ভূল হওয়ার সম্ভাবনা । এ-সম্পর্কে তিনটি 
বিষয় স্পষ্ট হওয় চাই । 

ক. লিপিকর-প্রমাদ ৷ পুথিতে লিপিকর-প্রমাঁদ বহু আছে। লিপিকর 
যন্ত্র নয়, মানুষ; ভূল হওয়া স্বাভাবিক । লিপিকর “ত”-এর 
জায়গায় "” এবং “প”-এর জায়গায় “খ” লিখতে পাঁরেন। 
এবং সম্ভবত লিখেছেন । 

খ. শাস্রী পুথি পড়তে ভূল করতে পাঁরেন। সে-ক্ষেত্রে ভুল লিপিকরের 
নয়, সম্পাদকের । এরকম ভুল শাস্বী কয়েক জায়গায় করেছেন। 

গ. ছুটি অক্ষরের আকারের সাদৃশ্তবশত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। একমাত্র এই প্রকারের ভুলই লিপিতত্বের সাহাঁষ্যে 
সংশোধন করা যেতে পারে। “গাঅ' (৪)-র জায়গায় যে 
“পমাআ' হবে- এ কখা লিপিতত্ব থেকে জানা যাবে না। 
“গ' এবং 'ম' আকারে এত পৃথক যে এই ভুল অক্ষরের আকার 
সাদৃশ্যবশত নয়। লিপিতত্বের সাহায্যে অনুমান করা যায় 
'ভইম*-র জায়গায় 'ভইঅ" হতে পারে; কারণ “ম' এবং “আ, 
আকারে প্রায় একরকম । 

লিপিতত্বের সাহায্যে পাঠ সংশোধন করতে গিয়ে শহীছুল্লা “রাহ 

(৩৬) স্থানে “চাহই+ পড়েছেন। কারণ, “বাঙ্গালাঁর প্রাচীন লিপিতত্ব 
১, ঝোঁধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা, সাহিত্য-পরিতদ-পর্িকা, ৪৮শ ভাগ, সবতীয় 
সংখ্যা, ১৪৪৮, পৃ, ৮৮৬ 


৫৪ চর্যাগীতি 


হইতে আমরা জানি যে, র ব চ, এই তিন অক্ষরের মধ্যে গোলযোগ 
সম্ভবপর ছিল” এখানে সম্ভবত শহীহুল্ল অষ্টাদশ শতকের পুথির লিপির 
কথ: বলেছেন। চর্যার পুথিতে র. ব. চ.-এই তিনটি অক্ষরের গোলযোগ 
একেবারে অসম্ভব (লিপিমাঁলা' দ্রষ্টবা)। আধুনিক লিপিতে র এবং ব-এর 
আকার এক, পার্থক্য শুধু একটি বিন্দুর । কোনো কোনে পুথিতে এই 
বিন্দুটিও থাঁকে না তাই র-ব অভিন্ন, যেমন ড/ড়, ঢ/ট। কিন্তু চর্যার 
পুথিতে র-এর পেটটি এমনভাবে মসীলিপ্ত যে তাঁকে চ বা ব-এর সঙ্গে 
গুলিয়ে ফেল! প্রায় অসম্ভব । সুতরাং প্রাচীন বাংলার লিপিতত্বের 
নজিরে “রাইঅ+-কে “চাহই” করা চলে না, অন্য নজির দেখতে হবে। 

চর্ষার পুথিতে নিম্নলিখিত অক্ষরগুলির মধ্যে গোলযোগ হওয়া সম্ভব । 

ম/অ, খ/থ, ডাড়/উ, 1৮, তাদ, পাব, ন/ল, ধাব, যায়, শশ্ব, ণাল | 


২. কয়েক জায়গায় শাহ্ধীর পদ-বিভাগ ঠিক হয় নি। 


পদপরম্পর। শান্ত্রীর পদ-বিভাগ শুদ্ধ পদ-বিভাগ 
“সভাবিঅই” “সভাবি অই” (২৬) “স ভাবিঅই” 
“পসরিউরে” “পসরি উরে” (২৩) “পসরিউ রে” 
“দিধলিবলী” “দিধ লিবলী” (৫০) “দিধলি বলী" 
“জালইঅচ্ছমতাহের” “জালই অচ্ছমতা হের” (২৯) “জা! লই অচ্ছম তাহের” 
“মুষাএর” “মুষ। এর” (২১) “মুষাএর” 
“কাঁজণকারণ” “কাঁজণ কারণ” (১৮) “কাজ ণ কারণ” 


“ভোশ্বিতআগলি” “ডোম্ি তআগলি” (১৮) “ডোদ্বিত আগলি” 
“কোবীনদেখী” “কো বী ন দেখী” (১৬) “কোবী ন দেখী” 
“বাহবাণজাই” “বাহবাণ জাই” (১৪) “বাহবা ণ জাই” 
“মোহিঅহি” "মোঁহিঅহি” (৭) “মো হিঅহি” 
“মুঢাহিঅহিণপইসঈ” “মূঢা হিঅ হি ণ পইসইঈ” (৬) “মূঢ়া ছিঅহি ৭ পইসঈ” 


চর্যাগীতি ৫৫ 


প্দপরম্পর! শান্ত্রীর পদ-বিভাগ শুদ্ধ পদ-বিভাগ 
“একসড়ুলী” “এক স ডুলী” (২) “এক ঘড়ুলী” 
্থনীতিকূমার চট্োপাধ্যায় চার ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাই প্রবোঁধচন্্র বাগচী, মোহম্মদ শহীদুল্লা 
এবং সুকুমার সেন চর্যাগাঁনের পাঁঠ-বিভ্রাট কিছু পরিমাঁণে সমাধান করতে 
পেরেছেন । চর্যার পাঠ সংশোধনের উপাদান পাচটি-_ছন্দ-ব্যাকরণ, 
ংস্কৃত টীকা, টাকার পাঠাস্তর, তীব্বতী অশ্গবাদ, পুথির লিপি । এর 
মধ্যে ব্যাকরণের সাক্ষর জোর বেশি । তীব্বতী অন্থবা্দ এবং সংস্কৃত 
টীকা সব জায়গায় নির্ভরযোগা নয় । ছুটি উদাহরণ দেওয়। যাচ্ছে। 
মুদ্রিত পাঠ__গুরুবোধসে সীসা কাল” (৪০) 
তীব্বতী অস্থবাদ_-“গুরুর বোধের দারা শিহ্য ভ্রাস্ত হইবে” 
সংস্বত-_“বজগুরু--*বচনদরিদ্র ত্বেন যুক্তঃ | তত্য শিল্কেণাপ্যবচস্তেন"". 
কিধিন্ন শ্রুতম্‌ ৮ 
এখানে স্পষ্টই মূল গানের পাঠ বিরুত, তীব্বতী অনুবাদক ০সই বিরুত 
পাঠের অন্তবাদ করেছেন । টীকাঁকারের ব্যাখ্যা থেকে শুদ্ধ. পাঠ অনুমান 
করা যাচ্ছে-_গুরু বোব সে সীসা কাঁল”। 
অন্তত্র তীব্বতী অন্বাদে শুদ্ধ পাঠের ইঙ্গিত, সংস্কৃত টাকায় বিরত 
পাঠের সমর্থন পাঁওষ়া যাচ্ছে 
মুত্রিত পাঠ__“কাঁলে' বোব সংবোহিঅ জইসা” €৪০) 
'তীববতী অন্বাদ--“বোবা কালাঁকে যেমন উপদেশ দিল” 
সংস্কৃত টীকা__“যথা বধির: সংকেতাদিনা মৃকন্য সংবোধনং করোতি”। 
সংশোধিত পাঠ--“কাঁল বোবে সংবোহিঅ জইস11” 
এখাঁনে “বাব যেন “বোর্বে সংবোহিঅ জইসা ।” 
এখানে “বোব”কে যে 'বোবে করা হল তাঁও ব্যাকরণের জোরে। 
তব্বতী অন্থবাদে যথার্থ পাঠটি পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে 


৫৬ চর্যাগীতি 


অর্থের আভাঁস। সেই অর্থের আভাসে এবং ব্যাকরণের সাহায্যে পাঠটি 
সংশোধন করতে পারা গেল । 

পাঠ-সংশোধনে প্রবোধচন্ত্র বাগচী তীব্বতী অন্থবার্দের উপর বেশি 
নির্ভর করেছেন । শহীছুলা ব্যাকরণ এবং ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মের উপর 
জোর দিয়েছেন । স্থকুমার সেন টাক থেকে সাহায্য নিয়েছেন বেশি, 
কিন্ত মোটামুটিভাবে শাস্বীর পাঁঠ-কে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। 

শাহীহুল্লা পাঁঠ'সংশোঁধনে চরমপন্থী! তাঁর মতে সংস্কৃত বাঁনানের 
পরিবর্তন করা উচিত, বগাঁয় এবং অন্তস্থ ব (যার ব্যবহার চর্যার পুথিতে 
নেই ) ব্যবহার কর! উচিত। তিনি গঠাবী”র পরিবর্তে াঁৰী” পাঠ 
সমর্থন করেন, “বিকণঅ? (১০)-কে পবিকণহ, চ্ছিণাঁলী” (১৮)-কে পছিণাঁলী+ 
“দিবসই* (২)-র পরিবতে “দিবসহি”, “হোই” (১৫)-র জায়গা “হোহী” 
পাঠের নির্দেশে দিয়েছেন। শহীছুলরি নির্দেশান্ছপারে চর্যার পাঠ 
সংশোধিত হলে সে-পাঠ ব্যাঁকরণসম্মত হয় ঠিকই । কিন্তু সে-পাঠ 
যে মূলের কাছাকাছি পৌছয় তা বল! যায় না । “কর্ম” এবং “কাম” দুই-ই 
এখনকার বাংল! ভাষায় চলছে । আমরা “কর্ম” সংস্কৃত শব্ধ বলে তাঁকে 
বাল! “কাম করি নি। অবহট্রের পরের স্তর বাংলা, বাংলার স্তরে 
পদার্পণের পরই ভাঁষ। অবহট্রের খোঁলসমুক্ত "হল এমন মনে করবার 
কারণ নেই । 

চর্ধায় ব্যবহৃত অনেক শব্ের অর্থ আমরা জানি না, অনেক প্রয়োগও 
এখনও ধাঁধার মতো! । তুলনা করবার মতো উপাদান বেশি নেই | যেখানে 
আমাদের জ্ঞান এত সাঁমান্ত উপাদানের উপর নির্ভর করছে সেখানে 
সংশোধনের ব্যাপারে একটু বেশি সতর্ক হওয়া দরকার । 

চধার পাঠ-বিভ্রাটের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাচ্ছে ।, 

১. হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাঁপণ (৩২) 

এই লাইনটির “লোউ শব্দটি নিয়ে মতদ্বৈত আছে। বাগচী-শহীদুননা 


চর্যাগীতি ৫৭ 


উভয়েই “লোঁউ*কে বিকৃত পাঠ মনে করেছেন। বাঁগচীর মতে শুদ্ধ 
পাঠ “লেউ+, শহীছুলার মতে “লেহু”। মতবিরোধ বিভক্তি নিয়ে, উভয়ে 
একমত “লো”ধাতু ঠিক নয়, "লে-ধাতু ঠিক। এক নম্বর চর্যাগানে “লাই” 
আছে; বাগচী-শহীহুল্লা 'লাহু'-কে “লেছু”-তে পরিণত করেছেন । 
চধাগানে “লইআ” (২৮) “লাইঅ” (১১), €লই? (১৪), “লোউ? (৩২) সবই 
পাওয়া যাচ্ছে । সম্ভবত “ল-» “লা “লে-» লো-_এই চারটি ধাতু এক 
বা একাধিক উপভাষায় চালু ছিল। চালু ছিল কিনা নিশ্চিতভাবে 
জানবার উপায় যখন নেই, তখন এর মধো যে-কোঁনো একটিকে শুদ্ধ এবং 
অপরগুলিকে বিকৃত মনে করবারও কারণ নেই। তাছাড়া চারটি ধাতুর 
তিনটিকে অশুদ্ধ মনে করলে এই তিন জায়গায় লিপিকরের লিপিকে 
অবিশ্বাস করতে হয়। সে-অবিশ্বাস অসঙ্গত। চর্ধার ভাষায় অবশ্যই 
একাধিক উপভাঁষার মিশ্রণ আছে। এই উপভাষাগুলির নিদর্শন 
লিপিকরের কলমের ধখোৌচাঁয় খোঁচাযর় প্রায় নিশ্চিহু হয়ে গেছে, 
ছিটেফোটা যা অবশিষ্ট আছে তা “ল”-, “লা”, “লে-» লা”র মতো 
ধাতুতে। এগুলিকে সংশোধন করা সংগত নয়। শহীদুল! মুক্রিত পাঠের 
প্রত্যয়ও পরিবর্তন করতে চাঁন। “লোঁউ, প্রথম পুরুষের অন্ুজ্ঞা, “লেহ' 
মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা। .হয়তো মধ্যম পুরুষের অন্জ্ঞা হলে আমাদের 
আধুনিক বুদ্ধিতে অর্থসংগতি ভালো হয় । কিন্তু গানগুলি তে! আধুনিক 
পাঠকের উপযোগী করে লেখা নয় ; তাই "লোউঁ-কে “লেহু”-তে পরিবতিত 
করাও অন্থচিত। 

২. “রূপা থোই মহিকে ঠাবী' (৮) 

এই পাঠ ঠিক হলে অর্থ হয়, “রূপা রেখে মহির (-- মহীর ) ঠাঁই” | 
গোলমাল বাধে “মহিকে" নিয়ে । “মহি” ধরা গেল “মহী” কিন্তু “কে; 
বিভক্তি কিসের | যষ্ঠীতে -ক* বিভক্তি দু-এক জায়গায় আছে। কিন্ত 
-কে' নেই ৷ টাকায় জায়গাটির অর্থ পাওয়া গেল “স্থান ভেদং নাস্তি” 


৫৮ চর্যাগীতি 


সেই অনুসারে “মহিকে” সংশোধন করে কর! হুল “নাঁহিকে”। “নাহিকে” 
শব্দটি এ গানের অন্য লাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। এই পাঠ যদ্দি ঠিক 
হয় তাহলে বুঝতে হবে লিপিকর “না লিখতে গিয়ে ম' লিখে 
ফেলেছিলেন। কিন্ত লিপিকরের পক্ষে এরকম ভূল করা কি সম্ভব। 
চর্বার লিপিতে অবশ্য “ম' “ন*র গোলমাল হওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবন। 
নেই। অগত্যা লিপিকরের ভুল । কিন্তু এইভাবে চর্যার পুথি লিখতে 
গিয়ে লিপিকর কত জাষগায় ভুল করেছিলেন তার যদ্দি হিসাব 
নেওয়া যায় তা হুলে দেখব লিপিকর শুদ্ধ করে যতটুকু লিখেছিলেন 
তার চেয়ে বেশি লিখেছিলেন অশুদ্ধ করে । তাও কিঠিক? এই সম্ভব- 
অসম্ভবের কথাটাঁও সংশোধন করবার সময় স্মরণ রাখা উচিত। 

৩. ণতিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী” (১৩) 

এই লাইনের “অঠকমারী" নিয়ে গোলমাল । শাহ্বী এখানে পদ- 
বিভাগ করেছেন 'অঠক মারী” টীকায় পাঠ পাওয়া যাচ্ছে "অঠকুমারী? | 
একেও যদি শাস্বীকে অন্থুসরণ করে পদ-বিভাগ করি তা হলে হয় 'অঠকু 
মারী”। এই পদ-বিভাঁগে গোলমাল -ক/-কু নিয়ে । “ক” ষ্গীর বিভক্তি 
বটে, কিন্ত "অঠক'-র পরে আছে ক্রিয়! “মারী”। স্থতরাং ষঠী-বিভক্তি 
এখানে অচল, এই জাস্নগায় একমাত্র দ্বিতীস্বা বিভক্তির প্রয়োগ সম্ভব, 
কিস্ত-ক/-কু দিয়ে দ্বিতীয়! বিভক্তির কোনে। উদাহরণ চরধাগানে নেই । 
তা ছাড়া, বাক্যগঠনের দিক থেকে ণকিঅ” এই ক্রিয়াপদের পরে কেবলমাত্র 
বিশেষাই বসতে পারে। যেমন “কিঅ কেড়আল? (৩) “কিঅঅবধৃতি', 
“কিঅ আন্রতুধাম”। স্থৃতরাঁং পকিঅ অঠকমারী” এই পাঠকেই বাঁকাগঠনের 
রীতি-অনুসারে স্বীকার করতে হয় । 
১ 
এবার “চধাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির কয়েকটি অক্ষরের গঠন সম্পর্কে সাধারণ- 
সাঁবে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে। 


চর্যাগীতি ৫৯ 


বৌদ্ধগান ও দোহা"র ভূমিকায় চর্যাচর্বিনিশ্চয় পুথির লিপিকাল ও 
লিপিবৈশিষ্ট্য১ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাঙ্বী কোনো অভিমত প্রকাঁশ করেন 
নি; তবে এঁ বই-এর পঁচিশ পৃষ্ঠায় একটি মন্তব্য আছে-_ 

পোই এই ছুটি অক্ষরের পর একটি আ বাঁর শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষত 

উপরে তুলিয়া দেওয়া আছে। 
এই মন্তব্য থেকে অন্যান কর] যায় যে শাস্সীর ধারণ। ছিল পুথির 
লিপিকাল ঘ্াদশ শতক । আর এক জায়গায় চর্যার পুথি সম্বন্ধে শাস্্ী 
বলেছেন,৩ 

'-"যে পুথিগুলি | চর্যা ও দোহার পুথি ] পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান 

ম্বামলেরও পুর্বে লেখা । পুথিগুলি পাঁকান তালপাতায় লেখা; সে 

তালপাতা প্রায় কাগজের মত। আর অক্ষর সেই সেকালের 
বাঙ্গালা । পুিগুলিতে তারিখ নাই । কিন্তু এ কালের যেসমস্ত 


১, “বৌদ্ধগান ও দৌোহা'র ভূমিকায় লিপিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা না 
থাকলেও “প্রাচীন বাংল। অক্ষর নামক প্রবন্ধে (জুষ্টব্য হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 
'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভার, ১৯৫৬, পৃ. ৩০১ ) চধার পুথির লিপি সম্পর্কে নিম্ন-উদ্ধ.ত 
সংক্ষিপ্ত আলোচন! আছে। " 

“ইহার “প' অনেকটা এখনকার “প'এর মত হইয়! আসিয়াছে অর্থাৎ 'প'এর টাঙ্লির সত 
যে মুখ আছে.“তাহার নীচের রেখাটি “প'এর দড়িটার তল! পর্যন্ত যায় না, মাঝবামা ঝি 
পযন্ত যায় ।'**ষ'এর আর সেরূপ পেট মোট নাই, পেটট। পড়িয়া গিয়াছে । সব তেকোন: 
অক্ষরেরই কোণগুল। বেশ স্পষ্ট হইয়া! আসিতেছে । “র' "ব” ঠিক তেকোন! হইয়? উঠিয়াছে। 
“ধ'এর মাথায় একটু বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়” 

বিবরণ সংক্ষিপ্ত বটে, তবে চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে এই একমাত্র বিবরণ-_ পুণির 

প্রত্যক্ষদশীর বিবরণ-_ তাই মুল্যবান্‌। 
২, “বোদ্ধগান ও দোহা', প্রথম সংস্করণ, ১৩২৩ 
৩ 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী”, প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪১ 


৬ র্ধাগগীতি 


তারিখওয়াঁল। পুথি আছে তাঁহার সহিত.ইহার্দের বেশ মিল আছে। 
আরও এক জায়গায় শাস্্ী বলেছেন,১ 
এ [ “রাচর্যবিনিশ্চয়” ] পুথির অক্ষরগুলি ১২ শতকের গোড়ার । 
রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় চর্ধাগীতির পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির চেয়ে 
পুরানো নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ।২ 
উহ! [ শ্রীরুষ্ণকীর্তন ] বাঙ্কালা অক্ষরে লিখিত অগ্যাবধি আবিষ্কৃত 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন । বাঙ্গালাভাষায় লিখিত 
“চধ্যা চধ্যবিনিশ্চয়” প্রভৃতি মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাহী 
সি. আই. ই কতৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনাকাল হিসাবে 
শ্রীকুষ্ণকীর্ভন অপেক্ষা প্রাচীন । কিন্তু পৃজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত 
গ্রস্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাহিয়াছেন, তাহা রুষ্গকীর্তন অপেক্ষা 
প্রাচীন কিনা সন্দেহ । 
বন্দ্োপাধ্যায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাঁল “১৩৮৫ -খুষ্টাব্দের 
পূর্বে, সম্ভবত খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে” ।০ কিন্তু শ্রীরুষ্ককীর্তনের 
লিপিকাল সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসংশয় নন। তিনি 
একবার বলেছেন লিপিকালি চতুর্দশ শতক*, আর একবার বলেছেন 


শা পাপা শা এও শাীশাশীশীশীটি সা শিশাশীিশীশ পক? সদ আও শিপ 


১, “হরপ্রসাদ-রচলাবলী", প্রথম সম্ভার, পৃ, ৩০১ 
২, বসন্তরগ্রন রায়-সম্পাদিত '্রীকুষ্কীর্তন? ১৩২৩) গ্রন্থে শ্রকৃকীর্তন পুথ্র লিপিকাল”, 
পৃ. /* 

৩, 'শ্রীকৃফকীর্তন পুথির লিপিকাল,, পৃ. ॥* 

৪, ...011 500110017091555 16 11009591101 ৮০ 85912180125. [ শ্রীবৃহ- 
কীর্তন ] 1০ 2:05 0565 18107 01910 05 10 তেভাঠাড ১00-৮22 
078887০7676 78720115071, ১৯১৯ পু ৪ 


চর্যাগীতি ৬৯ ৰ 


পঞ্চদশ শতক১ । কোন্টি তার আসল.মত বলা শক্ত । আঁসল মত যদি 
পঞ্চদশ শতক হয় তা! হলে শ্রীরুষ্ণকীর্ভন যখন তাঁর অন্রমানে চর্ধার চেয়ে 
পুরানো তখন চর্যার পুথির লিপিকাঁল রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের মতে 
ষোড়শ শতকের আগে নয় বলেই বুঝতে হবে। 

স্থকুমার সেন-এর অন্থমান চর্যার পুথি “চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাবের 
মধ্যে অন্তুলিখিত ।”২ 

হরপ্রসাদ শাস্ী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন-- 
এদের অনুমান থেকে জানা যাচ্ছে যে চর্ধাচর্যবিনিশ্চয় পুথিখানির 
লিপিকালের উধর্বসীমা দ্বাদশ শতক, নিম্নসীমা ষোঁড়শ শতক । 


১৩ 


হরপ্রসাদ শাস্মী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন চধার পুথির লিপি বাংলা। 
তথাপি অনেকের ধারণ পুথিখানির লিপি বাংলা নয়, নেওয়ারী। 
পুথিতে নেওয়ারী অক্ষরে সংশেধধনের চিহ্ন আছে, সে-কথাঁও শাস্ী 
বলেছেন ; কিন্তু মূল পুথিখানি যে বাংল অক্ষরে লেখা সে-সম্পর্কে শাস্বীর 
মনে কোনে! সংশয় ছিল না । ধারা শাস্বীর মন্তব্য না দেখে বা অগ্রাহথ করে 
নেওয়ারী অক্ষরের কথা বলেছেন তীদের কেউই অবশ্ঠ মূল পুথি চোখে 
দেখেন নি। সম্ভবত পুথি নেপালে পাওয়া গিয়েছে বলেই নেওয়ারী 
লিপি এবং নেওয়ার লিপিকীরের কথা উঠেছে। 

নেওয়ারী অক্ষর বলতে আমরা য1 বুঝি তার উদ্ভবের এবং বিবর্তনের 


১০ 51...12510-177607%5 06 09120470555. 71910171395 0816212051006 29৮52 
01011 076 15618 06061 800১ 276072158০1 02: 827422. ১০7৮. 
প্‌. ৮৯ 


২, “বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস”, প্রথম খগ্ড,পূর্বার্ঘ, পৃ. ৫* 


৬২ চর্যাগীতি 


আলাদা কোনে! ইতিহাস নেই, ত নাগরী বা বাংল অক্ষরেরই স্থানীয় 
প্রকারভেদ । এ-সম্পর্কে 7367005]]-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য--. 

[17০ এ 5179105৬ 171050 17010, 01017) 195 79891000 &১ ৪ 
0101006 270. 01121179] 055 0101)10101716 ০06 006 11701917 
৮11)1121)26 117 670 ৯৪11)0 5610 0120 139105911) 01: 11791103) 
1১ 90. 

প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষর মূলত নাগরী বা বাংলা_-এ কথা স্মরণ রেখেও 
নিঃসংশয়ে বল! চলে যে চর্যার পুথির অক্ষর নেওয়ারী নয়, বাংলা২। 
নেপালে পাওয়। গেছে বলেই চর্ধার পুথির লিপিকর নেওয়ার এবং লিপি 
নেওয়ারী হবেই এমন অন্মাঁন করবারও কোনো কারণ নেই | বাংলা অক্ষরে 
লেখ। বহু পুথি নেপাঁল থেকে পাঁওয়! গেছে। যেমন, বোঁধিচর্ধাবতার, 
অষ্টশাঁৰ্িকা, কালচক্রতন্ত্র ইত্যাদি। 


শশা ৭ পপ এ 


১, 0. 73351009811, 04£৭7০£%6 01 13840279756 ১০725155814 0726308445১ পৃ. 





পপ পা | ৮ ও সস 


সম্ড11 
২. চর্যার পুথির প্রায় সব অক্ষরকেই বাংল! অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়। যায়; কোনো 
কোনো অক্ষরের সঙ্গে নাগরী অক্ষরেরও মিল আছে। এই মিল প্রাচীন যুগের বাংলা 
লিপিতে প্রত্যাশিত। তথাপি প্রাচীন বাংল! লিপি এবং প্রাচীন নাগরীর পার্থক)টি 
সুম্পষ্ট । এই পার্থক্যের কথ| 7)8:2)411 এইভাবে বলেছেন, 

50175 1850 10971105 08878615] 15 015159% 0150111610151560 11912 6179 
90051 191১65 0৮ 1175 ৮৮99 0£ 10191051775 56001509175 6 ৪150 ০, 10 15 
19815 0997 & [9617061001000181 50055 06015 076 01250102186 0 01০ ০759 
(06 6, 21201 1১ 2. 511711071 ১0:016 10610162170 212001)61 21001 076 
001890139176 111 10172 0256. 01 ০0, 21801 11119 19১ ৮6৫ 1681195 (195 9০0০৪] 
71515521155 506127, 11072 0117517 ১5105 17210:5 61765৩ ৮০515 11 005 
50016 5 95 195 010500 1)% 015 010315015 টি হত017 41101081050,৮--8৯5 6১ 


ি010611)25/27786715 ০1 ১০৮ 11222) 22214604৮72115, ১৮৭৮ পৃ, ৫৩ 


চর্যাগীতি ৬৩ 


এক সময় নেপালে বহু বাঙালির বাঁস ছিল, তীর! বাংলা অক্ষরে 
পুথিও লিখতেন ।১ স্থতরাং নেপালে বাংল অক্ষরে বাঙালি লিপিকরের 
লেখা পুথির অস্তিত্ব অভাবিত ব্যাপার নয়। 
আবার, চর্ধার পুথি যে নেপালেই লেখা হয়েছে এমন নিশ্চিত প্রমাণ 
কি পাওয়া গেছে? পুথি যে বাংলা দেশ থেকে নেপালে যাধ নি, তার 
প্রমাণ কি? মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলাঁদেশের বনু পুথি নিরাপদ- 
স্থান নেপালে নিয়ে যাঁওয়া হয়েছিল__-এ কাহিনীকে কিন্দস্তী মনে 
করবার কারণ নেই | 739150911] বলেছেন, 
১১০১1009011 1017 ৯৮/1151)6 200 1৮]. 17009025017 10801170117 
2091 155. 50602115 ৮৮126210 20013917221. 
ক্থতরাং নিশ্চিত প্রমাঁণ না পাওয়া পধন্ত চর্যার পুথ নেপালে লেখ] 
হয়েছিল এবং নেওয়ারী লিপিকর লিখেছিলেন-_ এ ধারণ। পরিত্যাজ্য । 


১৩ 


চার পুথির লিপিকাঁল জান যাঁয় নি বটে তবে তারিখওয়াল। অনেক 
পুথির অক্ষরের সঙ্গে চধার পুথির অক্ষরের মিল আছে । সবচেয়ে বেশি 
মিল আছে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্ুলিখিত পঞ্চাকার ৩ পুথির সঙ্গে। 


শশা পাশ পপি জপ পেপসি 





১৭ “হরপ্রসাদ্দ-রচনাবলী”, প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪২ 
২০136100911, ০2829844691 02015/56:518516166 019751650772155 পৃ সঙ 


৩. এই পুধির ব্বিরণ আছে 739171081]-এর €০/০/০৪৮০-এর ১৮৯১৯ পৃষ্ঠায় । 


পুথির নখ্য। &৭৭, 1699; পুধিখানি সম্পর্কে 3৩7511-এর মন্তব্য এই-_ 


11015 10181201061 [800. 1699] 50129156506 11/766 ৮৮০15 21261 2 [485151610 
9/1:50652 05 92365 50105), 18800958155195 11 61005 5005055581৮ 5895 
(1198-1200 &..1).) 12 0015 36115911 01191501657, 00005050175 €210116৯6 
₹৭928019 ০৫6 01796 51101125626 [0155015৮ 00180., 


এই পুধিখানির 75:,9411-কৃত লিশি-সাব্রান্ত আলোচনার জন্ত দ্রষ্টবা /9%7121 ০1 £//৫ 
4012605721751020:9008510/ ( 09072275601 :১271625 )১ ১৮৭৩-১৮৮৩ 


৬৪ চর্যাগীতি 


এই পুথিখানির 'অক্ষর আর চর্যাচর্যবিনিশ্চক্ পুথর অধিকাংশ অক্ষর হুবহু 
এক তো! বটেই, লেখার ধাঁচও এক । নেপালে পাঁওয়া অধিকাংশ পুথির 
অক্ষর খাড়! খাঁড়া, এই পুথি-ছুখানির অক্ষরগুলি একটু ভান দিকে হেলানে!। 
লিপিকরের হস্তাক্ষর স্ন্দর নয়, বিশেষত চর্যাচধবিনিশ্চন্ব পুথর লিপিকরের | 
অক্ষরের আকারে সমত। নেই । অক্ষরগুলির মধ্যে বেশ অনেকখানি করে 
ফাক আছে। দুখানি পুথিই মোট! কলমে লেখা। 

এই আলোচনাঁয় পঞ্চাকাঁর এবং চরধাচর্ধবিনিশ্চয়১ পুথির কয়েকটি 
অক্ষর পাশাশাশি রেখে এদের সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করব এবং আরও 
কয়েকখানি বাংলা পুখির ( বিশেষত শ্রীকুষ্ণকীর্তন ) অক্ষরের সঙ্গে চধা 
এবং পঞ্চাকাঁর পুথির অক্ষরের সাদৃশ্ের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে । 
বিশেষ করে পঞ্ধাকার পু্থখানি নির্বাচন করবার কারণ এই-_ পুখিখানি 
তারিখওয়াল! এবং চর্ধার পুথির অক্ষরের সঙ্গে এই পুথির অক্ষরগুলির 
ঘনিষ্ঠ সাদৃগ্ত। 
১% 
অক্ষরগুলির আকার পরীক্ষা করবার আগে বাংল অক্ষরের বিভিন্ন 
অঙ্গপ্রত্যক্গগুলির নাম ঠিক করে নেওয়া দরকার, নতুবা কোন শব দিয়ে 
অক্ষরের কোন অংশটি আমি নির্দেশ করেছি তা বোঝা শক্ত হতে পারে। 

অনেকগুলি অক্ষরকে বী এবং ডান-_ এই ছুটি অংশে ভাগ করা 
হয়েছে । বা অংশটির গুরুত্বই সর্বাধিক, কাঁরণ বাঁ অংশের গঠনের 
পরিবতনেই অক্ষরের পরিবর্তন । ডান অংশ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দাড়ি। যেমন, “ব" অক্ষরটির মাত্রা 4€. বাদ দিলে এই কোণাকার 
অংশটি বা, দাড়িটি ভান অংশ । অনেকগুলি অক্ষরে ডান এবং বা-অংশের 


১, “চধাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির ছবি গ্ীধুক্ত হুকুমার সেন-এর সৌজন্টে ব্যবহার করতে পেরেছি। 


চর্যা্গীতি ৬৫ 


মধ্যে একটি যোৌজক-রেখা আছে । «অ, অক্ষরটির ডাঁন-বাঁঅংশ এবং 
“যোজক” আলাদা করে দেখাচ্ছি-_ 


সে] 


এখানে আধুনিক বাংলার “৩-এর মতো! অংশটি বাঁ, দাঁড়িটি ভান অংশ 
এবং এই ছুই অংশের মধ্যবর্তী নিম্নমুখী রেখাটি “যোজক”। 


যোজক মাত্রার সঙ্গে সমাস্তরাল হতে পারে-_- ২; অর্ধবৃত্তাকাঁর 


হতে পারে-_ আবার তত নিম্নগামীও হতে পারে: হজ 
অক্ষরের বাঁ অংশ ডান অংশের যে-জায়গায় মিলিত হয় তার নাম 


“সংযোগ” । সংযোগ উচুতে হতে পারে_- পা ; মাঝে হতে পারে 


ঘ. নীচেয়হতেপারে_ হা 


এই আলোচনাতেই পরে দেখতে পাওয়া যাবে যে সংযোগের 
উচ্সমধ্য/নীচ অবস্থানের সঙ্গে বাঁংল৷ লিপির বিবঙ্তনের যোগ আছে। 
আধুনিক বাংলার অনেকগুলি অক্ষরের ভিত্তি বা অশে সুক্ম 


“কোণ” এ এবং ডান অংশে দাড়ি ॥ বা অংশের ঈষৎ পরিবর্তন 
করে অনেকগুলি অক্ষর গঠিত। যেমন-_ 

থখখথঘমবঝধবরবব 

হ্তরাং বাংল অক্ষরের বা অংশের বিশেষ গুরুত্ব । “কোণি' শুশ্্ম হতে 


পাঁরে ( যেমন উপরের অক্ষরগুলিতে ) আবার অর্ধবৃত্তাকার হতে পাঁরে-_ 
ঠে রঃ 


৬৬ চধাগীতি 


2 ল্র 

অনেকগুলি বাংলা অক্ষরে বামাংশ এবং নিম্নাংশ যেমন কোণাকার, 
তেমনি আরও কতকগুলি অক্ষরের নিয়াংশ অর্ধবৃত্তাকার-_-ত ভ ডজ অ 

স্ৃতরাঁৎ এই অক্ষরগুলির নিম্নাংশ বোঝাতে অর্ধবৃত্তাকার জআ্বাকুড়ি 
কথাটি ব্যবহার করেছি। এছাড়া শাস্বীর ব্যবহ্ৃত “চেতন এবং 'বাড়ী”ও 
ব্যবহার করেছি। 


আধুনিক বাংলার “ল'এর বামাংশকে ৮ বাঁক বলেছি । “ল'এ 
ছুটি বাঁক আছে, 'ন”তে একটি বাঁক। “ড'-এর সঙ্গে “জ'-এর পার্থকা 
এই রেখাঁটিতে শর -একেও “কোণ বলা যেতে পাঁরে। তবে আনি 
একে বানু” বলেছি । 

১৯৬ 
স্বরবর্ণ : আছ্যাক্ষর : অ 
শবনম শতকের মাঝাঁমাঁঝি সময় লেখা ( ৮৫৭-৫৮ খ্রাস্টাব্ব ) পারমেশ্বরতন্ত্র১ 


নামে একখানি পুখিতে দেখা যায় “এর বামাংশটির একাধিক ভাগ 
ছিল। উপরের ভাগে ছোটে। একটি ত্রিভুজ, নীচে অর্ধবৃত্তাকার আকুড়ি 


সত এই ছুটি ভাঁগকে যুক্ত করেছে মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল 'যোজক' 


ড়া 


১০036170191], ০9£259£118, পৃ, ২৭ 3) 2012209871972775061 -50016401 (001521051 


561155 )১ 191866 0171, 


চধযাগীতি ৬৭ 


পঞ্চাকারের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, নবম শতকের অ' 
ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে (তুলনীয় পঞ্চাকাঁর (১১৯৯) পুথির অ+) 
অনেকখানি পরিবন্তিত হয়েছে । বামাংশের উপরিভাগের ত্রিভুজটি লুপ্ত 
প্রায়, লুপ্তচিহৃত্বরূপ মাত্র। থেকে একটি ছোটো! রেখ! নীচে নেমে এসে 
আকুড়ির মাথার উপর বসেছে । আকুড়িটি নবম শতকে ক্ষীণকাঁয় ছিল, 
ত্রয়োদশ শতকে আকার বিষ্ফারিত হয়েছে । “সংযোজক" নবম শতকে 
'ছিল মাত্রার সমান্তগ(ল এবং “সংযোগ” ছিল মাঝারি । ত্রয়োদশ 
শতকে “সংযোজক" নিম্নমুখী এবং “সংযোগ” নিচু। চর্যার পুথির “অ; 
আর পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “অ” আকারে প্রায় এক । পার্থক্যের মধ্যে 
চর্ধার পুথিতে “সংযৌজক" নিম্মুখী নয়, অ।বার পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 
মতো স্পট সমাস্তরাঁলও নয় এই ছুয়ের মাঝামাঝি । “সংযোগ” অবশ্যই 
পঞ্ধাকার পুথির মতো! নিচু নয়, একটু উঁচুতে । চর্ধার পুথিতে দক্ষিণাংশের 
আকুড়িটি তেমন স্থভোল এবং স্ুপু্ট নয়, আকুড়ির লেজটি মাঝপথে 
ঠিক কাটা না পড়লেও পঞ্চাকার পুথির “অ'র মতো লেজটি মাথায় ওঠে 
নি। সেই কারণে চধার পুতে “অ” এবং “ম” অক্ষরের মধ্যে গোলমাল 
হয়। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির কোনে! কোনো! “অএর দক্ষিণাংশের 
নীচে ত্রিভুজ আছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথিতে “সংযোজক' অর্ধবৃত্তাকাঁর এবং 
সংযোঁজকের উৎপত্তি আ্বাকুড়ির নিম্নদেশ থেকে । সংযোগ" নিচুই বলতে 
ইবে। সংযোজকের অর্ধবৃন্তাকার দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথির “অ” অক্ষরটিকে প্রাচীন বলে অন্গমান করেছিলেন । 
এখানে বল। দরকার অর্ধবৃত্তাকার "পংযোজক” কেবলমাত্র পুথির প্রথমাংশেই 
পাওয়া গেছে। “অ+ অক্ষরে অর্ধবৃত্তাকার “সংযোজক" ছিতীয় কোনো 
বাংলা পুথিতে পাওয়া যায় নি, সুতরাং এটা প্রাচীন কি আধুনিক বুঝবার 
উপায় নেই। তবে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের অন্য অক্ষরগুলি দেখলেই বোঝ! যায় 
“কোণ”-কে অর্ধবৃত্তাকার কর! লিপিকরের বৈশিষ্ট্য । “ক” থি” ধিখ এ, 


৬৮ চর্যাগীতি 


প্রভৃতি অক্ষরের “কোণ'গুলি শ্রকুষ্ককীর্তনের লিপিকর কলমটিকে ঘুরিয়ে 
অর্ধবৃত্াকৃতি করেছেন__ এটি যে বাংলা অক্ষরের প্রকারভেদ নয়, 
লিপিকরের বৈশিষ্ট্য, তা বোঝা যায় এই থেকে যে কোণাকার “ব” এবং 
অর্ধবৃন্তাকার “ব' পুথির একই জায়গায় পাশাপাশি দেখতে পাওষ1 যাচ্ছে। 
সম্ভবত লিপিকর সাজিয়ে লিখতে গিয়ে “কোণ্গুলি অর্ধবৃত্তাকার করেছেন। 
আধুনিক কালেও সাজিয়ে লিখতে গিয়ে কেউ কেউ এমন করে থাকেন । 
স্থতরাং শ্রীরুষ্ণচকীর্তনের যাবতীয় অর্ধবৃতকে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলতে 
হবে। 
নীচে বিভিন্ন পুথির “অ' অক্ষরটি দেখানো হল । 


| লা আআ আঁ 


পারমেশ্বরতন্্ চষ! পঞ্কার শ্ট্রীকুষ্ণকীর্তন 


আ! 
পারমেশ্বরতন্ব পুখিতে “আর দীর্ঘত্ব দেখানে! হয়েছে অক্ষরের নীচে 


ই পঞ্চাকার এবং চধার পুথিতে আধুনিক বাংলার মতো “অ'-এর ভান 


পাশে দীড়ির মতো রেখ! দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে । এই ছুখানি 
পুথিতেই “অ' “আ” আকারে এক, পার্থক্যের মধ্যে আয় দাড়ি আছে। 


০৯ 


হ্‌ 
পারমেশ্বরতস্ত্রে ই* অক্ষরটির আকার ছুটি বিন্দুর নীচে আকুড়ি রব 


চ্ধা এবং পঞ্চাকার পুথির ই” এক | চর্যার ই চা টি ; পঞ্চা- 


কারের ই 6 | পার্থক্যের মধ্যে চর্ধার কোনো কোনো ই'র 


চধাগীতি ৬৯ 


ডান-অংশ বা-অংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। চর্ধা ও পঞ্চাকার পুথির 'ই*-র 
আকার বিচিত্র। 13117 এই “ই”-তে দক্ষিণ ভারতীয় লিপির প্রভাবের 
কথ! বলেছেন। এই ই”-র সঙ্গে পারমেশ্বরতস্ত্র পুথির “ই” এবং আধুনিক 
বাংল! 'ই*-র সাদৃশ্য নেই বলা চলে। 

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় (১৪৪৬) নকল কর]! কালচক্রতস্ত্র; 
এবং বোধিচর্যাবতার ( ১৪৩৫ ) পুথিতেই “ই” পাওয়া যাচ্ছে আধুনিক 


বাংলার 'উ” র মতো, এমন-কি মাথায় চতনও আছে_- উর 
আধুনিক বাংলার মতো! ই” দেখতে পাওয়া গেল পঞ্চদশ শতকের 


শেষে (১৪৮৯) নকল করা ধর্মরত্ব২ পুথিতে__ র্্ঘ রঙ 


এই পুখির “ই” দেখে অন্মান কর? চলে এর পুবরূপটি দেখতে পাওয়া 
গেছে কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। ধর্মরত্ব পুথির 'ই'-কে তিনটি ভাগে ভাগ 
করা যায়--১. চৈতন, ২. আধুনিক বাংলার “ড'এর মতো! মধ্যাংশ, 
৩. নিম্নমুখী রেখাটি। 

কালচক্রতন্ত্র পুথিতে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি ছিল না। 
এবং মধ্যাঁংশের "টির আকার বৃহৎ ছিল। ধর্মরত্ব পুথিতে মধ্যাঁধশের 
“ড'-এর আকার কশ হয়েছে এবং “ড-এর লেজের কিছুটা! কাঁটা পড়েছে; 
তবে তৃতীয়াংশের উধ্বভাগ “ড*-এর সঙ্গে যুক্ত ন| হয়েও লেজের কাজ 
করছে। ধর্মরত্ব পুথির “ই থেকে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি 
বাদ দিলে যা! থাকে ত! কালচক্রতন্ত্র পুথির ই” । 


সপ ০ তি 
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ণ৬ চর্যাগীতি 


কালচক্রতগ্থ, ধর্মরত্ব, এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তন__ এই তিনখানি পুথির ই 
পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ই” অন্য ছুখানি পুথির 
ই'-র তুলনায় আধুনিক মনে হবে। শ্রীকুষ্ককীর্তনের ই'-র মধ্যাংশ প্রায় 
আধুনিক হয়ে এসেছে “ড-এর আকার আর নেই, যদিও তৃতীয়াংশ 
মধ্যাঁংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তুলনার জন্য এই তিনখানি পুথির ই 
পাশাপাশি রাখা হল। 


৯ ₹ 
র্‌ 
কালচক্রতত্ত্র ধর্মরত্র শ্ীকুঝকীর্তন 


ধর্মরত্র এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথির ই” অল্পবিস্তর পরিবর্তিত অবস্থাক়্ 
ষোড়শ শতকের একাধিক পুথিতে পাওয়া গেলেও চর্ধ1| এবং পঞ্চাকার 
পুথির হই” এই সময়কার অন্ত কোনো পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই 
হই” বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত কিনা বলা শক্ত। তবে 
এ কথা ঠিক আধুনিক বাংলা 'ই”-র সঙ্গে এর সাদৃশ্ত নেই৷ পারমেশ্বরতন্ 


পুথির 'ই”-র আাকুড়িটি সম্ভবত ধর্মরত্ব এবং কাঁলচক্রতত্ত্র ইসর মধ্যাংশ। 
৬ এ 


"৯ এই অতাকুড়িটি সম্ভবত পরে "এর আকার নিয়েছিল। এবং 
"এর লেজ কাটা গিয়ে এবং নিন্মমুখী রেখাটি যুক্ত হয়ে আধুনিক বাংলার 
ই”-র রূপ নিয়েছিল। এ-সমস্ত অন্থমানের কথা । কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
স্মরণায় যে আধুনিক বাংলায় “ই” প্রকারান্তে “ই” কেবল “হ'-এর মাথায় 
চৈতন নেই । তবে "হু" এবং ই” আধুনিক কালে প্রায় অভিন্ন 
হলেও অক্ষর ছুটির বিবর্তনের ইতিহাস আলাদা । এ কথা বলা চলে 
না যে কোনে একসময় “হ"-এর মাথায় চৈতন জুড়ে দিয়ে ই" কর 
হয়েছে। 


চর্যাগীতি ৭১ 


উ 
পঞ্চাকাঁর এবং চধার পুথির “উ; এক । অক্ষরটি দেখতে আধুনিক বাংলার 
"-এর মতো-_ মাথায় চৈতন নেই। শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথির উ”-র মাথায়ও 
চৈতন নেই, সেখানেও অক্ষরটির আকার আধুনিক বাঁংলা “ড'এর মতো । 
এইরকম চৈতনহীন উ” অষ্টাদশ শতকে লেখা পুথিতেও পাওয়া যায় 
(যদিও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকষ্ণকীর্তনের চৈতনহীন “উ'-কে পু্থর 
প্রাচীনত্বের প্রমাঁণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ); সুতরাঁ বলতে হবে 
দীর্ঘকাল যাঁবৎ এই অক্ষরটির আকারের কোনো পরিবর্তন হয় নি। 


1 


পাঁরমেশ্বরতন্্ পুথিতে “এ' ত্রিভূজাকার । 

পঞ্চাকার পুথিতে অক্ষরটির ত্রিভুজাকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, কেবল 
বা দ্িকের উপরের কোণটি খুলে গেছে । ডান দিকে উপরে ও নীচে 
তখনও কোণ আছে। টা! বা বাহুটি ভূমিতে নেমে আসে নি। 
সে তুলনায় চধার পুখির “এ অনেকটা আধুনিক । অক্ষরের উপরের 
দিকটা ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো, নীচের দিকট। প্রায় ভূমির সঙ্গে 
সমান্তরাল, তবে ঢেউ খেলানো নয়। শ্রকৃষ্ণকীত্তনের “এ আর চধার 
পুথির "এ একরকম । 


ও] ৭ এ 


পারমেশ্বরতস্ পঞ্চাকার চযা ্রকৃষ্ণকীর্তন 
চধা, শ্রীকুষ্ণকীত্তন, মিতাক্ষরা১ (১৫০৬) ইত্যাদি উর “এ অক্ষরে 
কোনো পাথক্য নেই । একমাত্র কালচক্রতন্ত্র পুথিতে এর নিম্নবাহু 
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ণ২ চর্যাগীতি 


দাড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়েছে, অন্যান্ত পুথির মতো! নিচু 


থেকে বেরয় নি। কাঁলচক্রতন্ত্র পুথির “এ এইরকম শী 


এঁ 

আধুনিক বাংলাঁতেও “এ এবং “এ আকারে প্রায় অভিন্ন, পাথক্যের মধ্যে 
এ-র মাথায় চৈতন আছে। পারমেশ্বরতন্ত্রেও “এ "রর পার্থক্য 
কেবল চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে “&-র চৈতন উঠেছে ত্রিভুজের 
ডান দিকে উপরের কোণ থেকে | পঞ্চাকার পুথিতেও চৈতন ভাঁন দিকের 
কোণ থেকে উঠেছে, যদিও কোণ প্রায় বাকের আকার নিয়েছে । চষী 
এবং পঞ্চাকার পুথির “এ এক আকারের । 


বু ২ 


পারমেশখবরতগ্ “পঞ্চাকার 


ও1ও 

চর্যার পুথিতে আগ্যাক্ষরে "ও" এবং “ও আমি দেখি নি, কারণ গোটা 
পুর ছবি আমি পাই নি। তবে অনুমান করতে পারি চর্ধার পুথির “ও” 
এবং “গু পঞ্ধাকার পুথি থেকে পৃথক নয় । আধুনিক বাংলার মতো “ও; 
পারযেশ্বরতন্ত্র এবং পঞ্চাকার পুথিতে পাওয়। যাচ্ছে । 


৩ ৩ 


পারমেখ্বরতস্ত পঞ্চাকার 
“গুঁ-র আকার প্রায় *৪-র মতো, পার্থক্য শ্রধু চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্ 
পুথিতে “-র চৈতন নেই, তবে ভান দিকে একটি কোণাকার রেখা 
আছে। পঞ্চাকার পুধিতে সেই কোঁপাঁকার রেখাটিকেই ঠচতনে পরিণত 
করা হয়েছে। 


চর্যাগীতি ৭৩ 


ঞ শ্রী 


পারমেখরতন্ত্র পধ্ণকার 


পদমধ্যস্থিত স্বরবর্ণ 


,আ 

পারমেশ্বরতত্ত্র পুথিতে আগগ্যাক্ষরে "অএর নীচে আকুড়ি দিয়ে দীর্ঘত 
দেখানো হলেও, পদমধ্যস্থিত “আ” আধুনিক বাংলার মতো! দাড়ি দিয়ে 
দেখানো! হয়েছে। চর্যা এবং পঞ্চাকাঁর পুথিতেও পদমধ্যস্থিত “আ, 
ব্যঞ্রনের ভান দিকে দীড়ি। 


ই 

চর্যা এবং পধ্শকার পুথির অক্ষরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পাথক্য 
পদমধ্যস্থিত “ই”। চর্যার পুথিতে পদমধ্যস্থিত “ই* আধুনিক বাংলার মতো । 
ব্যঞ্জনের বা দিকে দাড়ি এবং দাড়ির মাথায় ছত্রাকার একটি রেখা । 
চধার পুথিতে কখনে! কখনো মনে হয় দাঁড়ি এবং ছত্রাকার রেখাঁটি কলমের 
একটি টানে লেখা হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে ছত্রাকার রেখাটি আছে 
কিন্তু দাড়িটি নেই । যেমন নীচের "অমিতাভ" শবটিতে। 


অমভান্ড 


13524911-এর মতে, পদমধ্যস্থিত “ই”-র এই আকার প্রাচীন। তবে 
চধার পুথির পদমধ্যাস্থিত “ই” পঞ্চাকাঁর পুথিরও কয়েক জায়গায় দেখা যায়.। 


পে শপ জজ সত ৮ সা ২ 
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৭3 চর্যাগীতি 


শ্রীকষ্ককীর্ভন পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই”-র দড়িটি আছে, ছত্রাকার 
উধর্বাংশটি অনেক জায়গায় নেই যেখানে আছে সেখানেও ঠিক ছত্রাকারে 
নেই, প্রায় মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। মিতাক্ষরা পুথিতেও কয়েক 
জায়গায় ছত্রাকার উধর্বাংশটি মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে । আবার কালচক্র- 
তন্ত্র (১৪৪৬ ), শৃদ্রুপদ্ধতি ( ১৫১৪ ), শকুস্তলা ( ১৫৭১) ধর্মরত্ব ( ১৪৮৯ ), 
শিশুপালবধ (১৫১১) প্রভৃতি পুথিতে ছত্রাকাঁর উর্বরেখাটি বেশ স্পষ্ট। 
পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) পুথিতে পদমধ্যস্থিত ই” চধার মতো 
( পঞ্চাকার পুথির মতো! নয় ) এবং ছত্রাকাঁর উধধ্বাংশটি বেশ স্পষ্ট এবং 
ব্যঞ্নের উপর অনেকখানি উচুতে উঠেছে । ১০৮৪ ্ীস্টাব্দে নকল কর! 
শিশ্যালেখ'১ পুথিতেও (এ পুথিখানির অধিকাংশ অক্ষরগুলি নেওয়ারী ) 
পদমধ্যস্থিত ই" পারমেশ্বরতত্্ব এবং চার মতো । স্ৃতরাং আধুনিক 
বাংলায় প্রচলিত পদমধ্াস্থিত ই*--যা চার পুথিতে পাঁওয়। যাচ্ছে-_ 
নবম শতকের পুথিতেও ( পারমেশ্বরতন্ত্র) অবিকল সেই আকারে পাওয়া 
যাচ্ছে । তাই 73010911 ঠিক কেন পঞ্চাকার পুথির পদমধ্যস্থিত ই'-কে 
প্রাচীন বলেছেন বোঝা গেল না। 


উ 


রস 


আধুনিক বাংলায় পদমধ্যস্থিত 'উ” ব্যঞ্চনবর্ণ অনুসারে বিবিধ (প্রকারের হয়ে 
থাকে, “শু “কু” কি” ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। চর্ধার পুথিতেও এই রীতি। 
চধার পুথিতে “রু” আধুনিক বাংলার মতো । ডি যুক্ত হয়েছে 'র'-র 
ডান-অংশের মাঝখানে, অন্যান্য অক্ষরের মতো ব্যঞ্নের নীচে নয় । তবে 
উর আকার আধুনিক বাংলার মতে উল্টো “কমা” কিনা বলা শক্ত, 
সম্ভবত নয়। যতদূর মনে হয় মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল একটি রেখ! বেরিয়ে 
এসেছে, 'কমা”র আকার পায় নি। 


১, পৃ ৮*. পাদটাক! ১ ষ্টব্ 


চর্যাগীতি ৭৫ 


'তু' চ্ধার পুথিতে আধুনিক বাংলার "তত" | “তু” এবং "তত" লিখতে চধার 
পুথির লিপিকর এই একটি অক্ষরই ব্যবহার করেছেন। গু, এবং শু 
অবিকল আধুনিক বাংলার আকার না পেলেও প্রবণতা সেই দিকে । 
গ" এবং শ*এর দাড়ির নীচের দিকটা বা দ্িকে বেঁকে গিয়েছে 'ত'-এর 
নিম্নঃংশের মতো। 

পু পু” “স্থ” মু লিখতে চর্ধার লিপিকর যে “উ* ব্যবহার করেছেন 
তার আকার আধুনিক বাংলার “ব" ফলার মতো । থু" “মূ” প্রভৃতি অক্ষরে 
আধুনিক বাংলার এ” ব্যবহৃত হয়েছে । এই-সব ক্ষেত্রে উ” ব্যঞ্জনের 
নীচে একটি তআাকুড়ি চিহ্ন হয়ে এমনভাঁবে ঝুলে থাকে যে ব্যঞুনটিকে 
আকুড়ি চিহ্ন থেকে সহজে পৃথক করা যায়। 

চর্যার পুথিতে আরও একরকমের “উ' ব্যবহৃত হয়েছে “কু লিখতে 
গিয়ে । সেখানে “উ' আর স্বতন্ত্র নেই, ব্যঞ্তনের অক্ষর গঠনের সঙ্গে এক 
হয়ে মিশে গেছে। 

স্থতরাং চর্যার পুথতে পীচরকমের পদমব্যস্থিত “উ” দেখতে পাঁওয়! 
যাচ্ছে । 

১. আধুনিক বাংলার “ত-এর নিষ্নাংশের মতো । এই 'উ* ব্যবহৃত 
হয়েছে “গু এবং শশু' লিখতে । 

২. বাঞ্জনের মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত উ, যেমন কু” 

৩. ব্যঞ্জনের নিম়্াংশের সঙ্গে যুক্ত ত্াকুড়ি চিহ্ন, যেমন থু” "্ষু” 
ইত্যাদ 

৪. ব্যঞ্রনের সঙ্গে সত্যুক্ত যেমন, “কু” । এখানে এ" ব্যঙ্জন থেকে 
আলাদা করা যায় না। 

৫. ব্যঞ্চনের নীচে 'ব' ফলার মতো, যেষন পু" ছু? ইত্যাদি । 

এই পাচ প্রকারের পদমধ্যস্থিত 'উ" শ্রীকুষ্ণকীর্তনে এবং অষ্টাদশ শতক 
পধস্ত সমস্ত বাংল পুথিতে দেখতে পাঁওয়া যায়। 


শত চর্যাগীতি 


চধার কয়েকটি পদমধ্যস্থিত “উ.-র দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়। হল । 


স্মরন লু 2 
ই নু ডু হু সু গু কু কু 
এর,সঙ্গে শ্রীকষ্ণকীর্তনের পদমধ্যস্থিত উ*-র তুলনা কর! যেতে পারে । 


ওভুত্ব জন ঘু্জ 


শু ড় রু কু নু যু নু 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনে “স্থ” যু? €মু)? চর্ধার “কু' শ্রেণীর, অর্থাৎ “উ' ব্যগুনের 
সঙ্গে সংযুক্ত, স্বতন্ত্র নয় | চধার “কু” এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তনের “কু' আকারে 
প্রায় এক । শ্রীকুষ্ণকীতন পুথির লিপির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার স্থান 
এটি নয়, তথাপি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! কর্তব্য যে শ্রীকুষ্ণকীতনে ঘ্যু 
এবং “মু” অভিন্ন, “থু” এবং নত” আকারে অভিন্ন ( তুলনীয়, “আঙ্মানি 
এবং “জগন্নাথ ), আগ্যাক্ষর “ঈ' “্দ এবং “কু” অভিন্ন (তুলনীয়, সত, 
উদ্দেশ, এবং “গোকুল” ), “যু” (মটর পাশে একটি ছোটে! রেখা যোগ 
করলে '্ধ' হয়। অর্থাৎ পদমধ্যস্থিত “উ” যেমন অনেকগুলি ব্যঞ্জনের আকারে 
পরিবর্তন এনেছে তেমনি সেই অক্ষরগুলি একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 
এবার ষোড়শ শতকের এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কয়েকখানি 
পুথির পদমধ্যস্থ উর দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি । 


মিতাক্ষরা ধর্মরত্র . শূদ্রপদ্ধতি কালচক্রতনত 
শ্কক্গ্র ভু শ্ুগ্গ্প গর নু 
হু রু কু পু তু শু পু যু গু বু 


কবিকন্কণ ( সপ্তদশ শতকের শেষ) 


চর্যাগীতি ৭৭ 
জু গ্ব 2১ 
হি পু বি 


স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে চর্ধার পুখির পাঁচ শ্রেণীর পদমধ্যস্থিত “উর 
প্রত্যেকটি প্রায় অপরিবতিত অবস্থায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পৌচেছে। 


উ 


চার পুথির পদমধ্যস্থিত “উ” আধুনিক বাংলার মতো, তবে চিহুটিতে 
সম্পূর্ণতা আসে নি। নীচের 'শৃ দেখলেই বোঝ। যাঁবে যে চিহ্ুটির গতি 
আধুনিক বাংলার “উ'-র দিকে । 


ন] 


'শৃ* ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলিতে পদমধ্যস্থিত “উ” আধুনিক বাংলার 
“উ'-র সঙ্গে অভিন্ন। 
ঝ/এ1এ/ও/৪ 
চর্ধার পুথির পদমধ্যস্থিত “ঝা, এ, ভি, ৭৮ ৭ আধুনিক বাংলার এ 
স্বরচিহ্ুগুলি থেকে একটুও পৃথক নয়। নীচেব উদ্দাহরণগুলি লক্ষ্য 
করলে এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। 


গুবেছে বো হো 

গু বে দে বো যো 
( উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে “য” অক্ষরটির আকার এখানে একটু 
বিচিত্র, অন্যত্র অবশ্ঠ স্বাভাবিক “ঘ' আছে |) পদমধ্যস্থিত ঝা", এ+, ৭? 
চিহ্ন আধুনিক বাংলা থেকে একটুও পৃথক নয়। কেবল “এ এবং -র 
চৈতনের উৎপত্তিস্থল আধুনিক বাংলা থেকে পৃথক । আঁধুনিক বাংলাক় 


শ৮ চর্যাগীতি 


এর চৈতনের উৎপত্তি এই তআকুড়ি-চিহ্টির উপর থেকে, “-র 
চৈতনের উৎপত্তি €৯ দাড়ির মাথা থেকে । 


ব্যগ্লনবর্ণ 


ক 
পারমেশ্বরতন্্র পুথির “ক' প্রায় আধুনিক বাংলার মতো । হ্বতরাং 
অক্ষরটির গঠন নবম শতকেই সম্পূর্ণ হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিবর্তন যা 
হয়েছে তা যংসামান্ত । পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে ক" ত্রিস্জাকার এবং 
ডান দিকে আাকুড়ি। ডান দিকের আকুড়িটি একটু বেশি লঙ্ষিত, প্রায় 
ভূমি স্পর্শ করেছে । আকুড়িটি মাত্রারেখা এবং ত্রিভুজের স-যোগস্থল 
থেকে বেরিয়ে দাড়ির মতে রেখাটির সমান্তরাল হয়ে লম্বিত। 

চর্ধার পুথির “ক” পারমেশবরতন্ত্র পুথির কি" থেকে বেশি পৃথক নয় । 
ছুখানি পুথির “ক'-তেই ক্স কোণ আছে। পারষেশ্বরতন্ত্র পুথির “ক'-এর 
আকুড়িটি বেশি লক্বিত, চর্যার “ক*-এর আকুড়ি অত লঙ্ঘিত নয়। 

আকুড়ির দৈর্ধ্য-অনুসারে চর্ধার পুথির “ক' ছুই শ্রেণীতে পড়ে। 
এক শ্রেনীর আকুড়ি দীর্ঘ এবং বেশি বাকানো নয়, সম্ভবত এইটি প্রাচীন 
রীতি, আর-এক শ্রেণীর আকুড়ি ছোটো এবং বাঁকানো! | যেমন-_ 


কক 


দীর্ঘ এবং স্বল্পবক্র আবাকুড়িকে প্রাচীন মনে করেছি, এই কারণে যে 
এইরকম অ্াকুড়ি পারমেখরতন্থ এবং শিশ্ক(লেখ পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে । এই 
ছুখাঁনি পুথিতে ছোটে! এবং বাকানো আকুড়ি পাওয়া যাচ্ছে না । চর্যায় 
ছুরকদই আছে। আবার, পঞ্চাকার (১১৯৯ ) কালচক্রতন্ত্র ( ১3৬), 
শিশুপালবধ (১৫১১) ধর্মরত্ব ( ১৪১৭ ), শৃত্রপদ্ধতি ( ১৫১৪ ), শ্রীরুফ্কীর্ভন, 
বোঁধিচর্ধীবতার ( ১৪৩৫) সর্বত্রই “ক' অক্ষরটিতে ছোটো! এবং বাঁকানো 


চর্ধাগীতি ৭৯ 


আকুড়ি। সতরাৎ স্বভাবতই অনুমান করা যায় দীর্ঘ স্বল্প বক্র এবং 
আকুড়ি প্রাচীন। শ্রীকতষ্ককীর্তনে একরকমের “ক? দেখতে পাওয়া যা 
তাতে আ্বাকুড়ি নেই। ভ্রত এবং টান! লিখতে গিয়ে আকুড়ি ত্রিভুজের 
সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। 


বক ক ক ক 


পারমেশ্বরতশ  শিষালেখ পর্ধকার শ্রীকৃক্কার্তন 

খ 
পারমেশ্বরতন্ব (৮৫৭-৫৮ ) এবং শিক্কালেখ (১০৮৪) পুথর 'খ-র সঙ্গে 
আধুনিক বাংল! “খর সাদৃশ্য নেই । আধুনিক বাংলা “খ" দেখতে পাওয়া 
গেল চর্ধা এবং পঞ্চাকার ( ১১৯৯) পুথিতে । এই এ" পারমেশ্বরতন্ব এবং 
শিৰ্যালেখ পুখির “খ' থেকে উদ্ভুত কিনা ব। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 
"এর বিবঙ$নের স্বতন্ব কোনো ইতিহাস আছে বলা শক্ত। 

কালচক্রতন্ব পুথির থ" বিচিত্র আকারের । এই পুথির “খ-র 
সে চধার পুথির “খ*-র কিছুমাত্র সাদৃশ্ত নেই বলা যায় না। তবে 
চধার পুখির এ" সরল এবং আধুনিক বাংলা “"-র বেশি কাছাকাছি। 
কালচক্রতন্ত্র পুথির "খ*-র বু! অংশটি জটিল । অক্ষরটির গঠন দেখে বলতেই 
হয় কালচক্রতন্ত্র পুথির “খ' চধার পুথির “” থেকে পুরানো । কিন্ছ 
কালচক্রতন্ত্রের অন্য অক্ষরগুলি যে চর্ধার পুথির তুলনায় আধুনিক, সে 
সন্ধে কোনো! সন্দেহ নেই । সম্ভবত “খ* অক্ষরটি প্রাচীন রূপ কোঁনো 
অজ্ঞাত কারণে এই পুথিতে রক্ষা পেয়েছে । এই অহ্রমান যদি ঠিক হয় 
তা হলে চধার পুথির থ"-র পূর্বব্ধপ দেখতে পাওয়। গেল কালচক্রতন্্ 
পুথিতে । তা হলে প্রশ্ন দীড়ায়, কাঁলচক্রতস্ত্ের খ" কি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং 
চার “খ'-এর মধ্যবর্তা রূপ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত । বিভিন্ন 
পুথির গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক। 


৮৩ চর্যাগীতি 


হু» এ হি & 


পারষেশ্বরতন্ত চর্যা কালচক্রতশ্ত্র শ্রীক্ুষঞঃকীর্তন 


পারমেশ্বরতন্্ব এবং কালচক্রতন্ত্র১ পুথির «খ' স্পষ্টই নেওয়ারী । এইরকম 
“খ” সমস্ত নেওয়ারী পুথিতে পাওয়া যায়। চর্যা এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথির 
“” বাংলা । এ অনুমান হয়তো অসংগত নয় যে কালচক্রতন্ পুথি 
" থেকে চার পুথির ""-র উৎপত্তি। 


গা 


পারমেশ্বরতন্থ পুথির গ"” অক্ষরটির বা-অংশে কিছু কারুকার্য আছে। 
কারুকার্ধটুকু বাদ দিলে অক্ষরটি আধুনিক বাংলার রূপ পায়। চর্ধার 
পুথিতে তাই হয়েছে ; তাই চর্যার 'গ” আধুনিক বাংলার মতো । 


গা 52 ঠা গা ডা 


পারমেশ্বরতন্্ব চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 


চ 
পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “চ" অক্ষরটি ডাঁন অংশটি দাড়ি, বা অংশটি 
অর্ধবৃন্তাকার। চর্ধার পুথির “৮*-তে দ্রাড়ি নেই। অর্ধরৃত্তাকাঁর অংশটি 


১, এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা, উল্লেখ কর! যেতে পারে যে বাংল! বর্ণমালার সব 
অক্ষরের বঙ্গীয়ত্ব একই সময় প্রকাশ পায় নি। কোনো কোনো অক্ষরের বাংলা রাপ 
(যেমন 'ক') অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে: কোনে কোনো অক্ষরের পরে । 
সুতরাং একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাংল! অক্ষরে লেখা! পুধি মানে এই নয় যে তার 
প্রহুতাকটি অক্ষরকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বাংলা বলে প্রমাণ কর! যায়। এখানে কালচক্রতস্ত 
পুধিখানি যে বাংল! অক্ষরে লেখ! ত! যে-কোনে! বাঙালি পুধিখানিকে একবার চোখে 
দেখলেই স্থাকার করবেন; তথাপি এই পুখিতে একটি নেওয়ারী অক্ষর পাওয়া! গেল। 
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মাত্রার, সঙ্গে ঝুলে আছে। অর্ধবৃতাকার বাঁ-অংশটি ছচলো, পারমেশ্বরতন্ত্ 
পুথিতেও তাই ছিল । শ্রীরুষ্ণকীর্তনে ছু'চলে! অংশটা সরল হয়ে প্রায় 
ডিম্বাকার হয়েছে । কাঁলচক্রতন্ত্ব এবং শ্রীরষ্ণচকীতন পুথির “চ” এক । 


প্র ত5ঠ ৮৮ 


পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা চর্যা শ্রীকুষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
জ 


আধুনিক বাংলায় “ড'-র ভান দিকে বাহু যোগ করলে “জ' হয়। পাঁরমেশ্বর- 
তন্ত্র পুথিতে যে “জ' পাওয়া যাচ্ছে তাঁও এইরকম, তবে 'জ"-এর “ড* আধুনিক 
আকার পায় নি। বাহুও বাকানো নয়, নিম্নগাঁমী একটি সরলরেখা। 
পধ্গকার পুথিতে ণ+ আধুনিক আকাঁর-ধারণ করেছে বটে তবে বাহু 
এখনো পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মতো । 

চষার পুখিতে ছুরকম “জ' দেখা যাচ্ছে । একরকমে বাহুর অর্ধেকটুকু 
আছে, বাহ-রেখাটি মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, আর-একরকমে বাহু বেঁকে 
ভূমি পর্যন্ত গিয়েছে । ষোড়শ শতকের বহু পুথিতে বাহুর অর্থ এবং সম্পূর্ণরূপ 
একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে । 


উ১ত উড ড় ওডডও 


পারমেশ্বরতস্ত্র পঞ্চাকার চধ। চর্যা কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শিশুপালবধ 


৮৫৭-৫৮ ধী: ১১৯৯ ধী ১৪৪৬ খ্রীঃ ১৫১১ খ্রীঃ 
শুর্রপন্ধতি শকুস্তল/! . সিতাক্ষর! 


১৫১৪ খ্রীঃ ১৫৭১ খ্রীঃ ১৫০৬ খ্রীঃ 
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“জ'-র বাহুর পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত আকারের উপর অক্ষরটির প্রাচীনত্ব বা 
আধুনিকত্ব নির্ভর করছে না । দশম শতকের অনেক নেওয়ারী পুথিতে 
“জ'-এর পূর্ণ বাহু ছিল । উপরের উদাহরণগুলিতে একটি বিষয় লক্ষণীয় । 
শৃত্রপদ্ধতি শকুস্তল! পুথিতে “'জ'এর নিয়ভাগের লেজটি মাথায় উঠেছে। 
শ্রীকষ্ণকীর্ভন এবং চরযার পুথিতে লেজ মাথায় না উঠলেও অনেকখানি 
এগিয়েছে । পারমেশ্বরতন্ত্রে লেজটি কাটা গিয়েছে। লেজের ক্রমবর্ধমান 
আকারের সঙ্গে অক্ষরের প্রাচীনত্ব-আধুনিকত্বের যোগ আছে । বাঁংলাম্ব 
লেজওয়াল৷ অক্ষর অনেকগুলি “ভ” “ত* “জ” ভি? ইত্যাদি । পুথি কাঁলের 
দিক থেকে যত আধুনিক লেজ তত বেশি মাথায় উঠেছে । লেজকে মাঁগান্ন 
তোলা বাংলা লিখনভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য | 


ঝা 
চর্ধার পুথিতে “ঝ* আধুনিক বাংলার মতো । 
ট 


চর্ধার পুথির “ট" পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির "ট” থেকে বিশেষ পৃথক নয়। 
এখনও চৈতন দেখ! যাচ্ছে না, গলার কাছে খাচটা পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 
বেশি, চর্যার পুথিতে কম। শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথিতে খাচটি প্রায় মিলিয়ে 
এসেছে এবং মাথায় চৈতনও দেখা দিয়েছে। 


সর গা সা স্ 


পারমেশ্বরতন্ত্র চর্য৷ পঞ্চাকার কালচত্রতন্র শ্রীকৃষকীর্তন ধর্মরত্ব 
উপরের এই ছয়টি “ট*-র গঠন পরীক্ষা করলে এদের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি 
স্পষ্ট হয়। অক্ষরগুলির গঠনে দুটি বিষয় লক্ষণীয় গলার কাছের খাঁচের 
ক্রমবিলীয্বমানতা এবং চৈতনের আবির্াব। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে খাঁচটি 
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সুক্ষ, চৈতন নেই তবে চচতনের বদলে একটি ছোটে নিক্পগামী রেখা 
আছে। চর্ধার এবং পঞ্চাকার পুথিতে গলার খাঁচের সুশ্্রতা কমে গেছে 
এবং পঞ্চাকাঁরে যেন চৈতনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কালচক্রতন্ব 
পুথিতে গলার খাঁচটি উপরে উঠেছে, খাঁচের সুক্্পতা আরো কমে গেছে, 

ভাগ অনেকটা আধুনিক বাংলা '-এর আকার নিয়েছে। চৈতনও 
আছে। শ্ররীক্ুষ্ণকীর্তনে গলার খাঁচটি মিলিয়ে গিয়ে সে-জায়গায় একটু 
বাক দেখা দিয়েছে। ঠচতনের আঁকার আধুনিক হয়েছে। ধর্মরত্ব 
পুথিতে গলার কাছের বাঁকটি অনেকটা সরল হয়ে আধুনিক বাঁংলা “ট'-তে 
পরিণত হয়েছে । 


ঠ 


চর্যার পুথির 2" গোলাকার, এমন গোলাকার যে তার সঙ্গে আ-কার 
যুক্ত হলে তাকে মাত্রাহীন “ন” বলে ভুল হয়। এই কারণে শাক্মী এক 
জায়গা “বইঠ1'-কে 'বইণ” পড়েছেন । এই আকারের “৮” পাঁরমেশ্বরতন্্ 
পুথিতেও পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে “' ভিম্বাকার, উপরের দিকটা 
সরু, নীচের দিকটা স্ফীত । অক্ষরটি মাত্রা ধরে দোছুল্যমান। 
০ তা $& 
ঠা 
পীরমেশ্বরতন্্র চর্যা শ্রীকুষকীর্তন 


ড 


আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথিতে “ড” "ড়? এবং উ'-_ এই অক্ষর তিনটির 
মধ্যে আকারগত কোনো পার্থক্য নেই ! স্থতরাং "গাইউ”-কে 'গাইড়? বা 
“গাইড” পড়তে কোনো বাধা নেই। শ্রীকষ্ণকীর্তন পুথিতেও এই রীতি, 
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উ'-র মাথায় চৈতন নেই, গর নীচে বিন্দু নেই। “ডর মাথায় 
চৈতন দিয়ে "উ' এবং নীচে বিন্দু দিয়ে “ড় অষ্টাদশ শতকের শেষে 
পাওয়া যায়। বিন্দু এবং চৈতনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাঁলে 
হয়েছে ; তাঁই "চর্যা” এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তনকে পুরানো বলতে হয় এবং চধাঁকে 
শ্রীকষ্ককীর্তনের চেয়েও পুরাঁনো বলতে হয়, কারণ চর্ধার ট; অচৈতন, 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ণ” চৈতনযুক্ত। 
ণ্‌ 
আধুনিক বাংলায় “ণ' এবং “নর পার্থক্য গুরুতর নয় | ৭" মাত্রাহীন, 
নয় মাত্রা আছে। ৭-র বী-অংশের ডান-অংশের সঙ্গে সযোগ উচুতে, 
নর মাঝে । চর্যা এবং কোনো কোনে পুরানে! বাংলা পুথিতে “৭” এবং 
“নর পার্থক্য এর চেয়ে বেশি ছিল । 

চর্ধার পুখির ণ'-র বাঁ-অংশটির আকার আধুনিক বাংলার “ল”-র বাঁ 
অংশের অস্থরূপ। এবং বা-অংশ ও ভাঁন-অংশের সংযোগ উচুতে, প্রান 
মাত্রার কাঁছাকাছি। পারমেশ্বরতন্ত্ব পুথির “”-র সঙ্গে তুলনায় চার ণ-র 
বাঁঅংশ অনেক সরল | চর্ধার পুথির “ণ-কে বলতে পারি দ্বিবীকযুক্ত “ণ” 
কারণ এর বী-অংশে ছুটি বাঁক আছে । 

দ্বিবাকযুক্ত “৭” পাওয়! যাচ্ছে চযাঁর পুথিতে, পঞ্চাকাঁর (১১৯৯ ), 
কালচক্রতন্্ব (১৪৪৬), শুদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), ধর্মরত্ব (১৪৮৯), বোঁধি- 
চর্যাবতার ( ১৪৩৫ ) পুথিতে। 

একবাকযুক্ত ৭" পাওয়া যাচ্ছে শ্রীকুষ্ণকীতন, মিতাক্ষরা ( ১৫০৬ ), 
শিশুপ!লবধ ( ১৫১১ ), শকুন্তল। ( ১৫৭১ ) পুথিতে। 

দ্বিবিধপ্রকার ণ-র মধ্যে দ্বিবাকযুক্ত ৭ যে প্রাচীন সে-সম্বদ্ধে সন্দেহ 
করবার কারণ নেই, কারণ পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “ণ-র সঙ্গে তুলনায় 
এই এর ইতিহাঁসটি পাওয়া যাচ্ছে৷ তা ছাড়া তারিখযুক্ত প্রাচীন 
পঞ্চাকাঁর পুখিতে শুধু দিবীকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে। 


চর্যাগীতি ৮৫ 


ধর্মরত্ব (১৪৮৯ ) পুথিতে ছ্বিবিধপ্রকাঁরের ৭" পাওয়। যাচ্ছে । স্থতরাং 
একবীকফুক্ত "ণ'-র এক দিকের সীমা! ১৪৮৯-কে ধরা যেতে পাঁরে। আবার 
দবিবাকযুক্ত এ” পাওয়া যাচ্ছে শুদ্রপদ্ধতি (১৫১৪) পুথিতে। তা৷ 
হলে বুঝতে হবে ১৪৮৯-১৫১৪ এই সময়ের মধ্যে ছিবিধপ্রকারের প'-র 
ব্যবহারই চালু ছিল। কিন্তু ১৫১৪-র পরে দ্বিবাকযুক্ত এ” আঁর পাওয়া 
যায়নি। 

বিরুদ্ধপ্রমাণ না পাওয়া পর্যস্ত তা হলে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো বোধ 
হয় অযৌক্তিক হবে না যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরে প্রাচীন 
'ণ'-র প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যে-পুথিতে আধুনিক ( অর্থাৎ 
একবীকযুক্ত ) " ব্যবহৃত হয়েছিল সে-পুথির লিপিকাঁল যোড়শ শতকের 
দ্বিতীয় দশকের আগে নয় । এই শিদ্ধান্ত-অন্ুসারে চার পুথি ষোড়শ 
শতকের আগে লেখা । কত আগে সে-বিচার স্বতন্ত্র, এবং শ্রীকষ্ণকীর্তন 
পুথির লিপিকালের উধর্সীমা ১৫১৪ । 


তাপ চা তশ পপ শণ 


পারমেশ্বরতত্্র চা পঞ্ঝকার কালচক্রতত্্র শুদ্রপদ্ধতি ধর্মরতু 


0ল ৭ ণ গী- 
প্রীকৃফবীর্তন শকুস্তল। শিশুপালবধ মিতাক্ষর 
তত 
চধার পুথিতে “ত" এবং প্-র মধ্যে গোলমাল হওয়। অস্বাভাবিক নয়। 
ছুটি অক্ষরেই মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে বেরিয়ে এসে ডান 
দিকে বাঁক নিয়েছে। আধুনিক বাংলায় ত+ অক্ষরের মাত্রার নীচে বিন্দু 
আছে এবং লেজটি সেই বিন্দু থেকে বেরিয়েছে । চর্ধার পুথিতে বিন্দুর 


৮৬ চধাগীতি 
বদলে একটি রেখা আছে শখ এই রেখাটি থেকে লেজ নির্গত হয়েছে, 


পরে লেজটি পাঁক খেয়ে নীচের দিকে নামলে কাটা পড়েছে ন্ট 


তাই “ত” দেখতে পর মতো হয়েছে। পঞ্চাকার পুধিতে আধুনিক 
বাংলার 'ত" দেখা গেল। এই পুথির “ত-তে দেখা যাচ্ছে মাজা থেকে 
একটি রেখা নীচের দিকে নেমে এসেছে, রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে 
সেখানে একটি বিন্দু, এই বিন্দু থেকে লেজ বেরিয়েছে। লেঙ্জ মাঝপথে 
কাটা পড়ে নি, মাথা পর্বস্ত উঠেছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীরুষ্ককীর্তন পুথির 
তত” পঞ্চাকারের "ত-র মতো । পঞ্চাকার পুখির সাক্ষ্যে বলা যায় “ত-র 
লেজ মাথায় উঠেছে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে । পরবর্তী কোনো পুথিতে 
লেজ কাটা “ত' দেশ! যাচ্ছে না। তবে এ ব্যাপারে “তর লেজই 
একমাত্র সাক্ষ্য নয়। বাংলায় যতগুলি লেজষুক্ত অক্ষর আছে; যেখন ড, 
ভ” “তত” “জা, “এই সবগুলি অক্ষরের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে এই 
সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে ত্রয়োদশ শতকের আগে এই অক্ষর'গুলির 
কোনোটিরই লেজ মাথায় ওঠে নি, প্রত্যেকটিরই লেজ মাঝপথে কাঁটা 
পড়েছে । নীচে বিভিন্ন পুথির “ত' অক্ষরটি দেখানো হল। 


শে ঠচ ্ড তত তত 


পারষেশ্বরতন্ত্র চযা পঞ্চাকার কালচক্রতম্ত্র শ্রীকৃষাকীর্তন 
থ 
চর্ধার পুথির ৭" আধুনিক বাংলার মতো! । তবে বাঁঅংশ এবং ভান- 
অংশের সংযোগ" স্ক্্ম কোঁণাকৃতি নয়, নীচেয়ও নয় । আগেই বলা হয়েছে 
যে বাংলার অক্ষরের ডান-অংশ এবং বা-অংশের 'সংযোগ” সতর্কতার সঙ্গে 
লক্ষ্য করবার বিষয় । প্রাচীন অক্ষরে 'সংযোগ" অপেক্ষাকৃত উপরের দিকে” 


চর্যাগীতি ৮৭ 


আধুনিক অক্ষরে অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে । “ত' “ভ' “ডর লেজ উপরে 
ওঠা যেমন আধুনিকতার লক্ষণ তেমনি “খ' “য" “বি” “ম* প্রভৃতি অক্ষরের 
“পংযোগ' শীচের দিকে নেমে আস! এবং সম কোণাকার হওয়া 
আধুনিকতার লক্ষণ। “থ'” অক্ষরটিতে বিশেবভাবে লক্ষণীয় যে সংযোগ সু্ম 
কোণাকারও নয়, ঠিক নীচেয়ও নয় । 


হা 


চর্যার “থ”-র সঙ্গে তুলনীয় পঞ্চাকাঁর পুথির “থ* অক্ষরটি। 
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শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এ” পঞ্চাকার পুথির মতোই ৷ শ্রীক্ুষ্ণকীর্তন পুথির 

অন্যান্য অক্ষরে যেমন এই অক্ষরেও তেমনি কিছু অলঙ্কার আঁছে। 
%& 

দ্র 
প।রমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে “দ্র আকার কিছু জটিল । পঞ্ধাকাঁরও কাঁলচক্রত্ত্ 
পুথিতেও এই জটিল “দ'। কিন্তু চর্যার পুথির “দ' সরল, আধুনিক বাংলা 
দ'-র সঙ্গে তারঞপাথক্য নেই । আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথির ণ্দ' 
অনেকটা “ত”-র মতো । “ত*-র মতো “দ' অক্ষরেও মাত্রা থেকে একটি 
রেখা নেমে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে । চর্ধার পুখিতে এই রেখাি 
সরল, পঞ্চাকার, কাঁলচক্রতন্ত্র পুথিতে এই রেখাটি সরল নয় । 


য ফু দ দ 


পারমেখরতম্থ পাকার কাঁলচক্রতন্তব চর্য। 


৮৮ চধাগীতি 


এই চারটি “দ-র মধ্যে “চর্ধা-র “কে আধুনিক বলতে হয়। শ্রীকুষ্ককীর্তন 
'এবং ষোড়শ শতকের অন্যান্য পুথির “দ' চর্যার প্"' থেকে পৃথক নম্ব। 
ধ 
চর্বা এবং পঞ্চাকার পুথির “ধ” এক। মাথায় সামান্য একটু “বাড়ি 
বোধ হয় আছে । তবে “বাড়ি” অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদমধ্যস্থিত “ই* বা 
«এ-র সঙ্গে মিশে রয়েছে বলে এর দৈধ্য বা অস্তিত্ব অনুমান করা শক্ত। 
কালচক্রতন্ত্র পুথিতে “”-র মাথায় “বাড়ি” আছে ; তবে “বাঁড়ি' মাত্রারেখ! 
ছাপিয়ে উপরে ওঠে নি; শ্রীকুষ্ণকীর্তনের «" আর কালচক্রতস্ব পুথির 


ধি' এক । 

বি [্রপ্র ঞ্জ 

চ্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকুষ্ণকীর্তন 

সম্ভবত চর্ধা এবং পঞ্চাকাঁর পুথির “ধ'-র বাড়ি নেই । যদি থাকে, ত! হলে 

তা! “ই”-র ছত্রের সঙ্গে মিশে গেছে এবং কাঁলচক্রতন্ত্র এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
ধার মতে] 'বাড়ি' নীচের দিকেও নামে নি, উপরের দিকেও ওঠে নি। 
“বাড়ি” না থাকলে চধা এবং পঞ্চাকাঁর পুথির ধর আকার “ব'-র মতে। 
হয়। তবে “ব' এবং ধ'-র গোলমাল হওয়ার সম্ভ।বনা নেই, কারণ “বয় 
মাতা আছে, ধক মাত্রা নেই । 
ন্‌ 
চর্যার 'ন* আধুনিক বাংলার মতো! বটে তবে পঞ্চাকারখ্পুথির 'ন'-র সঙ্গে 
তুলনা করলে দেখা যাঁয় যে চর্যার পুথিতে বাঅংশ এবং ডান-অংশের 
সংযোগটি একটু উপরে, পঞ্চাকাঁর পুথিতে নীচে । শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথিতেও 
সংযোগ" পঞ্চাকার পুথির মতো । 


নল শা নম নল 


চর্ষা পঞ্চাকার শ্রীকুষকীর্তন কালচক্রতন্ত 


চর্যাগীতি ৮৯ 


পূ 


পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে পপ'-র বাঁঅংশ ঠিক টাঙ্গির মতে! নয়, আধুনিক 
বাংলা "যর মতো। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “প” সামান্ত পরিবর্তিত আকারে 
পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাকার পুথিতে। পরিবর্তনের মধ্যে উপরের দ্বিকটা জুড়ে 
গেছে, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে উপরের দ্িকট] খোলা ছিল । এই ছুটি “পর 
আকার তুলন1! করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে। 


£ 2 


পারমেশবরতন্ত্র পঞ্চাকার 


পঞ্চাকার পুথির “প'-র তুলনায় চর্ধার 'প” আধুনিক বাঁংল। “প'-র বেশি 
কাছাকাছি । চধার পুথতে “প”-র বা-অংশ টাঙ্গির আকার ধারণ করেছে। 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের “প” অক্ষরটির বী-অংশ, ভান-অংশ থেকে যেন সম্পূর্ণ 
আলাদা। ছুটি অংশ এক হয়েছে মাত্রার স্ত্রে। মাত্রা না থাকলে ছুটি 
অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বী-অংশের আকারও ঠিক টাঁঙ্গির মতো নয় । 


সা ৪7 


চর শ্রীকুষ্ণকীর্তন 


ষোড়শ শতকের সমস্ত পুথিতেই চার পুথির পপ” দেখা! যাক়। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের “প' বড়োই অদ্ভুত। এইরকম মাত্রা থেকে ঝুলে থাক। “প, 
দ্বিতীয় কোনো পুথিতে দেখ! যায় নি । তবে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের গ'" অক্ষরটির 
সঙ্গে তুলনা করলে "প”র অদ্ভুত আকারকে লিপিকরের বৈশিষ্টা বলে মনে 
করা যায়। “গ'র বা দিকের আকুড়িটিও মাত্রা থেকে ঝোলা । 


৯৩ চধাগীতি 


ব 

চধার “ব আধুনিক বাংলার মতো! । অক্ষরটির ত্রিকোণাকার প্রায় সম্পূর্ণ 
হয়েছে বটে তবে বাঁঅংশ এবং ভান-অংশের সংযোগ এখনকার “বল 
মতো! নীচেয় নয়। সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির “ব' আধুনিক বাংল; 
বর বেশি কাঁছাকাছি। 


শর থ শত্রু তু 
চর্য পথ্কার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্্ 


এর মধ্য এক পঞ্চাকাঁর ছাড়া আর কোনো পুথির “ব" অক্ষরে স্থক্ম 
কোণ নেই । তবে প্রবণতা সেই দিকে । 


ভ 

চর্ধার “ভ'র লেজটি মাঝপথে কাটা পড়েছে, যেমন কাটা পড়েছে “ত'-র 
লেজ। মাথার দিকটাও জটিল । সে তুলনায় পঞ্ধকার পুথির “ 
আধুনিক বাংল। “ভর বেশি কাছাকাছি। শ্রীকুষ্ণকীত্তন এবং প্শাকার 
পুথির “ভ” একরকম । 


সস ন্ ড ডঠড 


প্ারমেশ্বরতন্ত চর্। পঞ্চাকার শ্রীকুষ্ঃকীর্তন কালচত্রতন্ত 


পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির “ভ" চর্যার পুথির “ভ' থেকে বেশি পুথক নয়, 
কেবলমাত্র চর্যার পুথিতে লেজ একটু বেঁকেছে। পঞ্চাকার পুথিতে 
পরিবর্তন অনেক বেশি। লেজ অনেকখানি বেঁকেছে, মাথার দিকটাও 
সরল হয়েছে। একেবারে আধুনিক বাংলার “ভ" দেখ। যাচ্ছে শকুস্তল! 
(১৫৭১) পুথিতে। 


চর্যাগীতি ৯৬ 


ম 

চধা এবং পঞ্চাকার পুথির “ম” আধুনিক বাংলার মতো । 
রি 
চধ। পরশকার 


চযার পুথিতে “য' এবং প্ন-য় কোনো পার্থক্য নেই, বল। বাহুল্য, প্রাচীন 
বাংলার অধিকাংশ পুখিতেই নেই। চধাঁর “য” অক্ষরটি অন্যান্য অক্ষরের 
তুলনায় কিছু বিচিত্র আকারের । প্রথমত, বা দিকের নীচের রেখাটি 
মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, এটি হওয়া উচিত ছিল নিষ্নগাঁমী এবং ঈষৎ বক্র, 
যেমন “ব” র' ইত্যাদি অক্ষরে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, বাঁঅংশ এবং ভান- 
অংশের “সংযোগ” অনেক উচুতে। চর্ধার অনেক অক্ষরেই সংযোগ উঁচুতে, 
তবে ঘ” অক্ষরটিতে যেন কিছু বেশি উঁচুতে ৷ চধার “ঘর তুলনায় পঞ্চাকার 
পুথির “য' আধুনিক বাংল! “য'-র বেশি কাছাকাছি । এই পুথির “ষ'র 
সংযোগ" অনেক নিচুতে, যেমন বাংলা-অক্ষরের পক্ষে স্বাভাবিক । 

কালচক্রতন্ত্র পুথির “ঘ”তে কোঁণগুলি খুব স্ুম্ধ্ম এবং “সংযোগ” খুব 
নিচুতে। শ্রীকুষ্ণকীর্তন পুথিতে “য'-র কোণ হুম্তর নয় (না হওয়াই ম্বাভাবিক, 
কারণ অধিকাংশ অক্ষরেরই কোণ সুক্ম নয় ) তবে “সংযোগ” ন্চিতে। 


» য় হা যু ছু 
পারমেশ্বরতস্ত্র চা পঞ্চাকার শ্্রীকুষ্ণকীর্তন কালচক্রতস্ত্র 


র 

আধুনিক বাংলা “র” এবং "বর পার্থক্য বিন্দুতে । ষোড়শ শতকের 
অনেক পুথিতে (যেমন ধর্মরত্ব, মিতাক্ষর।) এবং তার পরবর্তাকালের বছু 
পুথিতে “র' “বর কোনে! আকারগত পার্থক্য নেই । ষোড়শ শতকের 


৯২ চর্যাগীতি 


কোনো কোনো! পুথিতে “র-র পেট চিরে “ব* থেকে পৃথক করা হয়েছে ।১ 

চর্ধী, পঞ্চাকার এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে “রর পেটটিকে মসীলিগ্ত 
করে “ব' থেকে পৃথক করা হয়েছে । এইরকম মসীলিপ্ু 'র' এই তিনখানি 
পুথিতে ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই তিনখাঁনি পুিই নেপালে 
পাওয়া । কুতরাং এই রীতিটি নেপাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল কিনা সে- 
সন্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। চর্যার “র” নিম্নরূপ | 


ঞ্ 
ল 


চর্যার পুথিতে দুইরকম “ল" পাওয়া যায়। একটি খাটি আধুনিক বাংলার 
'” আর একটি আধুনিক বাংলার মাত্রাঁযুক্ত ণর মতো । প্রথম শ্রেণীর 
“ল" সংখ্যায় কম। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার “ল' দেখা যাচ্ছে। 
কাঁলচক্রতন্ত্র পুথিতেও তাই । তবে 'ন*র মতো 'ল+ও আছে। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনেও আধুনিক বাংলার “ল* এবং পর মতো “ল" ছুইউ 
পাওয়া যাচ্ছে । 


সী না শে লমল্পা লালন 


চধ! পঞ্ধাকার কালচক্রতশ্থ শ্রীকৃঞ্চকীর্তন 


১, পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে [১৪৯৬ খ্রীঃ] নকল কর! একথানি পুখিতে 
[বর্ধমান রচিত “গঙ্গাকৃত্যবিবেক', হুঁটিশ মিউজিয়ামের পুথি, সংখ্য। 0৮ 8567 ৫] 
দ্বিরবীকযুক্ত 'ণ' এবং প্ট-কাট। “র* একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই পুখির 
লিপিকাঁল যদি ঠিক হয় (লিপিকালের জন্ত ষ্টব্য 851111১9177), 85135 1898, পৃ ২৩২) 
তা হলে পেট কাট! 'র'-র একট! নিক্সসীম। পাওয়া যাচ্ছে ১৪৯৬ । এর আগেও পেট- 
কাটা বর প্রচলন ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
প্রীরুষকীর্তনে পেট-কাটা এর” আছে বটে, কিন্ত একবীকযুক্ত 'ণ' । 


চর্যাগীতি ৯৩ 

মাত্রাযুক্ত “কে “ল"র জায়গায় ব্যবহার করবার রীতি অষ্টাদশ শতক 
পর্যন্ত চালু ছিল। 

এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় 'ল'কেও ণ'র জায়গায় ব্যাবহার করা হয়েছে 

চর্ধার পুথিতে | তবে "ল” এব ণ'র পার্থক্য স্পষ্ট; “ল"' মাত্রা আছে 
য় মাত্রা নেই । 


শ 


চর্যার পুথির “শ' আধুনিক বাংলার মতো, দোপুটুলি আকারটি সুস্পষ্ট । 
এইরকম শি” পাকার পুখির কয়েক জায়গাঁর আছে, তবে পঞ্চাকাঁর পুথির 
অধিকাংশ “শ' আকারে 'ল”র মতো । এইরকম “এ' কালচক্রতন্্র পুথিতেও 
আছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের শ" চধার পুথির মতো । 


পা ঠা পে শা বা 


চ। পহ্গকাঁৰ কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণবীর্তভন মিতাক্ষর! 


ষ 


চধার পুথির “ষ" আধুনিক বাংলার মতো! পেট-কাটা। শ্রীরুষ্ককীর্তনেও 
তাই । | 


মন -চ 
চর্ষ। শ্রীকুষ্ণকীর্তন - 


লক্ষণীয় যে চর্ধার পুথিতে মাঝের খাচটা ক্ষীণ, শ্রীরুষ্ণকীর্তনে স্পষ্ট, 


8৪ চর্যাগীতি 


নীচের বীকটি চর্যার পুথিতে কোণাকার, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে অর্ধবৃত্তাকাঁর 1১ 
চধার পুথির “র” “ব' থা" থিশর তুলনায় 'ষ-য় কোণগুলি স্পট নয়। 
পঞ্চাকাঁর এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে কোণ স্পষ্ট । 


2 


পাকার কালচত্রতন্ত 


স 
“স'-র আকার প্রায় সব পুথিতেই একরকম । 


লন আস থে পপ 


চর্ষা পঞ্চাাকার কালচক্রতন্থ শ্রীকুষকীর্তন 


হ 


চর্যা, পঞ্চাকার, কালচক্রতন্ত্র_ এই তিনখানি পুথির কোনোখাঁনিতেই “ই 
আধুনিক আকার পায় নি। প্রীরুষ্ককীর্তনে আধুনিক বাংলার মতো “হ" 
দেখতে পাওয়া গেল, তবে তখনো নিক্লগামী রেখাটি মধ্যাঁংশের সঙ্গে যুক্ত 
হয় নি। 


₹হ ₹ $ হ 
চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 


পেপীপপপপশ পা শন পাশা শাল ০ টি 


১. শ্রীকুষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ অক্ষরের যে অর্ধবৃত্তাকার বাক আছে তা যে লিপিকরের 
বৈশিষ্ট্য তার প্রমাণ পাওয়া ধায় এই থেকে যে চর্ধা, কালচত্রতন্ত্র পৃথিতেও অনুরূপ 


অর্ধবৃত্তাকার বাক আছে-_ ল্ শে 


চর্যাগীতি ৯৫ 
চধার পুথির কয়েকটি সংযুক্ত ব্যগ্তন_ 


ক্ষ গু ক্র না 9 লৌ 


কুং ঞ্ স্তর মা শ্ হৈ; 


* ১৭ 


চধাঁর পুথির অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে দেখ! গেল আধুনিক বাংলা অক্ষর 
থেকে এই অক্ষরগুলির আকারগত পার্থক্য বেশি নয়। এখমাঁএ আছ্যাক্ষরে 
ই” ছাঁড়া এমন আর-একটি অক্ষরও এই পুথিতে নেই যার বঙ্গীয়ত্বে সন্দেহ 
করা যায়। 

আর-একটি প্রসঙ্গ এখানে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংলা অক্ষরের 
প্রত্যেকটির গঠনের অসম্পূর্ণতা একই সময়ে হয় নি। কেনো কোনে। 
অক্ষরের বিবর্তনে কয়েক শত বছরের ব্যবধান আছে; অর্থাৎ “ক' যদি 
আধুনিক রূপ পেয়ে থাঁকে নবম শতাব্দীতে, ই” আধুনিক রূপ পেয়েছে 
অনেক পরে । এই কথাটি মনে রাখলে চর্ধার পুথির দু-একটি অক্ষরের 
বিচিত্র আকার বিভ্রীস্তিকরু মনে হবে না। 

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হবে এই অক্ষরগুলি কত পুরানো অর্থাৎ চর্বার 
পুথি লেখা হয়েছিল কবে । 

অক্ষরের গঠন পরীক্ষা করে কোনো কোনো! প্রাচীন পুথি ব। 
অন্ুশীসনের লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণ! পাওয়! গেছে বটে, কিন্ত অক্ষর- 
গঠন দেখে চার পুখির লিপিকাঁল অন্মান করবার আগে বাংলা লিপির 
আঞ্চলিক প্রকারিভেদ সম্বন্ধে কিছু ধারণ! পাওয়া! দরকার এবং ত্রয়োদশ- 
চতুর্দশ এবং পঞ্চশ শতকের বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য 


বিস্তৃতাকারে জানা দরকার ৷ 


চর্যাগীতি 


চ্ধার পুথির উল্লেখযোগ্য লিপিগত বেশিষ্ট্য এইগুলি-__ 
. দ্িাকযুক্ত ণ৭' 
. লেজকাট। “ত” এবং “ভ' 
, “অর সংযোগ মাঝে 
চৈতনহীন পট” 
, খযিশর সংযোগ উচুতে 
, কির আকুড়ি লম্বা 

১১৯৯ শ্রীস্টাব্দবে অন্থলিখিত পঞ্চাকাঁর পুথির সঙ্গে চর্যার লিপিগত 
সাদৃশ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । কিছু অমিলও আলোচনা-প্রসঙ্ষে ধরা 
পড়েছে, যেমন “তি, থে ভি” সা ইত্যাদদি। পঞ্চাকার পুথির এই 
অক্ষরগুলি আধুনিক বাংলার বেশি কাছাকাছি । আবার, চর্ধার পুথির 
“”, পপ” শি” অবশ্যই পঞ্চাকাঁর পুথির তুলনায় আধুনিক । এই সাৃশ্ঠ- 
বৈসাদৃশ্ঠ থেকে চর্ধার পুথির লিপিকাঁল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে 
না বটে তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে চর্ধার পুথিতে অধিকাংশ 
অক্ষরগুলির “সংযোগ” নিচুতে নয়, বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য “অ+ “” “্য” 
“ব" ইত্যাদি। এটি প্রাচীনত্বের লক্ষণ । প্রাচীনত্বের আর-পাঁচটি লক্ষণের 
কথা উপরে বলা হয়েছে । সেই কারণে আমার অশ্রমান চধার পুথি খুব 
সম্ভব পঞ্ধাকার পুর্থির আঁগে লেখ! হয়েছিল । 

পঞ্চাকার পুথির লিপিকালি যদি যথার্থ ই ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে হয় 
তা হলে আমার অনুমান চধার পুথির লিপিকাল ছাঁদশ শতকের শেবা্ধ। 
মনে রাখতে বলি, এ অনুমান এক জোড়া চোঁখের সাক্ষ্যে এবং শ্বল্পসংখ্যক 
পুথির ভিত্তিতে | | 
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বিশ্বভারতী গ্রস্তালহ 
২,শ্রাক্র সম জাটিজ্যে ভুটাট 
শ্রগনিন শ্রম 


প্রকাশ আধাঢ় ১৩৫১ 
পুনমুদ্রণ ৫বশাখ ১৩৫৩, অগ্রহায়ণ ১৩৫১৯ 
€চত্ত্র ১৩৬৭ 


মূল্য এক টাকা 


রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে 


সুচী 


সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা 

নুতন ব্যবস্থার সত্রপাত 

কোম্পানির আমল : প্রথম যুগ 

উডের ডেসপ্যাচ ও উচ্চশিক্ষার প্রসার 
১৮৮২ সালের শিক্ষা-ক মিশন 

কার্জণী আমল ও স্বদেশী যুগ 

গোখলের বিল ও ১৯১২ সালের শিক্ষানীতি 
বিশ্ববিচ্ভালয়-সংস্কারের আরম্ভ 

স্তাডলার কমিশন 

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত 

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা 
ওয়ার্ধ-পরিকল্পন1 ও বুনিয়াদ শিক্ষাপদ্ধতি 
সার্জেন্ট-পরিকল্পন! 

আমাদের সমস্থ 

উপনংহার 


৭৪ 


৭৩ 


৮৪ 


আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই 
সংক্ষেপে ইহার ইতিহাস আলোঁচন। করা প্রয়োজন । এই এঁতিহাসিক 
*পটভূমিকায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বরমাঁন বূপ ও সমন্তাগুলি 
স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে । 

আজ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলিতেছে ইহার স্ত্রপাত হয় উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে । তাহার মূলে ছিল কষেকজন ভার তীর ও বিদেশী 
এবং বিশেষ করিয়া কতকগুলি ইউরোপীয় মিশনারীর উৎসাহ ও চেষ্টা। 
তাহাদের চেগ্ঠার ফলেই এদেশে বতঁমান ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া - 
পত্তন হইয়াছিল । একদল বিদেশীর ধারণ! বুনি বা পশ্চিমদেশ হইতে, 
বিশেষ করিয়া ইংলও হইতে, এদেশে প্রথম জ্ঞানের আলোক আসে এবং 
বিদেশীদের চেষ্টীতেই বুঝি আমাদের অজ্ঞাঁনের অন্ধকার দূরীভূত হয়। 
তাহাঁর। জানেন না যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা 
সুসংহত এবং স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল; রাঁজ/বিপ্বে সে ব্যবস্থা সাময়িকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কোনোদিনই তাহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া! যাঁধ নাই। 
বরং আমাদের দেশের কেহ কেহ মনে করেন যে আগেকার দিনের তুলনা 
ইংরেজ আমলে এ পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার হওয়! দূরে থাক, উলটাঁই 
হইয়াছে | তাহাদের মতে এই আমলে এখনও পর্যন্ত দেশে নিরক্ষরতা 
বাড়িযাছে বই কমে নাই । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এক বক্তৃতায় গান্বীজী 
এই মর্মে অভিযোগ করেন। সুপরিচিত ইংরেজ শিক্ষাবিদ সার ফিলিপ 
হা্টগ ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার উত্তরেরও প্রত্যুত্তর 
দেওয়! হইয়াছে । বস্তত এখনও এ বিষয়ে কোনে নিষ্পত্তি হয় নাই । 


সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থ। 


ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখনও আমাদের প্রাচীন 
শিক্ষাব্যবস্থ! ঠিকমত চলিতেছিল ; এমন-কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগে যখন নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হইল তখনও সেই হ্থপ্রাচীন 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়! যায় নাই? তখনও দেশের সর্বত্র 
বহু টোল-চতুষ্পাহী ছিল, মক্তব-মাদ্রাস! ছিল ; তখনও গ্রামে গ্রামে গুরু-" 
মহাশয়গণ পাঠশালায় দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, 
টোলে অধ্যাপকগণ শাস্্রচর্চায রত ছিলেন। 

টোল ও মক্তবগুলি তখন ছিল এদেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র আর 
পাঁঠশালাগুলি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র । 

সেকালের পাঠশাঁলাগুলির ব্যবস্থা! ছিল খুব সাদাসিধে ধরণের । সকল 
পাঠশালারই যে নিজস্ব গৃহ ছিল তাহা নহে £ অনেক ক্ষেত্রেই কোনে! 
সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্তীমণ্ডপে বা বারোয়ারীতলার পৃজামণ্ডপে পাঠশাল। 
বমিত ১ যেখানে নিদেনপক্ষে তাহাও জুটিত না সেখানে গুরুমহাশয় 
গাছতলায় আশ্রয় লইতেন £ আত্রবটের ছায়ায় গ্রাম্য পাঠশালা বসিত, 
ছেলের। পাততাডি-বগলে সেখানে আসিয়া জুটিত, এবং গরুমহাশয 
বেত্রহস্তে তাহাদের বিছ্বা বিতরণ করিতেন । 

পাঠশালার কাজ শুরু হইবার কোনে নির্দিষ্ট সময় ছিল না, 
গুরুমহাশয়ের সুবিধামত পাঠশাল! বমিত, পাঠশাল'র ছুটি হইত । গ্রাম্য 
উত্পবে পৃজাপার্বণে পাঠশাল! বন্ধ থাকিত ১ এখনকার মত সাগ্াহিক বা 
বাৎসরিক নিদিষ্ট কোনে! ছুটির ব্যবস্থা ছিল নী। কিন্তু তাই বলিয়া 
অনধ্যায়ের ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল এট1 মনে করিবার কাঁরণ নাই। 

পাঠশালার পাঠ্য ছিল সংকীর্ণ ; সামান্ত লেখাপড়া ও জমাখরচের 
হিসাব, পাঠ্য বলিতে এইটুকুই ছিল । তাহাতে না ছিল ইতিহাস ভূগোল, 
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ন1 ছিল ধর্মশিক্ষ1 স্বাস্থ্যতত্বঃ হাতের কাজ বা ব্যায়াম । ছেলে চার- 
পাঁচ বছর পাঠশালায় কাটাইয়! কোনোমতে রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে, 
চিঠিট1-পত্রট লিখিতে, দলিল-দস্তাবেজ তৈয়ারি করিতে ও জমিদারী- 
মহাজনী হিসাবট] রাখিতে শিখিলেই তাহার পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইত। 
তখনও ছাপ! পুস্তকের চল হয় নাই; স্তরাং পাঠশালায় সেগুলির 
ব্যবহার ছিল না। 

পাঠশালায় হিন্দুমুসলমান উভয সম্প্রদায়ের ছেলেই পড়িত * এবং 
স।ধারণত মধ্যবিত্ত বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি তাহাদের ছেলেরাই 
লেখাপড়া শিখিতে যাইত । লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা জমিদারী 
সেরেস্তায় বা মহাজনের গদিতে মুহুরীগিরি করিত। এই হিসাবে 
পাঠশালার শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যায়ে ফেল! যাইতে পারে । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আমলের একটা বিবরণে দেখিতে পাই,পাঠশালার 
ছাত্রদের মধ্যে তথা কথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রের সংখ্য] বেশি হইলেও তাহাদের 
মধ্যে তথাকথিত নিয়বর্ণের ছাত্রও যে এক-আধ জন দেখ! যাইত না 
এমন নহে; এমন-কি হাড়ি বাগদি মুচি বাউরি জেলে মাল কলু 
কামার প্রভৃতি জাতির ছাত্রের সন্ধানও এই বিবরণে আমর] পাই ! 
মেয়েরা সাধারণত পাঠশালায় যাইত না? তাহার। যেটুকু লেখাপড়া 
শিখিত, সেটুকু বাড়িতেই শিখিত। তবে এক-আধ জন মেয়ে যে 
পাঠশালায় পদ্ডিত না তাহ! নহে? কিন্ত সে খুব অল্প বয়সে । একটু বড় 
হইলেই তাহাদের গৃহকর্ষের শিক্ষা আরম হইত, তাহার মধ্যে আর 
পাঠশালায় যাইবার অবসর থাকিত না । 

দেশের উচ্চশিক্ষ।র কেন্দ্র ছিল টোল মক্তব মাত্রাসাগুলি। দেশের 
স্বানে স্থানে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল ! নবদ্বীপ মিথিল। বিক্রমপুর প্রভৃতি 
স্থানগুলি ছিল সংস্কত শিক্ষার বড় বড় কেন্দ্র। সেসকল স্থানে বহু টোল 
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ছিল ? দূর দূর দেশ হইতে ছাত্রের আসিয়া সেখানে লেখাপড়া করিত । 
পাটনা মুশিদাবাদ দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আরবী-ফারসীর চর্চা ছিল, মক্তব- 
মাদ্রাসা ছিল । ব্রাক্গণের ছেলে টোলে কাব্য ব্যাকরণ স্ায় মীমাংসা 
প্রভৃতি পড়িত। সকলেই যে যাজন বা অধ্যাপনা করিবার জন্য পড়িত 
তাহা! নহে । অনেকে জ্ঞানলাভের আগ্রহে বিগ্যাচর্চা/" করিত । সম্ত্রাস্ত 
মুসলমান পরিবারের ছেলেরা ঘরে আখনজী রাখিয়া! ফারসী শিখিত-, 
কোরান পড়িতে শিখিত * তাহাদের মধ্যে যাহার! উচ্চতর শিক্ষা লা 
করিতে চাহিত তাহাদের মক্তব-মাদ্রাঁনায় গিয়। ভরতি হইতে হইত। 
সেগুলিও ঠিক ছিল টোলগপির মত। সেখানে ছাত্রগণ বিন? ব্যয়ে 
লেখাপড়া শিখিত, এমন-কি তাহাদের থাকিবার খাইবার খরচ পর্যন্ত 
লাগিত ন।। ফারসী ছিল তখনকার রাজভাষ * তাই বহু হিন্দুসস্তানও 
ফারসী শিখিত রাজসরকারে চাকরির জন্য । কেহ কেহ আবার শুধুজ্ঞান 
অর্জনের জন্যই আবরবী-ফারসী পড়িত। ইহাই ছিল তখনকার দিনে 
উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা । 

একট কথ মনে রাখিবার মত, তখন উচ্চশিক্ষা অবৈতনিক ছিল। 
[টাল মক্তব মাদ্রাসাগুলি রজসরকারের বা ধনীদের সাহায্য খথেষ্ট 
পরিমাণে পাইত । ব্রাঙ্গণ অধ্যাপক ব্রন্ষোত্তর ভোগ করিতেন; পৃজা- 
পার্ণে বৃত্তি ও বিদায়ী পাইতেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়। নিজের 
কুটিরে বপিয়। বিগ্ভাদান ও শাস্ত্রচ্চায় মগ থাকিতেন। তাহারা বিদ্যা 
বিক্রয়ের কথ! ভাবিতেও পারিতেন ন।। 

টোলে বেতনের ব্যবস্থা না থাকিলেও পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিবার 
জন্য বেতন লাগিত। তবে সেখানে বেতন নিদিষ্ট ছিল না । ছাত্রদের 
মধ্যে যাহার যাহ! সাধ্য সে তাহাই দিত। কেহ হয়তে! কিছু চাল দিল. 
কেহ ব। তৈল দিল ? আবার যে দিতে পারিত সে পয়সাই দিত । হিসাব 
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করিয়া দেখা গিয়াছে তখনকার দিনের পাঠশালার গুরুমহাশয়দের 
আপ্িক অবস্থা আজকালকার তুলনায় বেশ সচ্চলই ছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকের একট হিসাবে দেখিতে পাই তখন পাঠশালার 
একজন গুরুমহাশয় গড়ে মাসে নগদ প্রায় পাঁচ-ছয় টাক! উপার্জন 
করিতেন । এক শ বছর আগে পাঁচ-ছয় টাকা] আয়ে ঘরে দুর্গাপূজা কর! 
বাইত । তাহার উপর লাউট। কুমড়াট1, পুজাপার্বণে বিদায়ী, উৎসবে 
একখান] ধূতি বা গামছ! এগুলি তে। ছিলই । সুতরাং এখনকার তুলনায 
তখনকার গুরুমহাশয় ভালোই পাঁইতেন বলা যাইতে পারে । 
১ আধুনিক কালের মাপকাঠি দিয়! বিচার করিলে হয়তো তখনকার 
দিনের পাঠশালার এই শিক্ষা পর্যাপ্ত বলিযা মনে হইবে না; কিন্ত সে 
যুগের সমাজব্যবস্থা ও প্রয়োজনের তুলনায় সে শিক্ষা যে আকিঞ্চিৎকর 
ছিল তাহ! নল! চলে না । সে যুগের একজন অভিজ্ঞ দর্শক তাহার নিজের 
দেশ স্কটল্যাণ্ডের পাঠিশালাগুলির সঙ্গে তুলনা! করিয়া আমাদের দেশের 
এই গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে ভালো! বলিয়াছেন এবং পাঠশালার 
গুরুমহাঁশমদের কাজের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 

পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার কষেকটি বিশেবত্ব লক্ষ্য করিতে হইবে । 
প্রথমত আজ যেমন আমর! প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ, শিক্ষার এই 
ধরণের কয়েকটি ভাগ করি আগেকার দিনে তেমন কর! হইত ন1। 
আজকালকার হিসাবে তখন শিক্ষার প্রাথমিক ও উচ্চ মাত্র এই ছুইটি 
স্তরই ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা বলিতে তখন কিছুই ছিল না। 

এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আর-একটি বিষয় লক্ষ্য কর] যাইতে পারে । 
তখন প্রীয়-গ্রামেই পাঠশালা ছিল, কারণ পাঠশাল। গ্রাম্যদেবতার মতই 
তখনকার পল্লীসমাঁজের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। প্রতি শ্রামেই অবশ্য 
টোল অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্টান ছিল ন।। কিন্ত সাধারণত প্রাথমিক 
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শিক্ষার জন্য গ্রামের ছেলেদের গ্রামের বাহিরে যাইতে হইত ন1। বড় বড় 
গ্রামে পাঁচ-ছয়টি পর্যন্ত পাঠশালা থাকিত | উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে 
সরকারের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রসার সন্বন্ধেযে তথ্য সংগ্রহ কর হয় তাহাতে আমর দেখিতে পাই 
যে তখন শুধু এই বাংল1 দেশেই €( তখন বিহাঁর ও ছোটনাগপুর এবং 
কটক জেলা ও বাংলার অন্তভুক্তি ছিল ) এক লক্ষ পাঠশাল। ছিল। 

কিন্ত সে সমযটা ছিল প্রাচীন, সকলপ্রকার ব্যবস্থার পড়তির সময় ; 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চলিয়! যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অর্থনৈতিক সামাজিক 
এবং শিক্ষাব্যবস্থাও ধীরে ধীরে শক্তিহীন, প্রাণহীন হইয়! পড়িতেছিল ॥ 
বহু প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়! গিয়াছিল এবং যাইতেছিল। দেশের 
ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই ছিল তাহ।র প্রধান কারণ । ১৮২২ সালে মাদ্রাজের 
এক কালেক্টার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসের কারণস্বর্ূপ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন, দেশের সববন্র সৈম্ভদের চলাচল, বিদেশী বস্ত্রশিল্পের প্রসার 
ও প্রাচীন কুটারশিল্পগুলির ধবংস। প্রাচীন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে কত গ্রাম্য পাঠশালা যে ধ্বংস হইয়া গিয়। ছিল 
তাহার হিসাব আর কেহ রাখে নাই । স্থতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে 
শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইযাছিল তাহাদের উপর 
নির্ভর করা যায় কিনা সন্দেহ । তখনকার তথ্যের হিসাবে প্রাথমিক 
শিক্ষার যতখানি প্রসার ছিল মনে করা যাইতে পারে বস্তত শিক্ষার 
প্রসার তাহার চেয়ে যে অনেক বেশি ছিল তাহা অনুমান করিলে বিশেষ 
অন্তায় করা হইবে ন1। 

এই তো! গেল প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা । এমন সময়ে ইউরোপীয় 
মিশনারী ও অন্য কয়েকজনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের এক শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পত্তন এদেশে হইল । সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়! এক দিকে 


নুতন ব্যবস্থার হ্ত্রপাত ৭ 


যেমন এই নৃতম শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার হইতে লাগিল অন্ত দিকে তেমনি 
প্রাচীন শিক্ষব্যবস্থার অবনতি ঘটিতে লাগিল । 


নৃতন ব্যবস্থার স্বত্রপাত 

পুর্বেই বলিয়াছি মিশনারীগণই এদেশে নৃত্তন শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম 
, প্রবর্তন করিযাছিলেন। ইউরোঁপীষ ধ্যবপাধীদের আগমনের সঙ্গেই এদেশে 
মিশনারীগণের পদার্পণ ঘটে । পতুগীিজ বশিকদের আগমনের কিছু কাল 
পরেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণ এদেশে আসেন। 
তাহার! ভারতের পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন পতুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রে ধর্ম 
প্রচারের সহিত তাহাদের স্বদেশীয আদর্শে গঠিত কতকগুলি বিছ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। পতুগীজদের পতনের পর সেই বিগ্যালয়গুলিও 
ধীরে ধীরে নু হইযা! যায়। এই রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণের 
মধ্যে জেন্ুইট সম্প্রদায়ের সেন্ট জেভিযারের নাম এখনও এদেশের 
কয়েকটি শিক্ষী প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত রহিয়াছে । 

পতুগীজদের পরে দিনেমারগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসে । 
দিনেমারদের সমধেই প্রটেস্টাণ্ট মিশনারীর। প্রথম এদেশে আসেন । এই 
সকল মিশনারীদের বড় কর্মকেন্দ্র ছিল পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজের আশেপাশে। 
তাহারাই এদেশে প্রথম ইংরেজী শিখাইবার জন্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের কিছুকাল পরেই ইংরেজ মিশনারীর! 
এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। প্রথম আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলেই 
তাহাদের কাঁজ সীমাবদ্ধ ছিল । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মাদ্রাজের 
এক ব্রিটিশ মিশনারী স্থানীয় মিশন ইন্কুলে “সর্দার পোড়ে” ব্যবস্থ। 
আবিষ্কার করিয়! তাহ। নিজেদের দেশে প্রবর্তন করিয়া বিখ্যাত হন। 
মাদ্রাজের পর ধীরে ধীরে বাংল1 দেশে মিশনারীদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। 


৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ব্যাপটিস্ট মিশনারী অন্প্রদায়ের বিখ্যাত 
উইলিয়ম কেরী কযেকজন সহকর্মীসহ বাংলাদেশে শ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে 
আসেন। 
মিশনারীর1 যেখানেই গিয়।ছেন সেখানেই মুদ্রাষস্্র লইয়া গিয়াছেন, 

স্থানীয় ভাষা শিখিযাছেন, সেই ভাষায বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থ 
ছাপিয়াছেন, শ্রীস্টের বাণী প্রচার করিয়াছেন, “দশের ধর্ম ও সমাজ. 
-ব্যবস্থার নিন্দা করিযাছেনঃ যাহারা তাহাদের প্রলোভনে, প্ররোচনায় ব1 
শিক্ষায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া! গ্রীস্টান হইযাছে তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন, 
তাহাদের ছেলেমেষেদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্ঠ বিছ্যালয করিয়াছেন। 
কোথাও বিছ্যালম আগে হইযাছে এবং বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়! ধর্মপ্রচারের 
চেষ্টা পরে হইয়াছে; কোথাও ব প্রচারকেন্দ্র আগে হইয়াছে পরে 
'বগ্ালয় হইযাছে! এইভাবে ইংরেজ আমলের প্রথমভাগে মিশনারীদের 
চেষ্টায় 'এদেশে এক নূতন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার ক্তত্রপাত হইয়াছিল। 

মিশনারীরা যে ইস্কুলগুলি প্রতিষ্ঠ/ করেন দেশের প্রাচীন পাঠশালাগুলি 
হইতে সেগুলি অনেকট! শ্বতশ্ব ধরণের ছিল। প্রথমত সেখানে খ্রীস্টীনধর্ম 
শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা থাকিত; বস্তত সেই শিক্ষা! দেওয়াই ইহাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীযত সেখানে ইতিহাস ভূগোল ব্যাকরণ ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিষযগুলি পড়ানো হইত । আর সেখানকার কাজকর্মের ব্যবস্থাও 
অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট ছিল; রবিবার দিন পাঠশালার ছুটি থাকিত। 
তাহ] ছাড়া মিশনারীরাই এদেশে প্রথমে বিগ্ভলয়-পাঠ্য পুস্তক লেখেন ও 
ছাপেন। মিশনারী ইস্কুলগুলিতে সেই. পুস্তক ব্যবহার করা হইত । আর- 
একটি ব্যাপারেও তাহাদের বিশেষত্ব ছিল; প্রাচীনকালের পাঠশালায় ব! 
টোলে একজন গুরুমহাশয়ই পড়াইতেন ১ নবীন ধরণের মিশনারী ইস্কুলে 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে একাধিক গুরু শিখাইতেন | তাঁহ৷ ছাড়! পুরাতন 


নুতন ব্যবস্থার স্ক্রপাত ৯ 


পাঠশালায় ছাত্রদের মধ্যে কোনে। শ্রেণীবিভাগ ছিল না, নূতন ধরণের 
পাঠশালায় ক্রমে শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করা হয । এইভাবে মিশনারীদের 
ইস্কুলগুলিতে এক নূতন ধরণের শিক্ষাব্যনস্থ! শুর হইল । 

ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটিয1 গিয়াছে । ধীরে দ্রীরে বিদেশী 
বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থ।(য় গোলমাল 
হইযা গিয়াছে ফশে সমাজদেহেও নানাপ্রকারের বিশৃঙ্খল দেখা দিয়াছে; 
১৭৫৭ সালের পলাশীর রণ-প্রাঙ্গণে আমরা স্বাধীনতা হাঁরাইযাছি | ১৭ ৬৫ 
সালে কোম্প।নি দেওয়ানি লইয়া! দেশের অর্থ নৈতিক জীবন আপনার 
করায়ত্ত করিয়াছে । ধীরে ধীরে বণিকের মানদণ্ড রাজদগ্ডরূপে দেখ। 
দিয়াছে; কোম্পানি ব্যবসাযের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব করা শুরু করিষাছে । 
আমর! যখনকার কথ বলিতেছি তখন ইংরেজের রাজ্যবিস্তার দ্রুত 
চলিয়াছে এবং একটির পর একটি করিয়! দেশী রাজ্যগুলি ছলে বলে 
ব্রিটিশরাজ্যের অন্তভূক্তি করা হইতেছে । 

ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কোম্পানির 
ছিল ন1। বরং পাছে রাজ্যবিস্তারে বাধ! ঘটে এই ভয়ে তখন কোম্পানি- 
রাজ দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাত দিতে অনিচ্ছুক ১ এমন-কি 
মিশনারীদের প্রতি তাহাদের নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে * এককালে 
কোম্পানি যতদূর সম্ভব মিশনারীদের আহ্কুল্য করিয়।ছিলঃ কিন্ত রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার এই সন্ধিক্ষণে পাছে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের ফলে এই ধর্মপ্রাণ 
দেশের লোক উত্তেজিত হইয়! রাজ্যবিস্তারে বাধ! ঘটায় এইজন্য কোম্পানি 
মিশনারীদের শাসন করিয়া দিয়াছে । যখন ১৭৯৯ সালে উইলিয়ম কেরী 
বাংলাদেশে শ্রী্রধর্ম প্রচারের জন্চ আমিলেন তখন তাহাকে কোম্পানির 
মূলুক ছাড়িয়! শ্রীরামপুরে দিনেমারদের আশ্রয় লইতে হইল । শুধু তাহাই 
নহে, ইতিমধ্যে কোম্পানির একজন বড় কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস সচ্যে!- 


১৩ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


রাজ্যন্রষ্ট মুসলমানদের সংঙ্কতির প্রতি অনুরাগ দেখাইবার জন্য এবং 
তাহাদের কয়েকটি চাকরি দিয়! খুশী করিবার জন্য ১৭৮১ সালে কলিকাত। 
মাদ্রাপ1 প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ১ দেখাদেখি ১৭৯১ সালে কাশীতে উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের সন্ত করিবার জন্য সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 
দুইটি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্ট জ্ঞানচর্চা নহে, উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের 
সন্ভট কর। এবং তাহাদের সন্তানদের জন্য কয়েকটা! চাকরির সুবিধ! 
করিয়া! দেওয়া । তখন ইংরেজ জজদের সঙ্গে দেশীয় আইন ব্যাখ্য। করিয়? 
দিবার জন্ত জজপণ্তিত ও মৌলবী থাকিত। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রগণ এই কাজ পাইত এবং ইহ্ারই লোঁত্ে সেখানে পড়িতে যাইত । 
পড়ার স্রযোগও ছিল যথেঈ ; অধিকাংশ ছাত্রই বৃত্তি পাইত ; সুতরাং 
,সখানে লেখাপড়া শেখার খরচ বিশেষ ছিল না । 

১৭৯৩ সালে কে।ম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া দিবার প্রসঙ্গে কোম্পানি 
এদেশের অপ্রিবাসীদের শিক্ষার জন্ত কোনে চেষ্ট] ব1 অর্থব্যয় করিবে কিনা 
এই কথা৷ ওঠে ; বল। হয, সরকারী পৃষ্ঠপোৰকতায় ও খরচে এদেশের 
'লাককে শিক্ষা দিবার জন্য কিছু মিশনারী ও শিক্ষক পাঠানো হউক । 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে চঞ্চল হইয়। উঠেন এবং প্রাণপণে 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । কেহ কেহ বলেন, লেখাপড়া শিখাইবার 
জন্য আমেরিকা হাতছাড1 হইয়াছে, ভারতের লোককে আর লেখাপড। 
শিখাইয়া কাজ নাই । কেহ বলিলেন, দি আদান-প্রদানের কথা তোলা 
যায় তাহ1 হইলে ভারতবর্ষকে জ্ঞান দাঁন করার চেয়ে সেখান হইতে জ্ঞান 
আহরণ করার চেগ্াই বরং কর উচিত হইবে । এইভাবে কথাটা সে সময়ে 
চাপ! পড়ে । বিশ বৎসর পরে, ১৮১৩ সালে, মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকদের 
চেষ্টায় পার্লামেন্টে আবার কথাট! উঠে; ইতিমধ্যে কোম্পানির রাজত্ব 
অনেকট। কায়েম হইয়াছে, রাজ্য হারাইবার ভয়ও কমিয়াছে ; সুতরাং 


নুতন ব্যবস্থার স্ত্রপাত ১১ 


কোম্পানির কর্মকর্তাদের আপত্তি এবার আর টিকিল নাঃ মিশনারীদের 
জয় হইল। কোম্পানির সনন্দের আইনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ধারা! 
বিধিবদ্ধ হইল; তাহাতে বল! হইল, “এদেশে, প্রাচ্যবিদ্ার পরিপোষকতা 
এবং ইউরোণীয় বিদ্যার প্রচারের জন্য কোম্পানি অন্য সকল রকমের 
খরচখরচ1 মিটাইযা বৎসরে একলক্ষ টাক। খরচ করিবেন 1” একলক্ষ 
টাকায় এই বিবাট দেশে একাধারে প্রাচীন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষণ এবং 
নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে। 

পূর্বেই বলিয়াছি কোম্পানির কর্মকর্তাদের এই ব্ণপারে আপত্তি ছিল। 
স্বতরাং আইন হওয়1 সক্তেও সামান্ত যে একলক্ষ টাক বরাদ্দ হইয়াছিল 
১৮২৩ সাল পর্যন্ত তাহাও বিশেষ খরচ হইল না। এদ্দিকে কিস্ত কতক- 
গুলি ঘটন! ঘটিয়! গিয়াছে । ভাঁরতের জাতীয় জীবনে রামমোহন রায়ের 
আবির্ভাব হইযাছে * তিনি বর্তমান অবস্থা! ও পাশ্চাত্যের সহিত স্পর্শের 
স্বযোগ লইয়া ভারতবর্ষকে এক নিমেষে মব্যযুগ হইতে বর্তমান যুগে 
টানিয়। আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন । ডেভিড হেযার এদেশে আমিযাছেন 
মানবসেবার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়; তাহ।দের ও অন্টান্ত 
কয়েকজনের চেগ্বায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
সেখানে বাঙালীর ছেলে পাশ্চাত্য মনীধিগণের পরিচয় লাভ করিতেছে । 
মিশনারীদের শিক্ষাদানব্যবস্থাও প্রসার লাভ করিতেছে । ১৮১৮ সালে 
শ্রীরামপুর কলেজ ও ১৮২০ পালে বিশপস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ছোটদের শিক্ষার জন্ত মিশনারীর1 এবং হেয়ার, রামমোহন প্রভৃতি নুতন 
ধরণের পাঠশাল। স্থাপন করিতেছেন । তাহাদের পাঠশালায় ইংরেজী 
শিখাইবার ব্যবস্থা! হইয়াছে । তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়] অন্ত 
'অনেকেও নৃতন ধরণের বিগ্ভাঁলয় প্রতিষ্ঠা! করিতেছেন। আর-একদল লোকও 
ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অর্থকরী শক্তি উপলব্ধি করিয়া ফেলিয়াছে। 


১২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


তাহাদের ইংরেজী শিখাইবার জন্য আর-এক ধরণের বিছ্ভালয় তৈয়ারি 
হইয়াছে ;(পেখানে কোনোষতে কতকগুলি ইংরেজী শন্দ মুখস্থ করিয়া! লোকে 
অনায়ানে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হৌসে চাকরি পাইয়! “বাবু, আখ্যা লাভ 
করিতেছে*নূতন সামাজিক পদমর্যাদা পাইতেছে। এদিকে ইংরেজরাজত্বের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যমন শাসনকর্তাদের রাজ্য হারাইবার ভয 
কমিযাছে, অন্য দিকে তেমনি দিনে দিনে অধিক সংখ্যক কর্মচারীর 
প্রয়োজন বাঁড়িযা চলিযাছে। বিলাত তখন বহু দূরের দেশ * সেখান 
হইতে লোক আনানো যেমন আযাসসাধ্য তেমনি ব্যরসাপেক্ষ। সুতরাং 
সরকারের পক্ষে স্বল্লবেতনে কর্মচারী নিয়োগের সমস্তাটাও ক্রমশ প্রবল 
হইয়] উঠিয়াছে। 
কে।ম্পানির আমল : প্রথম যুগ 

১৮১৩ সাল পর্যস্ত শিক্ষাবিষয়ে কোম্পানির কোনে নিদিষ্ট নীতি ছিল 
ন1 বলিলেই হয়। কিন্ত ক্রমশ একদল মুখ্যস্থানীয় কর্মচারীর অভাবে 
কোম্পানি প্রাচ্যবিগ্ার পুষ্ঠপোষকতা করাই স্থির করেন। তাহাদের 
অনেকেই সংস্কত আরবী ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন 
প্রাচ্য ভাষায় নবাবিষ্কৃত জ্ঞানভাগ্ডারের পরিচযলাভে ষুপ্ধ হইয়া তাহার! 
এই ভামাগুলি অহ্থশীলনের পক্ষপাতী হইয়! উঠিযাছিলেন। এই নীতি 
গ্রহণের পক্ষে একটা বড় যুক্তিঃ ইহার দ্ব'র! এ দেশের হিন্দুমুসলমান 
সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর লোকদের খুশী কর! যাইতে পারিবে | স্থৃতরাৎ যদি 
শিক্ষার পুষ্ঠপোঁষকতাই করিতে হয় তাহ! হইলে প্রাচীন শাস্তাদির 
অধ্যাপনার জন্যই অর্থব্যয় কর সমীচীন। ইহাই ছিল সে আমলের 
শামনকর্তাদের মনের ভাব। 

এই নীতি অন্তুসরণ করিয়া গবর্নমেণ্ট বিভিন্ন স্থানে সংস্কত ও আরবী 
ফারমী শিখাইবার ব্যবস্তা করেন । ১৮২১ সালে লর্ড আমহাস্টের আমলে 


কোম্পানির আমল : প্রথম যুগ ১৩ 


কলিকাতায় একটি সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার কথা উঠে। তখন 
রামমোহন তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন । তাহার ফলে এক 
আন্দোলনের স্থষ্টি হয । এই আন্দোলনে বাদীপক্ষ ছিলেন সংস্কত আরবী 
ফারসীর অন্থরাগী দল; প্রথমটা তাহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল। 
প্রতিবাদীপক্ষে ছিলেন আর-একদল ১ তাহাদের মতে মরকারের পক্ষে 
এখন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা সময়োপযোগী এবং সমীচীন 
হইবে । আরভ্তে এই দলে অল্প লোকই ছিল + কিন্তু যত দিন যাইতে 
লাগিল ততই ইহাদের সংখ্য। বাড়িতে লাগিল। এমন অবস্থায মেকলে 
আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন । তখন বেন্টিঙ্ক এ দেশের বড়লাট, 
আমাদের দওষুগ্ডের হতাকতাবিধাতা । 

শিক্ষাসন্বন্ধে এই-যে দেশময় আন্দোলন চলিতেছিল, তাহাতে কয়েক! 
বিষয় লক্ষ্য করিবার মত । ধীরে ধীরে শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লোকের; 
বিশেষ করিয়! মুখ্যস্বানীয় লোকদের, ধারণ] স্পষ্ট হইয়। উঠিতেছিল ; 
প্রায় সকলেই এ বিবষে একমত হইযাছিলেন যে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের 
প্রচলন করিতে হইবে, পুরাতন শাস্ত্রের কচকচি লইয়া আর দ্রিন কাটটাইলে 
চলিবে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোন্‌ ভাবার সাহায্যে এই নৃতন ধরণের 
শিক্ষ' দেশের লোককে দিতে হইবে, ইংরেজী, ন1, সংস্কত আরবী ফারসীর 
সাহায্যে? দেশের ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথ! বড় কেহ ভাবে নাই »৯ 
সকলেই যেন ধরিয়া! লইয়াছিলেন, বাংল] হিন্দী তেলে তামিলের 
সাহাঁয্যে এ দেশের লোককে নব্যশিক্ষায় দীক্ষিত করা যাইবে না, সুতরাং 
হয় ইংরেজী, ন! হয় যনংস্কত আরবী ফারসীর সাহায্য লইতে হইবে। 


১৯ বোম্বাইয়ের গভর্ণর এলফিনস্টোন মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার 
এন্য বলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনো! ফল হয় নাই । 


১৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ! 


আর-একট1 ব্যাপারেও বিদেশী শাসনকর্তার! এবং দেশী গণ্যমান্য 
লোকে অনেকখানি একমত হইয়াছিলেন ; শিক্ষ! দিতে হইলে প্রথম 
উচ্চবর্ণকে শিক্ষা দিতে হইবে ১ উচ্চবর্ণের মধ্যে নব্যশিক্ষার প্রসার হইলে 
কালক্রমে সে শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়! চু ইয়! গিয়! 
অবশেষে নিয়শ্রেণীর অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে । 
ইহাই ছিল বিখ্যাত 8166070১075 5 এই থিওরিতে বলে, 
জনসাধারণের শিক্ষার দিকে প্রথমে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই, আপাতত 
উচ্চবর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তো হউক, তাহ। হইলেই ক্রমে প্রকৃতির 
অলঙ্ঘ্য নিয়মে আপনা হইতেই দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়! উঠিবে । 

ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তখন চারিটি দল ছিল + কিন্ত চারিটি দলেরই 
যুক্তি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মিশন্ারীর! ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে ধর্মপ্রচারের 
সুবিধা হইবে বলিষা এই ধরণের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । রামমোহন 
রায় ভাবিয়াছিলেন নব্যশিক্ষার সাহায্যে দেশের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধীর 
কর। যাইবে । এই আশাতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে দাড়াইয়- 
ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী তৃতীয় দল ছিল কলিকাতা ও 
আশেপাশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ; তাহারা নিজেদের আথিক সুবিধার 
জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রপার কামন1! করিধাছিল। দেশের সরকাবও 
ধীরে ধীরে ইংরেজীর পক্ষে আসিয়। পড়িতেছিলেন, কারণ দেশে 
লোককে ইংরেজী শিখাইতে পারিলে সন্তা বেভনে কর্মচারী পাওয়ার 
সমস্তাটাও মিটবে, আর এই ইংরেজী শিক্ষিত দেশী লোকদের সাহায্যে 
দেশে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থবিধ্পও হুইবে । 

কিপ্ত তখনও সরকার পুরাপুরি মনস্থির করিতে পারেন নাই। এমন 
সময়ে মেকলে এ দেশে আগিলেন এবং তাহার উপর সরকারের 
শিক্ষানীতি নির্ধারণ করার ভার পড়িল। এ দেশের শিক্ষাসমন্তা সম্বন্ধে 
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মেকলে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়! বেন্টিঙ্কের সম্মুখে পেশ করিলেন; 
তাহাতে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কুকথাই তিনি 
বলিলেন; বলিযা তিনি মত দিলেন ইংরেজীর সাহায্যে ইউরোপীয় 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারই এখন হইতে সরকারী শিক্ষানীতির একমাত্র 
উদ্দেশ্ট ও লক্ষ্য হইবে। প্রথমে দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার 
' প্রচলন করিতে হইবে এই ইংরেজীশিক্ষিত ভারতবাসী শুধু নামে আর 
রঙেই ভারতবাসী হইবে, কিন্ত মনেপ্রাণে ভাষায ও সংস্কৃতিতে তাহার! 
হইবে ইংরেজ । তাহার।ই দোভাবী হইয়া! এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
নৃতন জ্ঞান প্রচার করিবে । বেন্টিঙ্ক মেকলের মতে মত দিলেন, ভারত 
সরকারের শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট হইল এবং নব্যশিক্ষাব্যবন্থা সরকারী 
সমর্থন লাভ করিল। এইবার তাহার জশযাত্র! শুর হইল । 
এইভাবে যখন নৃতন শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন হইল তখন সরকারের সম্মুখে 
দুইটি পথ উন্মুক্ত ছিল | তাহারা প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যেই দেশে 
নণ্তন ভাবধারা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, অথবা তাহার 
সহিত কোনো সম্বন্ধ না রাখিয়! সম্পূর্ণ নূতন এক শিক্ষাব্যবস্থা আরম্ভ 
করিতে পারিতেন । প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্য লইলে পাঠশালাগুলির 
সংস্কার করিতে হইত, সেখানে নৃতন ধরণের শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে 
হইত! ইহাতে যেমন জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার কাজট1 সহজ 
হইয। উঠিত তেমনই দেশের লোকের সহযোগিতা লাভ করা যাইত 
এবং দেশের চিরাচরিত ধারা অব্যাহত থাকিত । সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক 
ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া! উঠিত। কিন্তু তাহা হইল না। 
সরকার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করিলেন এবং সম্পূর্ণ নূতন ভাবে 
নব্যশিক্ষার সৌধ গড়িয় হুলিবার সংকল্প করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই এক 
নুতন জাতিতেদের স্থপ্টি হইল; সমগ্র দেশ ইংরেজী শিক্ষিত এবং ইংরেজী 
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অশিক্ষিত এই ছুই জাতিতে বিভক্ত হইল ; আমরা “শিক্ষিত” এই শব্দটির 
নৃতন এক সংজ্ঞ! শিখিলাম, শিক্ষিত অর্থাৎ ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত । 
প্র।চ্য বিদ্যায় ধাহারা পণ্ডিত ছিলেন এতদিন ধাহার! সমাজে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন, এইবার তাহাদের আসন টলিল ; নব্য শিক্ষিতের 
দল তাহাদের স্বান অধিক।র করিতে লাগিলেন । ভারতের সামাজিক 
অর্থনৈতিক ও রাস্ত্রীয় জীবনে এক দৃরপ্রসারী বিপ্লবের স্থচন। ঘটিল। 

একট। বিষয় এইখানে দেখিতে হইবে; জুবিস্তৃত প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে 
অস্বীকার করায় লোকশিক্ষ! প্র।রের প্রথম ও প্রধান বাধার স্ষ্টি সেদিন 
হইল | আজও সে বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসাশিত হয় নাই । পরবর্তীকালে 
অবশ্য মাঝে মাঝে দেশের পুরাতন পাঠশালাগুলিকে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার 
অন্তভুক্তি করার চেষ্টা হইয়াছিল । কিন্ত ততদিনে সগুলি এতই প্রাণহীন 
ও জীর্ণ হইয়। গিয়াছিল যে তখন আর সেগুলির সংস্কারের উপায় ছিল 
না। অথচ আজও সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হুইযা যায় নাই। ফলে 
যেগুলি এককালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায হইতে পারিত, আজ সেই- 
গুলেই তাহার সকলের চেষে বড় অন্তরায়ত্বরূপ হইয়। দাড়াইয়া আছে। 
এই স্বপ্রাচীন জীর্ণ পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন আজ একট] প্রকাও 
সমস্তা হইয়। দাড়াইয়াছে। 


উডের ডেসপ্যাচ ও উচ্চশিক্ষার প্রসার 


১৮৩৫ সালের পর বেন্টিক্কের শিক্ষানীতির ফলে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত 
প্রসার আরস্ত হইল । প্রতি জেলায়'সরকারী জিল! ইস্কুল গড়িয়! উঠিল। 
১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় টাক! 
জিলা ইস্কুল ও কলেজের জন্য খরচ করিলেন । ইংরেজী শিক্ষার উৎসাহে 
মাতৃভাষায় শিক্ষা দ্রিবার ব্যবস্থা! উঠিয়া! যাইবার মত হইল । ছেলেরা 
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অআকখ-রপ্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবিসি ডি শিখিতে লাগিল। এই 
নৃতন শিক্ষার এত চাহিদ। হইল যে প্রথম যেদিন হুগলি কলেজ খোলা 
হইল সেই একদিনেই ১২০০ আবেদন আদিল । দূর দূর গ্রাম হইতে কত 
লোক ছেলে ভরতি করিতে আসিষ। স্থানাভাবে ব্যর্থমনোরথ হই! 
ফিরিয়। গেল। চাহিদ! দ্েখিয়। সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই নানা 
»স্বানে বেসরকারী ইংরেজী ইস্কুল গড়িয়! উঠিতে লাগিল । দলে দলে ছাত্র 
আসিয়! সেগুলিতে ভরতি হইল। এইভাবে আজ যাহাকে আমবা 
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা! বলি তাহার প্রসার হইতে লাগিল । 
ইতিমধ্যে আবার নৃতন শিক্ষাপ্রচেষ্টায উৎসাহ দিবার জন্য ১৮৪৪ 
সালে লর্ড হাঁডিঞ্জ ঘোষণ1 করিয়!দিলেন, যাহার! সরকারী বিদ্যালয় হইতে 
পাস করিবে তাহাদের ভিতর হইতেই রাজকর্মচারী নিয়োগ কর! হইবে! 
ইহাতে দেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। 
কিন্তু এই ব্যবস্থার একটি কুফল হইল, এখন হইতে ইংরেজী শিক্ষা অর্থাৎ 
উচ্চশিক্ষ! অর্থকরী বৃত্তিশিক্ষায় পরিণত হইল । লোকে ইংরেজী শিখিতে 
গেল জ্ঞানের জন্য নহে, অর্থের লোভে, ভালে! চাকরী পাইবার আশায়। 
১৮৫৩ সালে কোম্পানির সনন্দ নৃতন করিয়! দিবার সময় আসিলে 
পার্লামেন্টে আর একবার ভারতবধষের শিক্ষাব্যবস্থা! সম্বন্ধে অনেক আলোচন। 
হইল। এই আলোচনার ফলে ১৮৫৪ সালে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের তরফ 
হঈতে বোর্ড অব ডিরেক্টরের পক্ষে সার চার্লস উড শিক্ষা সম্বন্ধে এক 
ডেসপ্যাচ ভারত-সরকারের নিকট পাঠাইলেন। এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ 
অন্্যাধী ভারত-সরকার তাহাদের শিক্ষানীতি পুনর্গঠিত করিলেন । 
পরবর্তী কালে এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহ! কিছু ঘটিয়াছিল তাহার 
মূলে এই উড্ের ডেসপ্যান। বস্তৃত উড্ডের ডেসপ্যাচই এ দেশের বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থার ভিতি স্থাপন করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় ন1। 
এ 
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এই ডেসপ্যাচেই এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার এবং পুথক 
ভাবে শিক্ষাবিভাগ গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়। হইয়াছিল । তাহ। ছাড়! 
উডের ডেসপ্যাচেই প্রথম এদেশের শিক্ষাসমস্তাকে সমগ্রভাবে দেখার 
একটা চেষ্টা হয়। ১৮৩৫ সালের পর হইতে এতদিন ইংরেজী শিক্ষা 
ছাড়। অন্য কোনে? প্রকারের শিক্ষার কথ! বড় একটা শোনা যায় নাই ; 
কিন্ত এই ডেসপ্যাচে প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও * 
মাতৃভাষা চর্চার আবশ্তকতার প্রতি ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
হয় এবং এই ধরণের শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়; সেই সঙ্গে 
বৃত্তিশিক্ষা, শিক্ষকদের শিক্ষা! ইত্যাদি সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়। 

উদ্ডের ডেসপ্যাচে আর-একটি নৃতন নীতির নির্দেশ ছিল । এতদিন 
বেসরকারী শিক্ষাবিস্তারচেষ্টাকে সাহায্য দেওয়ার কোনে নিদিষ্ট নীতি 
ছিল না । ডেসপ্যাচের নির্দেশের ফলে সাহায্যপ্ধান-নীতির প্রবর্তন করা 
হইল। এখন হইতে স্থির হইল সরকার স্থানীয় শিক্ষাবিস্তারচেষ্টাকে 
উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য দিবেন ; এমন-কি: ক্রমে সরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলিও বেসরকারী কর্মকর্তাদের হাতে ছাড়িয় দিয়া শিক্ষার কাজ 
পুরাপুরি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই করা হইবে ; সরকার শুধু 
প্রধোজনমত এবং উপযুক্ত পরিমাণ সাহাধ্যদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন। 
এই নীতির মূলে ছিল দেশের শীসন ও শিক্ষাব্যাপারে জনসাধারণের 
সহিত সহযোগিতার আদর্শ । বস্তত উদারপন্থী আদর্শবাদের ভিত্তিম্তেই 
উডের ডেসপ্যাচ রচিত হইয়াছিল । 

ডেসপ্যাচের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাঁগ গঠিত হইল 
এবং ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্স্ট্রীক্শন নিযুক্ত হইলেন । বাংলাদেশের 
প্রথম ডিরেইর হইলেন গর্ডন ইয়ং; তিনি সিভিল সাভিসের লোক 


ছিলেন। 


উডের ডেসপ্যাচ ও উচ্চশিক্ষার প্রসার ১৯ 


উডের ডেসপ্যাচের বড় কীতি বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা । দেশে উচ্চ ও 
মধ্য শিক্ষার ষে ব্যবস্থ। ছিল তাহাদের নিয়প্রিত করিবার একট। ব্যবস্থার 
প্রয়োজন কিছুদিন হইতেই অনুভব কর] গিয়াছিল। অনেক ছেলেই 
আজকাল এই সকল প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিতেছিল ; 
তাহাদের মধ্যে কাহার। ভালে, কাহাঁর। সরকারী চাকরি পাইবার 
যোগ্য তাহ! বাছাই করিয়! লইবার দরকার হইয়। উঠিয়াছিল। সুতরাং 
পরীক্ষার ব্যবস্থা চাই, এবং পরীক্ষা করিয়। যোগ্যতার তারতম্য 
নির্ধবারণেরও একট মাপকাঠি চাই । কিন্ত নিরপেক্ষভ।বে এই পরীক্ষার 
ব্যবস্থা কে করিবে? ইহার জন্য একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন । 
এই উপলক্ষ্যেই বিশ্ববিগ্ভালয়ের কথ। ওঠে । কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে 
যখন কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয় তখন 
বে অব ডিরেক্টর সে প্রস্তাব নাঁমঞ্কুর করিয়াছিলেন । এইবার ঠিক 
হুইল লগুন বিশ্ববিগ্ভালয়ের আদর্শে কলিকাত। বোশ্বাই ও প্রষ্নোজন 
হইলে মাদ্রাজে বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । পরীক্ষা গ্রহণ ও 
ডিগ্রী বিতরণই এই বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। 

বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে. সাক্ষীতভাঁবে অধ্যাপনার বন্দোবন্তের কথা 
ভেনপ্যাচে ছিল, কিন্তু নেটা গৌণ ভাঁবে। ফলে :৮৫৭ সালে যখন 
কলিকাতা বোথ্াই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিন্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন 
তাহাদের একমীত্র লক্ষ্য হইল স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লওয়। 
এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর উপাধি বিতরণ করা । বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উপাধিগুলির দাম সেদ্দিন যথেষ্ট ছিল; কারণ এই উপাঁধিগুলিই ছিল 
সরকারী চাকরি লাভের ছাড়পত্র বা] তকৃম। ম্বরূপ। তখনকার দিনে 
যে-কেহহই বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত তাহারই সরকারী চাকরির 
'অভাব ঘটিত না। পরীক্ষায় পাস না৷ করিলে চাকরি জোট কঠিন হইত । 


২৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ। 


এইভাবে এ দেশে বর্তমান উচ্চশিক্ষার সহিত আথিক লাতের যোঁগ ঘটিয়া 
গেল, এবং জ্ঞান নহে, বিগ্। নহে, অর্থের মাপকাঠি দিয়! উচ্চশিক্ষার 
বিচার শুরু হইল এবং লোৌকেওমুখ্যত জ্ঞানের জন্য নহে অর্থের লোভেই 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতে গেল । 

১৮৫৭ সাঁলে কলিকাত1 বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রথম এ্ট্ন্ল এবং ১৮৫৮ 
সালে বি. এ. পরীক্ষা হইল । বি. এ. পরীক্ষায় সেবার ১৩ জনের মধ্যে, 
বঞ্চিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং যছুনাথ বস্থ্‌, মাত্র এই দুইজন ছাত্রই পাস 
করিলেন। তাহারা উভয়েই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন । 

বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার সময় এণ্টেন্পের পর একেবারে বি. এ. দিবার 
ব্যবস্থা ছিল; কিছুকাল পরে এফ. এ. অর্থাৎ ফাস্টআর্টস পরীক্ষার 
প্রচলন হয়। বি. এ. তে অনাসের ব্যবস্থাও ছিল, একজন একসঙ্গে 
এক বা ছুই, এমন-কি তিনটি পর্যন্ত বিষয়ে অনাস” লইতে পারিতেন। 
অনার্স লইয়! বি. এ. পাস করার এক বৎসরের মধ্যে এম. এ. পরীক্ষা! 
দেওয়া যাইত । 

উচ্চশিক্ষার বাহুন ছিল ইংরেজী ; পরীক্ষার বাহন হুইল ইংরেজী । 
প্রথমটা মাতৃভাষা পরীক্ষণীয় বিবয়ের মধ্যে অন্ততম ছিল এবং তাহার 
পরীক্ষা লওয়া হইত; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সে ব্যবস্থা বন্ধ হইয়! 
যায়। অনেককাল পরে আবার মাতৃভাঁষ পরীক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে 
স্বান পায়; কিন্তু উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে মাভৃভাষাচর্চার প্রসারের কোনে। 
ব্যবস্থাই বিশ্ববিগ্ভালয়ের তরফ হইতে কর! হয় নাই। মাতৃভাষার 
অনার যেন তখন আমাদের উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হুইয়। গিয়াছিল। 

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রাধান্ত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহ! 
পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে । ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করিয়! মাতৃভাষাকে 
অবজ্ঞ। করার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন কিভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয় 


১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশন ২১ 


গেল তাহাও বলিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার কি প্রভাব 
ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ এইখানে প্রাসঙ্গিক হইবে । 

শিক্ষীর বাহন হইল ইংরেজী; ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি সকল 
বিষয়ই ছাত্রদের ইংরেজীর সাহয্যে শিখিতে হইল। ফলে যে কোনো 
বিষয়েই শেখার বাঁধ] দ্বিগুণ হইয়া উঠিল; এক তো! বিষষের বাঁধা, দ্বিতীয়ত 
ভাষার বাধা । এই ভাষার বেড়া ডিউা ইয়া তবে বিষয়ের রাঁজ্যে প্রবেশ 
করিতে হইবে । কিন্তু কয়টি ছেলেমেয়ে ভালে! করিয়! ইংরেজী শিখিতে 
পারে? স্ৃতরাং সকলেই সহজ পথ আবিষ্কারের চেগ্রায় লগিয়। গেল। 
যেখানে পরীক্ষায় পান করাটাই শিক্ষাধাবস্থার ফলবিচারের একমাত্র 
মাপকাঠি, যেখানে বিদেশী ভাষার সাহায্যে অধীত বিদ্যা কোনোমতে 
বিদেশী ভাষায় পরীক্ষাপত্রে উদ্‌গীরণ করিয়া দ্রিলেই হুইল, সেখানে ন৷ 
শিখিয়া! মুখস্থ করাই সহজ; তাহাতে বুদ্ধিও খরচ করিতে হয় না, 
লেখাঁপড় শেখার কষ্টও কম হয়। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তির চ্চা না করিয়। 
স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর কর! যাঁক, তাহারই অনুশীলন কর! হোক । কে 
কত মুখস্থ করিতে পারে দেখা যাঁক ৷ বিদ্বার্জনশ্রম লাঘব করিবার এই 
শুভ চেষ্টায় সহায়কও.জুটিয়। গেল ; নোটবইকর্তারা জাল নোটে বাজার 
ছাইয়| দ্রিল, নকল আপিয়া আসলকে সিংহাঁসনচ্যুত করিল। 

১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশন 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আরম্ভ হইতেই ইহাতে আর একটি ত্রুটি ছিল। 
এই শিক্ষা নেহাতই পুঁথিগত শিক্ষা; তাহাতে ব্যাবহারিক শিক্ষার 
'কোনো স্থান ছিল না । একট] দেশের সকলেই পুথি লইয়া দিন কাটায় 
না; বেশির ভাগই হয় কর্মী ; হাতেকলমে তাহাদের কাজ; পু'থির সঙ্গে 
তাহ।দের সম্বন্ধ কম। সুতরাং তাহাদের শিক্ষা ব্যাবহারিক ধরণের 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়; ইহার অর্থ এই নয় যে তাহাদের প্রথম হইতে বৃত্তি 


২২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষা! দিতে হইবে । ব্যাবহারিক শিক্ষামাত্রেই বৃত্তিশিক্ষা নয় : কিন্ত 
বেশির ভাগ বৃত্তিশিক্ষার মূলে ব্যাবহারিক শিক্ষা । তাহ ছাড়া একদল 
ছাত্র ব্যাবহারিক শিক্ষার ভিতর দিয়া যত সহজে শেখে অন্যভাবে অর্থাৎ 
পুঁথির সাহায্যে তত সহজে পারে না। এইজন্যই শিক্ষাঁব্যবস্থামাত্রেই 
ব্যাবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন | কিন্ত প্রথম আমলে আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় তাহার কোনে স্থান ছিল ন1। ইহার মূলেও শিক্ষার বাহনবূপে 
ইংরেজীর ব্যবহার । এক হিসাবে তে। ইংরেজী শিক্ষাই আমাদের 
কাছে বৃত্তিশিক্ষা হইয়া উঠিয়াছিল অর্থাৎ ইংরেজী শিখিলেই বৃত্তির বাবস্থা 
হইত । আর-এক দিকে ইংরেজী বাহনের ফলে শিক্ষাব্যবস্ায় স্বাধীনতার 
কোনো অবকাশ ছিল না; অর্থাং সেখানে স্বাধীনভাবে পাঠ্যবিষয় 
নির্বাচনের ব1 পাঠ্যক্রম তৈয়ারি করিবার স্থযোগ ছিল না। যেখানে 
কাঠাযোট। ফরমায়েশী সেখানে নূতন কিছু করা কঠিন। এইজন্যই 
যতক্ষণ ন1 বাহির হইতে ব্যাবহারিক শিক্ষার ফরমাশ আসিল আমরা 
আপনার তাগিদে তাহার ব্যবস্থা করিলাম না। বিজ্ঞান ও যন্ত্র শিক্ষার 
ব্যবস্থাও অনেকদিন পরে হইল । ১৮৮২ সালের আগে এদিকে বিশেষ 
কাহারও দৃষ্টি পড়িল না। 

উডের ডেসপ্যাচে বৃত্ভিশিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ ছিল; কিন্তু সে বুক্তি 
উচ্চবর্ণের-- আইন চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ভদ্রলোকের 
বৃত্তি। ডেসপ্যাচে তাহাদের সম্বদ্ধে বল হইল। অবশ্য তাহার অনেক 
আগেই ১৮৩৫ সালে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ খোল হইয়াছিল » 
আইন শিক্ষার বন্দোবন্তও ক্রমে হইল । গবর্মেন্টের পূর্তবিভাগে কাজের 
জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু একে তো 
ইহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তাহ! ছাড়া আইন ছাড় অন্ত আর 
ছুই রকমের বৃত্তিশিক্ষাও লোকে চাকরিরই জন্য গ্রহণ করিল; অল্প 


১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশন ২৩ 


কয়েকজন স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে গেল বটে কিন্ত বেশির ভাগ 
ছাত্রই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাঁকরির 
সন্ধান করিতে লাগিল এবং প্রথম প্রথম কাহারও চাকরির অভাব ঘটিল 
না। এ দেশে তখনও স্বাধীনভাবে ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসায় চালাইবার 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই। 

সুতরাং আমদের প্রায় সকল প্রকাঁর উচ্চশিক্ষারই লক্ষ্য হইল চাঁকরি। 
স্বাধীনভাবে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথ তখন আমাদের পক্ষে রুদ্ধ : দেশের 
বাণিজ্য বিদেশীর করতলগত, পুরাতন শিল্পগুলি ্বংস হইয়। গিয়াছিল, 
নূতন কোনো! শিল্পেরও স্ষ্টি হইল ন1। 'মামাদের শোনানো! হইল শিল্পচর্চ। 
আমাদের জন্য নয়, চিরকাল ধরিয়। আমর! নাঁকি ভূমিকেই আশ্রয় করিয়া 
আছি, সেই ভূমিলক্ীর সেবা! আমাদের জাতীয় জীবনের সাধন1। স্তরাং 
যখন ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার 
ও নৃতন নূতন শিল্পের স্থপ্টি হইতে লাগিল তখন আমরা হয় সরকারী চাকরি 
করিবার নাহয বিলাতের বাজারে কীচামাল জোগাইবার ও এ দেশে 
বিলাতী মাল কাটাইবার জন্য যে বড় বড় বিলাতী হৌস ছিল তাহাতে 
কেরানীগিরি করিবার চেষ্টায় ফিরিলাম : বড় জোর এই সব হৌসে দালালি 
করিয়া “ব্যবসায় করিতেছি' এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। 
উচ্চশিক্ষা,লাতের সাক্ষাৎ ফল ইহার চেয়ে আর বেশি কিছু হইল ন]1। 


এইভাঁবে অনেকদিন কাটিয়। গেল ; ভারত-সরকার নিজেদের বুদ্ধি 
ও বিবেচন৷ অহ্যায়ী উডের ডেসপ্যাচে নির্দিষ্ট নীতির হেরফের করিয়। 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালন করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে ১৮৮২ সালে 
ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন বসিল | ১৮৫৪ সালের শিক্ষানীতি ঠিকমত 
চলিতেছে কি না, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো! ত্রুটি ঘটিয়াছে কি না 
এইগুলিই হইল কমিশনের আলোচনার বিষয়। কমিশনের সভ্যদের 


২৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ। 


মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্র- 
মোহন ঠাকুর, জাস্টিস তেলাং প্রভৃতি । 

তখন উদারপন্থী লর্ড রিপন ভারতবর্ষের বন়লাট । তাহার মাথায় 
দেশের লোকের সহিত সহযোগিতার ও স্থানীয় স্বায়ত্বশীসনের আদর্শ 
ঘুরিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আদর্শ প্রথম প্রচার করা হয় 
উড্ের ডেসপ্যাচে | সেই আদর্শেই সাহায্য গ্র্যোণ্ট) নীতির প্রবর্তন করা . 
হয়। তাহার ফলে মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছিল ; কারণ 
এই শ্রেণীর শিক্ষা অর্থকরী বলিয়! তাহাদের চাহিদা খুবই ছিল। 
সরকার এই শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কাপন করিতেছিলেন, এই ধরণের 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বহু স্থাপিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার 
পাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আশাহ্রূপ হইতেছিল না। ইহাই 
ছিল দেদিনকার সমস্তা। একে তো প্রাথমিক শিক্ষার আঁথিক মূল্য 
কিছুই নাই, দ্বিতীয়তঃ যাহাদের জন্য এই শিক্ষ/র আয়োজন তাহারা 
নিজেদের অভাব বুঝিয়! শিক্ষার জন্য দাবি করিতে পারে এমন তাহাদের 
শক্তি ও বুদ্ধি নাই: জ্ঞানের অভাবে তাহাদের মন তখনও অতখানি 
বিকশিত হয় নাই। অতএব তাহাদের ভিতর শিক্ষার তাগিদ ছিল ন1। 
তাহার উপর সরকারের তরফে ছিল অর্থের অভাব ।১ স্থৃতরাং জন- 
সাধারণের শিক্ষা! তেমন অগ্রসর হইতেছিল ন1। 

এই অবস্থায় লর্ড রিপন আইন করিয়! কতকট! বিলাতের কাউন্টি 
কাউন্সিলগুলির আদর্শে ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডগুলি প্রতিষ্ঠা 

৯ এই অভাব মিটাইবার জন্য ১৮৭ সালের কাছাকাছি সময়ে শিক্ষাকরেব প্রস্তাব 
কর! হয়। কিন্ত বাংলা-সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দোহাই দিয়া শিক্ষাকর বসাইতে 
আপত্তি করেন । ভারত-সরকাঁর এই আপত্তি গ্রাহা করেন না! এবং ধারে ধারে যুক্ত প্রদেশ, 


মাগডাজ ও বোম্বাইয়ে শিক্ষাকর বসানে! হয় ॥ কিন্তু নান! কারণে ভারতসরকারের মঞ্জুরি 
সত্বেও বাংলাদেশে আর কর বসানো হইল না। 


১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশন ২ 


করিলেন । শিক্ষা-কমিশনও নির্দেশ দিলেন যে, এই সকল স্থানীয় স্বায়ত্ব- 
শাঁসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিতে হইবে । এতদিন 
এমন কোনে৷ বেসরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার উপর 
এই ভাবের ভার দেওয়া যায়। লর্ড রিপনের আইনের পর সে বাধা 
অপসারিত হইয়াছিল। শিক্ষা-কমিশনও ভাবিয়াছিলেন এই নবগঠিত 
* প্রতিষ্ঠানগুলির ৬পর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিলে প্রাথমিক শিক্ষা- 
বিস্তারের আর কোনও বাধ! থাকিবে না। তাহাদের উৎসাহে দেশের 
চারি দিকে শিক্ষা ছড়াইয1! পড়িবে । 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য কমিশন দেশের প্রাচীন পাঠশালা- 
গুলি সংস্কারের কথাও বলিলেন । যদ্দি ইহাদের ব্যবহার করা যায় তাহ! 
হইলে হয়তো প্রাথমিক শিক্ষাণমন্তার সমাধান সহজ হইবে। কিন্ত 
তখনকার অবস্থায় সে চেষ্টা যে সফল হওয়া কঠিন ছিল কমিশন তাহা! 
বুঝিতে পারেন নাই। যদি সেদিন সরকার দায়িত্ব না এড়াইয়া নিজের 
হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইতেন তাহ হইলেও হয়তো কিছু হইতে 
পারিত; কিস্ত তাহ! হইল ন1। গবর্মেন্ট প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব 
নিজের কাধ হইতে ঝাড়িয়৷ ফেলিয়! দিয়া নবগঠিত বোর্ডগুলির হাতে 
সে ভার অর্পণ করিলেন। 
কমিশনের আর একটি নির্দেশ ছিল হাই ইস্কুলে এন্টেন্দ কোর্সের 
মতই আর-একটি কোসেরর ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহার নাম দেওয়। 
হইবে “বি কোর্স । বি. কোরে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হইবে । যাহার! ব্যবহারিক শিক্ষা! চায়, যাহাদের সাধারণ শিক্ষার দিকে 
ঝৌক নাই বা সে শিক্ষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে যে ধরণের বুদ্ধির 
প্রয়োজন সে ধরণের বুদ্ধি যাহাদের নাই তাহারাই বি. কোর্স পড়িবে 
এবং বি. কোর্সের পরীক্ষা দিবে । 


২৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বি. কোর্সের ব্যবস্থা হইল বটে কিন্তু তাহাতে কোনোদিনই বেশি 
ছাত্র জুটিল না। তাহার একটা কারণ, লোকের মনে এপ্টেব্সের 
তুলনায় বি. কোর্স জাত্যংশে ছোট ছিল; সেখানে ছুতোর-কামারের 
কাজ শিখিবার জন্ত ছাত্রদের মধ্যে তাই বিশেষ আগ্রহ দেখ। গেল ন1। 
এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যাবহারিক করিয়। তোলার একট চেষ্ট! 
বিফল হইল। | 

কিন্ত এই সময়েই ড্রয়িং বিজ্ঞান প্রভৃতি নৃতন কয়েকটি শিক্ষণীয় 
বিষয় বি্ভালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থান পাইল । তাহাতে পাঠ্যক্রমের 
ভার বাড়িল বটে, কিন্ত তাহার মৌলিক কোনে! রূপাস্তর 
ঘটিল ন1। 

যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থার কথাট। কমিশন এড়াইয়। গেলেন । ব্যাবহারিক 
শিক্ষাই যথেষ্ট, যান্ত্রিক শিক্ষার এখনও আবশ্যকতা নাই, কমিশন 
কতকট এইভাবের মত দিলেন । 

কমিশনের আর-একটা নির্দেশ ছিল-_ নীতিশিক্ষা দিবার জন্তা 
একট] পাঠ্যপুস্তক ঠৈয়ারি করিতে হইবে। মিশনারীর1 সরকারী 
ও বেসরকারী সকলপ্রকার বিগ্যালয়েই ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য বড় 
পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৪ সালেই সরকার ধর্মব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সরকারী 
বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়াইবার এই অন্তায় মিশনারী দাবি তাহার! 
স্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন নীতিশিক্ষার দাবি উঠিল ॥ 
ধর্মহীন নীতিহীন শিক্ষা ছেলেমেয়ের সর্বনাশ সাধন করিবে»: 
ইহার একটা প্রতিকার চাই, এই রব উঠিল। তাহারই ফলে কমিশন 
এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন । সৌভাগ্যক্রমে ভারত-সরকার এই প্রস্তাবে 
সম্মতি দিলেন না। 


২৭ 


কার্জনী আমল ও স্বদেশী যুগ 

শিক্ষা-কমিশনের সময় হইতে এই শতাব্দীর শেষের মধ্যে এ দেশের 
শিক্ষার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য কোনে! বিশেষ নীতির পরিবর্তন ঘটে নাই ; 
যে নীতি এতদিন অঙ্কমরণ কর! হইতেছিল তাহাই অস্থসরণ কর হইতে 
লাগিল। কমিশনের চেষ্ট সত্বেও শিক্ষার ধার! যে পথে এতদিন বহিয়! 
আমিতেছিল সে পথ ছাড়িয়। অন্য পথে গেল না + অর্থাৎ পুর্বেরই মত 
এখনও মধ্য ও উচ্চ -শিক্ষার প্রসার ষথেই হইতে লাগিল, দেশে হাই ক্কুল 
ও কলেজের সংখ্য। বাড়িয়াই চলিল, কিন্ত স্বায়ত্ুশাসক প্রতিষ্ঠানগুলির 
চেষ্টা সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মোটেই আশাহ্ুরূপ হইল ন1। 
তাহার উপর এই সময়ে (১৮৮৮ সালে) আবার ভারত-সরকার শিক্ষা 
ব্যাপারে ব্যয়সংকোচ করিবার কথা তুলিলেন । তাহাদের যুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে 
সরকারের কাজ পথ দেখানে। ; এখন যখন পথ দেখানে। হইয়! গিয়াছে, 
কাজ শুরু হইয়াছে তখন সরকারের কাজও শেষ হইয়'ছে । সরকার এখন 
শিক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর হাতে দিয় সরিয়। দাড়াইবেন । এখন হইতে 
শিক্ষাব্যাপারে সরকারী ব্যয় ক্রমশ কম করা হইবে। 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটন! ঘটিয়! গেল । 
ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষে দ্রেশময় সাড়। পড়িয়া রাজনৈতিক 
জাগরণের স্ুচন! দেখ! দিল এবং ১৮৮৫ সালে ইখ্ডিয়ান স্ভাশনাল কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠিত হইল । ভারত-সরকার প্রথমে কংগ্রেস সম্বন্ধে কতকট] উদ্ারভাব 
দেখাইলেও শীপ্ই তাহাদের মনোভাব পরিবত্তিত হইল। জাতীয়তার 
এই জন্ম তাহার সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। 

শিক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেস প্রথম হইতেই কয়েকটি দাবি জানাইলেন। 
শিক্ষাবিস্তারের আরও ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষাধারাকে জাতীয় 
ভাবাপন্ন করিতে হইবে, যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা! করিতে হইবে». ইত্যাদি ॥ 


২৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


ইতিপূর্বেই দেশের একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি শিক্ষাসংস্কারের, বিশেষ 
করিয়া! মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ত 
করিয়াছিলেন । কংগ্রেসও সেই আন্দোলন সমর্থন করিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ শতকে কয়েকটি নৃতন ধরণের বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লাহোরে দয়ানন্দ আংলো-বেদিক কলেজ ও 
কাশীতে সেপ্টাঁল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল । সেখানে শিক্ষার * 
আদর্শের মধ্যে ধর্মকে স্থান দেওয়া হইল । এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনে ব্রক্ষচর্য বিদ্যালয় এবং মুনশীরাম হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা 
করেন। উভয় প্রতিষ্ঠীনই সাধারণ শিক্ষায়তনগুলি হইতে স্বতন্ত্রধরণের 
হইল ; উভয়স্থানেই প্রাচীন আদর্শের ভিত্তিতে নবীন ও প্রাচীনের সমন্বয়ে 
নৃতনধরণের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইল। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় 
জাতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহা এবং এ দেশীয় ধর্মকে আসন দিবার, শিক্ষার 
প্রকৃতিকে দ্রেশীয়ভাঁবাপন্ন করিবার একট! চেষ্টা এই সময়ে দেখা গেল । 

এমন সময় কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি 
আসিয়াই সিমলায় প্রাদেশিক ডিরেক্টরগণের এক গোপন সভা আহ্বান 
করিলেন; সেই সভায় শিক্ষানীতি লইয়া! অনেক আলোচন। হইল। 
সেখানে বড়লাট তাহার পরিকল্পিত নৃতন নীতি ব্যাখ্যা করিলেন। শিক্ষা- 
ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব এড়াইলে চলিবে না ; বরং, সেখানে নানা- 
ভাবে সরকারী প্রভাব বেশি করিয়া বিস্তার করিতে হইবে । ইহার জন্ত 
সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাঁড়াইতে হইবে, বেশি খরচ বরাদ্দ 
করিতে হুইবে। ্‌ 

একদল লোক তাবিলেন, দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে যে জাতীয় 
জাগরণের স্থচন! দেখা দিয়াছে এবং ষে জাতীয় মনোভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির ভিতর দিয়! চারি দিকে ছড়াইয়! পড়িতেছে, এইভাবে সরকারী 


কার্জনী আমল ও স্বদেশী যুগ ২৯ 


প্রভাব বাড়াইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল সেই জাতীয়তাবাদ অস্কুরেই 
বিনষ্ট করা । এই ন্দেহ আরও দৃঢ়তর হইল যখন কার্জন কর্তৃক নিধুক্ত. 
ইউনিভাপিটি কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইল । 
কার্জন ইউনিভাপিটি কমিশন বসাইয়াছিলেন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির 
সংস্কারের জন্য । সে সংস্কার যে প্রয়োজন হইয়! উঠিয়াছিল সে বিষয়ে 
সন্দেহ ছিল না। ১৮৫৭ সালের পর পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ এই ছুইটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। সুতরাং কার্জনের সময়ে দেশে 
পাঁচটি বিশ্ববিদ্ভালয় বর্তমান। ইহাদের শাসন ও পরিচালন-ব্যবস্থার 
মধ্যে অনেক গোলমাল ছিল । তাহ! ছাড় ইন্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক স্ুনিদিষ্ট ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পাঠ্য নির্দেশ 
করিয়৷ এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়। ক্ষান্ত থাকিত, ইস্কুল কলেজে 
কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া! হইতেছে তাহার উপর তাহার বিশেষ কোনো 
হাত ছিল না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এইব্ধপ ছোটব্ড় নানা সমস্তা 
সেদিন দেখ দিয়াছিল। 
ইউনিতাসিটি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সম্বন্ধে নৃতন ব্যবস্থার 
নির্দেশ দিলেন । তাহার ফলে বিশ্ববিগ্ভালয়ে সরকারের প্রভাব না কমিয়। 
বাড়িবার ব্যবস্থাই হইল। নূতন বিধাঁনে যে একশত ফেলো বা! সদস্ত 
লইয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা পরিচালক সমিতি গঠিত হইবে তাহাদের 
মধ্যে ৮০ জনই সরকার-মনোনীত হইবেন । এই ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার 
ব্যাপারে স্বাধীনত! কতখানি পরিমাণে রক্ষিত হইবে দেশবাসীর পক্ষে 
তাহ! অন্নমান কর! কঠিন হইল ন1। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের 
অধিকাংশ সভ্যের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে মত দিলেন ; কিন্ত তাহার মত 
গ্রাহ্থ হইল না। দেশেও এই ব্যাপারে খুব আন্দোলন হইল; কিন্ত 
তাহাতেও কোনে! ফল হইল ন1। ইউনিভাপিটি বিল পাস হইয়া আইনে 


৩০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পরিণত হইল; কার্জন এ দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার যে সংস্কার 
চাহিয়াছিলেন তাহা আরম্ভ হইল। 

১৯০৪ সাঁলে কার্জন তাহার শিক্ষানীতি ঘোষণ। করিলেন। তাহাতে 
তিনি এ দেশের শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান ক্রটিগুলি বিশ্লেষণ করিয়! সেগুলি 
দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিলেন। মাতৃভাষার অবজ্ঞা, পরীক্ষার 
প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথাই তিনি বলিলেন। তাহার অনেক . 
কথাই ঠিক; কিন্ত গোল হইল সেখানে নয়, অন্তত্র | 

শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন যে এ দেশের লোক বোঝে নাই তাহ। নহে, 
বস্তত আমাদের ব্যবস্থার অনেক সমালোচনাই অনেকদিন ধরিয়া! শোন। 
যাইতেছিল। কিন্ত কার্জন যেভাবে শিক্ষাসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন 
তাহাতে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। তাহারা 
তাবিলেন ইহার পিছনে কোনো গুঢ় রাজনৈতিক অতিসন্ধি আছে। 
একদল লোক বলিলেন, কার্জনের নৃতন ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষার প্রসার 
বন্ধ করার একটা ফিকিরমাত্র। 

এমন সময়ে কার্জন বঙ্গের অজচ্ছেদ ঘোষণ! করিলেন । এই ব্যাপারে 
দেশময় ক্ষোভের সঞ্চার হইল । তাহাই ম্বদেশী আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের স্ষ্টি করিল। স্বদেশী আন্দোলনে 
জাতীয়তাবাদের যে আদর্শের পরিচয় আমরা পাইলাম তাহাতে 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় প্রকার আদর্শ মিলিত হইয়াছিল । 

স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই এদেশের ছাত্রগণ প্রথম রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগ দ্িল। সরকার সেটা স্থনজরে দেখিলেন না । বাংল! 
গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী রিসলি এক সাকু'লার বাহির করিলেন, ইন্কুলের 
ছেলের! যেন সভাসমিতিতে যোগ ন] দেয়, দিলে কড়া! শাসন করা হইবে । 
ছেলের দল ক্ষেপিয়৷ গেল । 


কার্জনী আমল ও স্বদেশী যুগ ৩১ 


দেশের নেতাদের মনের মধ্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধীভাব 
জাময়! উঠিতেছিল। এই ব্যাপারের পর এই বিরুদ্ধ মনোভাব জাতীয় 
শিক্ষা -আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল । গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিলেন ; তাহাদের চেষ্টায় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা! পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হইল 3 দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিল ; জাতীয় শিক্ষার বিস্তৃত 
খসড়া প্রস্তুত হইল এবং উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শিশুশ্রেণী পর্যস্ত 
কোথায় কখন কি পড়ানে। হইবে সমস্ত পুঙ্খানপুঙ্খরূণে স্থির কর! হইল। 
কলিকাতায় ন্তাশনাল কলেজ স্থাপিত হইল, অরবিন্দ ঘোষ আসিলেন 
তাহার অধ্যক্ষ হইয়!। যন্ত্র শিক্ষার জন্য টেকনিকেল স্কুলও খোল। হইল। 
বাংলাদেশের নানাস্থানে জাতীয় বিদ্ভালয় স্থাপিত হইল এবং ছেলের দল 
ভিড় করিয়। আসিল। 

ইহাই এদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা -আন্দোলন । ইহার পূর্বে সরকারী 
ব্যবস্থা হইতে দূরে নূতন তাবের শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়। উঠিয়াছিল, তাহাদেরও উদ্দেশ ছিল জাতীয়ভাবে শিক্ষা দেওয়1। 
গুরুকুল এবং শান্তিনিকেতন ব্রক্গচর্যবিদ্ভালয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ও মুন্দীরাম উভয়ের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ এক 
ন৷ হইলেও উভয়েই দেশের ভাষার সাহায্যে জাতীয়ভাবের শিক্ষ1 দিবার 
আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই আদর্শে ভাহাদের প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়াছিলেন। 

নানাকারণে জাতীয় শিক্ষ। -আন্দোলন বেশি দিন থাকিল না । রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের ভাঁবধারার জোয়ারের মুখে যাহা আসে আন্দোলনে 
ভাট! পড়িলে তাহার বেশির তাগই সরিয়! যায়। স্বদেশী আন্দোলন মন্দী- 
ভূত হইয়। আমিল। ন্যাশনাল কলেজ বন্ধ হইল, জাতীয় . বিগ্ভালয়গুলি 


৩২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ। 


উঠিয়! গেল, বেশির ভাগ ছাত্রই সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফিরিয়া 
গেল? রহিল শুধু বেঙ্গল টেকৃনিকাল ইনস্ট্রিট্যুট ; তাহা আজ বিরাট 
যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং আাণ্ড টেকনলজিতে পরিণতি লাভ 
করিয়াছে । টেকৃনিকাল ইস্কুল থাকিয়। গিয়1 প্রমাণ করিল যে দেশে 
যন্ত্রশিক্ষার তাগিদ আছে এবং সে ধরণের শিক্ষার জন্য অনুকুল অবস্থার 
স্থষ্টি ক্রমে হইতেছে । বস্তুত তখন হইতেই দেশের সর্বত্র একটির পর 
একটি করিয়। যন্্বিদ্ধা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল । 

স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল পরে মলি-মিন্টে! পরিকল্পিত শাসন 
সংস্কার প্রবতিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস আলোচন! প্রসঙ্গে 
রাষ্্ীনৈতিক ঘটনার উল্লেখ সাধারণত প্রযোজন হয় না । কিন্ত এখানে 
ইহার প্রয়োজন আছে? কারণ এই ঘটনাটিনন ফল অনেকদূর পর্যস্ত 
গিয়াছে । সকলেই জানেন এই সমযেই আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্র- 
দ1য়িকতার জন্ম হয় । ভারত-সরকাঁর নানাভাবে সাম্প্রদাযিকতা নীতির 
সমর্থন করেন। নৃতন সাম্প্রদাষিক নির্বাচন ব্যবস্থা এই ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় 
দেয়। তাহাদের সমর্থন ন1 পাইলে সাম্প্রদায়িকতা যে বেশি দিন টিকিত 
না এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। একদল লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়! 
হয়তো খানিকটা গোলমাল করিত ; কিন্ত সে গোলমাল বেশি দিন পর্যস্ত 
থাকিত না। কিন্ত তাহা! হইল ন1; প্রশ্রয় পাইয়া! সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শুধু মুসলমানদেরই জন্য পৃথক 
প্রতিষ্ঠানের দাবি তাহাদের অন্যতম । দেখাদেখি হিন্দুদের মধ্যেও অনুপ 
দাবি উঠিল। সরকার সে দাঁবি অগ্রাহ কর! দূরে থাক্‌ তাঁহ। সমর্থন 
করিলেন। 

এইভাবে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ 
করিল। 


গোখলের বিল ও ১৯১২ সালের শিক্ষানীতি 


্বদেশী আন্দোলনের সময়েই এদেশে প্রথম ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষার 
চেষ্ট। হইয়াছিল । তখন বয়স্কদের শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 
বহু নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্িত হয় এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারছ্ছের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে সচেতন হইয়! উঠেন । দেড়শত 
কসর ব্রিটিশ শাসনের পরও যে দেশে লেখাপড়া-জান। লোকের সংখ্য। 
শতকরা পাঁচ-ছয়জনের বেশি হয় নাই এই দৃষ্টিকটু ব্যাপারটি এই সমষে 
সকলের চোখে পড়ে এবং এই লইয়! নান! আলোচনার সৃষ্টি হয। 

ইহার সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিকার ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার । 
সরকার মুখে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীযত। স্বীকার করিলেও কার্যত 
কিছুই করিতেছিলেন না । এমন সময়ে ১৯১১ সালে গোখলে ইম্পিরিয়াল 
লেজিসলেটিভ কাউন্নিলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিল উপস্থিত 
করিলেন । বিলের দাবি বেশি নহে; যদি কোনে! প্রাদেশিক সরকার 
মনে করেন কোনে! বিশেষ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার অন্থকূল 
অবস্থার স্যঙ্ি হইয়াছে তাহা হইলে সেখানে আবশ্টিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তন করার অন্থমতি. দেওয়া হইবে; তাও শুধু ছেলেদের জন্যই, 
মেয়েদের লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করা হইবে না। 

এই সামান্ত.দাবিও ভারত-সরক।র স্বীকার করিলেন না। সরকার- 
পত্র মুখপাত্র সার্‌ হারকোট বাটলার বলিলেন প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক 
করার কথ! উঠিতেই পারে না ; এখনও দেশ তাহার জন্ত প্রস্তত হয় নাই। 
গোখলে যখন বরোদার (বরোদ! রাজ্যে অনেক আগেই প্রাথমিক শিক্ষা 
আবশ্টিক ও অবৈতনিক করা হইয়াছিল) নজির দেখাইলেন তখন 
বাটলার উহ1 গণতান্ত্রিক প্রথায় শাসিত রাজ্য নহে বলিয়! উড়াইয়। 


দিলেন; উত্তরে যখন গোখলে পাশ্চাত্য দেশগুলির কথ! বলিলেন তখন 
৩ ঞঁ 


৩৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


হারকোট বাটলার সে নজিরও শ্বীকার করিতে রাজি হইলেন ন]1। 
গোখলে হতাশ হইয়! বলিলেন, দেশী রাজ্যের উদাহরণ দিলে শ্বৈরতান্ত্রিক 
রাজ্য বলিয় সে উদাহরণ বাটলার সাহেব স্বীকার করিবেন ন', তিনি 
গণতান্ত্রিক দেশের উদাহরণ চাহিবেন, তখন পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির 
নজির তুলিলে সেগুলিও তিনি মানিতে চাহিবেন না। তারতবর্ষের 
শাননতত্ত্রের অহ্রূপ বিচিত্র শাসনতন্ত্র উদ্বাহরণ কোথায় পাইব? 
সরকার-পক্ষ মানিয়৷ লইতে পারেন এমন কোন্‌ নজির দিব? 

সরকারের বিরোধিতায় গোখলের সকল যুক্তি ও চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 
লেজিসলেটিত কাউন্সিলে অধিকাংশ সভ্যের ভোটের জোরে গোঁখলের 
বিল নাকচ হইয়া গেল। ৮ 

গোখলের বিল লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন হয়। সরকার- 
অন্থগৃহীত একদল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়! দেশের প্রায় সকলেই এই বিল 
সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শৃপ্রঃ হিন্দু মুসলমান ধনী 
নির্ধন, সকল সন্প্রদায়েরই লোক ছিল। কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়! 
সকল রাজনৈতিক দলই গোখলের বিলের পক্ষে ছিলেন। 

এই অবস্থায় ভারত-সরকার যখন বিলের বিরোধিতা করিলেন তখন 
তাহাদের পক্ষে সাফাই গাহিবার, এ বিষয়ে তাহাদের নীতি সুস্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত করিবার একট] প্রয়োজন হইল । এমন সময়ে দ্িলিতে দরবার 
বসিল; ম্বয়ং ভারতমতম্াট এদেশে আসিলেন ; দেশের কল্যাণ কামন! 
করিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারের কথ! বলিলেন। এই উপলক্ষে ও 
এই স্থযোগে ভারত-সরকার আর একবার তাহাদের শিক্ষানীতি ঘোষণ। 
করিলেন। 

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার। বলিলেন, যদিচ তাহার! গোখলের 
বিলের বিরোধিতা! করিয়াছেন তথাপি ভাহারাও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
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চান। সুতরাং এখন হইতে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্ক আরও 
অনেক অর্থ বরাদ্দ করিবেন। দরবার উপলক্ষে শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত 
পঞ্চাশ লক্ষ টাক! ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য খরচ কর! হইবে। 

১৯১২ সালের নীতির মধ্যে দুইটি নূতন কথা শোন! গেল। প্রথমটি 
মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে, দ্বিতীয়টি বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির সংস্কার সম্ন্ধে। 

এতদিন পর্যন্ত পরীক্ষ। অশ্থমোদন প্রভৃতি কয়েকটা ব্যাপারে 
বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি হাই স্কুলগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতোছল । লর্ড কার্জন 
ইচ্ছ| করিয়াই এই কর্তৃত্বের তার তাহাদের উপর দিয়াছিলেন। তাহাতে 
শিক্ষাবিভাগের অধিকার খর্ব করিবার কোনো কথাই ছিল না। তাহার 
একট| কারণ, তখন শিক্ষাবিতাগ ও বিশ্ববিষ্ভালয়ের মধ্যে কোনে! বিরোধ 
ছিল না! এবং এমন-কোনো! বিরোধ যে ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে তাহাও 
কাহারও মনে হয় নাই । 

ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলন এবং অন্তান্ত রাজনৈতিক আন্দোলন হইল, 
কয়েকটি বিশ্ববিগ্ালয় বহুল পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইয়! স্বাধীনভাবে 
সরকারী আওতার বাহিরে চলিতে লাগিল; এমন-কি, শোন!| ঘায় নাকি 
একটি বিগ্ভালয়ের অস্থমোদন বন্ধ করিবার ব্যাপারে একটি প্রদেশে বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় এবং.ছোটলাটের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
লাটঙাহেবের অভিপ্রায়মত না চলায় লাটপাহেব চাকরি ছাড়িয়া চলিয়। 
যান। এ অবস্থায় সরকারী শিক্ষাবিভাগের গাত্রদাহ হইবারই কথা। 
তাহাদের তাবট! যেন বিশ্ববিদ্যালয় অন্যায়ভাবে মাধ্যমিক বিগ্ালয়গুলির 
উপর কর্তৃত্ব করিতেছে £ অযোগ্য বিগ্ভালয়কে অহ্থমোদন করিয়া তাহারা 
অনুমোদনের অধিকাবের অপব্যবহার করিতেছে এবং শিক্ষার উন্নতি করা 
দূয়ে থাক ক্ষতিই করিতেছে । অতএব অন্থমোদনের অধিকার তাহাদের 
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হাতে না রাখিযা এই ভার অন্ত কাহারও উপর দেওয়া প্রয়োজন । 
পরবর্তীকালে সেকেগ্ারী বোর্ডের যে কথ। ওঠে এখানেই তাহার প্রথম 
আতাস আমরা পাই। 

সরকারের এই যুক্তির সমর্থনে আরও বল! হইল, বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির 
কাঁজ বস্তত মধ্যশিক্ষ! লইয়। নহে, উচ্চশিক্ষা! লইয়1। মধ্যশিক্ষার দিকে 
নজর দিতে গিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের কাজ ঠিকমত কর হইতেছে ন1। 
স্থতরাং মধ্যশিক্ষ! সংস্কারের জন্তও বটে আর বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির নিজেদের 
স্ববিধাঁর জন্যও বটে, কাজের ভাগ করিতে হইবে । বিশ্ববিগ্যালয়গুলিকে 
মধ্যশিক্ষা1 নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমিক বিগ্ালয়গুলির অন্মোদন, পরীক্ষা! ইত্যাদি 
ব্যাপারের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। তাহা! হইলে 
উভয়পক্ষেই সুবিধা হুইবে। তখন বিশ্ববিগ্ালয়গুলিতে আজ যে-সকল 
সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
কর! সহজ হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আদর্শের, 
নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ! উঠিল। 

বিশ্ববিগ্ালয় মোটামুটি কয়েক রকমের হইতে পারে । এক, প্রাচীন- 
কালের নালন্দা, বিক্রমশীল! বা বর্তমানকালের অক্সফোর্ড কেমবিজের 
মতো আবাসিক বিশ্ববিদ্ভালয়। সেখানে ছাত্রগণ বাস করিয়। জ্ঞানচ্ 
করে, সেখানে দৈনন্দিন সামাজিক জীবন প্রাচীন গুরুগৃহেরই মতো 
স্থসংহত স্বনিয়স্ত্রিত। সেখানে ছাত্রগণ অহরহ জ্ঞানতপনস্বী অধ্যাপকদিগের 
স্পর্শ লাত করে এবং সেই সান্নিধ্যের ফলে, সেই পরিবেশে বাঁস করিয়াই 
তাহাদের সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা হয়। ইহাঁই ছিল এদেশের প্রাচীন 
আদর্শ । আর এক ধরণের বিশ্ববিগ্ভালয় উনবিংশ শতাব্দীর স্থষ্টি; তাহার 
উদ্দাহরণ লগ্ডন এবং তাহারই আদর্শে গঠিত এদেশের বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি। 
এগুলিতে ছাত্রগণের বাসের বিশেষ কোনে! বিধিনিষেধ নাই, তাহার! স্বগৃহে 
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ধা অন্ত কোঁথাঁও থাকে ; দিবসের মধ্যে কোনো-একটা নির্দিষ্ট সময়ে 
কিছুক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্ভালয়ে আসে, লেখাপড়া! করে এবং লেখাপড়া শেষ 
হইলে ঘরে ফিরিয়। যায় । এখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ 
স্বাপিত হওয়া! অপেক্ষাকৃত কঠিন । এখানে ছাত্রগণের দৈনন্দিন ও 
সামাজিক জীবনের উপর বিশ্ববিগ্ভালয়ের সাক্ষাৎ কোনে! প্রভাব নাই 
এনং সেরূপ প্রভাব বিস্তারের বিশেষ কোনে! চেষ্টাও নাই । আবাঁমিক 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের পক্ষে এইতাবের অনেক কথাই বলা যায়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বণন| দেওয়া! গেল 
কলিকাতা! ও অন্যান্য বিশ্ববিছ্ালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্ত 
সেগুলি সে ধরণের ছিল না । বস্তৃত সেগুলিকে তৃতীয় আর-এক শ্রেণীর 
মধ্যে ফেলাই ঠিক হইবে । দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিকল্পনায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্ষাৎভাঁবে লেখাঁপডা শিখাইবার কথা বল হইয়াছে $ শুধু 
সেখানে ছাত্রগণ দিনরাত্রি বাম করিবে না ; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে 
এইটুকুই প্রভেদ। এখানে যে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিগ্ভালয়ের কথা বলিতেছি 
দেখাঁনে সাক্ষাৎভাবে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও থাকে না। সেখানে 
লেখাপড়া শেখানো হয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্মোদিত বিভিন্ন কলেজে । 
বিশ্ববিগ্ভালয় শুধু অনুমোদন, পাঠ্যনির্ধারণঃ পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধিবিতরণ 
করিয়। ক্ষান্ত ।. এক হিসাবে সে ধরণের প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় 
নামে অভিহিত করা সমীচীন নহে, কারণ সেখানে কোনো বিদ্যারই চর্চ 
নাই। বস্তুত সেগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নহে, পরীক্ষাকেন্দ্র | কিছুদিন আগে 
পর্যস্তও কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের অন্তান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই তৃতীয় 
শ্রেণীর অন্তভূ-ক্ত ছিল। সেখানে সাক্ষাৎ্ভাবে জ্ঞানচার কোনে! আয়োজন 
ছিল না । ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্বালয়গুলির সংস্কারের যে চেষ্টা হয় তাহাতে 
আইনের সংস্কার হয় বটে কিন্তু কার্ষত বিশেষ কিছুই হয় নাঁই। 


৩৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


১৯১২ সালের শিক্ষানীতিতে সরকারের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংস্কারের কথা তোলা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অ।দর্শের উল্লেখ করা হয়। পুরাতন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধিকারের ক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া! ভালে! ভালো কলেজগুলিকে কেন্দ্র 
করিয়া ছোট ছোট প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়। তুলিতে হইবে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্বাবধানে শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শুধু পরীক্ষাকেন্ত্র না করিয়! প্রকৃতই সকল 
বিদ্যার আলয় ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র করিয়] তুলিতে হইবে । 

এই প্রসঙ্গেই আমর! প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার আদর্শের 
সরকারী সমর্থন দেখিতে পাই । সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের নীতি 
সমর্থন করিয়! বল! হয়, সরকার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় উভয় বিদ্যালয়কেই যথাযথ অর্থসাহায্য করিবেন । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও এইখানে উল্লেখ কর! হয়। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত 
মুসলমানগণের মধ্যে একদল কিছুদিন হইতে স্বতন্্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি 
জানাইয়াছিলেন। ভারত-সরকার স্পষ্টই বলিলেন, সে দাবি তাহারা 
সমর্থন করিবেন । বিভিন্ন প্রদেশের জন্ত প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
প্রসঙ্গে পাটন। ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ! হয়। 

১৯১২ সালের শিক্ষানীতি ঘোষণার কিছুদিন পরেই পুরাতন 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য নূতন এক কমিশন বসাইবার কথ! ওঠে । 

দেখ! গিয়াছে, যখনই ইংলগ্ডে শিক্ষাসংস্কারের কথ উঠিয়াছে তাহার 
কিছুকালের মধ্যে এদেশেও অন্থরূপ সংস্কারের চেষ্ট৷ সরকারের তরফ 
হইতে কর! হইয়াছে। দুইটি চেষ্টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কোথাও 
পাঁচ বৎসর, কোথাও দশ বৎসর হইয়াছে । ১৯১০ সালে লগ্ুন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে রয়াল কমিশন 


বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের আরম ৩৯ 


বসিয়াছিল। ১৯১৪ সালে তাহারই নেতৃত্বে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
সংস্কারের জন্য এক কমিশন বসাইবার প্রস্তাব হইল। লর্ড হলডেন 
অবশ্ঠ আসিতে রাজী হইলেন না। এমন সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ আরস্ত 
হইল । এদেশেও শিক্ষাসংস্কারের এবং শিক্ষাবিস্তারের সকল কথা ও চেষ্টা 
সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া! গেল। 


বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের আরম্ত 


১৯১৭ সালে যুদ্ধের অবস্থা কতকটা ভালে। হইযাছ। তাই তখন 
শিক্ষাসংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিবার খানিকট] সযোগ ঘটিল। এই স্থযোগে 
ভারত-সরকার কলিকাতা! ইউনিভার্সিটি কমিশন নিয়োগ করিলেন। 
বিলাতের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মাইকেল স্তাডলার 
হইলেন কমিশনের সভাপতি । তাহারই' নামে ইহ] স্তাডলার কমিশন 
নামে পরিচিত। কমিশনের এদেশী সভ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সার্‌ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । অনেকে মনে করেন কমিশন বহুল পরিমাণে 
তাহার মতামতের দ্বার। প্রভাবাসম্বিত হইয়াছিল । 

যদিচ কমিশনের ব্যক্ত উদ্দেশ্ট হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

স্কার সম্বন্ধে পরামর্শ 'দেওয়া তবুও ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়! হইতেছিল সেই সম্বন্ধে সমগ্রভাবে 
আলোচন! করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্ত ছিল এট? মনে করা অসংগত 
হইবে না। বস্তত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করিয! দেশে এই 
ধরণের শিক্ষার সংস্কার কি ভাবে কর! যায় কমিশন তাহাই আলোচনা 
করিলেন; কমিশনের সভ্যগণ সার! ভারতবর্ষ ঘুরিলেন, দেশের সর্বত্র 
ছোট বড় নান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিলেন, শিক্ষাবিদ্গণের সহিত 
আলাপ-আলোচনা করিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহাদের 


৪৩ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পন! প্রস্তুত করিলেন । স্তাডলার কমিশন সম্বন্ধে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করিবার পূর্বে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে 
যে দুই-একটি ব্যাপার ঘটিয়! গিয়াছিল তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
প্রথম ব্যাপারটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা । 

১৯১৬ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের চেষ্টায় নূতন আদর্শে 
কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কয়েকটি বিষয়ে হিন্দু 
বিশ্ববিগ্তালয দেশের অন্তান্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের 
ছিল। প্রথমত, এখানে সাক্ষাতভাবে প্রবেশিকার পর হইতে এম. এ. 
পর্যস্ত সকল প্রকার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়ঃ দ্বিতীয়ত, ইহা! 
পুরাপুরি না হইলেও অনেক পরিমাণে আবাসিক । তৃতীয়ত, এই 
বিশ্ববিদ্যালযেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদাশিক আদর্শ প্রথম স্ুস্পষ্ট- 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করে । হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আর-একটি ব্যাপার 
লক্ষ করিবার মতে!। এতদিন পর্যস্ত এদেশে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় 
হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটি সরকারের আগ্রহে এবং সরকারের চেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনসাধারণের চেষ্টায় এই প্রথম সরকার-অহৃমোদিত 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে আগ্রহ থাকিলে 
এবং গভর্নমেন্ট বাধা ন। দিলে এদেশে জনসাধারণের চেষ্টাতেও 
বিশ্ববিদ্যালয গড়িয়! উঠিতে পারে । 

এই সমযেই দেশীয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা! করার কথা ওঠে। 
এতদিন শুধু ব্রিটিশ ভারতেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; দেশীয় রাজ্যের ছাত্রের! 
সেখানে উচ্চশিক্ষার জন্ত আসিত । ১৯১২ সালের পর হইতে আমাদের 
জাতীয় জীবনে প্রাদেশিকতাবোধ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম 
করে। দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাতম্ত্রবোধ এই প্রাদেশিকতাবোধেরই 
রূপান্তর । সেই স্বাতশ্ব্বোধের ফলেই দেশীয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় 


বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের আর্ত ৪১ 


প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। ১৯১৭ সালে মহীশূর ও ১৯১৮ সালে হায়দরাবাদে 
*সমানিয়! বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ওসমানিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উদ্ধকে উচ্চশিক্ষার বাহনবূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতনত্ব 
প্রবর্তনের চে্া হইল। ওসযানিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পরীক্ষাও 
উদ্ৃতে দিতে হয়। উদ্ুকে শিক্ষার বাহন করায় যেন কেহ ন! 
মনে করেন দেশবাসী বহুদিন ধরিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন 
করিবার যে দাবি করিতেছিল, ওসমানিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই দাবি 
স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেইমত শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে সংস্কার 
সাধিত হইয়াছে। নিজামের রাজ্যে শতকর! পাচজনেরও মাতৃভাষ। উদ্ 
নহে; স্থতরাং সে-রাজ্যের প্রজার পক্ষে ইংরেজী বাহনের ফলে যেরূপ 
্থবিধা অসুবিধা উদ্ঘ বাহনেরও অনেকট। সেই রকমই সুবিধ! 
অস্থবিধা হইল। তবে উদর ব্যবহারে ইহাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ 
হইল যে, যদি সরকার ইচ্ছ! করেন তাহ! হইলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও 
এদেশী ভাষাকে বাহনরূপে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, মেটি কলিকাতা বিশ্ব- 
বি্ালয়ে পো্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ গঠন । 

১৯১৭ সালে সার্‌ আশুতোষের প্রেরণায় ও নেতৃত্বে কলিকাতায় 
পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষা! কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা হইল। এতদিন এম. এ. 
এম, এসসি. পড়ার ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন কলেজে । এইবার কলিকাতায় 
সাক্ষাৎভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় তাহার ব্যবস্থ( কর! হইল । 
এক প্রেদিডেক্নি কলেজ ছাড়া অন্ত কোনে! কলেজের এম. এ, এম. 
এসসি. পড়াঁইবার অধিকার রহিল না। 

সৌতাগ্যক্রমে এই সময়েই সার্‌ আশুতোঁষের চেষ্টাতেই কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন কৃতী ছাত্র, সার্‌ তারকনাথ পালিত এবং সার্‌ 


৪২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ। 


রাসবিহারী ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়কে বহুলক্ষ টাক! দান করিলেন । 
তাহাদের বদান্তায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য সায়েন্স কলেজ ও ল্যাবরেটারি 
প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভবপর হইল। 

কলিকাতায় পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিতাগের স্ষ্টির ফলে এদেশের অস্তত 
একটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতই শিক্ষাকেন্ত্রে পরিণত হইল । সেখানে 
উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা! ও গবেষণার সুযোগ ঘটিল। গবেষণা 
সম্বন্ধে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী 
বলিয়াছিলেন, এদেশে নাকি গবেষণ! সম্ভব নহে, আমরা নাকি গবেষণ! 
করিবার যোগ্য নহি | কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেই কথার উপযুক্ত উত্তর দিল। 

এই ভাবে স্যাডলার কমিশনের কাজ আরম্ভ হইবার আগেই 
এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের স্থত্রপাত হইয়াছিল । 


স্যাডলার কমিশন 


১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইল। শিক্ষা! 
সম্বন্ধে এত দীর্ঘ এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ইতিপূর্বে আর কখনও বাহির 
হয় নাই। রিপোর্টে এক প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়। আর প্রায় সকল প্রকার 
শিক্ষারই আলোচন। ছিল। 

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎভাবে উচ্চশিক্ষার কোনে! যোগ নাই 
বলিয়! কমিশন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচন! করেন নাই । কিন্ত মাধ্যমিক 
শিক্ষা! উচ্চশিক্ষার সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে উচ্চশিক্ষ1! সম্বন্ধে 
কোনে! আলোচনা করিতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে আরস্ত ন! 
করিলে চলে ন1। এই যুক্তিতে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কথা বলিতে 
গিয়! এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের পরামর্শ দ্রিলেন। 


স্যাডলার কমিশন ৪৩ 


দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা! মন্ন্ধে আলোচন। করিতে গিয়! কমিশন 
যে মন্তব্যগুলি করিয়াছিলেন এইখানে তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন । 

কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ত্যাগ ও জ্ঞানার্জনস্পৃহার 
প্রশংসা করিলেন । দারিদ্র্যের জন্য বহু ছাত্র যে মাধ্যমিক শিক্ষা পায় ন। 
,তাহাও উল্লেখ করিলেন । মাধ্যমিক শিক্ষার যে আরও প্রসার 
প্রয়োজন সে-কথাও তাহারা স্বীকার করিলেন । কিন্ত এখন বিদ্যালয়গুলি 
যে অবস্থায় আছে তাহাদের সংস্কার না হইলে কো7ন। উন্রতিই সম্ভবপর 
হইবে না। তাহারা বলিলেন, সকল ক্রুটির মূলে আছে উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে বেতন দেওয়া হয় তাহাতে যোগ্য 
লোকের সেখানে কাজ কর! কঠিন। অধিকন্ত ধাহার। শিক্ষকতার কাজ 
গ্রহণ করেন তাহাদের অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন 
নাই। তাহার উপর আবার ছাত্রদের দারিত্রা। এই সকল কারণ মিলিয় 
মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থ! এরূপ হইয়াছে। 

ক্থতরাঁং শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। 
গভর্ণমেপ্টকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা! করিতে হইবে, নতুবা 
কোনে! সংস্কারই সম্ভব হইবে ন! । কমিশনের মতে সরকারকে ইহার জন্ 
বৎমরে অস্তত আরও ৪০ লক্ষ টাক। খরচ করিতে হইবে । তাহার ব্যবস্থা 
ন। করিয়া কোনে সংস্কারে হাত দেওয়৷ সম্ভব নহে। 

টাকার পরই পরিচালনার ব্যবস্থা! | মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার 
জন্য কমিশন নৃতন এক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে 
আর মাধ্যমিক শিক্ষ। পরিচালনার ভার দেওয়। হইবে না, কারণ মাধ্যমিক 
শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয় নহে ; স্থতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে সে 
ভার দিলে শিক্ষাব্যবস্থায় পক্ষপাতদোষ ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এ কাজ 


৪৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ! 


করিতে গেলে বিশ্ববিছ্ালয়গুলির প্রকৃত যে কাজ তাহাতে বাধা ঘটে । : 
অতএব সবদিক দিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্ত নৃতন ব্যবস্থার 
দরকার। 

এই নূতন ব্যবস্থা! হইতেছে নৃতন এক বোর্ড গঠন । লে বোর্ড কিভাবে 
গঠিত হইবে, তাহার কি কি কাজ হইবে, কমিশন পুঙ্থাহুপুঙ্থব্বপে 
তাহা আলোচন! করিয়া সকল বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দ্রিলেন। বোর্ডের . 
অধিকাংশ সত্যই বেসরকারী হইবেন । আর যাহাতে জনসাধারণ ও 
বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, সেইজন্য বোর্ডে 
জনসাধারণের ও বিশ্ববিগ্যালযগুলির প্রতিনিপি উপযুক্ত সংখ্যায় রাখিতে 
হইবে | তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি থাকিবেন। 
এইভাবে সাল্প্রদাযিক প্রতিনিধির ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্ত স্তাডলার 
কমিশনের রিপোর্ট পড়িলে বোঝা যায় যে, তাহার] শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের উপর বিশেষ জোর দেন নাই। অর্থাৎ 
প্রত্যেকটি বিষযে চুলচের! হিসাঁব করিয়! সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিনিধির 
সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে ইহ] তাহাদের অভিমত ছিল না। 
উদাহরণস্বরূপ বোর্ডের গঠনের কথাই বল! যাঁয়; যে জন-ষোলোকে 
লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে তাহাতে অন্তত তিনজন হিন্দু ও তিনজন 
মুসলমান থাকিবে ইহাই তাহার! মত দিলেন। বস্তত সাম্প্রদায়িক 
নির্বাচন মুখ্যত রাজনীতির ব্যাপার, শিক্ষানীতির নহে। এইখানে একটা! 
কথা মনে রাখিতে হইবে, কমিশন সাম্প্রদায়িক নির্বাচন সমর্থন করিলেও 
পৃথক নির্বাচনের কথা বলেন নাই। 

মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সরকারী কর্তৃত্ব কতদূর হওয়! উচিত সে 
সম্বন্ধে কমিশন বলিলেন, বোর্ডের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সরকার কর্তৃত 
অবশ্বই করিবেন, কিন্ত যেন তাহার ফলে বোর্ডের ও বিগ্ভালয়গুলির 


স্তাডলার কমিশন ৪৪ 


স্বাধীনতা অতিমাত্রায় ক্ষু্ণ না হয়ঃ সে কর্তৃত্বে যেন জনসাধারণের 
ক্বাধীনভঁবে শিক্ষাদানের চেষ্টা ব্যহত না হয়। দেশের লোকের 
সহযোগিতা না! পাইলে কোনে! শিক্ষাব্যবস্থাই সার্থক হইতে পারে না, 
স্তরাং সেরূপ সহযোগিতার পুর! ব্যবস্থা করিতে হইবে । বোর্ড যেন 
সরকারী শিক্ষাবিভাগের শাখামাত্র ন! হইয়া! ওঠে সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি 
“রাখিতে হইবে। কারণ সেরূপ হইলে বোর্ড জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস হারাইবে এবং তাহার উপযোগিতা নষ্ট হইয়! যাইবে । 

কমিশনের মতে কলেজে প্রথম ছুই বৎসরে যে কাজ হয় তাহা 
অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অন্গরূপ; অতএব শিক্ষাব্যবস্থার এই 
অংশটুকু বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা! হইতে বাদ দিয়! ইহাকে মাধ্যমিক 
শিক্ষার সঙ্গে জুড়িযা দিতে হইবে । এই ছুই বৎসরের শিক্ষার স্তরের 
নাম দেওয়। হইল ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা । কমিশন শিক্ষানিয়ন্ত্রণের 
জন্য যে বোর্ডের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উপর মাধ্যমিক ও ইণ্টার- 
মিডিয়েট এই ছুই প্রকার শিক্ষাপরিচালনা করিবার ভার দেওয়।৷ হইল 
এবং বোর্ডের নাম করা হুইল বের্ড অব সেকেগারি আযাগু ইণ্টারমিডিয়েট 
এডুকেশন । কিন্ত ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ভার ইস্কুলগুলির উপর দেওয়া 
হইল না; তাহার জন্ত স্বতন্ব ছই ব্*সরের কলেজের প্রস্তাব হইল। 
এই ধরণের কলেজের শিক্ষারীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের কথ! 
বশা হইল । 

১৮৮২ সালে শিক্ষা-কমিশন এবং ১৯০২ সালে বিশ্ববিগ্ভালয়-কমিশন 
যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ উঠাইয়! দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ১৯১৯ 
সালের নববিধানে নূতন নামে সেইগলিই বিশ্ববিদ্ভালয়-সংস্কারের অমোঘ 
অস্ত্র বলিয়! গণ্য হইল। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্বষ্ধে কমিশন প্রস্তাব করেন 


৪৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম ডিগ্রি হইবে বি. এ. এবং বি. এ. কোস”ছুই 
বৎসরের ন! হইয়া! তিন বৎসরের করা হইবে । তিন বংসর করার পক্ষে 
তাঁহারা যুক্তি দিলেন, (বিলাতেও এইরকম ব্যবস্থা আছে ) ইহার কমে 
ঠিকমত পড়াশোন] হয় না, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ট অস্তরের যোগ 
স্ষ্টি হইতে পারে না, এবং দেইজন্যই বিদ্যাভ্যাস সার্থক হইবার বাধা! ঘটে । 

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলিকে বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে পৃথক করিয়1 দেওয়া 
এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য তিন বৎসরের করিয়। 
দেওয়া, স্যাডলার কমিশনের এই ছুইটিই হইল মূল প্রস্তাব । 

তাহাদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিলে এবং এই ছুইটি 
প্রস্তাব কার্ষে পরিণত করিতে পারিলেই বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির প্রধান ক্রটি 
দুর হইবে । তখন বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিকে প্ররুত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা 
যাইবে! এই ধরণের বিশ্ববিদ্তালয়ের উপরে কমিশন জোর দিলেন। 
প্রসঙ্গক্রমে তাহার! অবিলম্বে ঢাকায় এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিতে বলিলেন । এই শ্রেণীর বিশ্ববিগ্ভালয়ের শাসনের জন্য নৃতন প্রস্তাব 
হইল । পুরাতন সেনেট পিপ্ডিকেটের বদলে কোর্ট, আাঁকাডেমিক 
কাউন্সিল এক্সিকুটিভ কমিটির ব্যবস্থা করা হইল। ধাহার। পড়াইতেন, 
এতদিন বিশ্ববি্ভালম্ন পরিচালন। ব্যাপারে সেই অধ্যাঁপকদের বিশেষ 
কোনো হাত ছিল না। এখন তাহাদের কিছু পরিমাণ প্রাধান্থ দিবাঁর 
চেষ্টা হইল। পরিচালকসমিতিগুলিতে তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা 
বাড়ানো হইল। তাইস চ্যান্সেলারের পদ এ পর্যস্ত অবৈতনিকই ছিল, 
কমিশন সে পদ বৈতনিক করিতে বলিলেন। 

শিক্ষার অন্তান্ত দিকগুলির বিষয়েও কমিশন নানা প্রয়োজনীয় পরামর্শ 
দিলেন এবং অনেক নূতন প্রস্তাব করিলেন। বস্তত প্রাথমিক শিক্ষা বাদে 
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার এমন-কোনে! দিক ছিল ন] যে-বিষয় তাহারা 


স্তাডলার কমিশন ৪৭ 


আলোচন! করেন নাই বা যে-বিষয়ে তাহার! নৃতন কোনে প্রস্তাব 
করেন নাই । এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মুল্যবান আর কোনে 
রিপোর্ট ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। পরবর্তী কালের শিক্ষাধারার গতি 
বহুল পরিমাণে ইহার দ্বারা প্রভাবাম্বিত হইয়াছিল । আজও ইহার 
প্রভাব একেবারে হাসপ্রাপ্ত হয় নাই। 

স্যাডলার কমিশনের ফলে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব 
একটা! নাড়াচাড়া পড়িধা যায় এবং নৃতন নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিবার চেঞ্ছ! দেখ! যায় । ১৯২" হইতে ১৯৩০ পর্যস্ত এই দশ বৎসরের 
মধ্যে ভারতবর্ষে আটটি নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হয়। ইহাদের 
 সবগুপলই যে নৃতন আদর্শে গঠিত হইল তাহা নহে; কতকগুলি 
পুরাতনেরই অন্থকরণ করিল, আবার কতকগুলি নৃতন তাবে গড়িয়া 
উঠিল। ১৯২১ সালে ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষিত হয় । 
এবং ১৯২৭ সালে আগ্র1 বিপ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় । আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রথম ব! দ্বিতীষ শ্রেণী দূরে থাক একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আদর্শে গঠিত। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্তাবধানে ছাত্রদের 
বাস ও শিক্ষার আয়োজন বা কেন্দ্রীভূত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা! 
এই ছুইয়ের কোনোটাই নাই। আগ্রার পর ১৯২৯ সালে অন্নমলই 
বিশ্ববিদ্যালগ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর ১৯৩৭ সালে ত্রিবাঙ্কুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পর আর-কোনে। নৃতন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই । ত্রিবাস্কুরকে লইয়। এ পর্যস্ত এদেশে মোট 
১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | তাহাতে সর্বশুদ্ধ প্রায় সওয়া 
লাখ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে । 

কমিশনের প্রশ্তাবের ফলে কয়েকটি প্রদেশে সেকেগ্ডারি ও ইণ্টার- 
মিডিয়েট শিক্ষ! বোর্ড গঠিত হইল । ঢাকাতে বোর্ড স্বাপিত হইল; কিন্ত 


৪৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


এই বোর্ড গঠনের ব্াপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে 
মতের অনৈক্য হওয়াষ বাংলাদেশে কোনো! বোর্ড গঠিত হইতে পারে 
নাই | ঢাকা বাদে বাংলাদেশে এখনওমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব পূর্বেরই মতো! আছে। ইহাতে কোনো ক্ষতি 
হইয়াছে কিন। তাহ! বলা কঠিন ; কারণ অন্থত্র যেখানে যেখানে বোর্ড 
গঠিত হইয়াছে সেখানে যে মোটের উপর মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ 
উন্নতি হইযাছে, একথা কেহই জোর গলায় বলিতে পারিতেছে ন। 
একট] কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি। স্তাডলার কমিশন যে আবামিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন তাহার খরচ অনেক | হিসাব 
করিয়। দেখা গিয়াছে এরূপ একট! বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্তত ৫০ লক্ষ 
টাকা দরকার | এই গরিব দেশে সে টাকা কোথা হইতে আসিবে ? যদি 
গতর্নমেণ্ট টাক দেন তবেই তাহা সম্ভব, নতুবা! নহে। অন্য ধরণের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একট! বড় সুবিধা, তাহার খরচ তুলনায় অনেক কম। 
আবামিক বিশ্ববিদ্যালযে একটি ছাত্রের যে খরচ লাগে এদেশের 
অধিকাংশ পিতামাতাই তাহ! বহন করিতে পারেন না। লগ্ন ব! 
বালিন বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক নহে, কিন্ত তাহাদের ছাত্রের ষে 
আবাসিক কেম্ত্রিজ বা অক্সফোর্ডের ছাত্রদের তুলনায় কোনে! বিষয়ে 
কম অগ্রসর সেকথ!তো। বলাযায় না। স্তরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার 
করিতে যাইবার আগে কথাটা আর একবার ভাবিয়] দেখ! দরকার । 
মনে হয় এদেশে ছোট বড় নান! আকারের নানা ধরণের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রয়োজন; তাহাদের কতকগুলি হইবে আবাসিক, 
কতকগুলি অনাবাসিক। কতকগুলিতে হয়তো! পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষা 
কেন্দ্রীভূত করা হইবে; কতকগুলি আবার শুধু পরীক্ষা লইয়াই ক্ষান্ত 
থাকিবে। তাহাদের অধীনে ও নেতৃত্বে ছোট ছোট কলেজগুলিতে 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্তা ৪৯ 


লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকিবে (সে ব্যবস্থা আবাসিক অনাবাসিক 
তুই ভাবেরই হুইতে পারে ) এবং কলেজে শ্রস্থাগার, পরীক্ষাশাল! 
ইত্যাদির উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া এবং শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
যোগ স্থাপনের সুযোগ দিয়! শিক্ষাব্যবস্থার প্ররুত উন্নতি সাধন করা৷ 
হইবে। এতবড় একট! প্রকাণ্ড দেশে ছড়ানে৷ ছোট ছোট অনেক কলেজ 
*থাকিতে বাধ্য ; তাহাদের প্রত্যেকটিকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
করা অসম্ভব । সুতরাং তাহাদের একত্র করিয়া! অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিচালন! কর! ছাড়া আর উপায় নাই । 
কিন্ত কলেজগুলির কোনে উন্নতি সাধন করিতে গেলে প্রথমেই অর্থের 
প্রয়োজন । সে অর্থ কোথ| হইতে আসিবে এদেশের উচ্চশিক্ষার তাহাই 
সকলের চেয়ে বড় সমস্তা | 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা 


যুদ্ধ শেষ হইতে কয়েক বৎমর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আর একবার 
ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কারের কথা উঠিল এবং ১৯২১ সালে 
মণ্টেগ্-চেমসফোর্ডের পরিকল্পিত সংস্কার প্রবতিত হইল। ইহার ফলে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে €্বতশাসন শুরু হয়। এই শাসনসংস্কার 
প্রবর্তন উপরক্ষে দেশে মতভেদ দেখা! গেল। দেশের অধিকাংশ নেতাই 
তাহার বিরুদ্ধে গেলেন। মাত্র কয়েকজন এই সংস্কারব্যবস্থা স্বীকার 
করিয়া লইলেন ; তাহার] নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিলেন এবং 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন । এইভাবে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারব্যবস্থার 
ফলে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সদন্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত দেশী মন্ত্রী, ও 
গতর্নরকর্তৃক নিযুক্ত একজিকিউটিভ কাউদ্দিলার এই ছুইয়ে মিলিয়। 
দেশশাসনের ভার লইলেন। ব্যবস্থাপক সভাগুলি আইন করার ব্যাপারে 
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অনেকখানি স্বাধীনতা লাত করিল এবং মন্ত্রীগণও কিছু পরিমাণ ক্ষমতা 
হাতে পাইলেন। অবশ্য আথিক ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতাই রহিল গভর্নর ও 
তাহার একজিকিউটিত কাউন্দিলারদের হাঁতে। 

তখন যুদ্ধের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে ; কয়েক বৎসর ছুঃখকষ্ট ভোগ 
করার পর দেশে আবার শাস্তি ফিরিয়। আমিয়াছে। অর্থের অনটনও 
কিছুট1| কমিয়াছে। সুতরাং তখন আদর্শকে বাস্তবর্ূপ দান করিবার 
জন্য চারি দিকে একট! উৎসাহ দেখা গেল। যুদ্ধের সময় সাম্য স্বাধীনতা 
গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি কয়েকটা! আদর্শের কথা বড় করিয়। শোন! 
গিয়াছিল। যুদ্ধশেষে ইহাদের কয়েকটাকে আংশিকভাবেও বাস্তবে 
পরিণত করিবার চেষ্টা হইল । 

নবনির্বাচিত মন্ত্রীগণ নূতন আদর্শে দেশকে নৃতন করিয়। গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টায় প্রথমেই শিক্ষাসংস্কারের কাজ হাতে লইলেন। শিক্ষা 
সংস্কারের প্রথম কথ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। সুতরাং নৃতন ব্যবস্থাপক 
সতাগুলির প্রথম একট! কাজ হইল প্রাথমিক শিক্ষা! সম্বন্ধে আইন তৈয়ারি 
করা। প্রাথমিক শিক্ষার বিল উপস্থিত কর! হইল এবং আইন পাস 
বইয়] গেল। নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভাগুলি এইভাবেই গোখলের 
পরাজয়ের প্রত্যুত্তর দিল । 

১৯২০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই 
প্রাথমিক শিক্ষ সম্বন্ধে আইন কর! হয়। আমাদের বাঁংলাদেশে প্রথম আইন 
কর! হইল ১৯২০ সালে ; সে আইনে শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
ব্যবস্থা হইল। ১৯২১ সালে যখন গ্রামগুলিকে লইয়! ইউনিয়ন বোর্ডগুলি 
গঠিত হয় তখন ষেগুলিতেও যাহাতে বিশ সালের আইন প্রয়োগ কর! 
যায় তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল । কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের ঠিকমত আইন হইতে আরও কয়েক বৎস কাটিয়া! গেল। 
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অবশেষে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় পলী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
পাস হয়। 
নৃতন আইনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষা-কর ধার্য 
করার ব্যবস্থা হইল। টাকায় ছয় পাই শিক্ষা-কর। উপরস্ত সরকারী 
সাহায্যের ব্যবস্থাও থাকিল; বাংলা-সরকার প্রতি বৎসর শিক্ষা-কর 
হইতে যাহা আয় হইবে তাহার উপর আরও ২৩ লক্ষ টাক দিবেন । 
তখন হইতে প্রাথমিক শিক্ষ। পরিচালনার জন্য নৃতন ধরণের এক 
(ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে । প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক বোর্ড 
গঠিত হইয়াছে ; তাহার নাম দেওয়! হইয়াছে জেলা স্কুল বোর্ড। এতদিন 
জেলাবোর্ডের উপরই প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল; এখন তাহার জায়গায় 
'জেলা স্কুল বোর্ডকে সে ভার দেওয়া হইল । জেলা স্কুল বোর্ড শিক্ষা-করের 
টাকা পাইবে, সরকারী সাহায্যের অংশ পাইবে এবং এই টাকায় জেলায় 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা! করিবে । পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, 
শিক্ষকের শিক্ষা,|বিগ্ভালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, এ-সকল ব্যাপারই জেল! 
স্কুল বোর্ডের হাতে খাকিবে। জেলা স্কুল বোর্ড গঠনের পর প্রথম 
ছুইবার অর্থাৎ প্রথম আট বৎসর তাহার সভাপতি হইবেন জেলার 
ম্যাজিস্ট্রেট ; পরে সত্যগণ তাহাদের সভাপতি নির্বাচন করিবেন। 
আপাতত এইভাবে জেলা স্কুল বোর্ডগুলি আধাসরকারী হইয়। দরাড়াইয়াছে 
এবং তাহাদের*উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়। হইয়াছে। 
আগেকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 
ছিল যোট পাঁচ বৎসরের । নূতন আইনে পাঠ্যক্রমের প্রসার কমাইয়া 
চার বৎসরের কর! হুইল এবং তাহার জন্ত নৃতন পাঠ্যক্রম তৈয়ারি কর! 
হইল। তাহাতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থাও হইল। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের 
বছ জেলায় স্থল বোর্ড গঠিত হুইল? কয়েকটা জেলাতে শিক্ষা-করও 
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বসিল। প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের তৈয়ারি করিবার জন্যও ব্যবস্থা 
করা হইল | মনে হইল বুঝি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্তা এইবারে 
মিটল। কিন্ত কিছুদিন পরেই দেখা গেল, এত আয়োজন ও আইন সত্বেও 
কার্যত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বিশেষ কিছুই হইতেছে না। ইতিমধ্যেই 
নৃতন ব্যবস্থার কতকগুলি ক্রটি ধর! পড়িয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য 
যে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে চার বৎসরে তাহ! তাল করিয়! শেষ করা যায় 
ন1, তাহার জন্য অস্তত পাঁচ বৎসর চাঁই। জেল স্কুল বোর্ডগুলিও চিকমত 
কাজ করিতেছে না। বহু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকত! ও স্থানীয় রাজনীতি 
বোর্ডের কাজে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। সাম্প্রদায়িক অন্থপাতে শিক্ষক 
রাখিতে হইবে, এদ্রিকে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষিত লোক 
পাওয়! গেল না, স্থৃতরাং অযোগ্য লোককেই লইতে হইল; এমন 
ব্যাপার বহু স্বানে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এইতাবে একদিকে যেমন 
শক্তি ও সুযোগের অপচয় ঘটিতেছে, অন্যর্দিকে তেমনই অর্থের অভাব 
বাড়িয়া চলিয়াছে। 
ংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্ঠিকভাবে প্রবর্তন করিতে গেলে 
কত খরচ হইবে ১৯২২ সালে তাহার একট হিসাব করা হয়। তাহাতে 
দেখ! যায় শুধু বাংলাদেশেই এই বাবদ ছুই কোটি টাকার প্রয়োজন 
হইবে। 
শিক্ষ1-কর সর্বত্র বসাইলে ও কর আদায় হইলে এবং সরকারী সাহাষ্য 
ঠিকমত পাইলে হয়তো! এই খরচের খাশিকট। উঠিতে পারে! কিন্তু এই 
ংলাদেশেই এখনও সকল জেলাতে জেল৷ স্কুল বোর্ড গঠিত হয় নাই? 
শিক্ষা-করও সর্বত্র বসানে! হয় নাই এবং কবে যে বসানো! হইবে তাহাও 
বোঝ! যাইতেছে না । কারণ আইন করিতে করিতে এদিকে দেশের ' 
'অবস্থা ১৯২১ সালের তুলনায় অনেকটা খারাপ হুইয়াছে, উৎসাহও 
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অন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে । এইজন্যই ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা- 
আইন প্রয়োগ কর! সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে আইন হইয়াছে বটে 
কিস্ত আইন ঠিকমত চালানে। যাইতেছে ন]। 
একট! উদাহরণ দিলেই অবস্থাট! স্পষ্ট বোঝা যাঁইবে । শহরে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের আইন বাংলাদেশে প্রথম হয় ১৯২০ সালে, অথচ 
তাহার পর এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে ১৯৪৪) কলিকাতা কর্পোরেশনের 
নসর একটু অংশ, চট্টগ্রাম ও টাদপুর মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া বাংলা- 
দেশের অন্ত কোনে। শহরে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন কর! 
হয় নাই। বস্তত সার! বিটিশ ভারতবর্ষে এ পর্যস্ত মাত্র ১৯৪টি শহরে 
ও চৌদ্দ হাজার গ্রামে আবশ্িক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। 
তাহাঁও শহর গুলিতে যে সর্বত্র পুরাপুরি আবশ্যিক কর! হইয়াছে তাহ! 
নহে। সারা কলিকাতার দুইটি মাত্র পাড়ায় এবং বোম্বাই শহরে দুইটি 
পল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হইয়াছে; শহরে অন্যান্ত 
অংশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আগেকার মতই আছে। 
প্রাথমিক শিক্ষ1 সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে আইনগুলি হইয়াছে 
তাহাদের দাঁবি অন্য দেশের তুলনায় বেশি নহে । অন্য দেশে যেখানে 
আট বৎসর আবশ্টিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে আমাদের দেশের আইনে 
সে জায়গায় মাত্র চার বৎসর অর্থাৎ ছয় হইতে দশ বৎসর পর্যস্ত বয়সের 
ছেলেদের আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বল! হইয়াছে । 
অর্থাৎ ঠিক যে বয়সটাতেই সব চেয়ে শিক্ষার দরকার সেই বয়সটাতেই 
আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেষ করিয়! বিদ্যালয় ছাড়িয়! 
সে। 
ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার সফলের চোখে পড়িয়াছে ; আমাদের 
পাঠশালায় বেশির ভাগ ছাঁত্রই প্রথম শ্রেণীতেই তাহাদের লেখাপড়া! শেষ 


6৪ : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


করে, তাহার বেশি আর অগ্রসর হুইবার সুযোগ পায় ন।। যদি এক-শ 
জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভরতি হয় তবে তাহাদের মধ্যে মাত্র কুড়ি জন 
শেষ পর্যস্ত টি“কিয় থাকে অর্থাৎ পুরা চার বৎসর লেখাপড়। শেখে। 
ইহার ফলে শতকরা আশিজনের জন্য যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয় তাহা 
কোনে! কাজেই আসে না। সেটা হয় শুধু পণ্ুশ্রম। 

এই অবস্থার স্ষ্টি হইয়াছে কয়েকটি কারণে । তাহাদের মধ্যে প্রথম, 
দ্বেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য ; ছেলে রাঁখালি করিয়া! বংসরে এক টাক? 
বেতন পাইলেও সেট। সংসারের পক্ষে প্রকাণ্ড লাভ ; স্থতরাং পাঠশালায় 
যাওয়ার চেয়ে রাখালি করার আকর্ষণ বেশি । অন্যদেশে সরকার 
পরিবারকে সাহায্য করেঃ বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখায়; বিনামুল্যে 
বইপত্র দেয়; আমাদের তো সে ব্যবস্থা নাই । 

দ্বিতীয় কারণ, আমাদের প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ৷ 
অন্তযদেশের তুলনায় এ ব্যবস্থা নেহাতই নীরস, নিরানন্দ। আমাদের 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাগ্য এমন মনোরঞ্জক এবং তাহার শিক্ষাব্যবস্থা, 
এমন চিত্তাকর্ষক নহে ধাহার ফলে ছেলে রাখালি করার চেয়ে পাঠশালায় 
যাওয়! বেশি পছন্দ করিবে । সে শিক্ষায় কাহারও মন ভরে না, 
না শিক্ষকের, ন। ছাত্রের । | 

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় সমস্তার উল্লেখ 
কর। উচিত। সে সমস্ত! শিক্ষকের সমস্ত ? প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
যদি নিজে শিক্ষিত না হন, তিনি যদি মনোবিগ্যাসম্মত উপায়ে চিত্তাকর্ষক 
তাঁবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা না৷ দিতে পারেন তাহ! হইলে সে শিক্ষায় 
কোনে উন্নতি হইতে পারে ন1। কিন্তু এরূপ উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হইলে” 
উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে, শিক্ষকের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
তাহাকে নানাপ্রকার স্ুযোগ-ম্থুবিধ। দিতে হইবে এবং পাঠশালাগুলির 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ৫৫ 


আবহাওয়] বদলাইয়! দিতে হইবে | কিন্ত অন্য সব দূরে থাক প্রাথমিক 
পাঠশালার গুরুমহাশয়দের আমরা যে বেতন দিই তাহাতে কোনো 
লোকই সে কাজ হ্বেচ্ছায় লইতে পারে না। একটা আদালতের 
পেয়াদাও গুরুমহাশয়ের চেয়ে বেশি বেতন পান; অত কম বেতনে 
শহরে একট] ভালো চাকর ও পাওয়া যায় ন। এ অবস্থায় গুরুমহাশয়দের 
কাছ হইতে বেশি কিছু আশ করা কঠিন। এই সকল কারণেই পূর্বের 
তুলনায় আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা বাড়িলেও দেশে 
লেখাপড়া -জানা লোকের সংখ্যা সেই অন্ছপাতে বাঁড়তেছে না। ১৯৪১ 
সালের লোকসংখ্যা হইতে দেখিতে পাই, এদেশে লেখাপড়া-জান। 
লোকের সংখ্য। এখনও শতকরা দশের বেশি হয় নাই । 

এই সমস্তার একমাত্র যুক্তিসংগত সমাধান, আবশ্টিক ভাবে প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন। কিন্ত তাহার প্রধান বাধা অর্থের অভাব । সে অভাব 
আজও ঘুচিল না । যখন দ্বৈতশাসনের আমলে আথিক সমস্ত ক্ষমতাই 
গভর্নর ও তাহার একজিকিউটিভ কাউন্সিলারদের হাতে ছিল তখন 
নাহয় মন্ত্রীগণ বলিতে পারিতেন রাজন্বের ভার তাহাদের হাতে নাই, 
্তরাং তাহার! খরচ জোগাইতে পারেন না; কিন্ত আজ তো! বাজস্বের 
ভার প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতেই আসিয়াছে ; কিন্ত দেখ! যাইতেছে 
তাহাঁরাও এ বিষয়ে বিশেষ স্ববিধা করিতে পারিতেছেন না। তথাকথিত 
স্বাধীন মন্ত্রীগণ মন্ত্রিত্ব হারাইবার ভয়ে শিক্ষা-কর বাড়ান! দূরে থাক্‌ 
ঠিকমত বসাতেই সাহস পাইতেছেন না। তাহারা দেশের লোককে 
সাহস করিয়! বলিতে পারিতেছেন ন1, টাক চাই, টাক ন। থাকিলে 
লেখাপড়। হয় না, ভালে শিক্ষা দিতে গেলে ভালে! করিয়। খরচ করিতে 
হয়। সুতরাং আজও আমর! যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়! 'গেলাম ; 
এখনও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাসমস্তার কোনে সমাধানই হইল ন!1। 


&৬ আশমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


অবশ্য দোষট! পুরাপুরি মন্ত্রীদের উপর দেওয়া চলে না; কারণ 
ব্র্টি তাহাদের নহে, ক্রটি আমাদের শাসনব্যবস্থার । ১৯৩৫ সালের 
ব্যবস্থায় ১৯২১ সালেরই মতো! বৈষম্যের স্ষ্টি হইয়াছে, তবে নৃতন 
আকারে । এখন রাজন্ব বাড়াইবার সকল উপায়গুলি গিয়াছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতে, আর খরচ বড়াইবার সকল চাপ পড়িয়াছে প্রাদেশিক 
সরকারের উপর। সাধারণত আয়কর, কাস্টমন শুল্ক ইত্যাদদিই আক্প ' 
বাড়াইবার পথ; তাহাদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাদেশিক সরকারের 
নহে, ভারত-সরকাঁরের ; এমন-কি, যে পাট বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি 
তাহার মুনাফাও ভারত-সরকারের | এ অবস্থায় হয় ভারত-সরকারকে 
প্রাদেশিক গবর্ষেন্টগুলিকে উপযুক্তমত অর্থ সাহাধ্য করিতে হইবে, 
নতুবা প্রাদেশিক সরকারকে রাজস্ব ঠিকমত বাড়াইবার উপায় করিয়া 
দিতে হইবে। এক্প ব্যবস্থা না করিলে কোনোদিনই শিক্ষার সংস্কার 
কর] যাইবে না। গবর্মেন্ট আজও উপযুক্ত পরিমাণ টাক] দিতে পারেন 
নাই বলিয়াই এদেশে আজও প্রাথমিক দূরে থাক্‌ কোনোপ্রকার শিক্ষার 
সংস্কারই সম্ভবপর হয় নাই। 


মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা 


মণ্টেও-চেমসফোর্ড পরিকল্পিত শাসনসংস্কার প্রবর্তন করার ব্যাপারে 
দেশে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ কল্পে ১৯২০ সালে 
গাঁন্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম হয়। তখন বহু ছাত্রছাত্রী 
সরকারী ও সরকারসম্পকিত বিদ্যালয় ছাড়িয়া! আমে । তাহাদের 
শিক্ষার জন্ত আবার একবার জাতীয় শিক্ষা! আন্দোলন দেখা দেয়; তখন 
আর একবার কথ। ওঠে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা! করিতে হইবে। 

এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সালে আবার বহু জাতীয় বিদ্যালয় 


মাধ্যমিক শিক্ষা! সংস্কারের চেষ্ট! €৭ 


গঠিত হইল; জাতীয় মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোল! 
হইল) কলিকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন স্বাপিত হইল। পাটনাক্সঃ 
কাশীতে, গুজরাটে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইল $ এমন-কি আলিগড়ে 
(এখন ইহ। দিল্লির নিকট সরাইয়। আন! হইয়াছে )জামিয়। মিলিয়া 
ইসলামিয়া! অর্থাৎ জাতীয়, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপন করা হইল। 
ছণত্রের দল সেগুলিতে যোগ দিল। কিন্ত ম্বদেশী যুগেরই মত এবারও 
কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বন্ধপ্রায় হইয়া আমিল। 
রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎসাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এইজস্তই 
তাহার সাহায্যে স্থায়ী কিছু সৃষ্টি কর! কঠিন। তাহার উপর আবার 
বাহিরের প্রতিকূলতার সহিত অহরহ লড়াই করিয়! নৃতন ব্যবস্থাকে 
বীচাইয়া রাখিতে হয় ; সে কাজ সহজ নহে, বিশেষ করিয়া যখন বাহিরে 
দীর্ঘদিনের একটা! ব্যবস্থা! চলিয়!। আসিতেছে, যে ব্যবস্থা তাহার দীর্ঘজীবনের 
ভার ও অধিকার লইয়া আপন আসনে স্ুুগ্রতিষ্ঠিত হইয়! বসিয়া আছে। 
সেদিনকার এই জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি 
এখনও কোনোমতে টি"কিয়া আছে। কিন্তু সেগুলির দ্বার দেশের 
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার. বিশেষ কোনে! উপকার হয় নাই। এবারকার 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। যে-অঞ্চলে 
বেশির ভাগ লোক সরকারের উপর নির্ভর করে, সে-অঞ্চলের তুলনায় 
যে-অঞ্চলে লোকে ব্যবপায় ইত্যাদি বেশি করে সেখানে জাতীয় 
বিদ্যালয়গুলি ভালে! ও বেশিদিন চলিয়াছিল। সরকারী চাকরি করিতে 
গেলে সরকারী ছাপ চাঁই। এইজগ্ঠই সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার পাশে 
তাহার সহিত প্রতিষোগিতায় সরকারী সম্পর্করহিত জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার টি'কিয়! থাকা কঠিন। আমাদের দেশের শিক্ষার 
ইতিহাসে কয়েকবারই এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইয়! গিয়াছে। 
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জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একট! দাবি ছিল মাতৃভাষার সাহায্যে 
শিক্ষা দিতে হইবে । এককালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাঁড়া আর সর্বত্রই 
ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষ। দেওয়। হইত । এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার 
বাঁহন ইংরেজী, কিন্ত গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে মাতৃভাষাকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ কর] হইয়াছে । অবশ্য এখনও সর্বত্র 
মাতৃভাষার অধিকার কার্যত ও পুরাপুরিতাবে স্বীকার করিয়৷ লওয়] হয় 
নাই; কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি আজ সর্বজনস্বীকৃত 
হইয়ছে। এদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইদানীস্তন কালে ইহাকেই লব চেয়ে 
বড় সংস্কার বলিয়। ধরিয়! লওয়। যাইতে পারে । 

গত দশ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা! সংস্কারের অন্তা নান। চেষ্টাও 
দেখা গিয়াছে । আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করিয়। মাধ্যমিক 
শিক্ষাব্যবস্থা যে বড় বেশি পুঁথিঘেষ1, এ অভিযোগ অনেকদিনের । এই 
অভিযোগ দূর করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার শুরে ব্যাবহারিক অর্থাৎ হাতে- 
কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টাও মাঝে মাঝে করা হইয়াছে। 
এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ তাহাদের 
ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের সংস্কার করিয়াছেন; অন্তত্রও এই 
ধরণের চেষ্টা কর! হুইয়াছে। মাদ্রাজে হাইস্কুলগুলি:তে শর্টহ্াণ্ড, টাইপ 
রাইটিং, বুক-ফিপিং শিখাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

ইদানীং এদিকে দেশের লোকের দৃষ্টি বিশেষতাঁবে আকুষ্ট হয় একটি 
কারণে । আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে বেকার-সমস্তা যে 
দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
আমাদের এদেশের জাতীয় জীবনে এ সমস্তার গুরুত্ব অনেকখানি। 
সরকারও ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। তাহাদের ধারণা দেশের 
অনেক রাজনৈতিক গোঁলমালের মূলে রহিয্নাছে এই শিক্ষিতের বেকার- 
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সমস্যা । অতএব সকলেই একমত হইয়! সমস্যার সমাধান খু'জিতেছেন৷ 

₹ একস্বরে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইহার জন্য দায়ী করিতেছেন। আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থা একটিমাত্র খাত বাহিয়! চলে, ইহার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়,অথচ অনেকেই সেখানে যাইবে ন! বা অনেকের সেখানে যাইবার 
যোগ্যতা নাই। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই তাহাদের শিক্ষ। সম্পূর্ণ 
করিবার আয়োজন থাক উচিত; সেখানে ব্যাবহারিক ও হাতেকলমের 
শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থ! থাকিলে তাহার! সে শিক্ষ! তাহাদের জীবনে প্রয়োগ 
করিতে পারে ; সুতরাং বর্তমান বৈচিত্র্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার 
করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের আয়োজন করিতে হইবে, সেখানে যন্ত্র 
(টেকনিকাল), কৃষি, ব্যবসায়ী (কমাশিয়াল), শিল্প ইত্যাদি নানাধরণের 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, আবার সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হইবে; 
ছাত্রের আপন আপন অভিপ্রায়, রুচি ও জীবনের লক্ষ্য অহ্যায়ী যাহার' 
যে ভাবের প্রয়োজন সেই ভাবেই শিক্ষ1! গ্রহণ করিবে । তাহা! করিতে 
পারিলে একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা সার্থক হইবে অন্থদ্দিকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাও বহু ব্যর্থতার হাতহইতে মুক্তি পাইবে; তখন সেখানে 
যাহাদের যে শিক্ষা লাভের যোগ্যতা ও অবসর আছে শুধু তাহারাই 
যাইবে । আজ যেমন সকলকেই বাধ্য হইয়া সেখানে যাইতে হয় তেমন 
আর হইবে না। সুতরাঁং বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংস্কার আপন। হইতেই হইয়া 
যাঁইবে। এই ধরণের কথ! আজকাল অনেকের মুখেই শোন! যাইতেছে । 

কথাটা যখন উগ্িয়াছে তখন এইখানেই বল! ভালে।। দেখ! গিয়াছে 
যখনই আমাদের জাতীয় জীবনে কোনে! ত্রুটি ধরা পড়ে তখনই আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থাকেই এই ক্রটির জন্য দায়ী করা হয়; অপবাদ গিক্স! পড়ে 
তাহারই উপর। আমাদের শিক্ষাই যেন সকল অন্ায়ের মূল। বাহৃত 
মনেও হয় তাই ) বুঝি শিক্ষার সংস্কার করিলে ক্রটিগুলি আপন1হইতেই দুর 
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হইবে, এবং সকল ছুঃখের অবসান ঘটিবে । কিন্ত ব্যাপার তো সেন্ধপ নহে। 
শিক্ষার ক্ষমতা অনেকখানি এ কথ! ঠিক; কিন্ত এই শিক্ষাই পদে পদে অন্ত 
বহু শক্তির দ্বার! প্রভাবিত হইতেছে ;বস্তুত তাহারাই শিক্ষাকে পরিচালিত 
করিতেছে । এই শক্তিগুলির মধ্যে রাজনীতিই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে 
'রাজনীতিই শিক্ষাকে প্রতিপদে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহার কার্যকারিত! কমায় 
বাঁড়ায়, তাহার বূপাস্তর সাধন করে। তাই রাজনীতিকে বাদ দিয় শিক্ষার 
আলোচন! করিলে সে আলোচনা! অবাস্তব হুইয়! উঠে। যেমন দেখা 
যাক বেকার-সমস্যা ও মাধ্যমিক শিক্ষার কথা । ধরিয়াই লওয়া যাক 
যে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিয়া আমরা সেখানে যন্ত্র শিল্প, ব্যবসায়, 
কষি ইত্যার্দি নানা ধরণের শিক্ষার আয়োজন করিলাম, ছেলেরাও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ন! গিয়া এই ধরণের শিক্ষা লাভ করিল | তাহা! হইলেই কি 
আপন! হইতেই বেকাঁর-সমস্যার সমাঁধান হইবে ? তাহা হইলেই অমনি কি 
ছেলেদের কাঁজ জুটিয়া যাইবে 1 না, তাহ! হয় ন!। কারণ আদতে 
সমস্যাটা বেকার-সমস্য। নহে, বে-পেশা-সমস্যা। কাজের নহে, দেশে 
নান রকমের পেশারই অভাব ঘটিয়াছে। পেশ! নির্ভর করে জাতির 
অর্থনৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাঁশের উপর | দেশে ব্যবসায় ও শিল্প 
বাণিজ্যের প্রসার ন। হইলে যন্ত্রশিক্ষাই বলুন, ব্যবলায়শিক্ষাই বলুন সকল 
প্রকার শিক্ষাই ব্যর্থ। এদিকে এদেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার মুখ্যত 
রাজনীতির সমস্যা, অর্থনীতির নহে। ম্থুতরাং আমর। বিদ্যালয়ে 
যন্ত্রশিক্ষা! দিলাম আর দেশের সর্বত্র নানারকমের যন্ত্রশিল্প গড়িয়া! উঠিল, 
এমন হয় না। দেশে যন্ত্রশিক্ষার তেমন ব্যবস্থা নাই অথচ বড় বড় 
কাঁরখান] গড়িক়! উঠিয়াছে ইহার প্রমাণ আমর! রাশিয়ায় পাইয়াছি। 
অতএব এভাবের যুক্তি না তোলাই ভালো । তবে চুপ করিয়া বসিয়! 
খাক1 ভালোদেখায় না, সুৃতরাংশিক্ষাসংস্কারের চেষ্টাই ন1 হয় কর! যাক। 
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১৯৩০ হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই ধরণের 
শিক্ষা! সংস্কারের কথা উঠিল । যুক্তপ্রদেশের গবর্ষেন্ট স্তর তেজ বাঁহাছর' 
সপ্রুর নেতৃত্বে বেকার-সমস্তা আলোচনার জন্ত এক কমিটি নিয়োগ করেন।, 
সেই সপ্রু-কমিটি প্রস্তাব করেন, শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের হেরফের 
করিয়! মাধ্যমিক স্তরে নান! ধরণের ব্যাবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে, 
হইবে। এখনকার ছুইটি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথমটি স্কুলের সঙ্গে 
জুড়িয় ইস্থুলের পাঠ্য এগারো বৎসরের করিতে হইবে এবং শেষেরটি 
বি.এ,র সহিত জুড়িয়! দিয়! বি.এ পরীক্ষার পাঠ্য তিন বৎসরের করিয়। 
দিতে হইবে । ইন্টারমিডিয়েট বলিয়! আর কিছু থাকিবে না। ইস্কুলের 
এগারে। বৎসরের ছুইটা বড় ভাগ হইবে প্রাথমিক পাঁচ বৎসর ও. 
মাধ্যমিক ছয় বৎসর । মাধ্যমিক ছয় বসরে আবার ছুইট। ভাগ থাকিবে, 
নিয়-মাধ্যমিক তিন বৎসর ও উচ্চমাধ্যমিক তিন বৎসর | এই শেষ তিন 
বৎসর সাধারণ ছাড়া কৃষি, শিল্প যন্ত্রঃ ব্যবসায় ইত্যাদি নানাভাবের শিক্ষার- 
আয়োজন করা হইবে । মোটামুটি ব্যবস্থাট। কতকট। এই ভাবের । 

ভারত-সরকারের শিক্ষ! বিষয়ে যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সমিতি আছে 
তাহাতেও এই ধরণের প্রস্তাব করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের- 
প্রতিনিধিদের লইয়ী বিশ্ববিছ্বালয়সম্পকিত সমস্তাগুলির আলোচনার জন্য 
যে ইণ্টার-ইউনিভাপিটি বোর্ড আছে তাহাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। 

কিন্ত এ পর্যন্ত এই প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা-সংস্কারের বিশেষ 
কোনো চেষ্টা হয় নাই । বাংলাদেশে তো! এখন বাদবিতও। চলিয়াছে কে. 
মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবে তাহাই লইয়া! । তবে সম্প্রতি দিল্লি 
বিশ্ববিস্ভালয় আংশিকভাবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে । সেখানে 
হায়ার সেকেগ্ডারি স্কুল ( উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ) নামে এক নৃতন' 
ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। সেখানে আমাদের হিসাবে: 


৬২. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


'এগারো। বৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইতেছে । দিল্লিতে এখন হইতে 
কফলেজগুলি তিন বৎসর পড়াইয়! বি.এ. ডিগ্রি দিবে । 

আর এক নূতন পরীক্ষা দিল্লিতে করা হইতেছে। সেখানে 
পলিটেকনিক নামে এক নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে। 
সেখানে সাধারণ ও ব্যাবহারিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে। 
পলিটেকনিকের আদর্শ এদেশে নূতন নহে; আমাদের বাংলাদেশেই 
পলিটেকনিক নামধেয় বিদ্যালয় আছে, সেখানে কিছু পরিমাণ যন্ত্রশিক্ষার 
আয়োজনও হয়তো! আছে, কিন্ত সেগুলি নেহাত গৌণভাবে। সেখানে 
সাধারণ শিক্ষার উপরই জোর দেওয়! হইয়াছে। 

পুরাতন যুগ গেল; আমরা আজ নৃতন এক যুগে আমিলাম ; তাহার 
বিশেষত্ব যন্ত্রের ব্যবহার। এই যন্ত্রযুগে যে নৃতন সমন্বয়ের প্রয়োজন 
আমাদের বিগ্ভ'লয়ে তাহার আয়োজন কোথায়, এই প্রশ্নই আজ 
উঠ্িয়াছে। যন্তরহীন পুরাতন যুগে আমরা ফিরিতে পারিব না, ফিরিব ন! ; 
অথচ নৃতন এই যন্ত্রযুগে যদি নৃতনভাবে জীবন গড়িয়] না তুলিতে পারি 
তবে যে-যস্ত্র মান্ধষের দাস হইবার কথা তাহাই আমাদের প্রভু হইয়া 
উঠিবে এবং মানুষের স্ষ্টির কাছে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা! ও পরাজয় ঘটিবে। 
বর্তমান যুগের ইহাই সকলের চেয়ে বড় সমস্তা! ৷ 

এ সমন্ত।র সমাধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ুখ্যত নহে, ইহার 
সমাধান করিতে হইবে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলিতে। সেখানে নূতন 
আদর্শে নূতন প্রেরণ! লইয়া নৃতন ভাবে চলিতে হইবে + শুধু এখানে 
একটু ওখানে একটু এইভাবে হেরফের করিয়া শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টা 
করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না; তাহার প্রকৃতিগত পরিবর্তন করিতে 
হইবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সেব্দপ কোনে। পরিবর্তনের চেষ্টা আমাদের 
দেশে আজও করা হয় নাই। 


ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি 


শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেও মৌলিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইয়। 
উঠিয়াছে । এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্িক কর!সকলের আগে দরকার 
এ বিষয়ে কোনে সন্দেহ নাই ; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষার প্রকৃতি 
বুদলাইতে হইবে ঃ প্রাথমিক বিছ্ালয়ের পাঠ্যক্রমের ও পাঠনারীতির 
পরিবর্তন করিতে হইবে; বিগ্যালয়গুলির মৌলিক রূপান্তর সাধন ন! 
করিতে পারিলে, শিক্ষার ভিত্তি নৃতনভাঁবে গড়িয়! নদ! তুলিতে পারিলে 
আমাদের জাতীয় জীবন নৃতনভাবে গড়িয! তোলা সম্ভব হইবে না। 

এই উদ্দেশ্টে ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী শিক্ষাসংস্কারের এক নূতন 
পরিকল্পনা! রচন। করেন এবং ১৯৩৮ সালে তাহার অহ্প্রেরণায় বুনিয়াদি 
শিক্ষার (251০ 5৫০৪6107 ) পরিকল্পন। রচিত হয়। ওয়ার্ধ! পরিকল্পন। 
সম্বন্ধে অনেকের মনে ভূল ধারণ। আছে + সুতরাং ইহার একটি সংক্ষিপ 
বিবরণ দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। 

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনায় সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যস্ত বয়সের 
ছেলেমেয়েদের জন্ক সাত বৎসরের আবশ্তিক শিক্ষার কথা বল৷ হুইয়াছে। 
সাত বৎসরের কমে কোনোমতে হয়তে। লেখ! ও পড়া শেখানে! অর্থাৎ 
অক্ষরজ্ঞান দেওয়া! যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রন্কত শিক্ষার ভিত্তি 
স্থাপিত করা চলে না। বিশেষ করিয়৷ কতকগুলি অবশ্থশিক্ষণীয় বিষয় 
'আছে যেগুলি খুব ছোট বয়সে শেখানে। যায় ন1। 

আরও একটি কারণে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যস্ত ছেলেমেয়েদের ইচ্ষুলে 
রাখার ব্যবস্থা কর দরকার । ইহার কিছু আগেই বয়ঃসদ্ধিকাল গিয়াছে । 
সেটা জীবনের খুব সঙ্গীন ময় $ সেই সময়টাতে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের 
আবহাওয়ার মধ্যে রাখিতে পারিলে অনেক লাভ হয়। সাধারণ: ব্যবস্থায় 


৬৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


দশ-এগারে! বৎসর বয়সেই আবশ্টিক শিক্ষ/ শেষ কর! হয় ; এই যে কারণ 
উল্লেখ করিলাম তাঁহার জন্তই বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন কর৷ উচিত। 

বুনিয়াদি শিক্ষা! পরিকল্পনায় পাঠ্যক্রমেরও প্রকৃতিগত কিছু হেরফের 
করা হইয়াছে । তাহাতে নানারকমের হাতে-কলমে কাজের এবং অন্যান্য 
সাধারণ বিষয়গুলি শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে ইংরেজীর স্থান নাই, 
তাহার পরিবর্তে রাষ্ুভাষ! হিন্দুস্থানী শিখাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 
ইহার সব চেয়ে বড় কথা, মাতৃভাষাকে আগাগোড়া শিক্ষার বাহনবূপে 
ব্যবহার । গান্ধীজী মনে করেন মাতৃভাষাকে বাহনর্ধপে ব্যবহার করিয়া 
এবং শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিয়া! আমরা সাত বৎসরে যেজ্ঞান 
ছাত্রদের দিতে পারিবঃ তাহা বর্তমানে ছাত্রগণ ম্যাটিকুলেশন পাস করিয়া! 
ষাহ! শেখে তাহার তুলনায় কম হইবে না, বনং কোনো কোনো বিষয়ে 
হয়তো বেশিই হইবে । 

বুনিয়াদি শিক্ষা-দর্শনের গোড়াকার কথা, জীবনে প্রতিদ্বদ্দিতানীতির 
পরিবর্তে সহযোগিতানীতির প্রবর্তন এবং সহযোগের ভিত্তিতে সমাজের 
পুনর্গঠন। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমর! হিংসা ও হানাহানিকেই 
জীবনের মুখ্য প্রেরণা! বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। মাহষে 
মান্ষে প্রতিদ্বন্দ্িতা করিবে, এ উহাকে পরাজয় করিয়! জয়ের ফলতোগ' 
করিবে, যে পরাজিত হইবে সে পিছনে পড়িয়! থাঁকিবেঃ এই ব্যবস্থাকেই 
আমরা! স্বাভাবিক মনে করিয়াছি এবং জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন 
এই বৈজ্ঞানিক মতবাদকে অত্রাস্ত ভাবিয়! প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়! 
ধরিয়! লইয়াছি। এই নীতির ভিজ্ভিতে যে সমাজ গড়িয়। ওঠে স্বতাবতই 
তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি হানাহানি চলে ; আমাদের সমাজেও তাই 
হইয়াছে। এ কথা সত্য পৃথিবীতে যোগ্যতমের উৎর্তন ঘটে; কিন্ত তাহাই 
একমাত্র সত্য নহে; প্রাণীজগতে শুধু ভোগ বা সংগ্রামই একমাত্র নীতি 


ওয়ার্ধ-পরিকল্পন1 ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি ৬৫ 


নহে, সেখানে ত্যাগ ও সহযোগিতা-নীতির লীলাও পাশাপাশি 
চলিতেছে ; মানুষে মানুষে মিলিয়। সমাজ গড়িতেছেঃ একে অপরের জন্য 
ত্যাগ করিতেছে, আত্মবিসর্জন করিতেছে । স্তরাং যদি জীবনে এই 
সহযোগিতার নীতিকে আমর! বড় করিয়। দেখিতে পারি, যদি ছেলে- 
মেয়েদের মনে এই নীতির অন্ুপ্রেরণ! দিতে পারি, তাহ! হইলে হয়তো 
“এমন এক সমাজ একদিন গড়িয়া উঠিবে যেখানে মানুষ পরের সহিত 
মিলিয়! চলাকে, পরের জন্ঠ ত্যাগ করাকেই জীবনের চরম প্রেয় বলিয়! 
মনে করিবে । তখন মান্ষ অপরকে হিংসা ন! কারয়! ভালবামিবে ; 
এবং সেদিন আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রেমের ভিত্তিতে রচিত হইবে। 
এই যে নূতন আদর্শের কথা বলিতেছি জীবনের প্রথম হইতেই 
ছেলেমেয়েদের সেই শিক্ষা দিতে হইবে। প্রাথমিক বিগ্ভালয়েই 
সেই শিক্ষা আরস্ভ করিতে হইবে । সেইখানেই ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েদের মনে এই সহযোগিতার আদর্শের বীজ বপন করিতে হইবে, 
ছোটবেলা! হইতেই কাজে ও কথায তাহাদের শিখাইতে হইবে সকলকে 
লইয়। সকলের সহিত মিলিয়! মিশিয়াই জীবনে চলিত হয় এবং তাহাই 
জীবনের লক্ষ্য। 
কর্ম ও চিস্তা উভয় ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে মিলন হইতে পারে ; 
কিন্ত মনোবিকাশের একটা স্তরে কর্মের ক্ষেত্রে মিলন সহজ ও প্রশস্ত । 
সুতরাং বিছ্ালয়-সমাজে একত্রে কর্ম করিবার সুযোগ দিতে হইবে । 
সেখানে ছাত্রছান্ত্রীগণ একত্রে কাজ করিবে, একত্রে খেলাধুলা! আনন্দ- 
উৎসব করিবে । সেখানে কর্মকে কেন্দ্র করিয়। শিক্ষা! চলিবে, শুধু পুঁথিকে 
আশ্রয় করিয়াই নহে । বস্তৃত যে শিক্ষ! আমরা অহরহ জীবনে প্রয়োগ 
করি তাহার বেশির ভাগ আমরা পাই কাজের ভিতর দিয়াই, 
পুঁথির ভিতর দিয়! নহে। যেবিদ্ধা আমর] হাঁতেকলমে শিখি সেই 
৫ 
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বিদ্যাই আমাদের জীবনে সব চেয়ে কার্যকরী হয়। স্তরাং বিগ্ভালয়ে 
হাতেকলমে কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

বুনিয়াদি শিক্ষার একটি বিশেষত্ব তাহাতে কোনে! একটি বিশেষ 
শিল্পকে কেন্দ্র করিয়! শিক্ষার আয়োজন কর! হইয়াছে ৷ যেমন ধর! যাক 
চরকা ও তাতশিল্প, কৃষি বা! কাঠের কাজ ; ইহাদের মধ্যে যেটিকে নির্বাচন 
করা হইবে তাহাকে কেন্দ্র করিয়1 অন্ত সব শিক্ষা চলিবে । যদি চরক ও. 
তাতকে কেন্দ্রীয় শিল্পরূপে নির্বাচন কর! যায় তাঁহা হইলে সেখানে প্রথম 
হইতেই ছেলেমেয়ের! বেশির ভাগ সময় চরকার কাজ শিখিবার জন্য দিবে 
এবং প্রধানত সেই উপলক্ষ্য করিয়াই সাহিত্য ভূগাল ইতিহাস অঙ্ক 
ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করিবে । এইভাবে যে অনেক কিছু 
শেখানে যায় তাহ] পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য যেটুকু এই উপায়ে শেখানো 
যাইবে না তাহার জন্য সাধারণভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিবে । কিন্ত 
মোটের উপর শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হুইবে। 

এ কথা হয়তো কেহ ভাবিতে পারেন, পুরাতন ব্যবস্থার সহিত একটা! 
যে-কোনে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা জুড়িয়া দিলেই তো! এইন্প হইবে । বস্তৃত 
কিন্ত তাহা নহে। পুরাতন ব্যবস্থায় শিল্পকে কেন্ত্রে স্থান দেওয়! হয় 
নাই; সেখানে পুঁির প্রাধান্য অক্ষুণ্ন ; সেখানে পুঁথিই মুখ্য এবং হাতের 
কাজ গৌণ স্থান পাইয়াছে। 

এ কথা উঠিতে পারে ষে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা বৃত্তিশিক্ষার রূপান্তর 
মাত্র; কিন্ত তাহা সত্য নহে; সকলকে তাতি ব! ছুতোর কর! ইহার 
লক্ষ্য নহে ; কারণ দেশে তাতি ও ছুতোরের অতাব নাই। তাহাদেরই 
অন্ন জোটে না, তাহার উপর আরও তাতি ছুতোর তৈয়াবি করিলে 
পুর্বতনদের ছুঃখও বাড়িবে, যাহারা নূতন শিখিবে তাহাদেরও অন্ন 


জুটিবে ন|। 
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এ কথা সত্য ষে গান্ধীজী আশা করিয়াছিলেন যে এই ভাবে হাতের 
কাঁজ শিখাইয়। ষে অর্থ উপার্জন হইবে তাহা হইতে বিদ্ালয়ের খরচ 
অনেকটা উঠিতে পারে । যে-দেশে অর্থের অভাবে শিক্ষার প্রসার হয় ন! 
সে-দেশে যদ্দি কেহ বিদ্যালয়গুলিকে স্বাবলম্বী করিতে বলেন তাহাকে 
বিশেষ দোষ দেওয়] যায় না। কিন্তু নানাকারণে স্বাবলগ্বনের এই আদর্শ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নহে। বস্তত বুনিয়াদি শিক্ষার পূর্ণ পরিকল্পনায় 


হাতের কাজের ব্যাপারে স্বাবলম্বনের উপর মোটেই জোর দেওয়। হয় 


শা 


নাই। অনেকেই সে কথা জানেন না বলিয় তাহাদের মনে এ বিষয়ে 
আজও ভূল ধারণ! রহিয়! গিয়াছে । 

হাতের কাজের একটা বিশেষ উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন ; কারণ এই জন্যই বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় ইহাকে 
এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 

মনোবিদ্যায় বলে, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ এবং আমর! 
শুধু মন দিয়াই শিখি না, সব ইন্দ্রিয় দিয়া শিখি । আঙ্লগুলি নিপুণ- 
ভাবে পরিচালনা করিতে শিখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধির নৈপুণ্য লাভ হয়ঃ 
মনের বিকাশ ঘটে। স্গতরাং পু থিই বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একমাত্র উপায় নহে, 
অন্য উপায়ও আছে। এবং সে উপায়গুলিকে যত বেশি পরিমাণে 
প্রয়োগ কর! যায়, বুদ্ধির বিকাঁশও তত বেশী হয়। সেইজন্ই বিদ্যালয়ে 
হাতের কাজের এবং নানারকম শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন, শুধু বৃত্তি 
শিখাইব!র জন্য নহে, মানসিক ভাব ও বৃত্তিগুলির অহৃশীলনের জন্য | 

তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। মুখে আমরা যাহাই বলি-না 
কেন আমর! পুঁথিকে বড় ও হাতের কাজকে ছোট করিয়। দেখি । পুঁখির 
কৌলীন্তের বিচারে আমা:দর সমাজকে আমর! দুই ভাগে ভাগ করিয়াছি। 
যাহার পুঁথি ও নিছক বুদ্ধির চর্চ1! করে, সেই বুদ্ধিজীবীরা একভাগে, আর 
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এক ভাগে যাহার! শ্রমজীবী, যাহারা হাতের কাজ করিয়! জীবিক। নির্বাহ 
করে। এ কথা! আজ জোর করিয়া বল! দরকার হইয়াছে যে সমা'জদেহের 
এই ভাগ সামাজিক এঁক্যের পরিপন্থী ; ইহা! দূর করিতে না৷ পারিলে 
আমাদের কল্যাণ নাই। সেইজন্তই জাতীয় জীবনের সর্বত্র এবং বিশেষ 
করিয়! শিক্ষাব্যবস্থায় এই অন্তায় তেদের প্রতিকার সাধনের চেষ্ট৷ করিতে 
হইবে । বিদ্যালয়ব্যবস্থায় আমর! যদি প্রথম হইতেই হাতের কাজকে 
তাহার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি, যদি ছোটবেল1 হইতেই ছেলে-" 
মেয়েদের শিখাইতে পারি যে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সম্মানের 
কোনে! প্রভেদ নাই, সমাজে উভয়েরই প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে 
হয়তো৷ আজ সমাজে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে যে অন্তায় প্রতেদ 
আমরা করিয়াছি তাহা! অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবং উভয়ে 
উভযকে বুঝিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। 

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথির বোঝা ক্রমশ বাড়িয়াই 
চলিয়াছে ) সে বোঝার চাপে স্বাধীনভাবে চলাফের। করার, অঙগপ্রত্যঙ্গ 
পরিচালনা করার ক্ষমতা! পিষ্ট ও নষ্ট হইয! যাইতেছে । হয়তো! বুনিয়াদি 
শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের ভিতরে ছেলেমেয়ের স্বাধীনতার ও 
স্থপ্টি করিবার আনন্দের কিছু পরিমাণ আম্বাদ লাভ করিবে । মানুষের 
সহজাত ভাব, বৃত্তি ও শক্তিগুলির মধ্যে স্ষ্টি করিবার শক্তি অন্যতম । 
সকল মানুষই অল্পবিস্তর পরিমাণে এই শক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ করে এবং 
নানাভাবে তাহাকে ফুটাইয়৷ তুলিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের এই শক্তি 
বিকাশের পথ ও উপায় ত্বতন্ত্ব। সকলেই যে একই তাবে একই রকমে 
সৃষ্টি করে এমন নহে। কেহ ছবি আঁকে, কেহ গান গায়, কেহ বা! নুতন 
নৃতন আবিফারের নেশায় বিভোর হইয়! চলে; কেহ আবার এই শরক্তিরই 
প্রেরণায় নুতন ভাবে মান্য বা সমাজ গড়িবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ 
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করে। ক্ষুদ্রতম শিশু হইতে প্রতিভাশালী শিল্পী ব1 কবি পর্যস্ত সকলেই 
আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছে এবং আপন আপন শক্তি ও স্থযোগ 
অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করিতেছে । ইহাই জীবনের ধর্ম । ইহাকেই 
আমর! ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলি। জীবন এই বিকাশের সাধনা । এই 
বিকাশের স্থযোগ পাইলে জীবনে আনন্দ তরিয়! ওঠে। সে আনন্দ 
চারিদিকে উৎসারিত হইয়। ব্যক্তি গু সমাঁজকে ধন্ত করে। আত্ম- 
, প্রকাশের এই পথ অবরুদ্ধ হইলে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বাধা ঘটে । 
শুধু তাহাই নহে, অবরুদ্ধ পুপ্ভীভূত ভাবগুলি সহজভাবে প্রকাশের পথ ন! 
পাইয়া মনৌজগতে নান! বিপ্রবের স্থষ্টি করে এবং ফলে জীবনে অতৃপ্তি ও 
ছঃখতাঁপ ঘনীভূত হুইয়। ওঠে । কিন্তু শুধু ব্যক্তির জীবনেই ইহার শেষ 
নহে, ইহার ফল শেষ পর্যস্ত সমাজদেহে সংক্রামিত হয় এবং অতৃপ্ত ক্ষুধিত 
মানবাত্ব। সমাজকে হিংসাদ্বন্দের পথে ধ্বংসের দিকে টাঁনিয়! লইয়। যায়। 
এই জন্যই মানুষ যে স্প্টি করিবার শক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
যাহার স্বাধীন প্রকাশে তাহার সকলের চেয়ে বড় তৃপ্তি ও আনন্দ, 
৷ বিগ্যালক়-ব্যবস্থায় সেই শক্তি বিকাশের নানারূপ স্থযোগ দিতে হইবে। 
নানারকম হাতের কাজের মধ্যে সেই শক্তির আত্মপ্রকাশের সুন্দর 
স্বযোগ আছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় 
হাতের কাজের, অধিকতর স্থুযোগ আছে বলিয়াই ওয়ার্ধা-পরিকল্পন! 
সকলেব সমর্থন কর! উচিত । 
এই নৃতন পরিকল্পনা লইয়া দেশে নানারূপ আলোচন! হইয়| গিয়াছে, 
একদল ইহার পক্ষে গিয়াছেন এবং আর একদল বিপক্ষে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ মমিতি 
এই পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি প্রায় পুরাপুরিই সমর্থন করিয়াছেন। 
যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন তখন কয়েকটি প্রদেশে 
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এই পরিকল্পনাহ্ৃধায়ী কাজ আরম্ভ করা হয়। বোষ্বাইয়ে বিহারে 
যুক্তপ্রদেশে এবং উড়িষ্যায় বহু বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ শিক্ষকদের 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করা হয এবং সকলেই পরম উৎসাহে এই 
পরীক্ষায় যোগ দেয়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া 
দিবার পর এই উৎসাহ মন্দীভূত হইয়! যায়। তখন বাহার দেশ- 
শাসনের ভার লন অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের এই পরিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা 
ছিল ন1; স্থতরাং বহু স্থানেই পরীক্ষা বন্ধ হইয়1 যায় এবং পুরাতন ব্যবস্থা! 
নুতন করিয়া শুরু হয়। ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? 
নৃতনভাবে পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার মত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এখনও 
আমাদের শাসনকর্তাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়। যায় না; গবেবণাগারে 
দীর্ঘদিন ধরিয়! পরীক্ষা করিয়া! অবশেষে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য 
প্রয়োগ করিবার মত ধের্য বিশ্বাস ও শক্তির আমাদের মধ্যে বড় অভাব । 
এইজন্যই আকন্মিক উৎসাহ ছাড়! শিক্ষা-সংস্কারের অন্ত কোনে প্রেরণা 
আমাদের দেশে সম্ভব হয় না। তাই মনে হয়, যদি কোনোদিন জাতীয় 
জীবনে বিপ্রবের ফলে বা অন্ত কোনে! কারণে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা 
একেবারে নষ্ট হুইয়! যায় তবেই হয়তো! এদেশে শিক্ষাসংস্কার সম্ভব 


হইবে, নতুবা নহে। 
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আমাদের দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বড় সমস্যা কি, যদি কেহ 
এই প্রশ্থের সংক্ষেপে উত্তর চান তাহ! হইলে বলিব; এদেশে এখনও জাতীয় 
শিক্ষার পতন হয় নাই । জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ তিনটি। প্রথম 
লক্ষণ, এই ব্যবস্থায় দেশের সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের প্রয়োজনমত শিক্ষার 
আয়োজন থাকে । শুধু একট] বিশেষ বয়সের ব! বিশেষ ধরণের শিক্ষার 
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ব্যবস্থ। থাকিলেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা! বল] যায় ন!। প্রত্যেক মানুষের 
প্রকৃতি কুচি ও প্রয়োজন ভিন্ন, সেই প্রয়োজন অঙ্গযায়ী বিভিন্ন ধরণের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়| জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তাই সাধারণ শিক্ষার 
সঙ্গে যন্ত্র শিল্প কল! ইত্যার্দি সকল প্রকার শিক্ষার, এবং বয়সভেদে 
শিশুশিক্ষ! হইতে বয়স্কশিক্ষ। পর্যস্ত সকল স্তরের শিক্ষার আয়োজন থাকে। 
-যে-দেশে শতকর! দশজন লোকও অক্ষরজ্ঞান লাভ করে নাই সে-দেশে 
যে জাতীয়-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এ কথ! বল। যায় না। অন্ত দেশে 
যখন দুই-তিন বৎসরের শিশুর! নার্সারি বিচ্যালয়ে খল করিয়। নাচিয়া 
গান গাহিয়] শিক্ষার ও জীবনের বুনিয়াদ রচন। করিতেছে, যখন শ্রমিকেরা 
দিনের শেষে বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া নিজের ও সমাজের 
অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে শিখিতেছে, যখন সেখানে আবশ্টিক 
বিদ্যাঁশিক্ষার বয়স বাড়াইয়! ষোল বৎসর করার ব্যবস্থা হইতেছে তখন 
আমর! ছয় হইতে দশ বৎসর এই চার বৎসরের ছেলেদের শিক্ষাও আবশ্িক 
করিতে পারিতেছি না, দেশের মেয়েদের লেখাপড়া। শিখাইতে পারিতেছি 
নাঃ দেশের বয়ন্কদের শিক্ষার কোনে। ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি ন]1। 
স্থতরাঁং কেমন করিয়া বলিব, আমাদের জাতীয়-শিক্ষার ব্যবস্থ! হইয়াছে? 
ইদানীং মেয়েদের শিক্ষার প্রতি কিছু পরিমাণ দৃষ্টি গিয়াছে সত্য; 
কিন্ত এখনুও এদেশে শতকর1 চারজন মেয়েও লেখাপড়া জানে ন। 
এ অবস্থায় জাতীয়-শিক্ষার কথ। না বলাই বোধ হয় ভাল। 
মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে একট! বড় সমস্যার সমাধান এখনও আমরা 
করি নাই; তাহাদের কোন্‌ ধরণের শিক্ষা দিব, কি ভাবে লেখাপড়। 
শিখাইব, এ প্রশ্নের এখনও ঠিকমত উত্তর দেওয়| হয় নাই । এ বিষয়ে 
আমর অন্কভাবে আমাদের বিদেশী গুরুর অস্ুসরণ করিতেছি । অনুসরণ 
করা অবশ্ত দৃষণীয় নহে, ষর্দি তাহা! অন্ধ না হয়। আমাদের সমাজ- 
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ব্যবস্থায় মেয়েদের যে স্থান আমর দিয়াছি ব1 দিব তাহাদের শিক্ষা তাহার 
অনুযায়ী হওয়] চাই। কিন্তু এই আদর্শের সহিত আমাদের ব্যবহারের 
বিশেষ মিল নাই। মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শিখাইতেছি বটে, কিন্ত 
শ্রদ্ধার সহিত নহে, নেহাতই ফ্যাশনের খাতিরে ব! কয়েকটা ব্যাপারে 
স্মবিধ! পাইবার জন্য । বস্তুত আমর! ছেলেদের শিক্ষাও যেমন জ্ঞানের 
জন্য নহে, অর্থলাভের জন্তই দ্রিই, মেয়েদেরও তেমনি স্থুবিধারই জন্য. 
বিদ্যালয়ে পাঠাই । জ্ঞানের প্রতি আমাদের লোভ নাই, শ্রদ্ধাও নাঁই; 
তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পদে পদে এত ব্যর্থতা জমিয়! উঠিয়াছে। 

সারা জীবন ধরিয়াই শিক্ষ! চলে এবং বিদ্ভালয়ের অঙ্গন ছ।ড়াইলেও 
জ্ঞান আহরণ শেষ হয় না, এ কথা এককালে এদেশের লোকে 
জানিত। তাহারা এ কথাও জানিত যে, লেখাপড়া শিখিলেই শিক্ষা 
শেষ হয় নাঃ তাই তখন এদেশে লোকশিক্ষার জন্য যাত্র! কথকতা 
গুভৃতি নানাপ্রকারের অনুষ্ঠান ছিল এবং সেগুলি সমাজ-জীবনের 
অপরিহার্ধ অঙ্গস্বূপ ছিল। লোকশিক্ষার এই পুরাতন ব্যবস্থা নষ্টপ্রায় 
হইয়াছে অথচ তাহার স্থানে অন্য কোনে! নৃতন ব্যবস্থা এখনও কর! 
হয় নাই। এই জন্যই বযস্কশিক্ষাব্যবস্থার এত প্রয়োজন । মাধ্যমিক 
ও উচ্চশিক্ষা দেশের অতি অল্প লোকেরই জন্য; দেশের বেশির ভাগ 
লেক শিক্ষার সে স্তরে গিয়া! পৌছিবে না। তাহাদের জন্য প্রথম ও শেষ 
স্তরের শিক্ষ। অর্থাৎ প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থার দরকার । সমাজের 
উন্নতি নির্ভর করিবে মুখ্যত ইহাদেরই উপর | মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক 
উচ্চশিক্ষিত হইলেও দেশের বাকি লোঁকে যদি জ্ঞানের অন্ধকারে দিন 
কাটায় সে-দেশকে কেহ উন্নত ও শিক্ষিত বলিবে না। 

এককালে লেখাপড়। ন। জানিলেও শিক্ষিত হওয়া যাইত $কিন্ত বর্তমান 
যুগ পু'থির যুগ; এ যুগে তাই পু'থির জ্ঞান দরকার । তাই বযস্কশিক্ষার 
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প্রথম ধাপ লেখাঁপড়। ; কিন্তু তাহাই শেষ ধাপ নহে। বস্তুত লেখাপড়! 
শিখিলে তখন শিক্ষা শুরু হয়; বয়স্কশিক্ষার লক্ষ্য শুধু লেখাপড়! 
নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি | লেখাপড়া সাধনমাত্রঃ সাধ্য নহে । 
আমাদের জাতীয়-শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। 
এতক্ষণ জাতীয-শিক্ষার বিস্তারের কথাই বলিয়াছি। এইবার 
জান্ভীয়-শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষণ, ইহার প্রকৃতির কথা সংক্ষেপে বলিব। 
। তাহার পূর্বে ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ সার্জেন্ট 
সম্প্রতি যুদ্ধোত্তরকালের জন্য এদেশে শিক্ষাঁবিস্তারের যে পরিকল্পনা রচন। 
করিয়াছেন তাঁহার উল্লেখ কর! প্রয়োজন।১ ইহ] লইয়া! এদেশে 
নানাপ্রকার আলোচন! চলিতেছে । 
এই প্রসঙ্গেই আরও ছুইটি পরিকল্পনার উল্লেখ কর] যাইতে পারে। 
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কয়েক বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের তরফ হইতে 
ষেন্াশনাল প্ল্যানিং কমিটি করিয়াছিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচন। করিবার 
ভারও সেই কমিটির উপর ছিল। সার্‌ সর্বপল্লী রাধাকুষ্জনের নেতৃত্বে 
একটি শাখ!-সমিতি সেই মতে একটি বিস্তারিত শিক্ষা পরিকল্পন! প্রস্তুত 
করেন; ছূর্ভাগ্যক্রমে সে পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। 
নিখিল-ভারতীয় শিক্ষাসন্মেলনের কর্তৃপক্ষও একটি জাতীয় শিক্ষ। পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিতেছেন তবে তাহ সার্জেন্ট-পরিকলপনার মত বিস্তারিত নহে। 
দার্জেণ্টের পরিকল্পনায় জাতির সকল স্তরের জন্য শিক্ষার আয়োজন 
করিবার কথ! বল। হইয়াছে । তাহার আরম্ভ আট বৎসর ব্যাপী আবস্তিক 


১ পরিকল্পনাটি বাস্তবিক পক্ষে সার্ভেণ্টের নিজের তৈয়ারি নহে। গত কয়েক বৎসরে 
কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা। সমিতির বিভিন্ন কমিটিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেইগুলি 
একত্র করিয়া এবং শূন্তস্থানগুলি পূর্ণ করিয়! সার্জেন্ট এই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিয়াছেন । 
কিন্ত তিনি পরামর্শদাতা না থাকিলে এই পরিকল্পনার জন্ম হইত কি ন! সন্দেহ। 


৭৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রাথমিক শিক্ষায় ( সে শিক্ষার প্রকৃতি অনেকটা মৌল শিক্ষার প্রকৃতির 
অন্থরূপ ) এবং পরিণতি বয়স্বশিক্ষাব্যবস্থায়। তাহাতে নানারকমের 
মাধ্যমিক শিক্ষা, নৃতন ধরণের তিন বৎসরের কলেজের শিক্ষা, যন্ত্র 
ব্যবলায় কৃষি শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে; 
উপরস্ত শিশুশিক্ষাঃ ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ও অবসরবিনোদন, অক্নবয়স্ক 
অমশিল্পীদের কাজের সঙ্গে সঙ্গে খানিকট। সময় শিক্ষাদান, শিক্ষকের 
শিক্ষা ও বেতন ইত্যাদি প্রশ্নেরও আলোচন। আছে । ইহাতে ছয় হইতে 
চৌদ্দ বৎমর বয়লের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্টিক করার 
কথা বল! হুইয়াছে। শিক্ষারভ্তের পাঁচ বৎসর পরে ছাত্রদের বুদ্ধি 
ও শক্তি অন্থ্যাঁয়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে । 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় নান! শ্রেণীর হইবে ; কোথাও নানারকমের যন্ত্র শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকিবে, কোথাও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। সাধারণ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ের! সতেরো! বৎসর বয়স পর্যস্ত পড়িবে ॥ 
বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে সেইখানেই লেখাপড়। শেষ করিবে । অল্প যাহারা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিবে তাহার! আরও তিন- 
চার বৎসর শিক্ষালাভ করিবে। পরিকল্পনায় বল! হুইয়াছে আমাদের 
শুধু যে আরও অনেক প্রাথমিক বিগ্ভালয় চাই তাহা! নহে, মাধ্যমিক ও 
উচ্চশিক্ষার জন্যও আরও অনেক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন । তাহাদের 
সংখ্যাও বাঁড়াইতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরণের শিক্ষায়তন স্থাপন 
করিতে হইবে । এই সরকারী পরিকল্পনাতেই এই প্রথম শিশুদের (অর্থাৎ 
পাঁচ বৎসরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ) জন্ নার্সারি ইস্কুলের কথা 
বল! হইয়াছে । বস্তত এত ব্যাপকভাবে এদেশের সমগ্র শিক্ষাবাবস্থার 
আলোচন। ইতিপূর্বে আর কখনও কর] হয় নাই, আর এক্প সর্বাঙপুর্ণ 
পরিকল্পনাও আমর] ইতিপূর্বে পাই নাই। কিন্ত এ পরিকল্পন্‌! মুখ্যত 


আমাদের সমস্থা। ৭৫ 


শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে, এক মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন করা 
ছাড়। শিক্ষার প্রতি সম্বন্ধে ইহাতে অন্ত বিশেষ কোনে! আলোচন! নাই। 
সার্জেণ্টের মতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না করিতে পারিলে এদেশে 
শিক্ষার সংস্কার স্ভব নয়। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে 
তাহাদের আরও বেশি বেতন দিতে হইবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের 
“বেতন কিরূপ হওয়। উচিত তাহার বিস্তারিত নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। 
তাহার মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের মাসিক বেতন 
ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়! পঞ্চাশ টাক! হওয়। দরকার । তাহার 
কমে উপযুক্ত লোকে এ কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবে ন1। 
সমগ্র দেশে আট বৎসরের আবশ্টিক শিক্ষার ব্যবস্থা! করিতে হইলে 
কত শিক্ষক দরকার তাহার হিসাব করিয়াছেন। সে হিসাবে শুধু 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই প্রায় ছুইশত কোটি টাকার দরকার হইবে । আর 
এতগুলি শিক্ষক একদিনেই তৈয়ারি কর! যাইবে না, ধীরে ধীরে করিতে 
হুইবে। সেইজন্যই সার্জেণ্ট চল্লিশ বংসরের পরিকল্পন। রচন1 করিয়াছেন; 
ইহার প্রথম পাঁচ বৎসর যাইবে আয়োজন করিতে; ততদিনে একদল 
শিক্ষক তৈয়ারি হইবে । তাহাদের লইয়! কাজ শুরু করিয়! দিতে হইবে। 
তাহার পর প্রতি বৎসর যেমন যেমন শিক্ষক তৈয়ারি হইবে তেমন তেমন 
অগ্রসর হইতে হইবে। চল্লিশ বৎসরের শেষে যখন শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় 
পূর্ণাঙ্গ হুইয়! উঠিবে তখন সমগ্র ব্যবস্থার জন্ত বৎসরে তিনশত কোটি টাকা 
লাগিবে।১ সার্জেণ্টের হিসাবে বাংলাদেশে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
ব্যবস্থ! করিতে বৎসরে সাতান্ন কোটি টাক]! লাগিবে। ইহার মধ্যে চল্লিশ 
কোটি ষাইবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ; এই চল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে 


১ এই হিসাবে লোকসংখ্য। বৃদ্ধির কথা ধর! হয় নাই; লোকসংখ্যা বাড়িলে, আর 
চল্লিশ বৎসরে লোকসংখ্য! নিশ্চয়ই বাড়িবেঃ খরচও বাড়িবে। 


শভ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


আটাশ কোট টাকা যাইবে শিক্ষকদের বেতন বাবদ । প্রসঙ্গক্রমে বলিয়! 
রাখ! ভালো যে, সার! বাংলাদেশে এখন আমর! প্রতিবৎসর অন্ুমান 
তিনকো টাকা শিক্ষ1'বাবদ ব্যয় করিয়া থাকি। 
হঠাৎ মনে হয় বুঝি তিনশত কোটি টাক। চাহিয়া! আমর! অসভ্ভবের 
দাবি করিতেছি। কিন্ত ভূলিলে চলিবে না ভারতবর্ষে প্রা চল্লিশ কোটি 
লোকের বাস। তাহাদের শিক্ষার জন্য তিনশত কোটি এমন কিছু বেশী. 
নহে; তাহাতে মাথ। পিছু দশটাকার কমই পড়িবে । একটা তুলন! দিলেই 
অবস্থাটা পরিফার বোঝা যাইবে | ইংলণ্ডে আজ সেদেশের সমগ্র জন- 
ংখার হিসাবে শিক্ষার জন্ মাথাপিছু পঞ্চাশ শিলিং খরচ করা হয়। আর 
সার্জেন্ট-পরিকল্পনাহ্ৃযায়ী কাজ করিলে আজ হুইতে চল্লিশ ব্সর পরে 
আমর] এদেশে মাথ| পিছু দশটাকারও কম খরচ কদিব অর্থাৎ ইংলগ 
আজ যাহা খরচ করে তাহার তিন ভাগের এক ভাগেরও কম খরচ 
করিব। সুতরাং কেমন করিয়। বলিব তিনশত কোটি টাক চাওয়া 
অসম্ভব দাবি কর1 ? 
অনেকে ভাবেন অর্থের অভাবে প্রথমে নাহয় চার বসরের আবশ্যিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক, পরে অর্থ জুটিলে এক-এক বৎসর করিয়া 
বাঁড়াইলেই চলিবে । চার বৎসরে শিক্ষার ভিত্তি স্থায়ীভাবে গড়া যায় না, 
স্থতরাং অধিকাংশ স্থলেই সে শিক্ষা ব্যর্থই হয়।১ স্থায়ী শিক্ষা দিতে 
হইলে অন্তত আট বৎসর দরকার । সেইজন্য সার্জেন্টের পরিকল্পনায় 
বল! হইয়াছে টাক! না থাকিলে সার! দেশে নৃতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন না 


৯চার বৎসরের শিক্ষার কথ! প্রথম বলেন স্তর ফিলিপ হার্টগ। তাহার মতে চার 
বৎসর পাঠশালায় পড়াইলেই অক্ষরজ্ঞান স্থায়ী হয়। এই মতের সপক্ষে কোনো যুক্তি 
আছে কিন! জান! যায় ন!; কিন্ত এই ধরণ! দেশে চলিত হইয়! গ্রিরাছে। বোধ করি 
আমাদের অর্থের অভাবই ইহার মূলে আছে। 


আমাদের সমস্যা ৭৭ 


করিয়া দেশের মাত্র একট! অংশেই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে ; টাকা 
জুটিলে বাকি অংশের কাজ আরম্ভ কর! যাইবে । 

সম্প্রতি বরোদায় কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতির অধিবেশনে সা্জেন্টের 
পরিকল্পনা লইয়। আলোচন! হইয়। গিয়াছে এবং সমিতি মোটামুটিভাঁবে 
সমগ্র পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন । এখন তাহাদের প্রস্তাব ভারত- 

“সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমিতির বিবেচনাধীন । এ কথা ধরিয়া লওয়। 

যাইতে পারে যে যুদ্ধোত্তরকালে এদেশে শিক্ষাসংস্বারের ধার] মোটামুটি- 
ভাবে সার্জেন্টের পরিকল্পনা! অনুযায়ীই হইবে । বরোদার অধিবেশনে মূল 
পরিকল্পনার দুই-একটি প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে, যেমন 
নার্সারি স্কুলের ছাত্রদের বয়স তিন হইতে ছয় করা হইয়াছে এবং আবশ্থিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইবে ছয় হইতে তেরো! বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের 
জন্য । মূল পরিকল্পনায় সাত হইতে চৌদ্দ পর্যস্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা 
আবশ্যিক করার প্রস্তাব ছিল। 

কিন্ত সমস্যা এই যে, এত টাকা আসিবে কোথা হইতে ? আমর! এখন 
সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় তেত্রিশ কোটি টাক খরচ করি; 
সার্জেপ্ট-পরিকল্পনা[ অনুযায়ী পুরাপুরি কাঁজ করিতে হইলে অস্তত 
তিনশত কোটি টাকার দরকার হইবে । অবশ্য প্রথমেই যে এত টাক] পুরা 
লাগিবে তাহা নহে ;তাহার অনেক কম টাক1লইয়াই আরস্ভ করা যাইতে 
পারে কিন্ত সে টাকার পরিমাণও কম নহে। তাহার জন্য প্রতিবংসর 
গ্রায় বাট কোটি টাক] লাগিবে। 

এত টাকা আমরা কোথায় পাইব? ইহার উত্তরে মার্জেণ্ট বলিয়াছেন, 
যুদ্ধের ব্যাপারে দেখ! গিয়াঁছে প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে পারিলে অর্থের 
অভাব হয় না। যদি আমরা সত্যসত্য মনে প্রাণে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করি তাহ! হইলে অর্থের অভাব হইবে ন1। 


ণ্‌৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ। 


তাহার এই আশ! পূর্ণ হইবে কি না ভবিষ্যৎই শুধু বলিতে পারে। 
এই বাংলাদেশেই যুদ্ধের জন্য নৃতন নৃতন পথ বিমানখাটি প্রভৃতি তৈয়ারি 
করিতে যে খরচ হইয়াছে এবং হইতেছে তাহ! দিয়! এই প্রদেশের 
ছেলেমেয়েদের কত বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা! হইতে পারিত তাহার হিসাব 
কে করিবে? 

সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটা৷ মোটামুটি 
ঠিক করিয়! দেওয়। হইয়াছে, কিন্ত বাকিটুকু ভরিয়া! দেওয়! হয় নাই। 
কোনো আদর্শে, কিভাবে শিক্ষা! দেওয়। যাইবে অর্থাৎ এক কথায় 
আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হইবে পরিকল্পনায় সে সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন! নাই । অথচ তাহারই উপর জাতীয়-শিক্ষার স্বরূপ 
নির্ভর করে। এইজন্যই সেই সম্বন্ধে আলোচন। কর বিশেষ প্রয়োজন । 
এই যে প্রকৃতির কথা বলিতেছি ইহাই জাতীয়-শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষণ। 

জাতীয়-শিক্ষার প্রকৃতি জাতীয় ভাবে অন্ুপ্রাণিত। জাতীয়-শিক্ষা 
জাতীয় এঁতিহ্ব ও সংস্কতির পরিপোষকঃ জাতীয় সংস্কৃতি তাহার 
প্রধান বাহন এবং জাতীয় জীবনের আদর্শ তাহার মুখ্য উপজীব্য। 
মাতৃভাষা, জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যার্দিকে অবজ্ঞা করিয়া যে 
শিক্ষাব্যবস্থা! রচিত হয় তাহাকে জাতীয় বলিতে পারি না। আজও 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার আপন স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজও 
এই ব্যবস্থায় আমর! ইতিহাসের নামে 'স্বজাতির মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী 
পাঠ করিতেছি, বিদেশীকে অযথা বড় করিয়! দেখিতে শিখিতেছি, 
তবু কি ইহাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলিব? মিথ্যা ইতিহাস, ভ্রাস্ত 
অর্থনীতি, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থান পাইতে পারে ন]। যে শিক্ষা 
জাতির কল্যাণে নিয়োজিত নহে, যে-শিক্ষা দেশকে ভালোবাসিতে 
শিখায় না সে-শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলিব না। কিন্তু দেশের 


আমাদের সমস্যা প্‌৯ 


প্রতি অন্ধ ভক্তি শিখানোই জাতীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নহে; 
জাতীয় আদর্শকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করাই তাহার প্রধান এবং 
প্রথম উদ্দেশ্য। তাহার লক্ষ্য ভবিধ্যতের উপর নিবদ্ধ; শুধু অতীতকে 
লইয়াই তাহার দ্রিন চলে না। আমর! যাহা! হইতে চাই আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থা যদি তাহা! না শিখায়, যদি সে-শিক্ষার ফলে আমাদের 
জাম্ভীয় আদর্শকে মূর্ত করিয়৷ তুলিবার স্থৃবিধ! না হয় তাহ? হইলে কেমন 
করিয়া! তাহাকে জাতীয় শিক্ষা! বলিয়! গ্রহণ করিব? জাতির সর্বাঙ্গীণ 
প্রয়োজন যে ব্যবস্থা মিটাইতে না! পারে তাহাকে জাতীয় ব্যবস্থা! বল! 
যায় ন!। 

প্রশ্ন উঠিবে, ভারতের জাতীয় আদর্শ কি? এই লইয়া মতভেদ 
ঘটিবে, কিন্ত সে মতভেদ প্রধানত ছোটখাটো! ব্যাপারে, জাতীয় আদর্শের 
মোটামুটি রূপ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর ধারণা আছে, এবং 
সে-বিষয়ে মতের অনৈক্য বিশেষ নাই । আমর! রাষ্থ্রীয় স্বাধীনতা৷ চাই । 
সে স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতা, দলবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের 
নহে। আমর! ঘরের বা বাহিরের কোনে প্রকারের শোষণই চাহি না, 
আমর! রাষ্থীয় ও সামাজিক জীবন সাম্যের ভিত্তির উপর গড়িতে চাই, 
আমর প্রত্যেকেই জীবনকে ভোগে ও সেবায় সার্থক করিয়! তুলিবার 
স্বযোগ ও সুবিধা চাই-_ এই কথাগুলি বোধ করি রাজনৈতিক মত- 
নটিধিশেষে প্রায় সকলেই শ্বীকার করিয়। লইবেন। এইটুকু এঁক্যের 
ভিত্তিতেই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে । তাহাতে 
এখানে ওখানে হয়তে। কিছু প্ররিমাণ মততেদের অবকাশ থাকিবে ? কিন্ত 
উপায় নাই। নেটুকু শ্বীকার করিযা লইতে হইবে। তাহ ছাড়া» জাতীয় 
আদর্শ প্রাণবাঁন ; ইহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি আছে £ আজ আমরা যে 
আদর্শ অনুসরণ করিয়াছি কাল হয়তে। সে লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া আরও 


৮০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


দুরের কোনে! লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়] চলিব ; আমাদের জাতীয় আদর্শের 
এইভাবে ক্রমবিকাশ ওব্পাঁন্তর ঘটিবে ১সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আদর্শের 
পরিবর্তন ও পরিবধন হুইয়! চলিতে থাঁকিবে । স্থতরাং ইহ! লইয়! চুলচেরা 
তর্ক বা মারামারি কর! নিক্ষল। 

এই প্রপঙ্গেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার কথা তুলি। এই লইয়া অনেক 
বাদবিতও হইয়] গিয়াছে ; ধর্মের অভাবে বর্তমান শিক্ষা কুশিক্ষায় পগ্িণত 
হইতেছে, ঈশ্বরহীন শিক্ষাব্যবস্থা! দেশকে উচ্ছন্নের পথে টানিযা লইয়া, 
যাইতেছে, ধর্মভীরু লোকে এই ধরণের নানা রকম অভিযোগ করিতেছেন ! 
তাহাদের মতে ধর্মকে বাদ দিয়া শিক্ষা দেওয়া চলে না, মাহুষের 
মনকে শুধু শিক্ষা দেওয়! যাঁয নাঁ_ সমগ্র মানুষকে শিক্ষা দিতে হয় এবং 
তাহ! হইলেই বিগ্ভালয়ে ধর্মশিক্ষার আয়োজন করিতে হয়। 

কথাটি ঠিকই, সমগ্র মানুষকেই শিক্ষা! দিতে হইবে; কিন্ত তখন প্রশ্ন 
ওঠে, কোন্‌ ধর্ম শিক্ষা দিব, এবং সে শিক্ষা কেমন করিয়া ও কোথায় 
দিব? তাহার চেয়েও বড় কথা, ধর্ম কি অঙ্ক ও ভূগোলের মত শেখানো 
যায়? এ সকল প্রশ্রের উত্তর দিবার আগে গোড়ায় একট। কথ! বলিয়া 
রাখ! দরকার । ধর্ম একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার ; মানুষ ও তাহার 
বিধাতাকে লইয! তাহার কারবার । তাহার মধ্যে অন্ত কোনে মানুষকে 
বা! সমাজকে টাঁনিয়। আন শুধু অশোভন নয়, অন্তায়ও বটে। যেখানে 
এবং যখনই ধর্মকে রাষ্্র বা সমাজের সহিত অভিন্ন করিয়া! দেখা হইয়াছে 
সেইখানেই অন্ঠায়ের স্থষ্টি হইয়াছে ; ধর্মের নামে অধর্ম প্রশ্রয় পাইয়াছে। 
সেইখানেই ধর্মকে ছুতা করিয়া অত্যাচার-অবিচার কর! হইয়াছে। 
স্পেনের ইনকুইজিশনের কথা অনেকে মনে করিয়| রাখিয়াছে , কিন্ত 
এইরকম আরও কত ইনকুইজিশন অন্যত্র হইয়াছে তাহার সন্ধান 
কে দিবে? 


আমাদের সমস্থ। ৮১ 


এই জন্যই ধর্মের ভার বাঙ্রের উপর দিতে নাই, ধর্ষ ও সমাজকে স্বতন্ত্র 
কারয়! রাখিতে হয়। বস্তত রাষ্ট্রের বা সমাজের তে। কোনো ধর্ম নাই ঃ 
তাহার! ধর্মাধ্ষের অতীত । সুতরাং যাহ! রাষ্ট্রের ব সমাজের সকলের 
সেবার ও ভোগের জন্য সেখানে ধর্মকে টানিয়া৷ অনিলে চলিবে না, 
আনিলেই বিরোধ বাধিবে। রাষ্ট্রের অর্থে যে বিদ্যালয় চলিতেছে তাহা 
রাষ্ট্রের সকলের, সকল ধর্মের সকল সম্প্রনায়ের লোকের সাধারণ সম্পত্তি। 
সেখানে ধর্ম শিক্ষ! দিবার চে করিলে তখন কোন্‌ ধর্ম শিখাইব, কতখানি 
শিখাইব তাহাই লইয়! মারামারি বাধিবে। যদ্দি সকলের ধর্মই শিখাইতে 
হয় আর প্রত্যেক ধর্মের সব কিছু শিখাইতে হয় তাহ হইলে সব সময়টুকুই 
তাহার জন্য দিতে হইবে, বিগ্ভঠলয়ে অন্য কিছু শিখাইবার আর সময় 
থাকিবে না। 
কথা উঠ্ঠিবে, সকল ধর্মের মধ্যেই খানিকটা মিল আছে, সেইটুকুই না- 
হয় শেখানো যাক। প্রত্যেক ধর্মের দুইটি অংশ আছে, একটি তাহার 
অন্তনিহিত জীবনদর্শন, আর-একটি তাহার বাহা আচার-অনুষ্ঠান । এ কথা 
সত্য যে দর্শনের ভূমিকায় বিভিন্ন ধর্মমতের একট! সামঞুন্তের সন্ধান মেলে; 
কিন্ত ছোট ছেলেমেয়েদের কি সে দর্শন শিক্ষ। দেওয়] যাইতে পারে ! 
তাহাদের আমর! কবে কট! শ্লোক মুখস্থ করাইয়া দিতে পারি কয়েকটা! বাহ্‌ 
আচার-অনুষ্ঠানু শিখাইতে পারি বটে কিস্ত যেখানে বিভিন্্ ধর্মগুলিয় মধ্যে 
এক্যেব সন্ধান পা ওয় যায় ছেলেমেয়েদের মনকে সেখানে লইয়। যাওয়] সম্ভব 
নহে । অকালে অমময়ে সে চেষ্টা করিলে ছেলেমেয়েরা ভাসাভাসাভাবে 
বড় বড় কথ। বলিতে শেখে বটে কিন্ত তাহাতে তাহাদের বা সমাজের, 
কাহারও কোনে! কল্যাঁণ হয় না। তাহাকে ধর্মশিক্ষা বলিব ন|। আর 
যে আচার-অন্ুষ্ঠান ছেলেমেয়েদের সহজেই শেখানে! যাঁয়সেইগুলি লইয়াই 


তো যত গোল, সেইখানেই তে। ধর্মে ধর্মে বিরোধ বিদ্বেষ জাগে, মতের মিল 
১১. 


৮২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


হয় না। সুতরাং সেগুলি শিখাইয়৷ লাভ কি? তাহাতে পরস্পরের 
মধ্যে এ্রক্যের প্রতিষ্ঠা দুরে থাক বিরোধের সম্ভাবনাই বাড়িবে। অতএব 
যখন ধর্মশিক্ষ। দিবার বাঁধা এত, যখন ধর্মশিক্ষা দেওয়ায় লাভের চেয়ে 
লোঁকসাঁনের সম্ভাবনা বেশি তখন বিছ্ভালয়ে ধর্মশিক্ষা দিবার চেষ্টা না 
কবাই ভাল। 

বস্তুত ধর্ম তো শিক্ষণীয় বিষয নহে, ইহা ষে উপলব্ধির ব্যাপার । বক্ষ 
যেমন সংগোপনে আকাশ আলোক হইতে জীবনরস সংগ্রহ করে আমরা 
তেমনি বিখে বাস করিয়। বিশ্ববিধাতার স্পর্শ অর্থাৎ ধর্ম উপলব্ধি করি। 
জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই তখন সে উপলব্ধি 
প্রধানত আসে দেখিয়া, শুনিয়! নহে। ধর্মের আবহাওয়ায় বাস করিয়! 
এবং ধর্মময় জীবনের স্পর্শে আিয়! আমর! ধাঞ্জিক হই, ধর্মের কথ] শুনিয়া 
নহে। ধর্মের কথ! শুনিয়। ধামিক হওয়ার সময় আসে অনেক পরে; সে 
অবস্থায় আসিবার আগে ধর্মকথা শুনাইতে গেলে মনে বিরূপত। জাগিতে 
পারে, ধর্মের প্রতি অন্ুরাগের পরিবর্তে বিরাগের স্থষ্টি হইতে পারে। 
এইজন্যই ছোটবেলায় সাক্ষাৎভাবে ধর্মশিক্ষা দ্রিতে নাই | তাহাতে লাভের 
চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাঁই বেশি ৷ তবে কি ধর্মকে জীবন হইতে একেবারে 
বাদ দিব? না, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা না৷ দিলেই যে ধর্মকে জীবন হুইতে 
বাদ দেওয়। হইল এমন তো! নহে । বিদ্যালয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের 
জীবনের কতটুকু সময় কাটে ? বস্ত্রত বিদ্ভালয়ই তো আমাদের একমাত্র 
শিক্ষার ক্ষেত্র নহে; আমর! আরও অনেক স্কান হইতে নানাভাবে 
অহরহ শিক্ষালাভ করিতেছি এবং বিগ্ালয়ের শিক্ষার তুলনায় সে 
শিক্ষার মূল্য কম নহে । উদাহরণস্বরূপ পারিবারিক জীবনের উল্লেখ করি; 
পরিবারে বাস করা, পারিবারিক জীবনে সহযোগিতা করা যে কতখানি 
শিক্ষাপ্রদ তাহা সকল সময়ে আমরা বুঝি না। সেখানে পিতামাতা 


আমাদের সমস্ত] ৮৩ 


আত্বীয়বন্ধুর স্রেহস্পর্শে আমাদের অলক্ষ্যে যে-শিক্ষ। আমর! প্রতিদিন 
লাভ করিতেছি তাহার প্রভাব বিছ্ালয়ে লব্ধ শিক্ষার প্রভাবের চেয়ে 
বেশি বই কম নহে। 

আমার কথা, যদি ধর্মশিক্ষ1 দিতে হয় তবে পরিবারেই তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, অন্থত্র কোথাও নহে । গৃহ এবং পরিবারই তো ধর্মশিক্ষা 
দিবার প্রশস্ততম অহন্বকূলতম ক্ষেত্র ; সেখানে পিতামাতার জীবনাদর্শের দ্বার] 
অনুপ্রাণিত হইয়! তাহাদের স্সেহস্পর্শে সম্তান যেভালে দীক্ষা লাভ করিবে 
তাহার চেয়ে ভালো ভাবে আর কোথায় সে শিক্ষা লাভ করিতে পারে? 

বস্তুত এককালে তো সাধারণ পাঠশালায় আজ যেভাবে আমর! ধর্ম- 
শিক্ষা দিতে চাহিতেছি সেভাবের ধর্মশিক্ষা দেওয়া! হইত না। তখন 
যে লোকে ধর্মকে কম শ্রদ্ধা করিত এমন নহে; কিন্তু তখনকার 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এমন স্থসংবদ্ধ ও সংহত ছিল যে সেখানে 
বাপ করিয়াই ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই ধর্মবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। 
স্থতরাং তখন পাঠশালায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা! করিবার কোনে। তাগিদ 
ছিল ন1। 

আজ যখন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার কথ! শুনি তখন মনে হয় বিগ্ভালয়কে 
বড় বেশি অধিকার আমর! দিতেছি; বিদ্যালয়কে এত ভার দেওয়] 
বিদ্যালয়ের পক্ষেও কল্যাণকর নহে, আমাদের পক্ষেও কল্যাণকর নহে। 
নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়। বিদ্যালয়ের উপর সে দায়িত্ব চাপাইয়া! দিলে 
সাময়িক স্থবিধ!। হইতে পারে বটে কিন্ত তাহাঁতে শেষ পর্যস্ত পরিবারের ও 
সমাজের সমূহ ক্ষতিই হইবে। সেইজন্তই আমি বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা 
দিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করি । 

জাতীয় শিক্ষার তৃতীয় লক্ষণ, শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের ভার থাকিবে 
জাতির প্রতিনিধিগণের উপর থাকে । জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী সে 


৮৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


ব্যবস্থার পরিবর্তনের পুর্ণ অধিকার তাহাদের থাকিলে তবেই সে 
ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলিয়! স্বীকার করা যায়, মতুব! নহে। 

যে লোক আমার ভাষ! জানে না, আমার এতিহের সহিত যাহার 
পরিচয় নাই, আমার সংস্কৃতিকে যে শ্রদ্ধা করে না, আমার জাতীয় আদর্শের 
প্রতি যাহার সহান্কভূতি নাই সে যত ভাল লোকই হউক না কেন, 
যত সছুদ্দেশ্য ্রণোদিত হউক ন1! কেন, তাহার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থ! হইতে পারে না। এ কথা বলিতেছি না যে তাহার 
সহায়তা আমরা চাই না; তাহার সাহায্যের, পর*মর্শের, শুভেচ্ছার আমাদের 
বড় প্রয়োজন, কিন্ত তাই বলিয়] ইহার পরিচালনার ভার তাহার হাতে 
ছাড়িয়। দিতে পারি না। ইহাতে অবিশ্বাস বা শ্রদ্ধার 'কানো কথা নাই: 
তাহার পক্ষে যে ভার গ্রহণ কর! স্ভ্ভব নহে সে ভার তাহাকে দেওয়। 
তাহার উপর অবিচার কর] ১ এই অন্যায় হইতে তাহাকেও মুক্তি দিতে 
হইবে আমাকেও মুক্তি পাইতে হইবে । ইহাই জাতীয় শিক্ষা নিয়ন্রণের 
মূল নীতি । 

স্বাদীন মানুষ গড়িতে হইলে স্বাধীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
এদেশে আজও সেই স্বাধীন জাতাষ শিক্ষার পত্তন হয় নাই; কি করিয়। 
হইবে তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের সকলের চেয়ে বড় সমস্তা | 


উপসংহার 


১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ শ্বাদীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের 
ইতিহ।সের নবপর্যায় শুরু হইল। জাতীয় জীবন গঠনের যে বড় 
অন্তরায় স্বাধীনতার অভাব, সে অভাব আজ দূর হইয়াছে? স্বাধীন 
জাতীয় শিক্ষার পত্তন এখন সম্ভব হইয়াছে । আমাদের জাতীয় 
সরকারও নাঁনীভাবে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অংশে নৃতন করিয়া 


আমাদের সমন ৮৫ 


গভিবার চেষ্ঠা করিতেছেন; প্রাচীন ভারতবর্ষের পল্লীপ্রধান ও 
কষিপ্রধান সভ্যতাকে রূপান্তরিত করিয়া কতকট! শিল্পপ্রধান আধুনিক 
সভ্যতায় পরিণত করার কাজ এখন চারিদিকে ভ্রতগতিতে চলিতেছে । 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও নানারকম পরিবর্তন 
নটিতেছে ; প্রাথমিক মাধ্যমিক যাল্ত্রিক ও উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই 
কন নৃতন প্রয়াস চলিয়াছে। কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন 
প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার নানাবূপ পরিকল্পনা লইয়! কর্মে অগ্রপর 
হইতেছেন। তাহাদের কথা বলিতে গেলে একখানা নৃতন গ্রন্থ 
লিখিতে হয়; সংক্ষেপে তাহাদের কথা বলাও সম্ভব নয়। সুতরাং 
সে চেষ্টা আর করিলাম ন1। 

এখন আর উৎসাহের ও স্থযোগের কোনো অভাব নাই, কিন্ত 
অস্তরায় হইয়াছে সমন্তার বিপুলতায়, আমাদের আঁধিক অলচ্ছলতায় 
ও অভিজ্ঞতার অভাবে । ফলে নানা দিকে নানারপ ভ্রটি দেখা 
দিতেছে । নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা! শোনা যাইতেছে। 
ইদানীং কালের জনসংখ্যাবৃদ্ধিও সমস্তাুলিকে জটিলতর করিয়! 
তুলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ষ্টিচেষ্টা মাত্রেই যাহা অবশ্টভাবী সেই 
বিরোধিতা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । কিন্তু তাহাতে ভয় 
পাইবার কোনে কারণ নাই) স্বাধীন দেশ মাত্রেই এ ধরণের বাধা- 
বিপত্তির ভিতর দিয়া চলিতে হয়। 

এখন আমাদের বড় সমন্তা হইল কেমন করিয়া! আমাদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় পাশ্চাতের ষোল আনা নকল ন1 করিয়! ভারতীয় সংস্কৃতির 
মূল শ্রটি অক্ষুণ্ন রাখিতে পারি। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
আগামী দিনে ইহাই আমাদের মুখ্য সমস্তা। এ সমন্তার সমাধানে 
সাময়িক চটকে ভূলিলে চলিবে না, বা রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান 


আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


হইবে না। ইহার জন্য ভারতসরকারের ও সর্বসাধারণের অক্লান্ত 
চেষ্টা ও সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন। তাহ! হইলে একদিন-না- 
একদিন আমাদের আদর্শ বূপপরিগ্রহ করিবে । শ্বাধীন দেশ মাত্রেই 
অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থারও র্নপাস্তরণ হয়, 
আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিবে। 


প্রকাশক শ্রীকানাই সামস্ত 
বিশ্বভারতী | ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা! ৭ 


মুদ্রক শ্রীদেবেন্ত্রনাথ বাগ 
ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্ণ ওআলিস স্ট্রীট | কলিকাতা ৬ 


২৯ 





বি *ব ভার তশ 


বশ্বাবদ্যাসংগ্রহ : ৫৯ 

প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫৩ 

পুনমন্দ্রণ মাঘ ১৩৬০ 
মাঘ ১৩৭১ : ১৮৮৬ শক 


প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত 
[ি*বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কাঁলকাতা ও 


মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 
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২.১ 


শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের করকমলে 
গ্রন্থখানি সমার্পত হইল 


ভূমিকা 


1শশুদের লইয়া ব্যাপক আলোচনা এবং গবেষণা বর্তমান যুগে বিশেষভাবে 
চাঁলতেছে। প্রাচীন এবং মধ্যঘুগের শাস্নে ও পীথতে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে, 
কিন্তু শিশু কি ভাবে, কি করে, কি প্রকারে তাহার মানাঁসক শান্তর বিকাশ হয়, 
এ-সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায় না। সমাজের গঠন বা সামাঁজক সমস্যার 
বিচারে প্রাচীন পশ্ডিতগ্দ- কি ফুরোপে কি ভারতে--1শশুর মনকে বাদ 'দয়াই 
চন্তা কাঁরয়াছেন। 
.. কিন্তু আজকাল মনোবিদ্যার অনুশীলনের ফলে আমাদের দৃষ্টিভগ্গীতে 
পাঁরবর্তন আঁসিয়াছে। মনোবিদ্যা বাঁলতেছে, চোর বা অপরাধশী কোনো ভিন্ন শ্রেণীর 
জশব নহে, সেও সাধারণ মানুষ, তবে তাহার মন 'িকৃত। যাহাদের পাগল বাল, 
তাহারাও একপ্রকার মনের রোগে ভুগিতেছে। যে-সব সামাজিক কুসংস্কার দেখিতে 
পাই সেগ্ীল আমাদের অজ্ঞাতে আমাদেরই মনের ইচ্ছা পূরণ করিতেছে! ধর্মানম্ঠানের 
প্রচালত প্রক্রিয়া বা প্রথা মনেরই গৃস্ত ইচ্ছার কারসাঁজ। শিক্ষাদান মারাঁপট 
করিয়া মুখস্থ করানো নয়, তাহাতে বাহাত ভালো ফল দেখতে পাইলেও হিতে 
ণবপরণত হয়, 'শক্ষা দিতে হইলে জানিতে হইবে মানুষের মনের ভিতরকার মার্তীট-- 
ব্ন্তিত্বের ধিকাশই হইবে শিক্ষার লক্ষ্য। আধুনিক মনোঁবিদ্যা আরও বিশেষ করিয়া 
বাঁলতেছে যে শিশুর মন না জানলে উপরের সমস্যাগ্দীলর কোনোই সমাধান হইবে 
না, কারণ আমরা বড় হইলেও ছেলেবেলার আঁভজ্ঞতার প্রভাব আমাদের উপর থাকিয়া 
যায়। যতই লেখাপড়া ?শাখ না কেন, শিশুকালে যাহা আমরা িশবাস কাঁরিতাম, 
যাহা চাঁহতাম, যাহা আমাদের ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক কাঁরত, তাহার অলাক্ষিত ছায়া 
মনের গোপন ঘরে থাঁকয়া যায় এবং আমাদের চাঁরন্র ও আচরণের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। , 

তাই আজ শিক্ষাব্রতশ বা সমাজসেবী 'শশুমনস্তত্ব অনুশীলন একান্ত আবশ্যক 
মনে করেশ। কারণ শিশুর মনের মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ ব্যন্তিত্বের বীজ রাহিয়াছে। ছেলে- 
বেলায় যাঁদ সেই বাঁজের যত্ন করা যায়, তাহার মনের ধারাটিকে উপয্যন্ত খাতে বহাইয়া 
দেওয়া যায়, তবে পরে আর তাহার জন্য দুশ্চিন্তা কাঁরতে হইবে না। সে স্বাভাঁবক- 
ভাবেই 'বকাশ লাভ কাঁরবে। কিন্তু যাঁদ শৈশবের শিক্ষায় শ্রটি রাঁহয়া যায়, 
অযোগ্য "শিক্ষক বা আঁভভাবকের হস্তে তাহার বিকাশের পথ 'নিরুদ্ধ হয়, পরবতাঁ 
জীবনে তাহার ফল ভালো হইতে পারে না। চোর, গুণ্ডা এবং অপরাধীদের 
জশবন বিশ্লেষণ কাঁরয়া বহু পাশ্চান্তা পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে ছেলেবেলায় ইহারা 
গৃহে সুশিক্ষা লাভ করে নাই, ইহাদের জশবনধারা সুপাঁরচাঁলিত হয় নাই। 

চাকধসকেরা আজ দেখিতেছেন যে অনেক প্রকারের রোগের সৃষ্টি শুধু 


৬ শশুর মন 


মানীসক নয়, শারীরক রোগেরও-মনের উত্তেজনা, চাণুল্য বা অশান্তি হইতে ॥ 
বিশ্লেষণ কাঁরলে হয়তো দেখা যাইবে. যে ছেলেবেলার মর্মন্তুদ কোনো আঁভজ্ঞতা 
রোগীর মনকে আড়ম্ট কারয়া শরীরকেও আক্রমণ কারিতে বাঁসয়াছে; অথবা এমন 
কতকগদীল অমীমাংসিত সমস্যা শৈশব হইতে তাহার মনের মধ্যে জট পাকাইয়া রাঁহয়াছে 
যাহার দুঃসহ গুরুভারে সে রুগ্‌ণ হইয়া পাঁড়য়াছে। এমনও দেখা যায় যে কেহ মনে মনে 
চিরকাল অসহায় শিশুই থাঁকয়া যায়, কোনও 'বপদ আসলেই কাতর হইয়া শয্যা 
গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নয়, পাগ্রল্‌ বা বাতিকগ্রস্ত লোকদের মন বশ্লেষণ কাঁরলে 
দেখা যায় যে এসব রোগের মূল তাহাদের শৈশব-জশীবনে। ডান্তার ফ্লয়েড (81650) 
এই সম্পর্কে যুগান্তকারী আঁবচ্কার করিয়াছেন 

শিক্ষাক্ষেত্রে আজ নানাপ্রকারের পদ্ধাতর আঁবভ্শব হইয়াছে । কারণ, মনোবিদগণ 
যে সত্যের উন্মোচন করিয়াছেন তাহার আলোকে দেখা যায় ষে ঠিক প্রণালীতে 
মনকে নিয়ন্ত্রণ কারতে না পারলে শিক্ষাদানের নামে অনেক শান্তর অপচয় হয়, 
লাভ ছুই হয় না। আর, পুরাতন গতানুগতিক ভয় দেখাইয়া 'শিখানোর 
প্রণালশ ছাড়া ভালো উপায় 'কি কিছু নাই ঃ লেখাপড়া শাঁখিতে হইলে "কি মাস্টার 
মহাশয়ের মার খাইতেই হইবে এবং স্কুলে যাইবার কথায় শশুদের হৃৎকম্প উপাস্থত 
হইবে? হাসমুখে কি 'বদ্যালাভ করা বায় নাঃ ইহা ছাড়া শুধু বাঁদ্ধবৃত্তর 
বিকাশেই শিক্ষা শেষ হয় না, সমগ্র ব্যান্তিত্বকে পাঁরস্ফুট করিতে হইবে । শিশুকাল 
হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হইবে নানাপ্রকার সৃজনমূলক কাজের মধ্য 'দিয়া। 

সামাজিক কুসংস্কার দূর কাঁরতে হইলেও শশুদের নৃতনভাবে মানুষ করা 
দরকার। শিশু জাতিভেদ বোঝে না, বারো মাসে তেরো পার্বণ বোঝে না, ধর্মের 
আচার-অনুষ্ঠান বোঝে না; আমরা যাহা বুঝাই তাহাই বোঝে । একবার যখন তাহার 
মনে অন্ধবিশ*বাস ও কুসংস্কার প্রবেশ করে, তখন উহা মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া যায়, 
পরে কোনো প্রকার বন্তৃতা দিয়াই তাহা দূর করা যায় না। এই জন্যই সমাজ বা 
রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারেও 'শশুকাল হইতে কাজ শূরু কাঁরতে হইবে। 

এ কাজ খুব সহজ নয়; গৃহে, বিদ্যালয়ে, সর্বত্র আভভাবকদের 'বিচক্ষণতা ও 
সাহষ্তার সাহত শিশুকে 'বকাশ লাভের সযোগ দিতে হইবে, শিশুর মনকে 
জানিতে হইবে। 


শিশুমনের আভব্যান্তি 


বৃদ্ধি ও চন্তার ধারা 


শিশুদের কথাবার্তা শুনিলে এবং ক্রিয়াকলাপ দোঁখলেই বাঁঝতে পারা যায় যে 
উহারা প্রাণী ও অপ্রাণীর তফাত খুব ভালো কাঁরয়া বোঝে না। চেয়ার-টোবলের 
সঙ্গই হয়তো কথাবার্ত! বাঁলয়া চাঁলয়াছে। একটি পুতুলকে বাঁলয়া বাঁসল, “তোর 
মাকে বালস, ভালো জামা কনে দেবে ।” মাঁটতে আছাড় খাইয়া পাঁড়য়া গেল, উঠিয়া 
' মাটিকে ঘা কয়েক লাগাইয়া চঈৎকার কাঁরয়া বলল, “আর করবি £ঃ আমাকে ফেলাঁব ?৮ 
সূর্য আকাশে উঠে, অর্থাৎ বাঁড় হইতে ভালো কাঁরয়া খাইয়া-দাহয়া আকাশে ঘাঁরয়া 
বেড়ায় । চাঁদ, তারা ইত্যাঁদ ঘখন যেমন খাঁশ চলাফেরা কাঁরতে পারে, ইত্যাঁদ। 

শুধু তাই নয়, শিশুর ধারণা-সব কছুই মানুষের মতো; অর্থাৎ সব প্রাণী-- 
পোকামাকড়, বাঘ, হাত, গণ্ডার ইত্যাঁদ এবং সর্বাবধ বস্তু-_থালা, গ্লাস, ঘাঁট, 
বাট, দেশলাই, বই, জল, মেঘ, আকাশ মানুষের মতো জীবন যাপন করে। অর্থাৎ 
শিশু ভাবে, “আম যেমন ভাব, যেমন কার, যেমন দোখি, ওরাও তাই ভাবে, তাই 
করে এবং তাই দেখে ।” শিশু প্রাকীতিক নিয়ম বুঝিতে পারে না। তার বাদ্ধি 
তখনও সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিতে পট. হয় নাই। 

আর একট লক্ষ্য কারবার 'বষয় এই যে, শুরা মনে করে তাহারা যাহা ভাববে 
তাহাই হইবে, হইতে বাধ্য। যেমন, সে যাঁদ বলে, “রেলগাঁড় থামো” 'অমাঁন রেলগাঁড়ি 
থামিবে। বড়াই করিয়া মাকে বাঁলবে, “জানো, আম মোটর থামাতে পার, বৃষ্টি 
নামাতে পারি, রোদ উঠাতে পারি।”» যাঁদ ক্রমশ সে দেখে যে তার ইচ্ছায় বিশেষ 
ছুই হয় না এবং তাহার দম্ভের কোনো অর্থ হয় না, তখন সে বড়ো দুঃখ পায়॥ 
শশ তাহার ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা হইতে র্লমশ বুঝিতে পারে যে বস্তুসমূহ তাহাদের 
স্বভাবানুযায়ী চলে। 

শিশুদের যাঁদ প্রশ্ন করা যায়, “তোমরা কিসের গজ্প শুনবে 2” সমস্বরে উত্তর 
হইবে “ভূত, ভাকাত, রাক্ষসের।” সবন্নিই ছেলোপিলেদের ভূত-প্রেত-দৈত্য-রাক্ষস 
ইত্যাদ সম্পর্কে অপূর্ব কৌতৃহল। শশৃমনের সঙ্গে বর্বর জাতির মনোবাত্তর - 
বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বর্বরদের মানাসক শান্ত খুব বোঁশ 'বকাশলাভ করে নাই, 
অনেকটা শিশুরই ন্যায়। ইভালউশন (1৬০01161017) মতানূষায়শ ইহাই দেখা যায় 
যে আমরা যখন সহমত সহম্র বসর পূর্বে আদম অধিবাসঈদের ন্যায় ছিলাম, তখন 
তাহাদের সেই মনোবৃত্তি আমাদেরই 'শিশুমনের ভিতর জাগ্রত হইতেছে। যাহা 
মন্যষ্জাতির ভিতর ক্রমাবর্তনের সময় সংঘটিত হইয়াছল তাহা একটি মানুষের 
জীবনেও ঘাঁটতে বাধ্য। অর্থাৎ, আদিম মানব প্রকাতির 'নয়ম বুঝিত না, বৈজ্ঞানিক 


৮ শশুর মন 


দৃম্টি তাহার 'ছল না, কাল্পনিক বাসে তাহার মন পূর্ণ ছিল। ক্রমে আভজ্ঞতা ও 
বাদ্ধ চালনার দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রকৃতির নিয়ম আঁবিচ্কার কাঁরতে 
লাগলেন--কজ্পনার স্থানে যান্তি আসল, তাঁহাদের চিন্তার ধারা শৃঙ্খলাবম্ধ হইতে 
লাগল। এখন মানবজাতির জীবনে যাহা হইয়াছে, একাঁট মনষ্যাবশেষের জীবনেও 
তাহা হয় বলিয়া মনে হয়। যেমন, শিশু প্রথমত এলোমেলো চিন্তা করে, ভূত-প্রেত- 
ডাঁকনীতে বিশ্বাস করে, পরে সে বৈজ্ঞাঁনক দম্টতে সমস্ত কিছু দেখিতে থাকে। 
এইরপে আঁদম মানবের মনের বিকাশ ধে পর্যায়ে হইয়াছিল তাহারও মনের বিকাশ 
সেইভাবে হয়। ৫ 

মোটামুটি কথা এই যে, ছেলোঁপলেরা প্রথমে যে চিন্তা করে তাহাতে যান্ত 
থাকে না, বিশ্লেষণ বা বিচার থাকে না। কজ্পনাই তাহাদের কাছে বাস্তব; ভূতপ্রেত, 
তেপাল্তরের মাঠ, রূপকথার রাজপুত্র, ক্ষীরসাগর, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী সবই সত্য! পরে 
তাহাদের মন যখন সব তলাইয়া দেখে, বিচার করে এবং ষখন তাহাদের ধারণাশান্ত 
বাড়ে, তখন আর এসব সেরকম ভালো লাগে না। 

কথাবার্তা ছেলেরা জল্মিয়াই কোনো জাদুমল্তে শিখে না। তাহারা প্রাত বস্তুর 
কার্ধকলাপ লক্ষ্য করে এবং তদনুসারে তাহার একটা নাম দেয়। যেমন, বিড়াল 
দেখিয়া বালল 'ম্যাও' আসিয়াছে । মোটরগাঁড় দোঁখয়া বালল “পাম পাম'। 

কোনো বস্তুর সাহত কোনো নাম 'বজাঁড়ত থাকলে উহাদের 'শাখিতে স্মাবধা 
হয়। যেমন এক বাটি দুধ শিশুর সামনে রাখিয়া বীললাম--দুধ। শিশু দোখল 
একাঁট সাদা তরল পদার্থ, পান কাঁরয়া '্জীনসাঁটর স্বাদ বাঁঝল। পরে পুধ' শব্দাট 
শুনিলেই উহার মনে ভাসিয়া উঠিবে উহার রূপ ও স্বাদ; সাদা তরল 'জানস দোখলেই 
বাঁলবে ন্দুধ। 

পাড়াপড়শঈ, মা, বাবা, কাকা, জ্যাঠা ইত্যাঁদর নিকট ক্রমাগত কথা শনতে 
শুনিতেও শিশুর শব্দাশক্ষা হয়। কোনো বাঙালী শিশু যাঁদ রাশিয়ান বা জাপানী 
পরিবার ও সমাজে মানুষ হয় তবে সে রাঁশয়ান বা জাপানী ভাষাই শাঁখবে। অনেকে 
ভাবেন যে ইংরেজ-সন্তানের রন্তের মধ্যেই বঁঝ ইংরেজন ভাষা আছে, বাঙালন-সল্তানের 
রন্তেই বাংলা ভাষা আছে। ইহা ভুল। রক্তে ভাষা থাকে না। ভাষা থাকে পাঁরবার 
ও সমাজে, যাহার মধ্যে সে বাস করে। একজন স্টেশনমাস্টারকে জানতাম, 'ত'নি 
পার্বত্য অণ্চলে এক রেলওয়ে স্টেশনে কাজ কাঁরতেন। তাঁহার একাঁট সন্তান কথা 
শনিবার বা বালবার িশেষ সুযোগ পায় নাই। কারণ, 'তিনি' বপত্ণীক, নিজে কাজে 
ব্যস্ত, আশেপাশে লোকের অভাব । এই সন্তানাটকে সকলে বোবা মনে করিত, তাহার 
মুখে কথা নাই। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল কথা শোনার সূযোগ না পাইয়াই 
ছেলেটির অবস্থা এইরূপ । 

ছেলোপলেরা কোনো একটি 'নার্দন্টি বস্তু এবং বস্তুর শ্রেণগ বাঁষতে পারে না। 
নিজের বাবাকে জানে- রাস্তা দিয়া যে কোনো মান্ষকে দেখিয়া হতো বাঁঙ্গবে 


বুদ্ধ ও চিন্তার ধারা ৯ 


শ্বা, বাবা। স্পীলোক দেখলেই অনেক সময় 'মা' বলে। বিড়াল দোঁখলেই 
“পঠৰ বলে। অর্থাৎ একটি জ্বাতকে নিজেদের পাঁরাচিত একাঁট উদাহরণ "দয়া 
বৃঝাইতে চেস্টা করে। সমস্ত গাছ “আম গাছ', সমস্ত কুকুর ্যাঘা'। ক্রমশ 
এই ভুল ভাঁঙিয়া যায় এবং জাতবাচক শব্দের তাৎপর্য বাঁঝতে পারে। 

শিশুর বাঁদ্ধ সম্বন্ধে আরও কয়েকাঁট কথা 1বশেষ কাঁরয়া জানবার আছে। 
জান্ময়াই কেহ প্রখরবৃদ্ধির পারচয় দেয় না। আস্তে আস্তে ব্ক্ধবৃত্ত পারস্ফুউ 
হয়। সকলের ব্যদ্ধি কি সমান? মনোবিদগণ বলেন, মানুষ একট 'নার্দ্ট 
বুঁক্ধর মান্তা লইয়া জন্নায়, তাহার বোৌশ সে আয়ত্ত কাঁরতে পারে না। বৈজ্ঞানক 
উপায়ে ব্াম্ধি মাঁপবার চেষ্টাও হইয়াছে । নানা প্রকারের মান বা টেস্ট (€59£) 
আছে। 'বাঁভন্ন বয়সের 'বাভন্ন টেস্ট্‌। এই পরাক্ষা-মানের দ্বারা বুঝা যায় কোন্‌ 
শশুর কতটা সাধারণ ব্যাম্ধ, অর্থাৎ কে কতটা ধারণা, পর্যবেক্ষণ, গবচার, স্মরণ ও 
বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাঁরতে পারে। দেখা গিয়াছে যে এই জন্মগত বাদ্ধশান্ত যতটা 
বাঁড়বার তাহা ষোলো বা বড় জোর অঠারো বৎসরের িতরই বাঁড়য়া ক্ষান্ত হয়। 
এই বয়সের পর বূদ্ধিশান্ত আর বাড়ে না। 

একাঁট শশদকে পরাঁক্ষা কাঁরয়া তাহার ব্দাম্ধ 'র্ণয় করা হইল। এখন কতটা 
তাহার ব্াম্ধর মাত্রা বালতে হইবে? 11806111521602 (35011618 সেংক্ষেপে) 
], (৯. দ্বারা তাহা বুঝানো যায়। কাহারও আই. িউ. (1. €.) ১০০, কাহারও 
বা ১২০, কাহারও বা ৯০ ক ৬০। ১০০ আই. 'িউ. হইলে বাঁঝতে হইবে 
বোশ আছে ধাঁরয়া লইতে হইবে; আর ১০০ আই. িউ. অপেক্ষা ধত কম হয় 
মূর্খতার মাতা তত বোৌশ বাঁঝতে হইবে। 

কিন্তু একি ভুল কাঁরলে চালবে না। ব্যাদ্ধ এবং বুণ্ধর প্রয়োগ এক জানিস 
নয়। আমার আই. কিউ. ১২০; 'কল্তু খাঁটিব না, পাঁড়ব না, আহ্ডা গজ্প কাঁরয়া 
বেড়াইব, আমার লেখাপড়া হইবে কি কাঁরয়াঃই অপর একাঁট বালকের আই. কিউ. 
মার ১০০, কিন্তু সে খুব পাঁরশ্রমী, সে বৌশ কৃতকার্য হইবে। মনোবিদূরা বলেন যে 
আই. কিউ. যাহা বাঁড়বার তাহা ১৬-১৮ বৎসরের িতরই বাঁড়বে; কিন্তু তাঁহারা 
তো এ কথা বলেন না ষে পারশ্রম করার ক্ষমতা বা ইচ্ছাশান্তও এঁ বয়সেই চরম 
সীমায় আসিয়া যায়। যত বোশ বুদ্ধি লইয়া জল্মগ্রহণ কার ততই ভালো, কিন্তু 
শুধু তাহার উপরই বড় হওয়া নির্ভর কবে না। কৃতকার্য হইতে গেলে মোটামুঁট 
ব্াম্ধ ও তৎসহ মনের বল, সংকল্প ইত্যাদ থাকা চাই। আই. কিউ. খুব বৌশ 
নয় বালয়া কাহারও হতাশ হওয়ার কারণ নাই। অবশা অত্যন্ত কম আই. 'কিউ. 
হইলে বড় ছু করা সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো কাজ করিতে গেলেই বাচ্ধির 
প্রয়োগ চাই। সূতরাং সাধারণ মানার বুদ্ধি অবশ্য চাই। তৎসহ প্রয়োজন তাহাকে 
চালনা, কারবার মনোবল। 


১০ শিশুর মন 


বড়দের ভিতর যেমন এক এক ব্যান্তর এক এক রকমের প্রাতভা থাকে, শিশুদের 
'ভিতরও তেমাঁন লক্ষ্য করা যায়। একটু বড় হইলেই দেখা যায় একট ছেলে গান 
খুব ভালোবাসে, আর-একটি কলকব্জা লইয়া কাজ কাঁরতে ভালোবাসে । একাঁট 
অও্ক পছন্দ করে, আর-একটি তাহা করে না, তবে সাহত্য ভালোবাসে। কাহার 
কোন্‌ দিকে 'বিশেষ প্রতিভা আছে, তাহার উপর জশীবনের সাফল্য ও প্রাতম্ঠা অনেক 
নির্ভর করে; শৈশবেই যাহার যে-দিকে প্রাতিভা, তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং 
বর্তমানে তাহা নির্ণয় কারবার খহ টেস্ট্‌ বা পরাক্ষার উপায় আঁবজ্কৃত হইয়াছে। 

মোটামুটি কথা এই যে, শশুর মন ক্রমশ হাাস্ত, বিচার কারতে শিখে, তাহার 
চিন্তার ধারা সৃশঙ্খলগাঁততে চাঁলতে থাকে এবং শেষ [বিশেষ দিকে তাহার মনের 
ক্ষমতা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। 


নীতিজ্ঞান ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণ 


অনেকে মনে করেন যে, ছেলেপিলেরা 'দেবাঁশশ অর্থাৎ তাহারা সরল, দেবতার 
ন্যায় মহৎ, হিংসা-দ্বেষ তাহাদের নাই; আমাদের মতন “াষণ্ডদের পাল্লায় পাঁড়য়া 
ক্রমে তাহারা চালাকি শিখে এবং নম্ট হইয়া যায়। এই প্রকারের ধারণা যে কত ভুল 
তাহা আমরা একট বিশ্লেষণ কাঁরলেই বুঝব। কোনো ছেলের একাঁট পূতুল. বা 
এক টুকরা কাঠ_যাহা তাহার সম্পান্ত-স্পর্শ কারলেই সে চীৎকার কাঁরয়া উঠবে, 
নয়তো মারতে আসবে পাছে তার জানিস বেদখল হইয়া যায়। হাতে কয়েকখানি 
বিস্কুট রহিয়াছে__বলিলাম, “দাও না আমায় একখানা ।” হাত বাড়াইয়াঁছ "বিস্কুট 
পাইবার আশায়-_ হঠাৎ দেবাঁশশু এমন দংশন কাঁরলেন ষে আঁদমযুগের নরখাদকদের 
কথা মনে পাঁড়য়া গেল। 

জন্মিবার পরক্ষণেই কেহ বুদ্ধ বা চৈতন্য হয় না। অথবা আমরাই যে তাহাদের 
ন্ট করিয়া দিই এ কথাও বলা চলে না। আসল কথা হইতেছে এই যে, শিশু 
নণীতিজ্ঞান লইয়া জন্মে না। কোনূটা ভালো বা কোনটা মন্দ এ-রকম কোনো বিচার 
তাহার থাকে না। একট বরস হইলেই যখন তাহার বোধশান্ত বাঁড়তে থাকে তখন 
সে দেখে যে কতকগ্দাঁল কাজ তাহার বাবা মা পছন্দ করেন, আর কতকগ্শীল অপছন্দ 
করেন। যেমন একটি নবাগত আঁতাঁথর গায়ে চিমাট কাটলে আঁভভাবক শাস্তি 
দেন, আবার পড়াশুনা করিলে বাঁড়র লোকেরা বেশ খাঁশ হন। বাবার পকেট 
হইতে সাক আধ্ঁল গোপনে বাহির কাঁরয়া চীনাবাদাম খাইলে তানি চটেন, নকন্তু 
তাঁহার হারানো চশমা বাঁহর করিয়া দিলে তান খুশি হন। সকাল হইল, একাঁট 
ছোট ছেলে ঘ্যারয়া বেড়াইতেছে, একবার চৌঁবাচ্চার জল ফোঁলতেছে, একবার রান্নাঘরে 
আনাগোনা কাঁরতেছে, একবার শমটসেফে'র জালের ভিতর দিয়া লুব্ধ নয়নে 
বন্দীকৃত ক্ষার পাযেস ইত্যাদ দেখিতেছে। তখন মা বাঁললেন, “যাও, বই পড়ো, 


নশীতজ্ঞান ও সামাঁজক আদর্শ গ্রহণ ১১ 


শগ্লা ছেলেরা সকালবেলা পড়ে” শিশু ক্রমাগত শুনিতে পায় ভালো ছেলের! 
'মথ্যা কথা বলে না, মায়ের কথা শোনে, যেখানকার [জিনিস সেখানে রাখে, চুরি 
করে না, খাওয়ার সময় “এটা দাও, সেটা দাও বলে না। অর্থাৎ ভালো ছেলে, 
হইতে গেলে যাহা যাহা করা দরকার তাহা তাহাকে বার বার বলা হইল। 'শশু 
দেখে যে ভালো ছেলের মতো কাজ কাঁরলে সুবিধা অনেক। লোকের প্রশংসা পাওয়া 
যায়, কানমলা খাওয়ার মান্রা কাঁময়া যায়। প[রস্কারস্বরূপ জামা-কাপড়, ভালো 
খাবার জিনিস পাওয়৷ যায়। আর মন্দ ছেলের মতন কাজকর্ম কাঁরলে পেটে পিচে 
উক্ত কম্ট পাইতে হইবে। স্কুলেও মাস্টার মহাশয় বলেন ভালো ছেলে হইতে। 
মন্দ ছেলের ক পাঁরণাম তাহাও সে দেখে । সর্বত্রই যেখানে সে যায় সেখানেই 
দেখে 'ভালো ছেলের আদর, আর “মন্দ ছেলে'র অনাদর। 

ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা হইতে এবং বাবা মা ও সমাজের অনুশাসন হইতে সে 
চেম্টা করে ভালো ছেলে হইতে । র্মে সে এঁ নদমস্ত অনুশাসন অন্তরস্থ কা'রয়া 
ফেলে- অর্থাৎ, নিজেই যেন নিজের নৌতক শিক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, পরাক্ষার 
ঘরে নকল কারবার সুযোগ রহিয়াছে; একবার মনে হয় নকল কার, আবার তৎক্ষণাৎ 
ণনজে নিজে ভাব, পছ, তুমি এ কি কাঁরতেছ? না, না, নকল করা উচিত নয়।” 
মা ঘুমাইয়া আছেন, একবার ত৭ব্র ইচ্ছা হইল, আঁচল হইতে চাঁব লইয়া শমটসেফ, 
খুলিয়া ছু সরানো যাক, তৎক্ষণাৎ কে যেন 1ভিতর হইতে বাঁলল, "চুর ক'রে 
খাওয়া কি ঠিক হবে? আমরা দোখতে পাই, প্রথমে যে-সব নীতিমূলক কথা 
বাবা মা দাদা দাদ শিক্ষক পুনঃ পুনঃ বাঁলতেন, তাহা পরে শিশুর মনে এমনভাবে 
গ্রাথত হয় যেন এঁগ্াঁল 1শশুরই 1নজস্ব বাঁত্ত। তখন এমন অবস্থ। হয় যে সে 
তার ছোট ভাইবোনদের শাসায়, “কাঁদস্‌ না, কাঁদলে বিস্কুট পাঁব না”, “চুরি ক'রে 
খাস না”, “মিছে কথা বললে.নরকে যাব”, “পড়াশুনো না করলে কপালে দুঃখু আছে।” 
এই যে শিশুর নীতিজ্ঞান বা ীববেক তাহাকে ফ্রয়েড নাম দিয়াছেন সপার ইগো 
(391১7 178০) বা 'বড় আমি'। অর্থাৎ আমাকে কি কাঁরতে হইবে, ি ভাবে 
চাঁলতে হইবে ইত্যাঁদ যে সমঝাইয়া বা দির্দেশ করিয়া দেয় সেই 'বড় আমি। 

শিশুদের বিবেক শৈশবেই গাঁড়য়া উঠে। যে যেমন পাঁরবারে বা সমাজে বাস 
করে তহার নীতজ্ঞানও তেমনি হয়। সাঁওতাল ছেলে শানিয়াছে ভালো ছেলেরা 
চাষবাস করে, গোর চরায়, ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে। তাই লেখাপড়া না জানলে 
উহাদের ছেলেরা মন্দ হয় না। আবার ভদ্রসমাজে লেখাপড়া না জানলে 'বদ ছেলে, 
বনিতে হয়। অনেক পাঁরবারে বাপ মা ছেলেদের এক-আধট.কু চুর বা পাঠে অনভ্যাস 
ইত্যাদ লইয়া মাথা ঘামান না। তার ফলে এসব ছেলের ভালো পথে যাইবার 
সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কারণ, বাপ-মায়ের তাঁচ্ছল্যে সুপার ইগো" সুগঠিত হয় নাই। 
ভালো শিক্ষা ও পাঁরচালনার ফলে ?শশুদের ভালোমন্দ বচার কারবার ক্ষমতা বাঁড়য়া 
যায় এবং নীঁতিজ্ঞান সংপ্রাতচ্ঠিত হয়, পরে নৌতিক আদর্শের জন্য তাহারা সর্বপ্রকার 


৯২ শিশুর মন 


কষ্ট বরণ এবং সমাজের উন্নাতি সাধন কারতে পারে। 

1শশুরা কি আজল্মই খুব মিশুক? একটি ছেলে কি অন্য ছেলেদের সঙ্গে 
আপনা হইতেই মিশে এবং দলসষ্টি করেঃ অনেকের ধারণা, ছেলেরা ছেলেদের 
সঙ্গে তো 'মাশবেই। শিশুদের পর্যবেক্ষণ কাঁরলে দেখা যায়, প্রথম 'দকটাতে 
তাহারা অত্যন্ত স্ব-প্রধান থাকিতে চায়। দুই-তনাটিতে খোলতে আরম্ভ কাঁরল। 
কেহ বলিল, “রাঁধা-বাড়া খেলব”, কেহ বাঁলল, “হা-ডু-ডু-ড়ু খেলব”। কাহারও 
কথা কেহ শানবে না, তাহার পর হয়তো দেখা গেল, তিনটি মাথার চুলে ছয়টি 
হাতে আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলা চাঁলতেছে। 

শশুরা সাধারণত অত্যন্ত আঁবনীত এবং অহংকাবী থাকে এই রকম কথা 
সর্বদা শোনা যায়, “জাঁনস, আমার বই তোর থেকে ভালো ?” “তোর জুতো বিশ্রী, 
আমার জুতো চমতকার” “তোর থেকে আমার গায়ে জোর বোঁশ, আয় না একবার 
লড়তে ।” একটি শিশু অন্য একাঁটকে দোঁখলে প্রথ"মই ভাবে, কে বড়ো, কার কত 
বোশ পৃতুল আছে, কার জামা কত সূন্দব! আড়াআঁড় ভাবটা খুব ভালো ভাবেই 
ধরা পড়ে। কোনো একটা কৃতিত্বের কাজ করিয়া আসিয়া আত্মতস্তি লাভ করে 
এই বাঁলয়া--“মা, ও বাঁড়ব পটলা আমার মতন এ-কাক্ত পারবে 2” জবর হইয়াছে, 
মা বাললেন, “ভাত আজ পাবে না, তুমি তো ভালো ছেলে, যাও, শুয়ে থাকগে।” 
অমাঁন সে বাঁলবে, “দেখ মা, পটলা এমন পাঁজ, জবরগায়ে ভাত খায় লুকয়ে, আঁম 
'র চেয়ে অনেক ভালো, না 2” এই প্রীতদ্বন্থবী ভাব শিশুদের প্রথমবয়সে খুব থাকে। 

তারপর বড় হইতে থাকিলে সে দেখে স্কুলে কত ছেলে। তাহাদের সঙ্গে 
মানাইয়া চাঁলতে হইবে_বেশি রাগারাগ কাঁরলে বা হুমাঁক দিলে তাহারা বয়কট 
কাঁরবে, খেলায় লইবে না। 'বদ্যালয়ে নানা পাঁরবার হইতে নানা প্রকারের ছেলে- 
'পিলে আসে। নীচের ক্লাসে মাস্টার মহাশয় “স্যার, দেখুন, সমীর আমার বই 
নিয়ে গেল”, “স্যার, নরেশ আমাকে ভ্যাংচাচ্ছে” এই রকম আভযোগ শুনিতে শুনিতে 
বিরন্ত হইযা যান। ক্রমশ একত্র থাকতে থাকতে এবং ঝগড়ার তিস্ত আভিজ্ঞতার 
ফলে তাহাদের মধ্যে অনেকটা একতা আসে। উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের ভিত ঝগড়া 
কম ইহা সকলেই লক্ষ্য কাঁরয়া থাঁকবেন। ঝগড়ার ফল সখপ্রদ নয়। কারণ 
অনেক মাস্টার বা অভিভাবক কোনো নাঁলশ শুনিলে দুই পক্ষকেই শাস্তি দেন। 
এ তো হহল উপরওয়ালাদের 'িচার__তা ছাড়া নিজেদের ভিতরও বেশ দ-চার ঘা 
দেওয়া ও খাওয়া চলে। 

এ ছাড়া, অনেক খেলা আছে যা একা খেলা যায় না। ভালো ভালো খেলা 
প্রায়ই অনেকে 'মাঁশয়া খেলে। তাহাতে সম্ভাব থাকার প্রয়োজন। কাজেই মিল 
কাঁরয়া চাঁলতেই হইবে। স্কুলে, সভা-সামাতিতে, বাড়তে, খেলার মাঠে সবই 
একতা এবং সন্ভাবের প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ কাঁরতে বড়োরা সব সময়ই 
পরামর্শ দেন এবং অনেক সময়ে জোর কারিয়া করাইয়া নেন। এইভাবে প্রয়োজনের 


খেলাধন্লা ৯৩ 


খাও মিল কাঁরয়া সবার সঙ্গে কাজ কাঁরতে হয় এবং “সংঘ-মনে'র (0০৮1১ 
14111,0) উদ্ভব হয়। ফলত স্ব--প্রাধান্য লোপ পায়, বা ভিতরে ভিতরে চাঁপিয়া 
রাখিতে হয়। কারণ তাহা না কাঁরলে সবাই শাঁস্ত দিবে এবং একা একা থাঁকতে 
হইবে। 'বয়কট' 'জানসাঁট যে ছেলেদের কাছে 1ক ভয়ংকর তাহা সবাই জানেন। 

শিশুরা প্রথমে আত্ম-প্রধান (70৮০ 0618010) থাকে। ক্রমশ পর-প্রধান বা 
সমাজ-অভিমুখী (5০90109 ০61)010) হইতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন 
যে এই পাঁরবর্তন আপনা আপান হয়। রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছেলেদের মিশুক 
কর্ইতে হয়। উহারা যখন দেখে যে নিঃসঙ্গ থাকলে অশেষ কম্ট, সবার সঙ্গে 
মিলিয়া মাঁশয়া থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তখনই সমাজানুরাগণী হয়। 


খেলাধূলা 


শিশুরা খেলিতে ভালোবাসে, কতরকম খেলা তাহারা খেলে তাহার হয়ন্তা নাই। 
কেন যে শিশুরা খেলে, খেলার ভিতর শশুমনের ক আভব্যান্ত, তাহা একটু 
াবধেলেষণ করা উঁচিত। মনোবৈজ্ঞানিকগণ অনেক যত্রসহকারে শিশুদের খেলার ধরন- 
ধারণ পর্যবেক্ষণ কাঁরয়াছেন। এক-এক জন এক-এক মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
ইত্যাঁদ লইয়া তাহারা মন্ত হইয়া খেলাধূলা করে। ইহাতে মনে হয় আমাদের 
পূর্ববতর্ঁট আদম আঁধবাসীদের জশবনযাত্রা-প্রণালীর পুনরাঁভনয় চাঁলতেছে। 

অনেকে ভাবেন, তা নয়, শিশুদের খেলাতে এ প্রকারের ফোলো গু রহস্য 
নাই। ছেলেদের শরীর যখন ভালো থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে তখন মানাঁসক শান্তর 
প্রাচরযবশত তাহারা যাহা,পায় তাহাই লইয়া খেলে। শিশু অসুস্থ বা মনে মনে 
অসল্ত্ন্ট থাকিলে খেলাধুলা করে না। যখন ভিতরে আনন্দের আবেগ আর ধরে না, 
মন উচ্ছবাসত হয়, তখনই খেলার 'দিকে তাহার মন যায়। 

কিন্তু শুধু মনের উচ্ছবাসই খেলাধূলার কারণ এ কথা সাঁঠিক বলা যায় না। 
অবশ্য উচ্ছ্বাস থাকা চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় খেলার ভিতর ছেলোপলেরা 
বড়োদের অনুকরণ করে। যেমন, একজন বাবা সাঁজল। এখন আমপিসে যাইতে 
হইবে, রাল্লা হয় নাই, চাকরকে সে ধমক লাগাইল। মেয়েরা খেলাতে মা বা জ্ঞেঠিমা- 
ঠাকুমা হইয়া এটা ওটা কাঁরতে থাকে আর বিড়বিড় কাঁরয়া বকে-_“ নাঃ, এদের কিচ্ছু 
হবে না, কেউ কাজ করতে আসবে না, খালি চা আর গল্প, আমি আব পেরে উঠাঁছ 
না, কবে যে মরণ হবে” ছেলেরা ট্রাম, বাস, টেলিফোন, পোস্ট আঁফস, স্কুল, 
কলেজ, বাজার-_-যাহা 'কিছু তাহাদের ভাবষ্যতে প্রয়োজন সেইসব লইয়া খেলে। 
মেয়েরা পুতুলের বিয়ে দেয়, 'মা' হয়--মনে হয় যেন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈয়ার 
হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যায়, খেলাতে শুধ গেলা'ই থাকে না, তার ভিতর 


১৪ শশুর মন 


অর্থপূর্ণ হীৎগত আছে, শিশুর খেলা ভাঁবষ্যং জীবননাট্যের 'রহার্সেল। 
মনোবিদ ফ্রয়েড দেখাইতেছেন যে, শিশুর খেলাতে শিশু নিজের আভলাষ 
ব্যস্ত করে। ছেলোপিলেরা অনেক সময় খেলে খাওয়া-দাওয়া সম্পকীর্ঘ কিছ লইয়া। 
রসগোল্লা, মাংস, লুচি, ক্ষীর, দই, চণ্প, কাটলেটে পাতা ভাঁরয়া 1গয়াছে। 'বরাট 
ভোজ-_যত চাও তত পাইবে। এখানে লক্ষ্য করিবার 'িবষয় যে বর্তমানে দৈনন্দিন 
জীবনে শিশু আহার্যের ইচ্ছা অনেকটা দমন কাঁরতে বাধ্য হয়। কারণ এই কল্ট্রোলের 
বাজারে প্রাতীদন অত সব খাওয়া সম্ভব নয়। নেহাৎ একটু ডাল বা মাছ চাহলেও 
মা-দাঁদরা ধমকান। মাড় গুড়__ তাহারও পাঁরমাণ 'নরধারত। তাই সেই ভোজনের 
অতৃপ্ত খাওয়ার ইচ্ছা খেলাতে আভিব্যস্ত। এবার আর দমন করার কেহ নাই। শিশু 
জানে, তাহার কথা কেহ শোনে না, পাঁরবারে তাহার কোনো প্রাতপাঁত্ত নাই। তাই 
খেলাচ্ছলে সে 'বাবা' হইয়া বাঁসল-_যাহাকে যাহা বলে, সে তাহাই করে, ঠাকুর চাকর 
প্রভীতি থরথর-কম্পমান। এইভাবে শিশুর যাহা চাহিদা তাহা সে খেলাতে 'মিটাইয়া 
লয়, কারণ বাস্তব জীবনে তাহাকে অনেক ইচ্ছাই দমন কাঁরতে হয়। মেয়েরা খোঁলবার 
সময় ভালো ভালো গয়না” পরে, ভালো ভালো জামা গায়ে দেয়, শাঁড় পরে_ 
সবই কম্পনায়, কিন্তু তাতেও সৃখ। প্রত্যেকাঁট খেলাই একাট ইচ্ছাপররণের উপায়। 
এই জন্যই মনোবিশ্লেষণের জন্য শিশুদের খেলা পর্যবেক্ষণ করা 'নতন্ত প্রয়োজন। 
খেলার সামগ্রী এবং খেলার ধরন-_ এই দুইটি 1জাঁনস লক্ষ্য কারলে দেখা যায় 
যে 'বাঁভন্ন বয়সের শিশুদের 'বাভন্ন প্রকারের খেলা পছন্দ হয় এবং 'বাভন্ন প্রকারের 
সামগ্রী প্রয়োজন হয়। খুব অজ্পবয়স্ক যাহারা তাহারা শুধু জল, কাদা বা টিনের 
টুকরা, মারবল, ছুরি, কাঁচি ইত্যাঁদ লইয়া খেলে। খেলার আয়োজনাঁট খুব সহজ-_ 
যেমন রান্না-বাড়া, বন-ভোজন, গাড়িতে ভ্রমণ, ইত্যাদ। বড়ো ছেলেরা যখন খেলে তখন 
তাহাতে থাকে অনেক ব্দ্ধর প্রয়োগ । কলকব্জা লইয়া হয়তো তাহারা মাঁতয়া রাঁহয়াছে, 
অথবা একটি সমস্যার সমাধান করার চেস্টা করিতেছে। তাহারা শ্রেফ জলকাদা 
লইয়া খেলে না। দুই দলে যুদ্ধ লাগিয়াছে, কত কায়দা, কত কৌশল চিতেছে-__ 
কেহ কাহাকেও পরাস্ত কারতে পাঁরতেছে না, যেন রুশ-জার্মানের লড়াই । 
ছেলেপলেদের ব্াম্ধর 'বিকাশ আমরা খেলাতে দোখতে পাই। যাঁদ দৌখ 
একাঁট দশ-বারো বছর বয়সের ছেলে নেহা জলকাদা লইয়া তাহার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক 
ছেলেদের সঙ্গে খেলে তবে বাঁঝব তাহার আই. কিউ. কম। 'কি জানস দিয়া 
খেলে এবং কি খেলে তদ্দারা বৃদ্ধির পারমাপ হয়। খেলাতে শশুরা" একাঁট 
সমস্যা বাঁদ্ধ খাটাইয়া পূরণ করার চেস্টা করে। সুতরাং খেলাতে ব্যার্থ একটা 
'একস্পোরমেন্ট, চলে। 
আর-একাঁট 'জনিস খেলাতে বিকাশ পায়--নতুন ফিছ সৃস্টি করার ক্ষমতা । 
খেলাচ্ছলে মাটি 'দিয়া পাহাড় তৈয়ার কাঁরল, সুন্দর বাগানওয়ালা বাঁড় তৈয়ার কাঁরল, 
জল্তু, মানুষ_-কত রকমের 'জানস স্াঁম্ট হইল। ছোটোখাটো টোবিল, টুল, র্যাকেট 


আদম প্রবৃত্তি ১ 


এসব অনেক ছেলে তৈয়ার কাঁরয়া ফেলে; মেয়েরা পুতুলের জন্য বেশ ভালো ভালো 
জাম। করে, মোজা বোনে রঙ-বেরঙের কাপড় "দয়া বা কাগজ দিয়া ফুল তৈয়ার 
করে। নআভিনয়' খেলে, ড্রপাঁদন আঁকে, এমান কাঁরয়া খেলার ভিতর "দয়া সৌন্দর্য 
সৃষ্টি করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শশুদের ভিতর যে নৃতন কিছু 
করার একান্ত কামনা তাহা খেলার ভিতর প্রকাশ পাইতেছে। সাধারণ জঈবনে যে 
সযোগ পাওয়া যায় না, তাহা খেলাতে পাওযা যায়-_ ইচ্ছামতো অব্যাহতভাবে যাহা 
খুঁশ তাহা তৈয়ার কাঁরয়া লওয়া যায়। খেলার প্রব্ন্তর উৎস এই স্যান্ট করার ক্ষুধা । 

খেলা শিশু-জীবনেন অপরিহার্য অঞ্গ। খেলে না এমন শিশু দেখা যায় না। 
উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল, খেলার তর 'শিশুমনের কত বৌঁচন্ত্যময় 
আভব্যান্ত। খেলার প্রণালীর ভিতর তাহার অন্তরের কথা ফুটয়া বাহর হয়, 
বুদ্ধর বিকাশ হয়, সর্বতোভাবে মনের স্ফুরণ হয়। 


আঁদম প্রবাত্ত 


শশুদের ভিতর কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তগুলি 
তাহারা কাহারো নিকট শিখে না। যেমন, ধরা যাক, একাঁট শিশু বোতল হইতে 
দুধ খাইতেছে, আম রগড় কারবার জন্য বেতলাট মুখ হইতে সরাইয়া 'দলাম, সে 
খুব চেশচাইবে। তারপর পুনরায় বোতলাঁট মূখে দিলাম এবং সরাইলাম। তখন 
বেচারা এমন চাঁটয়া যাইবে যে হাত পা ছঠাঁড়য়া কাঁদয়া আস্থর হইবে এবং বোতলাঁট 
আবার মুখের কাছে ধারলেও হয়তো দুধ খাওয়ার ইচ্ছা দেখাইবে না। সে অত্যন্ত 
রাঁগয়া গিয়াছে। খুব ক্ষুদ্র গশুদের এইরূপ রাগ লক্ষ্য করা যায়। মা-ঠাকুরমা 
যাঁহারা সন্তান পালন করেন, তাহারা খুব সহজে বুঝতে পারেন 'শশুর। কখন 
চঁটয়া যায়। বিছানায় শুইয়া শন ভাবে, মা আসবেন; অপেক্ষা কারল, কিন্তু 
মা আদসিলেন না, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁদিতে থাঁকিবে। মুখ লাল হইয়া 
গয়াছে-- রাগের" সর্বপ্রকার লক্ষণ দেখা শগয়াছে। 

একটু বড় শশুদের তো কথাই নাই। ইচ্ছার সামান্য এদক-গওাঁদক হইলেই 
প্লেট ভাঙিয়া দাপাদাঁপ কাঁরয়া অস্থির। একাঁট ছেলে খেলিতেছে, আপনি মজ্জা 
কারবার জন্য তাহার পত্ুলাঁট ল:কাইয়া রাখলেন, তখন দোঁখবেন সে উন্মত্তের মতো 
ক্ষোঁপয়া যাইবে। তাহার শিশু-হ্তের প্রহারও আপনাকে খাইতে হইবেই, উপরল্তু 
যাঁদ সামনে ইট-পাটকেল বা লাঠি থাকে, তবে স্থানীয় ডাক্তারকে ডাঁকবার প্রয়োজনও 
হইতে পারে। বাঁড়তে দুইটি ভাই আছে; একাঁট পুরানো নিব লইয়া ঝগড়া বাঁধল। 
এ বলে 'এটা আমার”, ও ধলে 'না, আমার'। তখন উভয় উভয়কে চিমাঁট কাটিয়া হয়তো 
প্বন্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিল। ছেলেদের মেজাজ একট; পমালটারী' ধরনের থাকে। 

যখন বড় হইতে থাকে, তখন শিশুর রাগ ত্রমশ কাঁমতে থাকে। বড়বড় 


১৬ শশুর মন 


ছেলেরা কথায় কথায় রাগ করে না। মনে মনে প্লাগ হইলেও সে তাহা চাঁপয়া 
যাখার চেম্টা করে। সৃশিক্ষা এবং ভালো পাঁরচালনার ফলে তাহারা সাহকু হইতে 
শিখে এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া 'বিচায় কাঁরতে শিখে । আবার অনেকে এই শিক্ষা 
না পাইয়া “রগ-চটা” থাকিয়া যায়। ক্রোধ-দমন সর্ব দেশের শাস্পেরই অনুজ্ঞা-এই 
প্রবৃত্তিটিকে লইয়া চিন্তাশীল লোকেরা অত্যন্ত মাথা ঘামাইয়াছেন। কারণ ইহা 
শৈশবে সংযত না হইলে পাঁরণামে প্রকৃত সামাজিক এবং ব্যান্তগত ক্ষাতর কারণ 
হইয়া দাঁড়ায়। মনোবিদ্গণ বলেন, শিক্ষার ফলে ক্রোধ ভালো 'দকে চালাইতে পারা 
যায়। যেমন, কোনও শিশুর মনে উচ্চ আদর্শ প্রাতাষ্ঠত করা গেল । ন্যায়পরায়ণতা, 
দয়া, দেশপ্রেম, সমাজসেবা ইত্যাঁদ উচ্চ ধারণা তাহার ভিতর রহিয়াছে । সে দৌখল 
তাহার দেশের উপর কেহ অত্যাচার কারতেছে। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যাচারীর 
উচ্ছেদ কারবে, এই পণ কাঁরল। কোনও ব্যাপারে আঁবচার দোখল, 'ির্দয়তা দোঁখল-_ 
তখন সে তাহার 'নরাকরণে ব্যস্ত হইবে। এখানে ক্লোধ উপাঁস্থত হইলেও তাহা 
সৎকাষের সহায়ক হইল। অর্থাৎ শিক্ষা ও সামাঁজক আদর্শ গ্রহণের ফলে ক্রোধ 
সর্বনাশা না হইয়া উৎকৃম্ট ভাব-প্রেরণার উৎস হইল। 

সামান্য কারণে ভয় ক্ষুদ্র শিশুদের ভিতর দেখা যায়। জোরে শব্দ হইল, সে 
ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। 'বড়াল বা পোকামাকড় দোঁখয়া চিৎকার কাঁরল। ছাদে 
উঠিতে সে ভয় পায়। উচ্চু জায়গায় উঁঠিলে ভয়ে মাকে জড়াইয়া ধরে। সন্ধ্যাবেলা 
অন্ধকারে যখন সব কালো দেখায় শিশুরা অসহায়ের মতো মা-মাসীদের আঁকড়াইয়া 
ধরে। অনেক সময়ে ক দৌখয়া ভয় পায় বাঁঝবার জো নাই। কোনও একটা 
1জাঁনস কল্পনা কারয়া পর্যন্তি ভয় পায়। 

বড় হইলে যে মরণের ভয় কময়া যায়, তাহা নয়। অনেকের বাড়ে-- আরসোলা, 
[টিকটাক, শঃয়োপোকা দেখিয়া কেহ কেহ যেরুপ ভয় পান, তা ফ্লাইং বম দৌখয়াও 
অগরে পাইবে না। তবে কথা এই-_ ছেলেবেলাকার কাল্পানক ভয়গুলি প্রায় সবই 
দূরীভূত হইয়া যায়। অন্তত ভয় পাইলেও চাঁপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আমরা অর্জন 
কার। ক্রমশ বাদ্ধি ও য্ান্ত দ্বারা ভয়ের কারণগৃলি যে অর্থাবহশীন তাহা ধাঁরয়া 
ফোঁল। তবে বড়দের ভিতর ভয়টা অনেক সময় মঞ্গলকর হইয়া দাঁড়ায়। যেমন 
সাপের বা বাঘের বা কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি রোগের ভয়। শিশুরা এইসব স্থলে ভয় নাও 
পাইতে পারে, ফলত বিপদগ্রস্ত হইতে পারে (কারণ তাহাদের ভয় অনেকটা খাম- 
খেয়ালী রকমের-_ বাঘ, সাপ দেখিয়া ভয় পাইল না, 'কল্তু ফাঁড়ং দেখিয়া হাটফেল 
হওয়ার অবস্থা 1)। কিন্তু আমরা ভয় পাইয়া সাবধান হইব, এবং জীবনরক্ষার 
সহায়ক হইবে ভয়। পাপের ভয়, ভগ্গবানের ভয় ইত্যাদ থাকাতে আমরা অনেক 
দুর্ভোগ হইতে নিজে বাঁচি, অপরকেও বাঁচাই। 

শিশুদের ভয় অনেকটা শাসনের ফলেও কামিয়া যায়। মা ছেলেকে বাঁললেন, 
“এখানে একটু বোস্‌, আম চচ্চাঁড়টা নামিয়ে আসাছি।” এক “নাঁনটের ভিতর 


আঁদম প্রবৃত্ত ১৭ 


হুংকার, “ওমা, এস, আমাকে খেয়ে ফেলছে।” মা তাড়াতাঁড় আসিয়া দোখলেন, 
কই না। ব্যাপারটা বুঝিয়া পিঠে চড় কষাইয়া বলিলেন, “ইয়ারাকর জায়গা 
পাও না লক্ষনীছাড়া 2” ভয় কাটাইবার এই একপ্রকার উষধ। সামাঁজক শাসন 
ভয় কমাইয়া দেয়। কোনও মুন্সেফ প্রফেসার উাঁকল ডান্তার ইত্যাঁদ যাঁদ ভূতের 
ভয় পান বা ব্যাঙ-ফাঁড়ং দর্শনে নিকটস্থ উল্ড় মালশ বা 'হন্দ্স্থানশ চাকরকে জড়াইয়া 
ধরেন তবে খবরের কাগজে নাম না উঠিলেও পাড়ায় পাড়াষ ঠাট্রা-বিদ্রুপের চাপে 
প্রাণ আতন্ঠ হইবে। “ভীরু” নাম হউক-_ এটা কেহ চাহে না। এ নামাঁট যাহাতে 
না হয় তাহার জন্য সব ছেলেমেয়ে যথাসাধ্য “সাহসী, হওয়ার চেম্টা করে। ভীরদু 
নাম রাঁটয়া গেলে সমাজে মুখ দেখানো ভার। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে. আদম ভয়-প্রবাশ্ত শিশকালে খুব বোশ- 
মান্ত্রায় থাকে এবং ভয়ের কারণ অনেক সময়ে হয় অলশক; পরে জ্ঞানলাভ, াবচারশান্তর 
দিকাশ এবং সমাজের শাসনের ফলে 'িথ্যা ভয় স্টাময়া যায়, এবং যাঁন্তপঞ্গত ভয় 
জীবন ও সমাজ রক্ষার সহায়ক হয। 

ছেলোপিলেকে আদর করিলে তাহারা খুব আনান্দিত হয়। ভালোবাসা তাহারা 
স্বভাবত বোঝে, এই জন্যই মাকে শিশুরা ভালোবাসে । অনুরাগ প্রবৃত্ত তাহাদের 
মধ্যে প্রবল। মা-পিসী দরে চাঁলযা গেলে কাঁদয়া আকুল হয়। অসুখ-ীবসুথ 
হইলে মাকে কাছে পাইতে চায়। শোয়ার সময়, খাওয়াব সময় তাহার মাকে না 
হইলে চলে না। 

কিন্তু যখন সে বড় হইয়া অন্যান্য ছেলেদের দলে 'ভীঁড়য়া গেল বা খেলাধুলা 
লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত রহিল, তখন ক্রমশ মায়ের প্রীতি অন্বাগ এবং তাঁহার সাম্ধ্য- 
কামনা কমিতে থাকে । অনেকে বরং বাঁড়তে আদিতেই চাহে না। বাঁহরের জশবন 
অনেক বোশ চত্তাকর্ষক মনে হয়। শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাঁদ লাভের সাঁহত তাহার 
মন বৃহত্তর জগতের স্পর্শ পায় এবং মা-বাপের দিক হইতে অনুরাগ অনেকটা 
বাহরের 'দকে চলিয়া যায়। ইহাতে ফল ভালোই হয়। কারণ যাঁদ শিশু শুধু 
“মা মা' কিংবা 'বাঁবা বাবা” করিয়াই সারাজীবন কাটাইত তবে এ জগতে আপোক্ষিক- 
তত্ব, ক্মান্নীতি-_- এসবই বা কে আঁবিচ্কার কাঁরত ঃ আর মহাকাব্য, সাঁহতা, দর্শন, 
ইাতহাস-- এসবই বা কে লিখিত? ব্দ্ধ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহামানবেরা মাতৃপ্রশীতকে 
বশ্বপ্রীণততে পাঁরণত করিয়া সেই প্রেমামৃত জগতে বিলাইযাছেন। শিশুকালে 
মানুষের যে অনুরাগ গৃহে মা-বাবা দাদা-দদি প্রভাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে 
তাহা বাঁহজগতেব নানা ব্যান্কু ও বস্তুর আভম্‌ূখে প্রসারিত হয়। কেহ বা জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সাধনায় অথবা মন্হষ্যজাতির উল্নাতপ্রচেন্টায মনের সমস্ত অনুরাগ গনয়োজিত 
করেন, কেহ বা মজাঁলস-ছিনেমা পান-দোন্তা 'বাড়-সিগারেট চর্চায় তাহা অকাতরে 
' 'বিলাইয়া দেন। 
যৌন-প্রবৃত্তি শিশুদের ভিতর দেখা যায় কি? অনেকে এ প্রশ্ন শনিল্লা 
হ 


৯ধ শিশুর মন 


আঁতকাইয়া উঠিয়া বাঁলবেন, “ছ, সোনার বাছাদের নামে এ কি যা-নয়-তাই কথা ?” 
পিন্তু কোনো পাঁরপোবত ধারণার বশবতর না হইয়া যাঁদ আমরা শিশুদের ব্যবহার, 
কথাবার্তা লক্ষ্য কার তবে দোখব তাহাদের যৌন-ওঁৎসূক্য আছে। ছেলেমেয়ের কি 
তফাত, ছেলে হয় কি কাঁরয়া- এ সব প্রশ্ন তাহারা কাঁরয়া বসে। 

প্রফেসার ফ্রয়েড শৈশবে যৌন-জাবনের স্ফুরণ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক কতগ্াল 
কথা 'লাঁখয়াছেন। তান বলেন-__-1শশুদের যৌনক্ষুধা প্রথমত মুখ দিয়া চুঁষয়। 
তাঁ্তি পায়। আত ক্ষুদ্র শিশু সব সময় মুখে আঙুল "দয়া চুষতে থাকে । যাহা 
কিছ তাহাকে দেওয়া গেল তাহাই মুখে পুরল এবং চুষতে লাগিল। মুখ "দয়া 
চোষা এবং কামড়ানোয় তাহাদের বয়স্ক লোকেদের যৌনপারতৃঁস্তির মতোই আনন্দ 
লাভ হয়, এবং ইহাই তাহাদের প্রাথাীমক যৌন-জীবনের 'বিকাশ। 

পিছু বড় হইলে ছেলোঁপলেরা গনজেদের শরীর হইতে নির্গত মল লইয়া 
খোলতে ভালোবাসে । তাহাদের পারচ্কার কাঁরতে আসলে বাধা দেয়, যেন উহা কত 
আদরের 'জনিস। মলত্যাগ করার সময় তাহাদের খুব আনন্দ হয় এবং মল দর্শনে 
?বশেষ তৃপ্ত পাঁরলাক্ষত হয়। এই আনন্দ শিশুর কাছে যৌন-পারতৃপ্তির আনন্দেরই 
তুল্য বাঁলয়া ফ্রুয়েড মনে করেন। 

তারপর আরও বড় হইলে যৌন-ইন্ট্রিয় সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল ও উৎসাহ 
জাগে। যৌন-ইন্দ্রি় লক্ষ্য করা, তাহাকে মূল্যবান সামগ্রসর ন্যায় মনে করা শিশুদের 
1ভতর প্রায়ই দেখা যায়। মূত্র লইয়া নিজেদের 'ঠভতর তাহারা খেলা করে, উল্লাস 
প্রকাশ করে। কে কত দরে উহা 'নক্ষেপ করে তাহা লইয়া আলোচনা হয়--যেন 
তাহা কত বড় আত্মপ্রসাদের বস্তু। ইহাতে মনে হয় যেন শিশু যৌনর্তপ্তি লাভ 
কাঁরতেছে। পরে অবশ্য যৌন-ইন্দ্রিয় ক্রমশ পাঁরপুম্ট হয়, যৌবন উপাঁস্থত হয় 
'এবং স্বাভাবিক যৌনজাীবনের বিকাশ দেখা যায়। পরবতর্গ জীবনে পূর্বাচারত 
'ক্রিয়াকলাপ বিস্মৃত হয়। 

ফ্রয়েডে আরও বলেন যে শিশুরা প্রথমত জের শরীরকেই নাড়াচাড়া করিয়া 
যৌন-আনন্দ লাভ করে। আঙুল চৃঁষয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া, নিজের যৌন-ইন্দ্রিয়ের 
পদকে চাহয়া বা স্পর্শ কাঁরয়া 'নজেই তৃপ্ত। তাহার হীন্দ্য়-সুখের জন্য অন্য 
কোনও র্যান্তর প্রয়োজন বোধ করে না। ইহাকে স্ব-যৌন অবস্থা বা 4৮:6০- 
5670815625০ বলে। 

পরে দেখা যায় একটি ছেলে অপর ছেলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব কাঁরতেছে। ছেলেতে 
ছেলেতে খুব খাঁতর,_ একজন আর একজন ভিন্ন থাকিতে পারে না। গনজের খাবার 
হইতে অর্ধেক তুলিয়া অপ্রকে 'দতেছে। ইহারা মেয়েদের সঙ্গে 'মাঁশবে না। 
আবার মেয়েরাও শুধু মেয়েদের. সঙ্গেই মিশে। একটি সেয়ে অন্য একাঁটির লড্ঞ 
“সই' পাতায়। একাঁট আর-একাঁটকে না দৌঁখয়া থাঁকতে পারে না, বইয়ের 'নিদ্দা 
হয হয় না। এই বাল্যবধৃত্বের পিছনে রাহয়াছে জব্াত-আভমুখশ যৌন-অৰস্থা বা 


1শিশুমনের বিকার ৯৯ 


১ [3010)0-5650791 569.56। 
কুমশ যৌবন বিকাশ লাভ করে, তখন পূরূষ নারী এবং নারী প্র 
করে। ইহা পরজাত-আভমুখী যৌন-অবস্থা বা [66610-5653079] 
56859 ইহাই স্বাভাবক, পূর্বের বালসুলভ মনোভাব দূর হইয়া যায় এবং 
মানাঁসক বিকাশ অগ্রসর হয়। 
এই যে ধাপে ধাপে শিশুর যৌন-আঁভব্যান্ত হইতে থাকে, তাহাতে যাঁদ বাধা 
পড়ে, তবে ব্যান্তর মানসক ক্ষমতার পাঁরপ্যান্ট হয় না। তাহারা বড় হইলেও 
নানা দিকে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ফ্রয়েড শশুর যৌন-শিক্ষার উপর বিশেষ নজর 
'দিয়াছেন। 'তাঁন দেখাইয়াছেন যে যৌন-প্রবাত্তর সাঁহত ব্যান্তর বহপ্রকারের মানীসর 
শান্ত সংশিলম্ট থাকে এবং যৌন-প্রবৃত্ত যথাযথ সুপাঁরচালনা না হইলে ব্যান্তত্বের 
শাবকাশ হয় না। অবশ্য ফ্রয়েডের মতবাদ সবাই যে মাঁনয়। এইয়াছেন তাহা নহে, 
তবে বহু সত্যই তাঁহার অনুশীলনের ফলে উদ্ঘাঁটিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
উপরের আলোচনাতে দেখা গেল, শিশু কি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার 
মানাঁসক শান্ত 'ক প্রকারে আভব্যস্ত হয়! 


শিশুমনের বিকার 


কি ভাবে শশুর মন বিকাশ লাভ করে তাহা পূর্বে বার্ণত হইয়াছে । কিন্তু 
প্রশন এই-- সব সময় তো যাহা চাই তাহাই হয় না, অপ্রত্যাশিত কোনও বাধা আসিয়া 
যাঁদ মনের গাঁত ব্যাহত করে তবে তাহার ক ফল হইবে ১ এমন সব ছেলোপলে 
দেখা যায় যাহাদের ধরন-ধারণ অস্বাভাঁবক বাঁিয়া মনে হয়, ইহারই বা কারণ কি? 
শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে গ্াঁড়য়া না উঠিলে কী কী কুফল হয় এবং তাহাদের 
অবাঞ্চনীয় ব্যবহারের কারণ কী, আমরা তাহাই এক্ষণে আলোচনা কাঁরব। 

প্রথমত একটি কথা বাঁলয়া রাখা প্রয়োজন। অনেক ছেলোপলে বড় হইয়াও 
সম্যক্‌ মানাসক “বিকাশ লাভ করে না। ইহা যে সব সময়ই শিশুর পাঁরচালনার 
বা তাহার নিজের দোষ, তাহা নয়। অনেকে চিরকাল 'নর্বোধ থাঁকয়া যায়, কারণ 
তাহাদের জল্মগত মানাঁসক শান্তই খুব কম থাকে । হাজার চেল্টা-চরিন্র করিয়াও 
তাহাদের উন্নাতিসাধন সম্ভব হয় না। চেহারা দৌঁখয়া ইহাদের বুদ্ধির মানা বোঝা 
যায় না। কোনও সূক্ষন কাজ-রুর্ম করতে দলে বা প্র*ন 'জদ্ঞাসা কাঁরলে ইহাদের 
িব্ধাদ্ধতা ধরা পড়ে। মনোবিদগশ বাঁদ্ধ-যাচাই-প্রণালী দ্বারা নির্বোধদের বাছিয়া 
বাহির করেন। 

নানা প্রকারের মানাঁদক শান্তি পরাক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে কাহারও কাহারও 
মনের শান্ত চিরাঁদন দুই বছর বয়পের শিশুর মতো থাকিয়া যায়। আর ইহা অপেক্ষা 
বাড়ে না। যেমন, হয়তো বয়স চাল্লুক্স বৎসর, কিন্তু এখনও সে 'নজ্ধে ন্জে 


২০ শিশুর মন 


কাপড় পারতে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ কাঁরতে অক্ষম। ইহাদের “ইডিয়ট 
(89190) বলা হয়। অন্য কেহ তত্বাবধান না কাঁরলে ইহাদের বাঁচিয়া থাকা দুজ্কর। 

বড় হইলেও যাহাদের মানাঁসক শীন্ত সাত বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মতো! 
থাকিয়া যায় তাহাদের "ইম্বোঁসল” (1107041 ) বলে। যেমন, কোনও মধ্যবয়স্ক 
লোক সহজ কাজকর্ম সবই কারিতে পারেন, লেখাপড়াও সামান্য কিছ জানেন কিন্তু 
কোনও সমস্যা সমাধান কাঁরতে পারেন না বা বিবেচনাশাস্তর অভাব দেখাইয়া থাকেন। 

যাহাদের মনের শান্ত দশ বছরের শিশুর মতো থাকিয়া যায় তাহাদের “মরোন, 
(140107)) বলা হয়। ইহারা মোটামুটি সমাজে বেশ চলিয়া যায়, গকন্তু কোনও 
বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারে না। 

আর এক শ্রেণীর নির্বোধ দেখা যায় যাহাদের বলে ত্বর্ডার লাইন'। অর্থাৎ 
ইহারা স্বাভাঁবক লোকেদের অপেক্ষা একটু 'নচুতে। ইহাদের মানাঁসক শান্ত চিরাঁদন 
বারো বৎসরের বালকের মতো থাকিয়া যায়। এই প্রকার লোকদের লইয়া খুব বোশ 
কষ্ট পাইতে হয় না। তবে শেষ কৌশলপূর্ণ কাজ বা দাঁয়ত্বপূর্ণ কাজ ইহারা 
কাঁরতে পারে না। 

মনোবিদ্‌ হালংওয়ার্থ (17011105%/016)) বলেন যে, উত্ত প্রকারের 'নিব্বাদ্ধতা 
প্রায় ক্ষেত্রেই বংশান্ক্রমিক বা জল্মগত। কিন্তু উহাদের লইয়া €ক কাঁরতে 
পারা যায়ঃ চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, বদমায়েস__- ইহারা প্রায়ই “মরোন' বা “বর্ডার 
লাইন" হয়। ভালোমন্দ বুঝিতে না পারায় ইহারা পরের কথায় বিপথগামী হয় 
এবং তধক্ষযবুদ্ধি না থাকাতে কোন্‌ কাজের কাঁ ফল তাহা বিশ্লেষণ কাঁরতে পারে 
না। সতরাং ইহাদের কোনও একটা ভালোপথে পরিচালনা কাঁরতে না পাঁরিলে 
সমাজের পক্ষে যথেম্ট ক্ষাতর সম্ভাবনা। 

আমরা ইহাদের 'শক্ষার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কারতে পাঁর। 
স্কুলে না পাঠাইয়া সহজ শ্রণালীতে ইহাদের লেখাপড়া শিখাইবার আয়োজন কাঁরলে 
ভালো হয়। ডিগ্রী না পাইলেও চেষ্টা কাঁরলে ইহারা অনেকটা পড়াশুনা কাঁরতে 
পারে। 

আর একটি উপায় আছে। হাতের কাজ বা কলকব্জার ব্যবহার শিখাইলে' ইহারা 
স্বাবলম্বী হইতে পারে, এবং কাজে নিযুন্ত থাকিলে 'বপথগামী হওয়ার অবকাশ 
এবং সম্ভাবনা কগিয়া যায়। দাঁড় পাকানো, ধোপার কাজ, রাল্না-বাম্বা, মোটর চালানো, 
তাঁত বোনা, কলকারখানার সাধারণ কাজ ইত্যাদ একটা ছু যাঁদ ইহারা আয়ত্ত 
করে তবে সমাজেরও উপকার হয়, উহাদেরও জীবনযা্তার সাহায্য হয়। বুদ্ধি 
অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্ত ইহাদের 'শখানো উঁচত। উত্ত হণনব্যান্ধরা যখন 
নিজেদের উপযুস্ত কাজ খাঁজয়া না পায়, তখনই অসংসঙ্গে মিশিয়া সমাজের ক্ষতি 
করে। 


* এই গেল এক শ্রেণীর ছেলেপিলেদের কথা যাহাদের ভিতরকার মনাঁসক শান্তরই 


পছিয়ে-পড়া ছেলে ২১ 


অত্যন্ত অভাব। কিন্তু এমন তো অনেক ছেলেমেয়ে দেখা যায় যাহারা বেশ বাঁদ্ধমান, 
[ভিতরে নানা রকমের প্রাতভারও আভাস পাওয়া যায়, অথচ «“ইতোত্্রজ্টস্ততো নম্টঃ” 
হইয়া ঘ্যাররা বেড়ায়। এই সব 'লক্ষনীছাড়া, ছেলেদের সম্বন্ধে কিছ আলোচনা 
করা আবশাক। 


'পাছয়ে-পড়া ছেলে বা 13901./210. 73০% 


এষম্র এক রকমের ছেলে আছে যাহাদের বদ্ধ যথেম্ট আছে 'কল্তু তাহারা 
লেখাপড়ায় মোটেই উন্নাত কাঁরতে পারে না। ইহারাই ব্যাকওয়ার্ড বা পাছয়ে-পড়া 
ছেলে । অনেক ছেলে আছে যাহারা নীচের ক্লাসে বা ছেলেবেলায় খুব তক্ষনন থাকে, পরে 
ব্যাকৃওয়ার্ড হইয়া পড়ে। এই সব ছেলে বাদ্ধ-পরীক্ষায় উষ্চু স্থান আঁধকার 
করে, 'কন্তু ক্লাসে শেষের বেপ্িতে বসে এবং ফেজ কাঁরতে থাকে। 'বশ্লেষণ কাঁরয়া 
দেখা যায় যে, ইহারা পড়ে না, ধৈর্য ধাঁরয়া বৌশক্ষণ থাকতে পারে না। কোনও 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা সংকল্প ইহাদের নাই। কিন্তু তাহাই বা কেন হর? এক হইতে 
পারে ষে শিশুর মনে কোনও আঘাত লাগিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুতে 
মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। আম একাঁট ছেলেকে জানিতাম। 'নচু ক্লাসে সে 
খুব ভালো ছিল, প্রথমস্থান আধকার কাঁরত। পরে উপ্চু ক্লাসে উঠিয়া ছেলেটি 
একেবারে যেন “বোকা” হইয়া গেল। অবশেষে সে ফেল হইল। ইহাতে সবাই 
খুব আশ্চর্য হইয়া পড়েন। অনুসন্ধান কারয়া দেখা গেল-_ ছেলের মা মারা যান 
এবং অজ্পকালের মধ্যেই তাহার একাঁট 'বমাতা লাভ হয়। শিশুর মনে এত বড় 
আঘাত লাগল যে তাহার মন ভায়া পাঁড়ল এবং বাঁদ্ধ যেন জড়তাগ্রস্ত হইল। 
সে পাঁছয়ে-পড়া ছেলেদের" দলে 'ভাঁড়য়া পাঁড়ল। 

অথবা এমনও হইতে পারে যে পারবারে ভীষণ দুঃখ বা 'ীবপদ উপাঁস্থত হইল, 
বাবা দেউালয়া হইলেন, অথবা আঁভভাবক অত্যন্ত মারধোর করেন, কিংবা ছেলে 
চায় ডান্তার হইতে কিন্তু বাবা চায় তাহাকে এ. আর. প্প.-তে ঢুকাইতে-_ এই রকম 
ক্ষেত্র শশুর মন আহত এবং হতাশ হইয়া পড়ে। তখন লেখাপড়াতে ছেলোপিলেদের 
অবনাত হয়। মনোবদৃগণ, বিশেষত মনোবিশ্লেষকেরা (15701)0-91521596) 
বলেন যে, মানীসক আঘাতে যে শিশুরা 'বোকা” বনিয়া যায়, তাহাদের বাাদ্ধির অপলাপ 
হয়। বাহ্যত তাহা বোঝা যায় না, বিশ্লেষণ কারয়া কারণ খখাঁজয়া বাঁহর কাঁরতে 
হয় এবং শশুর মনে পুনরায় আশা ও উৎসাহ আনিয়া দলে তাহার উপকার হয়, 
উন্নাত অব্যাহত থাকে। 

এমন অনেক ছান্র পাওয়া যায় যাহারা ইংরেজীতে ভালো 'কন্তু অঙ্কে অত্ম্ত 
খারাপ; ইতিহাসে ভালো, কিন্তু ভূগোলে খারাপ। যথেষ্ট বাঁম্ধ থাকা স্তেও 
এমন হয় কেন? গ্রবেধণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের ভিতর কতকগতল 


২২ শশুর মন 


1িঘয়ের প্রাত অত্যন্ত বিরাগ থাকে । যেমন, অঙ্ক পারে না, অর্থাৎ অন্ক ভালো 
লাগে না। তাই অগ্কেব জন্য খাঁটিতে ইচ্ছা করে না, ফলও ভালো হয় না। যাঁদ 
এই ওঁদাসীন্য কাটিয়া যায় এবং 'বষয়ের প্রাত অনুরাগ আসে, তখন এ [বিষয়েও 
তাহার অদ্ভুত উন্নাতি দেখা যায়। কোনও একটি অঙ্কের পাণ্ডতের কথা আঁম 
জানি। তান স্কুলে একবার অঙ্কে শূন্য পাইয়াছলেন। একজন খুব ভালো 'শিক্ষক 
তাঁহার জন্য রাখা হইল। তান উহার মনে অক্কের প্রাত অনুরাগ জল্মাইয়া 
দলেন। তাহার পর অঙ্কে তাঁহার প্রাতিভা খুঁলয়া গেল। 

অনেক শিক্ষক নিজের অক্ষমতার জন্য শিশুর মনে বিষয়ের প্রাতি অনুরাগ না 
জন্মাইয়া প্রায়ই অশ্রম্ধা জনল্মাইয়া থাকেন। দেখা গিয়াছে শিক্ষক পাঁরবর্তনের 
ফলে পাঠে অনেকের উন্লাত হইয়াছে। নতুন মাস্টার মহাশয়কে ছেলে ভালোবাসে, 
সৃতরাং তিনি যাহা পড়ান তাহাও সে ভালোবাসে । এই ব্যান্তত্বের জোর শিক্ষকের 
পরম সহায়। 

অনেক সময় ছেলেরা জদ্‌ কাঁরয়া কোনও বিষয়ে তাঁচ্ছল্য দেখায়। বাবা কি মা 
হয়তো বলেন, «এই গাধা, দেখব ইংরেজীতে তুই কত নম্বর পাস।, ছেলোট হয়তো 
আশানুরূপ ভালো কারতে পারিল না। তখন বাবা সব সময়ই 'টিপ্পনী কাটেন, 
“চাকরি কারে খেতে হবে না, যাও কুলশীগারি করগে”, প্রাম্নান্টাল্লা শেখ, রাঁধুনে 
বামূন হতে হবে যে।” ছেলে এবার সংকল্প করিল যান্রার দলে ঢুকিতে হয় সেও 
ভালো, তবু ইংরেজীঁর জন্য একটুকুও সে খাটিবে না। বাঁড়তে অত্যাচার, কটুকথা বা 
আভিভাবকের মারধোর এবং অপমানের শোধ তোলে সে বার্ধক পরাক্ষার ঘরে বাঁসিয়া। 

একাঁট বষয়ে খারাপ বাঁলয়া ছেলেরা ব্লমশ অন্য 'বিষয়েও খারাপ হইতে থাকে 
এবং আত্মীবশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যথাশান্ত আমাদের এই সমস্যার সমাধান করা 
উচিত। 


খাওয়ানোর সমপ্যা 


অনেক শিশু সহজে খায়, তাহাদের খাওয়াইতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু 
অনেক ছেলেমেয়েকে খাওয়াইবার সময় দাঙ্গাহাগ্গাম্ার উপক্রম হয়। হাত পা ছড়য়া, 
বাম কাঁরয়া, চিৎকার কয়া, ঘাময়া ইহারা আস্থর হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনো 
মানীসক গোলমাল থাকে । অবশ্য শারীরক কোনও রোগ যাঁদ শশুর থাকে তো অন্য 
কথা। বোঁশর ভাগ জায়গায় শিশু মনে মনে উত্তোজত থাকায় এ রকম হয়। শিশু 
হয়তো মাকে অনেকক্ষণ চাহিয়াছিল, পায় নাই; বা অনা কিছ খাইতে চাহিয়াছল, 
তাহা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। অনেক মা-মাসী-পসী আছেন যাহারা জোর 
করিয়া ছেলেকে খাওয়াইতে চান-_-সে চাউক বা না চাউক। শিশুর আর খাইবার 
ইচ্ছা নাই, তবু তাহাকে মোটা হইবার জন্য খাইতেই হইবে। অথবা বাড়তে 'দনরারি 
অত্যাধক বাঁধা-বাঁধ কড়াকাঁড় চাঁলতেছে। এসব ক্ষেত্রে শিশু তাহার আপাতত বা 


নিদ্রা-সমন্যা ই৩ 


অসম্মাত এভাবে জানায়। 

অনেক ছেলেশিলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে খায়। হয়তো বারোটায় ঠাকুরমা 
খাওয়াইতে বাঁসলেন, বেলা দুইটা পযন্ত &ঁ পর্ব চাঁলল। ছেলে একবার একটু 
খায়, তারপর খেলে, তারপর দৌড়াদোৌঁড় করে, কাঁদে-_- এইভাবে তামাশা চাঁলতে 
থাকে। ইহার কারণ সহজ-_অত্যাধক আদর। শিশু দেখে তাহার খাওয়া সবার 
দৃন্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই ভাবে প্রশ্রয় পাইতে পাইতে সে রগড়ের মান্রা 
বাড়াইয়া দেয়। তখন অভিভাবকের ধৈষের সামাও আঁতক্রাল্ত হয়। 

»গমার-এক দলের ছেলোপলে দেখা যায় যাহারা খাইয়াই চাঁলয়াছে-_-না, কখনও 
বলে না। কখন থামতে হইবে তা-ও জানে না বা থাঁমবার মতলবও নাই। এ 
অভ্যাস সাধারণত 'নিবোধ বা ক্ষীণবৃদ্ধি (১৮/১-:)০11791) শিশুদের ভিতর দেখা 
যায়। “ওজন বুঝিয়া ভোজন করা" ইহাদের শিখানো হয় নাই। আদর দয়া বোশ 
খাওয়ানোর ফলে তাহাদের এরকম অস্বাভাবক 'ঝকোদরত্ব লাভ হয়। 


নিদ্রা-সমস্যা 

রাত্রি যতই বাঁড়য়া চলুক, একপ্রকারের ছেলেমেয়ে আছে তাহাদের চোখে ঘুম 
নাই। বড় কর্তারা ঘুমাইয়া পাঁড়য়াছেন, কিন্তু উহারা জাগয়া আছে। আম 
একটি গ্রাম্য পাঁরবার জাঁনতাম। এ পাঁরবারের ছেলেরা রাত বারোটার সময় লশ্ঠন 
জবালাইয়া "হা-ডু-ডু' খোলত। অনেক সময় দেখা যায় শিশু ঘুমাইয়াছে, কিন্তু 
প্রায়ই আস্থর হইয়া এপাশ ওপাশ কাঁরতেছে বা অস্বাস্ত বোধ কারতেছে। দকছুতেই 
সানদ্রা হইতেছে না অথবা স্বপ্ন দোখয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিতেছে, কখনও বা 
বকবক করিয়া কথা বাঁলতেছে। আবার এমনও দেখা যায় যে কোনো কোনো শিশু যেন 
জাগিয়া থাকিতে কম্টবোধ করে। পাঁড়বার সময় ইহারা ঘুমায়, খোলবার সময় 
ঢুলনডুলু নেন, স্ব সময়ই 'িমাইতে অভ্স্ত। কুম্ভকর্ণের জাত না হইয়াও ইহারা 
সে অভাগাকে ছাড়াইয়া যায়। 

অস্বাভাঁবক নিদ্রার কারণ কোনও শারশীরক ব্যাঁধ হইতে পারে। কিন্তু সকল 
ক্ষেত্রেই এঁ কারণ থাকে না। অনেক ছেলেমেয়ে ঘুমাইতে চাহে না, ভাবে__ ঘুমাইলে 
কি যেন মজা দৌখতে পাইবে না। অথবা অজানা ভয়ে উহারা আঁস্থর হয়। স্বপ্নে 
কিম্ভূতাকমাকার প্রাণীদের দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভয় পায় এবং ঘুমাইলে পাছে 
এসব দোখতে হয় সেই ভয়ে ঘুমাইতে চায় না। যেসব ছেলোপলে “সখী” অর্থাৎ 
যাহাদের স্নেহ কারবার কেহ নাই, বা মা-বাবা নির্যাতন করেন, তাহারা ঘুমের 
ভিতরও চগ্লতা প্রকাশ করে। কারণ, মনে একটা উদ্বেগ থাকাতে তাহাদের ভালো 
ঘুম হয় না। ঘুমের পূর্বে ষাঁদ কোনও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে বা বাঁড়তে 
অথবা আশেপাশে হুলস্থুল চাঁল্তে থাকে তাহাতেও ছেলোপিলেদের ঘুমাইতে দেখর 


২৪ শশুর মন 


হয়। ঘুমাইতে দেওয়ার প্রয়োজন, নাহলে দুপনররাতেও তাহারা ঘুমাইবে না। 
এ-বষয়েও মা-বাবার 1বশেষ যত্নবান হওয়া উঁচিত। যে-সব ছেলে সারাঁদন ঝমায় 
তাহাদের রান্রতে হয়তো কম ঘুম হয়, বা ভালো খাওয়া-পরা জোটে না, শরীর 
অত্যন্ত দূর্বল। হঈনশান্ত শ্রেণীর (900-100110091) 1শশুদের ভিতর বিমানো 
রোগটা একটু বোঁশ; কারণ, তাহারা কোনো বিষয় ভালোভাবে গ্রহণ কাঁরতে পারে 
না, কিছুতেই তাহাদের মন লাগিয়া থাকে না। তাহাদের দৌখবার, শানবার, 
বুঝবার 'িবশেষ দিছু নাই। সুতরাং িমাইয়া কাটানো ছাড়া উপায় কি? 


বদমেজাজ 


শৈশবে ছেলোপলেরা যত সহজে চটে এবং অগ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে রাগ জাহর 
করে, পরে আর তাহা করে না। ছেলোঁপলেদের রাগ আমরা কী করিয়া বুঝি? 
দু প্রকারে তাহার আঁভব্যান্ত হয়। 

প্রথমত 'শিশ্দ চাঁটয়া গিয়া কাহাকেও মারপিট- করে, শজাঁনস ভাঙে, কামড়ায়-_ 
অর্থাৎ শরীরের কসরৎ দেখায়। শুধু তাই নয়, তারস্বরে চিৎকার করে এবং দই- 
চারাঁট 'আনপার্লামেন্টারি” বাল ছাড়ে। পাড়ার লোকেরা টের পায়। রাস্তায় লোক 
জাঁময়া যায়, মহা হুলস্থুল কান্ড! আভিভাবকদের প্রাণাল্ত অবস্থা । বাধা 'দিতে 
গেলে ফল ভয়াবহ হয়, কারণ তাহা হইলে শিশু জিনিসপত্র ভাঙিয়া শেষ কারিবে। 
ক্রমে যখন শীান্ততে আর কুলায় না তখন শিশুর মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে থাকে। 

1দ্বতীয়ত অনেক শশুর রাগ ভাষা বা অগ্গচালনায় আভব্যন্ত হয় না, নীরবতা 
এবং 'নাক্ষয়তায় প্রকাশ হয়, এই শ্রেণীর ছেলোপলেরা চটয়াছে 'ক-না সহজে 
বুঝবার জো নাই। চুপচাপ গম্ভীর মুখে এক-কোণে বাঁসয়া আছে-_ মনে মনে 
কিন্তু চাঁটয়া আগুন। ইহারা বড় বেশি কিছু অন্যের ক্ষাতি করে না। শবমর্ষ 
হইয়া থাকিতে থাকিতে পরে মানাঁসক রোগগ্রস্ত হইতে পারে-_-এই যা ভয়। 
যে সব ছেলোপলে তাহাদের কাজকর্মে বোঁশ বাধা পায় তাহাদেরই এরুপ 
ক্রোধের আভব্যন্ত দেখা যায়। শিশু যাহা করে তাহাই খারাপ এরূপ মনে কাঁরলে 
সেও চটয়া থাকে। যাহা চায় তাহা কখনও পায় না--সে অত্যন্ত বিরন্ত হইতে 
থাকে। তারপর হঠাৎ রাগিয়া গেলে আর সহজে থামে না--অনেক দিনের 'বিফলতায় 
প্রীতশোধ তুলিতে চায়। আদুরে ছেলোপ:লরা অন্যের দৃষ্ট আকর্ষণ করার এবং 
ীজানস আদায়ের জন্যও অনেক সময় এই 'পাঁলাঁস' গ্রহণ করে। চেচাইলে বা 
খজানসপন্র ভাঙিবার হুমাঁক দেখাইলে অনেক চাঁহদা ঘনশ্চক্সই 'মাঁটবে, িংবা মা- 
মাসী-ঠাকুরমা 'নশ্চয়ই দৌড়াইয়া আসবেন এবং নানাবিধ উপহার ধদবেন যাহাতে 
খোকাবাব্‌ দয়া কাঁরয়া চুপ করেন। 

+ হিংসক ছেলেরাও অনেক সময় এ রকন কাণ্ড করে। ছোটে ভাই ব্য অনয 


'মধ্যাবাঁদতা ২ 


কাহারও উপর তীব্র 'হংসা, তাহার খাওয়া-পরা কাপড়-জামা সব অসহ্য মনে হয় 
এবং সর্বদাই এইর্‌প উত্তেজনা পোষণ করার ফলে তাহাদের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ 
হইয়া পড়ে। বাঁড়তে যাঁদ বাবা, মা বা অন্য কেহ খুব রাগী থাকেন তবে ছেলে- 
মেয়েরাও তাহার নকল করে। বাবা হয়তো রাগ্িয়া প্লেট ভাঙেন, দোয়াত ছঠাড়য়া 
ফেলেন-_ সন্তানরাও বাবার মতো হইতে চেস্টা করে। কোনো কোনো মাহলা রাগিয়া 
চুল ছি'ড়েন, চিৎকার করেন, গয়না ছ্ধাঁড়য়া ফোঁলয়া দেন এই রকম পাঁরবারের 
ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত বদমেজাজী হয়। 


1মধ্যাবাদিতা 


অনেকের ধারণা, শিশুরা দেবতার মতো 'নর্রোষ, কখনও 'মছা কথা বলে না। 
শক্তি আমরা দোখতে পাই 'শশুরা বকৃবক কাঁরয়া ঝাড় ঝাড় 'মিছা কথা 
বলে অবশ্য সব সময় যে ঠকাইবার জন্য বলে তা নয়। হাটসর্ন এবং মে 
(17711051101) & 12) গবেষণা করিয়া দিয়াছেন যে, মিথ্যুক ছেলে- 
িপিলেদের একটু বেশি কল্পনা করার অভ্যাস, কোনো কিছু তলাইয়া দেখার ইচ্ছা 
তাহাদের নাই। উতহারা আরও বাঁলয়াছেন যে, মিথ্যাবাদী ছেলেরা বাঁদ্ধতে একট; 
কাঁচা। প্রফেসার বার্ট (91) অনুসন্ধান কাঁরয়া দোঁখয়াছেন, ছেলেমেয়েদের 
মা কথা বলার অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। একাঁট ছেলে আঁসয়া বাঁলল, 
“মা, দেখ, আমাদের কুকৃরটার সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা গাধা খেলা করছে” এখানে 
ছেলোট নেহাত মজা কারবার জন্য একট রঙ ফলাইয়া কথা বাঁলয়াছে। 

অথবা নিজের বীরত্ব প্রকাশ কারবার জন্য একটা জলজ্যান্ত 'মথ্যা গল্প রচনা 
কঁরয়া বসে। 'জানো মা, আম দুটো চোরকে ধরে পুলিসে দিয়ে এসৌঁছ', “একটা 
বাঘ গুল ক'রে মেরোছ'__ এই রকম বাীরত্বব্যঞ্জক কথ। তাহাদের মূখে অনেক শোনা 
যায়। . 

কাহারও প্রাত ঈর্বা থাকলে ছেলেরা অনেক 'মথ্যা কথা তাহার নামে লাগায়। 
শক্ষক মহাশয়েরা খুব ভালো কাঁরয়াই জানেন যে, ছাত্রদের মধ্যে দলাদাঁল থাকলে 
দুই পক্ষ হইতেই কত কাম্পাঁনক আভযোগ আসতে থাকে। বাড়িতেও ভাই- 
বোনদের ভিতর হিংসা থাকিলে বাবা আপস হইতে আসিবামান্র তাঁহাকে অজন্ত্ 
নালিশ শ্নিতে হয়। আভযোগের ভিতর সত্য অনেক সময়ে কমই থাকে। 

মিথ্যা কথা বাঁলয়া ঠকানো-_ এও যথেম্ট দেখা যায়। মাস্টারমহাশয়কে, বাবাকে, 
কাকাবাবুকে-_ অনেক ছেলে প্রায়ই “বোকা” বানাইয়া দেয়। মহা কথা বাঁলয়া টাকা 
আদায়, দূষ্কর্ম করা অহরহ চাঁলতে থাকে। 

দেখা গিয়াছে যে, মিথ্যুক ছেলেমেয়েরা বৌশর. ভাগ এমন সব পাঁরবার হইতে 
আসে. যেখানে নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মিথ্যুক ছেলেমেয়েদের বাঞ্চ-মা 


২৬ শশুর মন 


অনেক সময় 'নজেরাই মিথ্যক। অথবা, সামান্য অপরাধের জন্য উহারা এমন 
শাস্তি পায় যে ভয়ে মিথ্যা কথা বাঁলয়া শাস্তি এড়াইতে চায়। আঁনচ্ছাসত্তেও 
একটা জিনিস ভাঙিয়া ফোঁলয়াছে, এখন কি উপায়? যাঁদ বাবা জানেনঃ ম্রেফ 
অস্বীকার করাই ভালো। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে অসহায় শিশু অনেক সময় 
মিথ্যা কথা বলে। আমাদের প্রথমত অনুসন্ধান করা উচিত, শিশু কেন মিছা 
কথা বলেঃ কি তাহার সমস্যাঃ ভালো করিয়া তলাইয়া দেখিয়া বিচার করা 
০7451555055 
বলিবার কোনও প্রয়োজনই না হয়। 2 
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অনেক ছেলো'পিলে কোনো কাজেই অগ্রসর হয় না প্রশ্ন করিলে বলে, 'না, আম 
পারব না।' খেলায় যোগ দেয় না, ক্লাসে একেবারে শেষের বোণিতে বাঁসয়া থাকে। 
লোকজন দোঁখলে পলাইয়া যায়। কথা বাঁলবার সাহস নাই এবং সব সময়ই ভাবে 
“আমার কিছু হইবে লা” “আমার চেহারা খারাপ" 'আঁম গাঁরব'। নীজেকে কাটাণু- 
কাঁট মনে করে। এই রকম ছেলেদের গাঁড়য়া তোলা অত্যন্ত কাঠন, আর এই 
মনোভাবকে প্রফেসার আযডলার (4১011) নাম দিয়াছেন, ইনৃফারয়ারাট কমৃপ্লেক। 
এই ধরনের লোকেরা বাঁলবে, 'আঁম সযোগ পাই নাই, তাই কিছু কাঁরতে পার 
নাই।' অন্য ছেলেদের অবস্থা দৌঁখয়া অত্যন্ত ঈর্ধা প্রকাশ করে এবং ভাবে 'ওদের 
গড় আছে, আমার কিছু নেই'। এই কথা ভাবিতে ভাবতেই দিন কাটে, খাঁটয়া 
যে সেও কিছ হইতে পারে এমন বিশ্বাস নাই। ইহারা কোনও নূতন কাজ বা 
নূতন বিদ্যা অভ্যাস কাঁরবে না, পাছে "না পারে'। “পারব না বাঁলয়া মুখ ভার” 
কারয়াই আছে। খেলাধূলাতে কোনও প্রকার উৎসাহ দেখায় না বাঁলয়া সবাই 
ইহাদিগকে "কুনো" ছেলে বলে। শারীরক ও মানাঁসক দিক হইতে এরৃপ মনোভাব 
অত্যন্ত ক্ষাতকর। এই সব শিশু বাস্তব জগতে বিফল হওয়াতে একটা কঙ্পনার 
গাজা গাঁড়য়া সেখানেই বিচরণ করে । মনে মনে 'দিবাদ্বপ্ন দেখে : সে এক “ফুটবল 
1টম' গড়িয়া তুলিয়াছে, দেশ-বিদেশ হইতে তাহার আমল্নণ আসিতেছে। লেখাপড়া 
1শাখয়া এমন বিদ্বান হইল যে ভারতবর্ষে কেহই তাহার সঙ্গে কথা বাঁলবার উপয্যস্ত 
নয়।-_ কল্পনাতেই সে সফলতার আনন্দ লাভ করে। 

এই প্রকার মনোভাব যে গাঁড়য়া উঠে তাহার অনেক কারণ। যে সব আভভাবক 
ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক বোঁশ 'কছু আশা করেন তাঁহারা প্রায়ই এই মনো- 
বকারেব জন্য দায়ী। ছেলেকে আই. সি. এস. হইতেই হইবে, মেয়েটি সর্বগ্ণান্বিতা 
হইবে-খুব বোশ চাপের ফলে কিছুই হয় না। বরং হিতে িপরশত হয়-_ 
আদ্বাবশবাস নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের স্বীকার করা উঁচত যে, সব ছেলের সব 
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কিছু হয় না। আমরা বাঁদ তাহাকে সব সময় খোঁটা দিয়া বাল, 'তোর কিছু হবে 
না'--বেচারা তখন 'কি কাঁরবে ? চূড়ান্ত চেম্টা কাঁরয়াও যাঁদ আশানুরূপ ফললাভ, 
না হয় তখন তাহাকে আর ঠাট্টা করা উাঁচত নয়। কাঁরলে সে ক্রমশ একেবারে 
হাল ছাড়িয়া দবে এবং জীবনে বিফল হইবে। শশু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিজ 
ক্ষমতানুসারে যেটকু সাফল্য অর্জন কাঁরতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হইবে॥ 
নতুবা তাহাকে অপমান কাঁরলে অথবা তাহার প্রাতিকার্ষে নৈরাশ্য এবং অসন্তোষ 
প্রকাশ কারলে তাহার মনের 'ব*্বাস একেবারে চাঁলয়া যাইবে এবং সে নিজেকে, 
সবর্ধনই শান্তহশীন বা অক্ষম বাঁলয়া মনে কঁরিবে। 

অত্যধিক আদর দিলেও এ রকম হানম্মন্যতা বা আত্মলাঘবের ভাব জন্মে । আদুরে 
* ছেলেমেয়েরা বাপ-মা বা অন্য ব্যান্তুর উপর অত্যন্ত বোশ 'নর্ভর করে। কারণ, 
তাহারা নিজেরা কিছুই করে না, দাদা-দাঁদরা তাহার কারবার পূর্বেই সব-ীকছু 
কাঁরয়া দেন। স্বাধীন চেষ্টার কখনও প্রয়োজন হয় না বাঁলয়া তাহার ইচ্ছাও আর 
থাকে না। অন্যের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তাহারা অসহায় হইয়া পড়ে। 
পরীক্ষার হলে বা খেলার মাঠে পিসী-মাসীরা তো আসিয়া উদ্ধার করিবেন না, 
তাই বেচারীরা িফলতার ভয়ে কোনো কাজে অগ্রসর হয় না। তাহাদের মনে 'আত্ম- 
লাঘব" স্থায়শ হইয়া দাঁড়ায় । সাচান্তিত প্রণালীতে শিশুদের শিক্ষা না দিলে এইরূপ 
শবভ্রাট উপাস্থত হইয়া জীবন পন্ড করে। 


তোতলা'ম 


তোতলা ছেলেরা আমাদের একাঁট বড় সমস্যা। বড় হইয়া উহারা অত্যন্ত 
লাঁজ্জত থাকে এবং লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এড়াইয়া চলে। অনেকের ধারণা 
জিভের দোষের জন্য এরুপ হয়। মনোবিদ-গণ দেখিয়াছেন যে, মানাঁসক গণ্ডগোলের 
জন্যই শিশুরা তবোতলাম প্রকাশ করে। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শিশু যখন আভভাবকদের 
সামনে উপস্থিত হয় তখন তোতলামি বাঁড়য়া যায়। 

অনেক শিশু স্পম্টভাবে কথা বলার অভ্যাস না করায় তোতলা থাকিয়া যায়। 
নৃতন কথা 'শাখবার সময় ভালো উচ্চারণ করে নাই, বা রগড় করিয়া তোতলাইয়া 
কথা বাঁলত; ফলে তোতলাম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; অথবা হয়তো, তোতলা, 
ব্যান্তকে অনুকরণ কাঁরতে 'গয়া সবে আপন উচ্চারণ 'বকৃত কাঁরয়া ফেঁলিয়াছে। 

অনেকে "চন্তা না কাঁরয়া তাড়াতাড়ি কথা বাঁলতে যাইয়া বিপদে পড়ে, তাহাদের 
কথা জড়াইয়া যায়। অথবা কোন স্থানে কি ভাবে কথা বলিতে হইবে বাঁঝতে 
না পারিয়া তোতলাইতে থাকে। যে-সব ছেলেপিলে নিজেদের খুব অসহায় মনে 
করে এবং যাহাদের 'লঘুত্ববোধ' অত্যন্ত বোশ তাহারাও তোতলামি অভ্যাস কাঁরয়া 
বসে, কারণ কথা বাঁলতে যাইয়া ভাবে হয়তো ঠিক কাঁরয়া বাঁলতে পারব না'» 
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ট্রেভস্‌ নামক এক মনোবিদ গবেষণা কাঁরয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রায় ছয় শত 
তোতলা ছেলের আত্মীয় কেহ-না-কেহ তোতলা 'ছল। তান মনে করেন, ইহা 
বংশগত। 

কিন্তু ইহা সত্য যে, তোতলামি দূর করা যায়। নৃতন ভাবে কথা বলার অভ্যাস 
শিক্ষা দিতে হইবে। আর শিশুর মনে কোনও ভয় বা আতঙ্ক বা লঘুত্ববোধ যেন 
না থাকে। মানাসক শান্তি এবং আত্মাবশবাস শশুর ভিতর থাকিলে অভ্যাস- 
'পারিবর্তন কঠিন হইবে না। মনে রাখতে হইবে এ বদ অভ্যাস শৈশবে জল্মে। 
ওয়ালন (ড/911177) দোঁখিয়াছেন, প্রায় শতকরা ৮১ শিশু স্কুলে আসার পুর্বে 
তোতলামি কাঁরত। শৈশবেই দোষাঁট দূর কাঁরতে হইবে। 


বদ ছেলে 


যে-সব ছেলে সমাজের আদর্শ মানিয়া চলে না এবং নিজের ও দশের আহত করে 
তাহাদের আমরা 'বদ ছেলে' আখ্যা €দই। মোটামুটি কতকগীলি অপরাধের নাম 
করা যাইতে পারে, যাহা এই শ্রেণীর ছেলোপলেরা কারয়া থাকে ।__ 

চুরি, গুণ্ডামি, অশলখল ব্যবহার, বাঁড় হইতে পলায়ন ইত্যাঁদ। 

এখন ইহাদের মাতগাঁত এইরূপ কেন হয় তাহার আলোচনা করা যাক। লম্্রসো 
(1017919095০) বাঁলিয়াছেন যে, অপরাধী ছেলেরা একটা আলাদা শ্রেণীর মানুষ-_ 
তাহাদের চেহারাতেই ধরা পড়ে। এই মত অনেকেই মানিয়া লন নাই, গবেষণা কাঁরয়া 
দেখা যায় যে 'বদ ছেলে" বাঁলয়া কোনও 'বাঁশম্ট জশব নাই-_ বিশেষ কোনও “কম্ভূত- 
কমাকার চেহারাও তাহাদের নাই। ভদ্রলোকের মতো যাহাদের চেহারা, তাহারাও 
গুণ্ডা হইতে পারে, আবার বদ চেহারার লোকও ভালো হইতে পারে। 

বদ ছেলেদের বুদ্ধি কি রকমের? একারসন্‌ (4০015575018) দোঁখয়াছেন যে, 
কতকগ্ীল অপরাধ খুব বোঁশ বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা কাঁরয়া থাকে, আর কতকগ্যাল 
অল্পব্যাদ্ধ শিশুরা কাঁরয়া থাকে। ইহা সহজেই অনূমেয়। কারণ, বজ্জাঁত কাঁরতেও 
কটবুদ্ধির দরকার। যে-নব ছেলের বাদ্ধি অত্যন্ত বোশ অথচ বাঁদ্ধর চালনা 
সমভাবে হয় নাই তাহারা চুরি গুণ্ডাঁমতে আঁম্বতীয় হয়। ধরুন, একটি বাঁস্তির 
ছেলে-- অসাধারণ তার বুদ্ধি, "আই. কিউ. খুব উদ্চু, সঙ্গ ভালো পায় নাই, শিক্ষার 
সুযোগ পায় নাই, বাড়তে কোনও আকর্ষণ নাই, সে জানালা ভাঙিয়া গৃহপ্রবেশ 
কাঁরতে বা বাসন্ট্রামের বাবুদের সর্বনাশ কাঁরতে নিশ্চয়ই পটু হইবে । বোঁশ ব্াদ্ধমান 
ছেলে এই সব "ডপার্টমেণ্টে' ঢুকিলে পাঁলস কাঁমিশনার এবং দারোগাবাবুদের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া উঠে। ডিটেকটিভ নভেলে আমরা তাহার পাঁরচয় পাই। আবার 
ব্দ্ধি খুব কম থাকিলে 'হিতাহিতজ্ঞানটাও কম থাকে, কিসের কি পাঁরণাম__ বালকেরা 
ক্লেঝে না, ফলে, অসংসঙ্গে পাঁড়য়া দলকর্তাদের কথা প্রাণপণে পালন করে এবং 


বদ ছেলে ২৯. 

) 
ধরা পাঁড়বার সময় এই মূর্খ হতভাগারাই ধরা পড়ে, চতুর দলপাঁতরা সরিয়া পড়ে। 

গৃশ্ডামি ইত্যাঁদর একটি কারণ ইহাও বলা যায় যে, যে-সব ছেলোঁপলে স্কুলে, 
খেলার মাঠে কোথাও স্থান পায় না, যাহাদের কেহ গ্রাহ্য করে না, তাহারা নিজেদের 
এই হশনতা ঘনচাইবার জন্য এমন একটা িকছু কাঁরয়া বসে যাহাতে তাহার প্রাতম্ঠা 
লাভ হয়, ভাবে সুনাম যখন কারিতে পারলাম না তখন দুর্নাম কাঁরয়াই বা বিখ্যাত 
কেন হইব নাঃ এ-সব ছেলে মনে করে, 'সবাই দেখুক, আম কি কাঁরতে পার !-_ 
নিজেকে জাহর করার উপায় হইতেছে গুন্ডাঁম। এই মনোবাত্ত 'ইনাফরিয়ারটি 
কম্্লেক্স, হইতে আসে-_ অবশ্য উল্টা ভাবে। অর্থাৎ ইহারা ভিতরে ভিতরে টের 
পায় যে ইহাদের কোথাও কোনো স্থান নাই। সেই অভাব পূরণ করার সম্ভাবনা 
)সদদপায়ে নাই, সদতরাং সমাজাঁবরুদ্ধ কাজ কাঁরয়াই বুঝাইয়া দেওয়া যাক্‌_ “আমি 
কম নই।” স্কুল-কলেজের 'অসভ্য' ছেলেদের বোশর ভাগই লেখাপড়াতে খারাপ । 
'লুয়েক্স্‌ (0155০$9) প্রায় এক হাজার বদ ছেলেমেয়ে পরাক্ষা কাঁরয়া দৌখয়াছেন 
যে, শতকরা ৮৪টিই লেখাপড়াতে খারাপ। ইহারা বিদ্যালয় হইতে পলায়ন বা মাস্টার 
মশায়দের সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাঁদতে অভ্যস্ত। গুন্ডাঁম ভিন্ন অন্য কোনও রাস্তাতে 
ইহারা আত্মপ্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরতে পারে না বাঁলয়াই এ রকম কাজ কাঁরয়া থাকে। 

একাঁট বিশেষ লক্ষ্য কারবার ব্যাপার এই যে, বদ ছেলেরা প্রায়ই দলবদ্ধ থাকে 
এবং অপরাধও দলবদ্ধ হইয়া করে। ইহাদের গুস্ত বৈঠক বসে কোনও গাছতলায় 
বা ভাঙা বাঁড়র ভিতর। সেখানে আলোচনা হয়, কণ প্রোগ্রাম অনুসরণ কাঁরতে 
হইবে! এই রকম ছেলেদের ভিতর একতা খুবই থাকে, একজন অপর জনকে সব 
সময়ই রক্ষা করে। লোক জোগাড় করার ভঙ্গঈও কৌশলপূর্ণ। গাঁলর মোড়ে স্‌ 
'দতেই একটি ছেলে নাঁময়া আসল, পরে আরও আসল । ইহাদের সান্কোতিক 
ভাষা থাকে, যাহা বুঝবার জো নাই। আর একাঁট সর্দারও থাকে যাহাকে সব 
সময়েই দলের সকলে মাঁনিয়া চলে। পাড়ার লোকেরা ইহাদের অনেক সময়ে ভয় 
করিয়া চলে-_- তাহাতে ইহাদের আত্মতৃপ্তি। বেনামা চিঠি লেখা, হমাঁক দেওয়া, 
মেয়েদের প্রাতি অশ্লীল আচরণ প্রভৃতি ইহাদের অভ্যাস। 

বদ ছেলেদের অপরাধ নয় বা দশ বৎসরের পূর্বে দেখা যায় না। ইহা হইতেই 
বোঝা যায় যে শৈশবে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত। 

অনেকে বলেন "অভাবে স্বভাব নম্ট» সুতরাং যে-সব ছেলোপলে অর্থকষ্ট পায় 
তাহারাই 'বিপথে যায়। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে, গাঁরব হইলেই ছেলেরা চুরি 
করে? কত লক্ষপাঁতর ছেলেমেয়েরা চুর করে তাহা 'শিক্ষকমান্রই জানেন। আমাদের 
দেশে দারিদ্র্য সত্তেও চাষীর ছেলেপিলেরা খুব কমই চোর হয়। হাল (73915) 
দেখাইয়াছেন যে, ৮২৩টি ছেলোপিলেদের ভিতর মাত ৪ ক্ষেত্রে দাঁরদ্যু সোজাসুজি 
'কারণ। সে যাহা হউক, ইহাও অস্বীকার কারবার উপায় নাই যে, দারদ্রের জন্য 
ভালো শিক্ষার সুযোগ মেলে না, হয়তো কুপল্লীতে থাঁকয়া ছেলোঁপলেরা নম্ট হইস্তা 


৩০ শিশুর মন 


যায়। তাহা ছাড়া, গারব বাপ-মা সব সময়ই খাঁটিতেছে, ছেলেমেয়ের দিকে নজর 
দিবার তাহাদের অবকাশ নাই। আঁভভাবকদের অবহেলাতে ছেলেমেয়েরা যা-খুশি 
তাই করিয়া বেড়ায় এবং ক্রমশ বিপথে যায়। গাঁরবের ছেলেমেয়েরা ভালো বই পায় না, 
দেশভ্রমণ বা নানা রকম শিক্ষা লাভের সুযোগ তাহারা পায় না। অতএব, 
বাঁলতে পার যে গাঁরব বাঁলয়াই কেহ চোর হইবে এমন নয়, তবে গাঁরব হইলে 
শিক্ষা ও সপাঁরচালনার অভাবে অনেক শিশ্‌ নম্ট হইয়া যায়। দাকিদ্য সত্তেও 
সূপরিচালনায় ও সশক্ষায় ছেলে খুব ভালো হইতে পারে, তাহার দ্টাল্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ূ 

পারিবাঁরক প্রভাব লক্ষ্য কারলে দেখা যায় যে, শিশুর নৌতিক চাঁরত্র মা-বাপ 
ভাই-বোন ইত্যাঁদর প্রভাবে গাঁড়য়া উঠে। গ্লংয়েক্স (0৮1159015) দেখিয়াছেন যে, 
প্রায় শতকরা নব্বই স্থানেই বদ ছেলেদের আত্মীয়রা কেহ-না-কেহ কয়েদী 'ছিল। 
যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা সবাই দৌঁখয়াছেন যে পাঁরবার 
খারাপ হইলে এমন একটা অবস্থার স্যান্ট হয় যে শিশুমন বিকৃত হইয়া পড়ে। 
বাপ-মায়ের ভিতর যাঁদ 'দনরাত ঝগড়া চলিতে থাকে বা বাড়তে চিত্তাকর্ষক কিছু 
না থাকে তবেই শিশুরা বাহিরে থাকিতে চাহে এবং অসংসঙ্গে মিশিবার সুযোগ 
পায়। শিশকে যদি কেহ স্নেহ করিবার না থাকুক তবে শিশু নিশ্চয়ই পাড়ার 
ছেলেদের সঙ্গে বন্ধূত্ব কারবে এবং হয়তো কুসঙ্গে পাঁড়বে। আবার অনেক সময় দেখা 
যায় যে আতারস্ত আদরে ছেলে খারাপ হইয়া যায়। কোনও শাসন বাঁড়তে নাই; যাহা - 
চায় খোকাবাবু তাহাই পায়, খোকাবাবু যাহা করে তাহাই ভালো, খোকাবাবুকে 
ধমকাইতে অভিভাবকেরা ভয় পান, পাছে খোকাবাব্‌ কষ্ট পায় বা কাঁদয়া আকুল হয়। 
শেষে এমন অবস্থা হয় যে মায়ের আঁচল হইতে চাঁব খালয়া টাকা লইয়া যায়, বাধা 
দলে বলে "টাকা না পেলে সুইসাইড করব'_খোকাবাবুর অমূল্য-জীবন রক্ষার জন্য 
সবাই সব-কিছু মানয়া লইতে প্রস্তৃত। এইভাবে গুণ্ডার সৃম্টি হয়। 

এ-সব বদ ছেলেকে "ভালো" করিবার জন্য অনেক প্রাতষ্ঠান পাঁথবীর সভ্য দেশে 
রহিয়াছে। আমরা "গুণ্ডা" 'পাজ+" “বদমায়েস' বালিয়া ছাড়িয়া দিলেই বা ঘ' দুইয়েক 
লাগাইলেই তো সমস্যার সমাধান হইবে না। হতভাগ্যদের জীবনের মোড় 'ফরাইয়া 
দিতে হইবে__সমাজের তাহারা ষেন কল্যাণ কাঁরতে পারে তাহার চেস্টা কাঁরতে হইবে। 
এক রকম প্রাতিম্ঠান আছে (015091 11)50160101018) যেখানে এ রকম ছেলেদের 
একসঙ্গে রাখিয়া সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। তাহাতে অনেক সময় উপকার হয়। 

এই সব ছেলের জন্য আলাদা বিচারালয় (]517115 0:00) থাকা উঁচিত। 
মনোবিদগণ বিচারের ভার লইবেন। কোথায় কাহাকে পাঠাইতে হইবে বা বাড়তে 
আঁভিভাবকদের 'কি কারতে হইবে এ সমস্ত তাঁহারা ঠিক কাঁরয়া দিবেন। মনে রাখিচ্তে 
হইবে 'বদ ছেলে, সাধারণ ছেলেরই মতো, মে কোনও 'বাঁশম্ট জীব নয় (ফা লম্সো ' 
বুলেন), শুধু শৈশবের পারিচালনার দোম্েই এমন হইয়াছে । আর বংশ 3 


বদ ছেলে | ৩১ 


এমন ভয়ঙ্কর ঠকছু নয়। চোরের ছেলে জঁ্মিয়াই চোর হয় না। যাঁদ এ ছেলেকে 
অন্য বাঁড়তে বা অন্য প্রাতষ্ঠানে রাখা যায়, সে নিশ্চয়ই চোর হইবে না। কুঅভ্যা্ 
বা বদমায়োস দুরারোগ্য ব্যাঁধ নয়, ইহা শুধু সঙ্গদোষ ও কুশিক্ষার ফল। ছেলে- 
মেয়েরা যাঁদ দেখে কাকাবাবু একটি প্রকাণ্ড রুই মাছ চুরি কাঁরয়া বাঁড় ঢুকলেন, 
বাবা কোনও হতভাগ্য আঁফসের বাবুর পকেট হইতে তাঁহার মাঁসক বেতনট চুপিচুপি 
তুলিয়া আনিলেন, মা নিকটস্থ মাঁহলা-একাঁজাবশন হইতে দু-গাঁছি সোনার বালা 
লইয়া ফিরলেন, তাহা হইলে বেচারাদর নিকট হইতে আমরা আর অন্য কি আশা 
করিতে পাঁর 2 বদ ছেলে বদ পারিবারেই বোশ হয় এবং পারবারক আবহাওয়া ভালো 
কাঁরিনৈ ছেলে সৎপথে যাইতে পারে এ কথা আমরা শবনাদ্বিধায় বাঁলতে পাঁরি। আঁভ- 
ভাবকদের এই কথা মনে রাঁখয়া নিজেদের দোষ সামলাইতে হইবে । ছেলোঁ'পলেকে শুধু 
তীর প্রহার করিয়া ভালো করা যায় না, 'নিজেদেরও ভালো হইত হইবে । পাঁরবারের 
ভিতর বাদ-বিসংবাদ বা অন্য কোনও অশ্লশীলতা থাকলে তাহা দূর কারতে হইবে। 
ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দলেই চাঁলবে না। বাপ-মার দায়িত্ব খুব বোশি। 
আর শিশু পাঁরচালনার প্রণাল" প্রাতি পরিবারেই গুরুজনদের ভালোভাবে জানা উচিত। 

বর্তমানে মনোবিদগণ অপরাধী বা বদ-ছেলেদের মানীসক রোগগ্রস্ত বাঁলয়া মনে 
করেন। তাহাদের পুনরায় ঠিকপথে আঁনবার জন্য এবং মনের বিকৃত অবস্থা 
পাঁরবর্তনের জন্য িশু-পাঁরচালনাগার (0378010 091071506 0111210) প্রাত্ঠিত 
হইয়াছে। ইহাতে ছেলেদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহাদের মন বিশ্লেষণ করিয়া 
মনোতবিকারের কারণ অন্বেষণ করা হয়, তারপর আঁভভাবকদের কর্তব্য িবষয়ে পরামর্শ 
দেওয়া হয়। এই 'ক্লানকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে কত ছেলে যে উপকৃত 
হইয়াছে তাহার হইয়ন্তা নাই। তোতলাম, 'পাছয়ে-পড়া, আঁস্থরতা, অপরাধপ্রবণতা 
ইতমাঁদ শিশুমনের সর্বপ্রকার সমস্যা সমাধানের চেস্টা এইসব ক্লিনকে করা হয়। 
ভারতবর্ষে ইহার বিশেষ 'অভাব। 


পূর্বের আলোচনার পর আমাদের মনে স্বতই এ প্রশ্নের উদয় হয়, 'কি করিয়া 
িশুমনের স্বাস্থ্য রক্ষা কারতে হইবে? কি প্রণালীতে শিশুদের তত্বাবধান কাঁরলে 
তাহারা বিপথগামী না হইয়া পূর্ণব্যস্তিত্ব গঠন কাঁরতে পারবে? বাংলাদেশে এ 
সমস্যা লইয়া খুব বোৌশ 'চন্তা কারতে আমরা এখনও শাখ নাই! কি 'শাক্ষিত, কি 
আঁশক্ষিত, সবাই আপন খেয়ালমতো শিশুদের চালনা কাঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রী- 
ধারণ কাঁরয়াও অনেক মহিলা সম্তান-পরিচালনায় এমন মূর্খতার পাঁরচয় দেন ব্বে, 
দোঁখয়া স্তাম্ভত হইতে হয়। যারা দ্েগের ভবিষ্যৎ তাহারা আমাতদর দোষে পর্ণ 
মননষ্য্ষ লাভ কাঁরুতে পরে না, ক্ষনে আমাদের জাতটয় চাঁরর আত 'নিম্পস্হুরে 
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থাকিয়া যায়। অনেকে বলেন, "আমরা গরিব দেশের লোক, শিশু-শিক্ষার সুযোগ 
দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়”; উত্তরে বলা যাইতে পারে, শিশৃ-পরিচালনার জন্য লাখ 
লাখ টাকা বা সোনা-রৃপার দরকার হয় না, শুধু বাপ-মা, শিক্ষক ও সমাজের লোকেরা 
যাঁদ একট. যত্ন এবং ধৈর্যসহকারে শিশুকে সাহায্য করেন, তবেই উদ্দেশ্য 'সম্ধ হয়। 
ইহার জন্য চাই শশুর প্রাত দরদ, দায়ত্বজ্ঞান, সাঁহফতা এবং আদর্শবাদ। পাঁথবীতে 
যাহারা িরস্মরণীয় হইয়া 'গিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই গাঁরবের কুটীরে জীন্ময়াছলেন। 
পয়সা-কাঁড় যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই যে শশু-পাঁরচালনায় উৎসাহ দেখান এমন নয়। 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্ম-জনীবনচাঁরতে বাঁলয়াছেন, ভারতবর্ষে বড়- 
লোকের ছেলে হইয়া জন্মানো সৌভাগ্য না হইয়া দূর্ভাগ্যও হইতে পারে। অর্থাং 
মমামাদের দেশের লোকেদের আর্থিক অবস্থা যত ভালো, ছেলোপলে আদর পাইয়া 
তত অপদার্থ হওয়ার সুযোগ পায়। 

শশুকে জল্মদান কাঁরয়া তাহাকে যাঁদ আমরা যথাযথ শিক্ষা দিতে না পাঁর তবে 
তাহা বড়ই দুঃখের বষয়। সুপারচালনার অভাবে ?শশুরা অনেক সময়ে নম্ট 
হইয়া যায় এবং বড় হইয়া সমাজ ও জাতির সর্বনাশ করে। পাঁরবারের দায়িত্ব এই 
ব্যাপারে খুবই বেোশি। আঁভিভাবকদের কর্তব্য শশুর মন বুঝিয়া তাহাকে চালানো । 
দুর্ভাগ্যবশত দেশের সর্প যে সব “হশীরের টুকরো*র নমুনা পাওয়া যায় তাহাতে 
সন্দেহ হয়, আমরা আমাদের কর্তব্য কারতোছ কি? পৃথিবীর শ্রেন্ঠ জাতর 
লোকেরা কি ভাবে শিশৃ-পারচালনা করে এবং তাহাদের সন্তানরা রূপে গাঁড়য়া 
উঠে, তাহা আমাদের একবার চোখ মোঁলয়া দেখা উঁচত। আমরা এখনও সেই 
মন্স্মতি অনুসরণ কাঁরতেছি : 'লালয়েৎ পণ্টবর্ধাঁণ, দশবর্ষাঁণ তাড়য়ে। অর্থাৎ 
প্রথম কয়েক বছর আদর দয়া মাথায় তোল, তারপর যখন ছেলোপলে বেয়াড়া হইয়া 
উঠিবে, তখন চাবকাইয়া নামাও। কিন্তু অধুনা মনোঁবদ্যা বালতেছে যে, শিশুর 
মন প্রথম পাঁচ বছরেই গড়িয়া উঠে, এ সময়ে কঠোরতার সাঁহত তাহার শিক্ষায় 
যত্রবান হইতে হইবে, কোলে তুলিয়া নাচানাচি কাঁরলে, সোনার বালা পরাইলে বা 
প্রচুর পাঁরমাণে মিটি খাওয়াইলে চাঁলবে না। শিশুর জন্মের পর হইতেই তাহার 
জন্য তুলিয়া রাখলে চাঁলবে না। 

এখন আমরা কতকগুলি অত্যাবশ্যক 'শিশু-পাঁরচালনার নশীতি আলোচনা কাঁরব। 


খাওয়াদাওয়া 
বাঙালী-পাঁরবারে শিশুকে প্রায়ই ভোজনাবিলাসী কাঁরয়া তোলা হয়। খাওয়ার 
কোনও আইন-কানুন নাই, ভান্তারের পরামর্শের ধার কেহই ধারেন না। এইমানর শিশু 
খেয়া উঠিয়াছে, মামাবাবু খাইতে বাঁসয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া খাওয়াইলেন। 


খাওয়াদাওয়া ৩৩ 


তারপর একবার মা'র সঙ্গে, একবার ঠাকুমা'য় সঙ্গে সারাদিন ধারয়া এই পর্ব চাঁলিতে 
থাকে। এই রকম লোভী ছেলে পাঁথবশর অন্য দেশে কোথাও দেখা যায় না। ইহা 
আমাদেরই দোষ। আমরা কোনও 'নার্দস্ট সময়ে শিশুকে খাইতে দিই না, আদর 
কাঁরয়া ডাকিয়া পাতে খাওয়াই-_ এ বেচারার ক দোষঃ আমরা যাঁদ প্রথম হইতে 
তাহার আহার 'নয়াল্মত কার, তবে নিশ্চয়ই শশহ প্রত্যেকের সঙ্গে খাইবার জন্য 
লুষ্ধ হইয়া উঠিবে না। আর একাঁট মজা এই--এ দেশে শশুর আহার ও বড়দের 
আহার 'বাভন্ন নয়। মাংস পায়েস বাটি বাট 'শশুও খাইতেছে, তাহার বাবাও 
খা্তেছেন,_ একই প্রণালীতে দুম্পাচ্য করিয়া উভয়ের জন্য রাঁধা হইয়াছে । অনেকে 
খাদ্যদ্রব্য ঘুষ দয়া শিশুকে শান্ত করেন। শিশু কাঁদতেছে, মা দুটি রসগোল্লা 
ণকানয়া তাহাকে 'দিলেন। মন্বং কাজ হইল, শশ চুপ। কিন্তু যেইমান্র দেই 
নশ্বর রসগোল্লা ফুরাইল, পুনরায় শিশু আরও 'কছু পাইবার লোভে কাঁদয়া উঠিল। 
এইভাবে 'শশ কাম্নাকাঁট অভ্যাস কারয়া লয়, কারণ তাহাতে লাভ অনেক। ক্রমশ 
একাঁট “কাঁদুনে এবং পেটুক বঙ্গসল্তান চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠে। 

আমাদের আর একাঁট জাতীয় বোৌশষ্ট্য এই যে, আমরা ছেলোপিলেদের প্রাত 
ভালোবাসা দেখাই তাহাদের খাওয়াইয়া। কাকাবাবু, মামাবাবু ইত্যাদর আগমনের 
অথইই প্রচুর 'মাম্ট বা দই-ক্ষীর মালিবে। অনেক মা-বাবা আছেন যাঁহাদের সন্তানদের 
কছ7 খাইতে না দলে তাঁহারা 'বরন্ত হন এবং বলেন, “যত আদর শুধু শুধ্‌ 
মুখে মুখেই ।” খুব উচ্চাশাক্ষিত পাঁরবারেও এই মনোভাব দেখা যায়। কোন 
প্রয়জন বা বন্ধুবান্ধব আসলেই শিশুরা কাঙালের মতো খাদ্যলোলুপ হইয়া তাকাইয়া 
থাকে। ইহারা কোনও দন আর লোভ সামলাইতে শাখবে না। এই কু-অভ্যাসবশত 
আমাদের দেশের ফুবক, প্রৌটি আর বৃণ্ধেরাও ভোজনাবলাসধ হইয়া পড়েন এবং 
রোগজীর্ণ দেহ লইয়া কোন্ও প্রকারে বাঁচয়া থাকেন। 

খাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ দৃম্ট আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, আঁতাঁবন্ত 
ও আনয়ন্মিত আহারে শদ্ধ্য শরীর খারাপ হয় না, মনেরও বিশেষ ক্ষাত হয়। 
যাঁদ শিশু সর্বদাই ণক খাব, কি খাব” ভাবে, তবে তাহার মনের উৎকর্ষ হইবে কি 
কারয়া? লোভ সংযত না হইলে মন উচ্চতর 'বিষয়ে 'নাবস্ট হইবে না, মানাঁসক 
ক্ষমতাগুলি অগুকুরেই 'বনস্ট হইয়া যাইবে। খাওয়ার লোভে পাঁড়য়া বহু ছেলে চার 
কাঁরতে এবং মিছা কথা বাঁলতে শিখে, পরে ক্রমশ অধঃপাতে যাইতে থাকে। বাঙালশরা 
বড় হইয়াও খাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত ছেলেমানৃষির পাঁরচয় দেয়। নিমন্মণে কে কত 
লুচি খাইল, একটি পাঁঠা কে খাইতে পারে, বৃহদাকার কাঠাল কে কয়াট খাইতে 
অভ্যস্ত, ইত্যাদি আমাদের খুব মুখরোচক গল্পের 'বিষয়। আর পাতে বসাইয়া 
“াও বাবা, খাও, বলিয়া জবরদস্তি কাঁরিয়া খাওয়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কাঁর। ইহার 
যে কি পাঁরণাম তাহা আজও অনেকে ভাবিতে িখেন নাই। দূর্বল শরশীর ও তদপেক্ষা 
দূর্বল মন লইয়া বাস্তালশর ছেলেরা জগতের অন্যান্য জাতির কাছে হাস্যস্পদ হইল 
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দাঁড়ায়। প্রথম হইতেই ?শশুদের খাওয়াদাওয়া বিষয়ে ভান্তারদের পরামর্শমতো কাজ 
করা উচিত। নার্দস্ট সময়ে আবশ্যক পাঁরমাণে তাহাকে খাওয়াইতে এবং সংখম 
অভ্যাস করাইতে হইবে । তাহাদের দৃন্টি যেন এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে আবম্ধ না 
থাকিয়া বৃহত্তর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। 


শিষ্টাচার 


আদব-কায়দা, ভদ্রতা ইত্যাঁদ ছেলেবেলা হইতেই শিখাইতে হইবে। অনেকে 
ভাবেন, ছেলোপলে বড় হইলে 'িনজেরাই “ভদ্র বনিয়া যাইবে। তাহারা কোনো 
1শন্টতা, কোনটা আঁশম্টতা ছুই জানে না। যাহা দেখে তাহাই [শখে। বাবু 
চাকরকে গালাগালি দিলেন, শিশু কৌতূহলের সাঁহত শুঁনল। পরে সেই শব্দাট 
বাবার বা দাদার প্রাত প্রয়োগ কাঁরল। সবাই শিশুমুখের ভাঙা ভাঙা কথা শুনিয়া 
হাসিয়া আস্থর, যেন কতবড় তামাশা । এই অদূরদর্শ আভভাবকেরা জানেন না 
যে, এরূপ কাঁরিলে ভাঁবষ্যতে ছেলে সভ্যতা-ভব্যতা কোনো জল্মেও  শাখবে না। আদব- 
কায়দা ইত্যাঁদ ভাল কাঁরয়া শিখাইতে হইবে । অনেক সময় শিশুরা অবাধ্যতা কাঁরবে, 
তখন শাস্তি 'দিয়াও ভদ্রু ব্য7রহার শখানো আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকেদের 
'শিষ্টাচারজ্ঞান কম বাঁলয়া কুখ্যাত আছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, ছেলেবেলাতে 
বশম্টাচার যতনসহকারে 'শখানো হয় নাই। সভা-সাঁমাতিতে হট্টগোল লাঁগয়াই আছে, 
বন্তা বাঁলয়া বাইতেছেন, আমরা আপন মনে গল্প কাঁরয়া যাইতোছি। সাধারণ ভদ্রতার 
ধবন্দুমান্র জ্ঞান দেখা যায় না। মজার ব্যাপার এই ষে এডুকেশন কনফারেন্সে 'শিক্ষা- 
বতরা 'নজেরাও এই অশোভন দম্টান্ত দেখান। আমাদের দেশে দু-চারজন লোক 
একসঙ্গে একটা আলোচনা কাঁরতে গেলেই তুমুল গোলমালের সৃম্টি করে। একজন 
কথা বাঁললে যে চুপ কাঁরয়া আগে তাহার কথা শবানতে হয়, এ সৌজন্যজ্ঞান খুব 
কম লোকেরই আছে। এক সঙ্গে সবাই তারস্বরে কথা বলে, কেহই কাহারও কথা 
শোনে না। আচ্ছা, ছেলেবেলায় স্কুলে বা গৃহে কি কাঁরয়া আলোচনা করিতে হয়, 
বা সভা-সমাতিতে কিরূপ ব্যবহার কাঁরতে হয়, তাহা কি শিক্ষা দেওয়া হয়? ভদ্রলোক 
ভূ'ইফোড় হইয়া জন্মে না, ভদ্রলোক তৈয়ার কারতে হয়। এম. এ., বি. এ. পাস 
করিয়াও যে আমরা সৌজন্যের অভাব দেখাই, তাহার কারণ শৈশবে যরসহকারে এ 
ধবষয়ে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় না। 


পারজ্কার-পাঁরচ্ছন্রতা 
পাঁরম্কার-পাঁরচ্ছন্ন থাকতেও শৈশবে 'শখাইতে হইবে। .একবার নোংরাম 
্ভ্যাস হইয়া গেলে, তাহা ম্যাছয়া ফেলা কঠিন। ইউরোপায়দের ঘরবাড়ি কত 
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পারজ্কার! উহাদের ছেলোপলেরা কত পাঁরচ্ছন্ন! অনেকে বলেন, উহারা বড়লোক, 
আমরা গাঁরব, তাই পাঁরয়া উঠি না। ইহা ফি ঠিক? পয়সা থাকলে কিছু বেশি 
জামা কাপড় আসবাবপত্র কেনা যায়, কিন্তু তাহাতেই পাঁরচ্ছন্নতা আসে না। কত 
গারব লোকের বাঁড়ঘব সুন্দর। আবার বড়লোকের বাঁড়ঘর এলোমেলো । গাঁরব 
সাঁওতালদের ঘরবাড়ি, বাসনপন্ন দেখিয়া চক্ষু জড়ায়; গাঁরব জাপানীদের ঘরবাড়ও 
পারপাটী। আমরা ছেলেবেলায় পাঁরচ্ছন্নতা অভ্যাস করাইব না, শুধু কর্তব্য 
এড়াইবার জন্য বালব 'ও টাকা ছাড়া হয় না, স্টেটের সাহাধ্য ছাড়া হয় না। 'শাক্ষত 
উচ্চুপদস্থ বাঙালীরা যেখানে সেখানে থুথু এবং পানের 'ীপক্‌ ফেলেন, তাহাদের 
বাঁড়তৈ ডাস্টাঁবনের ব্যবহার নাই, আসবাবপত্র যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকে, ধুলায় 
ধূসারত হইয়া বাসনপন্র পাঁড়য়া থাকে__ এসব বাঁড়র শিশুরা কি কারযা 'পাঁরচ্ছন্নতাঃ 
শিখবে? নিজেরা পারন্কার থাঁকয়া প্রত্যেক 'জানস যথাস্থাশে রাঁখয়া উহাদেরও 
এরূপ কাঁরতে 'শখাইতে হইবে । প্রতাহ মুখ ধোয়া, জুতা পাঁরচ্কার, ঘর-বাঁড়তে 
ধূলা বা মাকড়সা থাকলে তাহা পাঁরম্কার করা, ছেলেমেয়েদের এ দকল অভ্যাস 
করানো কঠিন নহে, অথচ একান্ত প্রয়োজনীয়। উহাদের সৌোন্দর্জ্ঞান জাগাইয়া 
তুলিতে হইবে। সেজন্য গোড়ায় একটু কঠোর হইতে হইলেও উপায় নাই। বাঙালী- 
বাড়তে শিশু অপাঁরজ্কার থাকলে বা কোনও 'জাঁনস অপাঁরম্কার কাঁরলে বড় জোর 
দুই-একবার ধমক খাইতে হয। আর শিশুরা যখন দেখে, বড়রাও এ দোষে দোষা, 
তখন তাহাদের মনে আসে আলস্য বা শোথল্য। এমান করিয়া অপারিচ্কার থাকার 
স্বভাব তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া যায়। ফলত আমাদের স্কুল, কলেজ, হোস্টেল, 
বাঁড়-ঘর প্রায় কুীসত। ৫শশব হইতে পারচ্ছন্নতা না 'শখাইলে পরে আর অভ্যাস 
করানো যায় না। কদর্যভাবে থাকাব অভ্যাস কেবল 'নজের নহে, প্রাতবেশীদের 
পক্ষেও আনম্টকর-__ এ জ্ঞান আমাদের নাই। জাতীয় চার উন্নত কারিতে হইলে এই 
কু-অভ্যাস দূর কাঁরতেই হইবে। 
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আমাদের দেশের ছেলেদের আদর দয়া অনেক সময়ে অকর্মণ্য কাঁরয়া তোলা 
হয়। ছেলে আপন মনে খোলতেছে; ঠাকুমা দিদিমা বা পাড়ার পাতানো সম্পকেরি 
মাসীমা আসিয়া জোর কারয়া ছেলেকে কোলে তুঁলিবেন- ভালো বাসেন যে। সক্ষম 
ছেলেকে স্নান করাইয়া, কাপড় পরাইয়া কি অদ্ভূত আততৃপ্তি! ছেলেরা নিজেরা 
কাজ করুক, ইহা আমরা 'শিখাইতে চাই না। নিজেদের ভাবাবলাসঙাকে তৃপ্ত 
কারবার জন্য উহাদের কাজ করিয়া 'দিই। "মা" "মা" কারয়া কাঁদিয়া উঠিলেই 
* মা মাস পিস বাহন মার্চ করিয়া আসেন, কি কারবেন ঠিক পান না। অনেক 
বাড়তে শিশুকে কখনও কোল হইতে নামানো হয় না, মাঁটতে বসাইলে নাক 
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বংশের মর্যাদা হানি হয়। সর্বদা কোলে রাখতে রাখিতে ছেলেমেয়েরাও পাইয়া বসে, 
পায়ে আর হাঁটিতে চায় না এবং অত্যন্ত পরানর্ভরশীল হইয়া পড়ে । ইহাতে স্বাস্থ্যের 
হানি হয়, আর মন হয় দূর্বল। বাঁড়তে অত্যাধক আদরে এবং নিজের কাজ নিজে 
না কাঁরতে শিখায় বাঙাল ছেলে পরে প্ঘরমুখো' হয়। কোনও প্রাতষ্ঠান 'নজে গাঁড়য়া 
তোলা বা স্বাবলম্বী হইয়া দুঃখকম্ট সহ্য করিয়া ব্যবসা-বাঁণজ্য করা-_ ইত্যাঁদতে 
তাহার কোনও উৎসাহ থাকে না। অত ঝামেলায় কি দরকার! কেরানশীগারর 
রাজপথ উন্মুন্ত আছে তো! মায়ের-আঁচলে-বাঁধা ছেলেদের আর কি হইতে পায়ে? 

বর্তমান মনোবিদ্যা বালতেছে, শৈশবে ছেলের যে মনোবান্ত গঠিত হইবে, 
তাহাই পরবতাঁ কালে তাহার চাঁরন্রের ভাত হইবে। মায়ের আঁচলে-বাঁধা আদুরে 
বাঙালীর ছেলে মা-দাদমার উপর নির্ভরশীল, উহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইলে তাঁহারা 
দৌড়াইয়া আসেন-- ফলত কম্টসাহফু হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাবলম্বী 
হইতে দেওয়া হয় না বলিয়াই সে স্বাবলম্বী হয় না। বেচারা নোট পাড়িয়া বা 
প্রাইভেট টিচার রাখিয়া বড় জোর পাস কাঁরয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার দৌড় এ 
পর্য্তই। কারণ মাসীদের আতারন্ত আদরে শিশুর মনের গভীরতম প্রদেশে যে 
পরনির্ভরশীলতা এবং অসহায়তা বোধ ঢুকিয়াছে, তাহা সারা জীবন ধারয়া চাঁলবে 
এবং সর্বপ্রকার বৃহত্কর্মের পারপল্থণ হইয়া দাঁড়াইবে। ফ্রয়েড্‌ প্রভাতি বর্তমান 
মনোবিদ্‌গণের ইহাই আভিমত। 

ইহা বাঁললে অত্যান্ত হইবে না যে, আমাদের গৃহের আবেস্টনই অনেক সময়ে 
সল্তানগণের উত্বাতি-সম্ভাবনার সমাধ রচনা করে। উচ্চাকাঙ্্ষা আমাদেরও নাই 
এবং ছেলোপলেরা বড় হউক ইহা আমরা সর্বাল্তঃকরণে চাহ না। পূজা-পার্বণে 
ছেলে বাঁড় আসবে, চাকার কাঁরবে, বেশ ভাল ঘরে অর্থাং হীঁম্পারয়াল বা 
প্রাভীল্পয়াল গ্রেডের চাকুরের মেয়েকে বাঁড়র বউ কাঁরবে এবং এই প্রকারে “সুখে, 
থাকবে বাস্‌। বাপ-মায়ের বোঝা উচিত যে, ছেলেমেয়ে আমাদের খেলার সামগ্রশ 
নয়, তাহাদের ভাল কিসে হয়, কিসে তাহারা পূর্ণব্যান্তত্ব গঠন করিয়া দেশ ও 
সমাজকে উন্নত করিতে পারে, স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহাই আমাদের শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। বাঁড়তে বাঁসিয়া “মা' “মা' *বাবা' বাবা" মন্ত্র জপ করিলে চিরকালের জন্য 
তাহারা 'খোকাবাব্‌ঃ বা "খুকিমাঁণ, থাকিয়া যাইবে । বাড়তে আঁতীারন্ত দাসদাসী 
থাকাও এক ভয়ের কারণ। ছেলেমেয়ে তাহাতে অত্যন্ত আরামপ্রিয় হইয়া যায়। 
স্‌তরাং দেখা উচিত যেন শিশু যথাসাধ্য তাহার নিজের কাজ নিজেই করে। স্নান 
করা, কাপড়-জামা পরা, খাওয়া-দাওয়া, বই-পর গুছানো, কাপড়-চোপড় পাঁরচ্কার_- 
ইত্যাদি সব নিজে কাঁরবে। দাস-দাসশী যেন তাহা না করে। অনেক বাঁড়র ছেলেমেয়ে- 
দের সঙ্গে দারোয়ান বা চাকর স্কুলে যায় তাহাদের বই বহন কাঁরয়া॥ মা-সরদ্বতী এই 
প্রকারের 'শিষ্য-ীশষ্যাদের কি চোখে দেখেন জান না তবে মনে হয়, যাহারা বইয়ের 
“বাঝা' বহন কাঁরতে পারে না, তাহারা মিছামাছ কেন উহার অভ্যল্ত.ন প্রবেশ করার 


সময়ান্বার্ততা ও সত্যবাদিতা ৩৭ 


চেষ্টা করে? পল্লগ্রামে কত ছেলে মাইলের পর মাইল হাঁটয়া স্কুলে আসে, হাজার 
হাজার ছেলেমেয়ে যোহাদের চাকর নাই) নিজেরাই বই লইয়া ক্লাসে আসে। কিন্তু 
এই ধরনের ছেলেমেয়েদের কেন এমন অলস ও পঞ্গ্‌ কাঁরয়া রাখা হয়ঃ 


সময়ানুবার্ততা ও সত্যবাঁদতা 


সময়ানুবার্ততা ও সত্যবাদতাও গৃহে শৈশবের শিক্ষার বিষয়। নেহাৎ মেল 
খ্রেন আমাদের কেয়ার ন! করিয়া চাঁলিয়া যায়, তাই আমরা ট্রেনের সময় মানিয়া চাল, 
কিন্তু তাহা ছাড়া সর্বদাই লেট হই। কেহ-বা মীঁটং ?ক থিয়েটার শেষ হইবার 
পূর্বে বিল্দুমান্ন লঙ্জার চিহও না দেখাইয়া প্রবেশ করেন। যাঁদ অক্প বয়স হইতে 
আমরা ছেলেদের না্দন্ট সময় মানিয়া চলার অভ্যাস করাই এবং 'নজেরাও মানয়া 
চলি, তবে নিশ্চয়ই এ বদ অভ্যাস দূর হয়। শুখে মুখে লেকচার দিয়া কিছু 
হয় না, কারণ শৈশব হইতে যাঁদ তাহারা দেখে যে আঁভভাবকেরা সময় রাখিতে 
যয়বান নন, তাহা হইলে নিজেরাও কোন গরজ অনুভব করে না। সেই যে সময় 
সম্বন্ধে একটা গাঁফলাঁত আঁসয়া যায় তাহা মনের নিভৃত কোণে থাঁকয়া যায় এবং 
কখনও দূর হয় না। একটি ইংবেজ ছেলে জানে নর্দিম্ট সমযে বাঁড় না পেশাছলে 
তাহার খাবার 'মাঁলবে না, হাজার কাম্নাকাঁট করিলেও না। তাই সে সময় রাখিতে 
বাধ্য হয়। সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্য সর্বন্তর কডাকাঁড় 'নয়ম, কেবল 
আমাদের দেশ ছাড়া। দুপুরের 'নিমল্ণ খাইতে কেহ বিকালে, কেহ-বা সন্ধ্যায়ও 
আসেন। কাজেই সে সমাজে শশুদেরই বা সময রাখবার গবজ থাকিবে কেন? 
আমরা ছেলেপিলেদের ধমকাই-_ 'বল্‌, শিগাঁগর সাঁত্য কথা বল্‌; কিন্তু নিজেরা 
কি কার? বাহরে কেহ ডাকিতেছে, বাবা ছেলেকে বাঁললেন, “যা বলৃগে, আম 
বাঁড় নেই।” ছেলে কাঁদিয়া আঁষ্থর। কিছুতেই তাহাকে শান্ত কবা যায় না, 
কাকাবাব বলিলেন "বাবা, চুপ কর্‌, আঁপস-ফেরত কাল তোকে হুইসেল 'কিনে 
দেব'। কিন্তু কত কাল চাঁলয়া গেল, সেই প্রাতজ্ঞা আর কাকাবাবু রাখেন নাই। 
মিথ্যা আশা 'দিয়া, মিথ্যা কথা বলাইয়া আমাদের নিজেদের মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা 
শিশুর নৌতক চার আমরা ভাঙিয়া দিই। বড় হইয়া তাহারা হাজার তঁর্থ-ভ্রমণ 
কারয়া, দর্শন পাঁড়য়া বা ধমগ্রন্থ আলোচনা কাঁরয়াও মনোবৃন্তি বলাইতে পারে না। 
উদাহরণ খ:ঃঁজতে দূরে যাইতে হয় না। উচ্চাশাক্ষিত ভদ্রলোকেরাও 'কাল আপনার 
ওখানে আসব' বাঁলয়া আর আসেন না, “যথাসম্ভব সাহায্য করব' বলিয়া করেন 
না। মিথ্যা আমাদের মনের রন্ধ্রে রন্পে। বৈদেশিকেরা আমাদের কথা ব*বাস 
করে না, আমরাও আমাদের কথা বিশ্বাস কার না। জাতীয় চারনত্র এতই দূর্বল 
যে, আমরা যাহা কাঁরতে চাই তাহাতেই আমাদের ভণ্ডাঁম প্রকাশ পায়। ইহার 
কারণ, শৈশবে কি গৃহে 'কি বিদ্যালয়ে সত্য পালনের 'শিক্ষা পাই না। আমন্না 


৩৮ শশুর মন 


জান যে, মিথ্যা কথা সবাই বলে এবং দরকার হইলে আমরাও বাঁলতে পারি, শুধু 
ধরা যেন না পাঁড়। ল্্ডন 'বশবাবদ্যালয়ে আমার গবেষণাতে দেখাইয়াছলাম যে, 
শিশুরা নৌতক আদর্শ মা-বাবা হইতে শিখে। তাই মা-বাবা নিজেরা সত্যবাদী 
হইয়া যাঁদ বাল্যে আমাদের সতাবাঁদতা ?শখান, তবেই জাতীয় চরিন্ন উন্নত হইতে পারে। 


শাস্তির প্রণালন 


অলেকে আধুনিক মনোবিদ্যার উপদেশ ভূল ব্যাঁঝয়া থাকেন- ভাবেন যে, শিশ্যাদগুকে 
সব সময়ই যাহা-ইচ্ছা তাহাই কাঁরতে দিতে হইবে। এঁ প্রকারে ছেলোপলেদের ছাঁড়য়া 
দিলে তাহারা অদ্ভূত জীব হইয়া উঠবে এবং সমাজের শৃঙ্খলা ও সভ্যতার আদর্শ 
াতরোহিত হইবে। “যে যাহা খুশি তাই কাঁরবে' বলার অর্থ জঙ্গলের আঁধবাসীদের 
অনুসরণ করা। 1শশুর ইচ্ছা কখনও তাহাকে ধৰংসের দিকে লইয়া যাইতে পারে, 
তখন অবশ্য তাহাকে দমন কারিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন যে-কোনও সময় 
হইতে পারে। শারীরিক শাস্তরও দরকার মাঝে মাঝে হইতে পারে। যখন শাস্তির 
প্রয়োজন তখন শাস্ত না দেওয়াতে শশুর প্রাত আবচার করা হয়। 

শিশু বারে বারে পরের বাঁড়র একটি ছেলেকে মারিতেছে এবং খুব তৃপ্তির 
সাঁহত হাঁসিতেছে। তখন তাহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যেন অসহায় ছেলেটিকে 
মাঁরয়া সে যে আনন্দ পাইতোছল, তাহার অপেক্ষা অনেক বোৌশ কস্ট পায়। অনেক 
ছেলের চিমাঁট কাটার অভ্যাস, তখন যাঁদ তাহাকে বড় আকারের একটি চিমাঁট 
কাটা যায় তবে বদ অভ্যাস দূর হয়। যখন সে বুঝবে যে, পরকে মার-পিট: 
করা মোটেই স্কাত'র ব্যাপার নয়, তখনই ঠান্ডা হইবে। অনেকে ধমক দেন 
“মেরে হাড় গধ্ড়ো ক'রে দেব', কিন্তু কখনও তা করেন না, এবং শিশহও জানে 
তাহা করা সম্ভব হইবে না। তখন সে শাস্তির হূমাঁককে মোটেই গ্রাহ্য কারবে 
না। আভিভাবকদের এ বিষয়টা ভাল কাঁরয়া স্মরণ রাখা উচিত। যাঁদ শাস্তি না 
দেন, দিবেন না। কিন্তু হুমীক দেখইবেন অথচ কার্যত কিছুই করিবেন না-_এ 
বড় অন্যায়। ইহাতে শিশু শাসনের উপর আস্থা রাখিবে না এবং আঁভিভাবককে 
ভয় না করিয়া দুর্দান্ত হইবে। 

অপরাধ করা মা্রই শাস্তি দেওয়া উচিত। “আচ্ছা, আবার করলে পিঠে লাঠি 
ভাঙব, এই রকম না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যথোচিত শাস্তি দেওয়া উচিত। তাহা না 
হইলে 'শশু ক্রমাগত অপরাধ কাঁরতে থাঁকবে এবং পরে তাহাকে দমন করা কাঠিন 
হইবে। আর শাস্তি যেন দোষানুযায়ী হয়। সামান্য দোষে গুরুতর শাস্তি দিলে 
শিশু; মনে মনে আঁভভাবককে অশ্রদ্ধা করিবে। এবং পরে বেয়াড়া হইল্না যাইবে। 
অপরাধ কাঁরলে প্রথমে বিশ্লেষণ কাঁরয়া দেখিতে হইবে, 'ি ধরনের অপরাধ কাঁরয়াছে। 
শিশুকে এক গ্লাস জল আনতে বাঁললাম। সে গ্লা্সাট ভাঁঙয়া ফোঁলল। যাঁদ 
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শিশুর হাত হইতে হঠাৎ গ্লাসাঁট পাঁড়য়া গিয়া থাকে, তবে তাহাকে মারধোর করা 
অন্যায় হইবে। আর যাঁদ 'শিশ্‌ নিজের অপরাধ বুঝিতে পাঁরয়া লাঁজ্জত হয়, 
তাহা হইলেও শাস্তি দেওয়া অনুচিত। উহাতে আঘাত পাইয়া তাহার মন বাঁকয়া 
বাঁসবে। মনে রাখতে হইবে শাস্তির উদ্দেশ্য প্রাতীহংসা গ্রহণ করা নয়, আনন্টমূলক 
কাজ হইতে শিশুকে বিরত করা। শাস্তির ফলে সে যেন নিজের অপরাধ বুঝিতে 
পারে এবং তিন্ত আঁভজ্ঞতার ফলে সে যেন ভাঁবষ্৮তে আর এরূপ কাজ না করে। ইহা 
প্রকৃতপক্ষে শিশুর মণ্গলের জন্য। অনেকে বাড়াবাড়ি কাঁরয়া এমন মারধোর করেন, 
শ্নে হয় চোর বা ডাবাত শায়েস্তা কারতেছেন। ইহাতে শিশুর মন অত্যন্ত আঘাত 
পায় এবং শাস্তির ফল ব্যর্থ হয়। বিশু ভাবে 'ব্ড় হইয়া শোধ তুঁলব।' বোশ মার 
খাইয়া শিশুরা বেয়াড়া হইয়া যায় এবং আর কখনও শ্াঁস্তর ভয় করে না এবং 
আঁভভাবককে মনে মনে ঘৃণা করে এবং পরে শনজেরা 'হংঘ্প্রবান্তর বশীভূত হয়। 

শারীরিক শাস্তি যথাসাধ্য কম দেওয়া উচিত। নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে 
উহা দেওয়া ঠিক নয়।। আর সবাই এ শাঁস্ত দিবার উপযুত্ত নয়। নিজে রাঁগয়া 
গেলে তাহার শাঁস্ত 'দবার আঁধকার নাই, কারণ উন্মত্ত অবস্থা হয়তো শাঁষ্তির 
পাঁরমাণ বোঁশ হইয়া যাইবে। 

মানাসক শাস্তি বহু স্থ:ল কার্ধকরী হয়। উহার প্রয়োগে অনেক সমস্যার 
সমাধান হইতে পারে। খাইতে না দেওয়া একটি মূল্যবান অস্ত্র। ইহাতে মারধোরের 
মতো দানবীয় ভাব নাই, অথচ ফল হয় চমৎকার। না খাইলে চাঁলবে না, সুতরাং 
শিশু বাধ্য হইয়া কথা শোনে এবং অপরাধ হইতে 1বরত হয়। তবে অনেক মা-মাসী 
ইহা কাঁরতে পারেন না, মুখে ভয় দেখান "আজ ভাত পাবে না", কিন্তু শীঘ্রই 
বাছাদের' করুণ মুখ দোৌখয়া বরং একটু বেশি যত্ব কারয়াই খাওয়ান। একট যাঁদ 
ধৈর্য ধাঁরয়া থাকতেন, ,তবেই উহার সফল দোৌখতে পাইতেন। আর একাঁট 
ভাল উপায় বয়কট করা। অর্থাৎ বাঁড়তে কেহই তাহ।র সাঁহত কথা বাঁলবে না। 
ইহাতে শিশু জব্দ হয়, কারণ কেহ কথা না বাললে সে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। 
শশঘ্ই অনৃতপ্ঠ হইয়া আর অপরাধ কাঁরবে না বাঁলয়া সে প্রাতজ্ঞা কারবে। কিন্তু 
মুশাকল এই যে, পরিবারের সবাই একভাবে কাজ করেন না। মা হয়তো বাঁললেন 
“ভাত পাবে না', জ্যোঠমা তৎক্ষণাৎ জেদ কাঁরয়া পায়েস খাওয়াইয়া দিলেন। শিশু 
বুঝিল, শাস্তির ভয় নাই। দুই-একজন শশুর সঙ্গে কথা বাঁলল না, আবার 
1িতন-চারজন দৌড়াইয়া গিয়া শিশুকে আদর কারতে লাগল এবং তাহার সঙ্গে 
গল্প জাঁড়য়া দিল। পাঁরবারের সকলে একমত হইয়া শাস্ত না দিলে কোনই 
অর্থ হইবে না। ছেলেপিলেদের কথা দ্বারা লজ্জা 'দিলেও খুব সুফল হয়। যেমন, 
ছেলে পড়ার সময় গোলমাল কাঁরতেছে। তখন তাহাকে যাঁদ বলা যায়__-“এ, ছি! 
তোমার মতো ভালো ছেলে এমন করবে, তা তো ভাঁবান'। শিশুদের আত্মসম্মানে 
ঘা দিলে তাহারা খুব লাঁজ্জত হয় এবং অপরাধ হইতে বিরত হয়। 
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একটি 'বষয়ে লক্ষ্য রাখতে হইবে, যেন শাস্তি দবার পর আর শিশুর অপরাধ 
লইয়া ঘাঁটাঘাট করা না হয়। অপরাধ শাস্ত অনুশোচনা; তারপরই সম্ভাব 
পুনঃস্থাঁপিত হওয়া উঁচত। আবার হাঁসি-খুশি হইয়া শিশু খন আসবে তখনই 
তাহার সহিত 'মাঁশিতে হইবে ষেন কিছুই হয় নাই। অনেকে শিশু অনৃতপ্ত হওয়ার 
পরও ঘ্যান্ঘ্যান প্যান্প্যান কাঁরয়া শিশুকে উত্তান্ত করেন, ফলে তাহারা চটয়া বাঁলয়া 
বসে 'বেশ করোছ, আরও করব'। গোলমাল মিয়া গেলেই আর সে বিষয়ে কথা বলা 
উঁচত নয়, বরং প্রফুল্লাচন্তে শিশুর সঙ্গে ভাল-ব্যবহার করা কর্তব্য। 
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শিশুরা মোটেই তথাকাঁথত “নরোষ নয়। তাহাদের যৌন-ওৎসুক্য যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে। অনেক সময় আসিয়া মাকে প্রশ্ন করে 'মা, আমি কি কাঁরয়া 
হইয়াছি ? নরনারীর যৌনজ্ঞান সম্পর্কে অনেক প্রশনই তাহাদের 'শশুমনে জাগে। 
এখন তাহারা মা-বাবার কাছে উত্তর চাঁহতে আসে। 'কল্তু আমাদের সংস্কারবশত 
আমরা শশুকে ধমকাইয়া 1দই। “কিল্তু ইহাতে শশুর ওৎসুক্য না কাঁময়া বরং 
বাঁড়বে এবং আঁভভাবকের 'নিকট ধমক খাইয়া পাড়ার ছেলের কাছে উত্তর শ্ানতে 
যাইবে; ফলে হয়তো খারাপ ছেলের সঙ্গে মিাশবে, কারণ তাহাদের কাছে অনেক 
মজার মজার কথা শোনা যাইতে পারে। 

আমরা এক পরম সঙ্কটে পাঁড়য়াছ। একদিকে বাঁঝতে পাঁর যে 'ঢাক ঢাক, 
চুপ চুপ' নীতি ভাল নয়, আবার লঙ্জা আনিয়া বাধা দেয়। ছেলোপলেরা পাঁঞ্জকা 
ও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে কত কি মাথামৃণ্ড পাঁড়য়া কাল্পাঁনক ভয়ে 
আড়ম্ট হইতেছে, কত 'কি ভুল 'জনিস 'শাঁখতেছে, কত বাজে বখাটে ছেলেদের 
নিকট আদ-রসাত্মক গঞ্প শুঁনিতেছে-_ তাহা দৌখয়া শৃনিয়াও কি আমরা 'নিশ্চেন্ট 
থাকব? যৌন-শিক্ষা না হইলে পরে অত্যন্ত গুরুতর ক্ষাত হইতে পারে। যৌন- 
ব্যাপারে অজ্ঞতাও ভাল নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাতে সমূহ বিপদ হইতে পারে, 
বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হইতে পারে। ফ্রয়েডের কথাতে অল্তত এইটুকু সত্য 'নাহত 
আছে যে, যৌনপ্রবৃত্তর যথাযথ সুপাঁরচালনা না হইলে ব্যন্তত্বের পূর্ণীবকাশ হয় 
না এবং মনের বিকার উপস্থিত হইতে পারে। আঁতীরন্ত যৌন-ওৎসুক্য এবং 
উৎসাহ যেমন শিশুর মনকে 'বচলিত কাঁরয়া তাহার উৎকর্ষে বাধা দেয়, তেমন 
ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতাও মনকে অস্বাভাবিক করিয়া অগ্রগাঁততে বাধা দেয়। 

শিশুদিগকে সুচিন্তিত প্রণালশতে যৌন-শিক্ষা দিতে হইবে এবং শিক্ষা 'দিবেন 
বাবা-মা বা অন্য কোনও আঁভভাবক, যাঁহার উপর শশুর শ্রদ্ধা আছে॥ শিশু 
যাঁদ তাহার প্রশ্নের উত্তর বাঁড়তেই পায়, তবে আর বখাটে ছেলেদের কাছে যাইবে 
না। ধশশুর যে কোন যৌনসমস্যা আসিবে, যাঁদ তাহার মা-বাবা' বা অন্য কেহ সমাধান 
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কাঁরয়া দেন তবে সে কৃতজ্ঞ থাঁকবে এবং তাহার মন 'বিচালত হইবে না। বর্তমানে 
আমরা এ 'বষয় তুচ্ছ করাতে শিশুর মন 'বকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জ্কুল- 
কলেজের পাইখানাতে, দেয়ালে, বোণচতে, পাবাঁলক পার্কে সে সব অশ্লশীলতার পারচয় 
পাওয়া যায় তাহাতে স্পম্টই বোঝা যায় যে, 'শশুদের যৌনাঁশক্ষা দেওয়া হয় নাই। 
বাপ-মার কখনও ছেলোপলেদের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া উচিত নয়। এক বছর 
বয়স হইলেই গশশুকে আলাদা শোয়ানো উঁচত, কারণ, তাহার মনে অকালেই যৌন- 
ওসূক্য জাঁল্মতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের অনেকেরই কোনও চৈতন্য নাই। এক 
বিছানায় পাঁচ ছয় বছরের শিশদদের লইয়াও বাবা-মা শয়ন করেন। ইহা অত্যন্ত গহিরতি। 
খেলাধুলা, লেখাপড়া, বেড়ানো, আভনয়--নানাপ্রকার কাজে শশুকে মন্ত 
রাঁথতে হয়, তাহা হইলে সে যৌন-দশ্চন্তা হইতে মান্ত পায় এবং উৎকর্ষ লাভ 
কাঁরতে পারে। কোনও কাজকর্ম না থাকলেই ছেলেমেয়ের। খচন্তা করে। এমন ভাবে 
শিশুকে পাঁরচালনা কারতে হইবে যেন তাহার যৌনপ্রবৃত্ত নিম্নাঁভমুখী না হইয়া 
নানাপ্রকার উচ্চতর কাজে 'নয়োজত হয় (91১11791012) । শশন্রা বাঁদ 'ঠক- 
মতো যৌনাঁশক্ষা পায় তাহা হইলে অযথা তাহারা উহা লইয়া মাথা ঘামাইবে না, অন্য 
কাজে মনোযোগ 'দবে; কিন্তু যাঁদ বাধা পায়, তবেই খারাপ পথ ধাঁরতে পারে৷ 
ণশশৃদের যৌনশিক্ষা ধাপে ধাপে দিতে হইবে। যে যেমন তাহাকে সেই ভাবে 
শশখাইতে হইবে। বয়স, বাম্ধি, ওৎসুক্য অনূসারে শিক্ষার পন্ধাত ঠিক কাঁরতে 
হইবে। মিথ্যা কথা একেবারে বর্জন করা উাঁচত, কারণ শিশু তাহা ধাঁরয়া ফেলে। 
আর একি কথা মনে রাখা উচিত, শিশু প্র*্ন করার পৃবেই তাহাকে প্রয়োজনীয় 
তথ্য বালয়া দেওয়া ডালো। তাহা হইলে আঁভভাবকের প্রাত তাহার আস্থা 
বাড়িয়া যায় এবং দূশ্চিন্তা কাঁময়া যায়। শিশুকে যৌন-শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষক 
নিজে আবচাঁলিত হইয়া লঙ্জা না কাঁরয়া সহজ ভাবে তথ্য বুঝাইয়া দিবেন। শিশু 
যাঁদ কোন অবৈধ আচরণ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে শাঁস্ত না দিয়া সহানুভূতির 
সাঁহত আত্মসংঘমে সহায়তা কাঁরতে হইবে । ইহাও মা-বাবাই ভাল কাঁরতে পারেন। 
তাঁহারাই সন্তানের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু এবং সন্তান বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের 
সাহাধ্য পাইলে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাঁকবে। অবথা ভয় দেখানো অত্যন্ত অন্যায়, 
তাহাতে অনেক ছেলেপিলের মনের রোগ হয়, তাহারা শবমর্ধ হইয়া থাকে এবং 
আত্মীবশবাস নম্ট হইয়া যায়। 
ছেলোপলের মন যেন যৌন-ব্যাপারাটিকে স্বাভাবিক দৃম্টিতে দেখে, তাহাদের মন 
যেন বিচাঁলত না হয় এবং অশ্লীলতার দিকে না যাইয়া নানাবিধ কল্যাণকর্মে 
ব্যাপূত থাকে । বর্তমানে সিনেমা শিশুর মনের পক্ষে অত্/ল্ত অস্বাস্থ্যকর প্রভাব 
বস্তার করিতেছে । হয় শিশুদের জন্য আলাদা 1সনেমা হউক, নয়তো তাহারা 
যেন এ সিনেমা না দেখে। অকালপাঁরপরুতা ছেলেদের মধ্যে 'সনেমার দৌলতেই 
হইয়াছে। অনেক অভিভাবক যে কোন ফিল্মে ছেলেমেয়েদের লইয়া বান বা ত্যহারা 
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দি ফিল্ম দেখে ন্া-দেখে তাহার কোনও খোঁজখবর রাখেন না। দভাগ্যবশত; 
বর্তমানে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র "লভ', মোটরগাঁড়, সুট্‌, কাজ্পানক পল্লীগ্রাম 
ইত্যাঁদ কতকগুলি উদ্ভট 'জানিসে ভরপূর-_ তাহাতে ছেলেমেয়েদের মনে ব্যান্তত্ব-- 
গঠনের কোনও উপকরথই থাকে না, বরং অকালে শিশুর মনে অস্বাস্থ্যকর কোঁতূহল' 
জন্মে। বর্তমানে মেয়েদের নাচের স্কুল আলিতে গাঁলতে হইয়াছে । সুরুচিসম্পন্ন 
নৃত্য নিশ্চয়ই সৌন্দর্যানৃভূতি আনিয়া দেয়, মনের উৎকর্ষলাভে সহায়তা করে।, 
কল্তু অনেক নাচের বিষয় শিশুদের পক্ষে আহতকর--রাধাকৃষ সম্বন্ধীয় নৃত্য. 
আঁদিরসাত্বক এবং ছেলেমেয়েদের 'ভতর তাহার প্রবর্তন করা অন্যায়। তাহাদের. 
জন্য ননররোষ সরল সহজ নত্যশিক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। 

বাঙালঈ-সমাজে বিবাহের সময় কতকগ্াল স্তী-আচার আছে, যাহা ছেলেমেয়ে 
সবার সামনেই পালন করা হয়। খুব সুরূচির পাঁরচয় যে অনেকগুলি প্রথাতে 
নাই তাহা সবাই জানেন। এমন ঠাট্টা ইয়ারাক করা হয় যাহা অশ্লীল এবং 
ছেলোঁপিলেদের সামনে এ অভিনয় আত-আধানক শিক্ষিত পাঁরবারেও চলে । শিশুরা 
এঁ সব দৌখিয়া অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করে। অর্ধেক বাঁঝয়া এবং অর্ধেক না 
বাঁঝয়া তাহারা বিচলিত হয়, এবং পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোচনা কািয়া' 
'পাকাম' শিখে । যৌন শিক্ষার পক্ষে ইহা মস্ত এক বাধা । শিশুদের সামনে বড়দের 
খুব সংযত থাকিতে হইবে। বষাঁয়সী মহিলাদের গুপ্ত আলোচনায় যেন ছেলে 
মেয়েরা উপস্থিত না থাকে, তাহারা 'বোকা' নয়। আমরা শশশুকে অশ্লীলতা 
হইতে মুস্ত রাঁখব। তাহার মনে কোন "দ্বিধা থাকিবে না, অসঙ্ছোচে সে মা-বাবার 
কাছে তাহার সমস্যা ব্ন্ত কারবে। আমরা বৈজ্ঞানক মনোভাব লইয়া তাহার 
সমাধান কাঁরব, তাহাকে সাহায্য করিব এবং প্রয়োজনানুসারে যৌন-শিক্ষা 'দিব।, 
কত ছেলে যে একটুমান্ন পাঁরচালনার অভাবে কুসঙ্গে 'মাঁশয়া ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে 
আরান্ত হয়, নাজের জীবন ছারখার করিয়া ফেলে, তাহার হসাব কে রাখে 2 মান: 
বাবা যাঁদ এ বিষয়ে যত্রবান হন, তবে অনেক 'িপদ হইতে সন্তান বাঁচয়া যাইবে! 
যোৌন-শিক্ষা দিতে তাঁহাদের এত লঙ্জাই বা হইবে কেন? আর সত্য অস্বীকার 
কারয়া কি লাভঃ শিশুর মনে যৌন-কৌতূহল হইবেই, উপযুক্ত ব্যান্তরা তাহাকে: 
পাঁরচালনা না কারলে বাজে বখাটে ছেলে, ি-চাকর তাহাদের শিক্ষক হইবে । কোনো: 
ভাল সহজেই অন্হমেয়। 


বিশেষ ক্ষমতা 
সব ছেলেমেয়ে কখনও সমান নয়। এক এক জনের মানাঁসক শান্ত এক এক 'দকে- 
বোঁশ পারস্ফুট হয়। কেহ লেখাপড়ায়, কেহ গান-বাজনায়, শিজ্পকলায়, কেহ কলকব্জার- 
কাজে,অন্য সকলের অপেক্ষা বেশি কাঁতিত্ব অর্জন করে। মনোবিদগণ দেখিয়াছেন, শৈশঝা 
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হইতেই শিশুদের বিশেষ ক্ষমতা টের পাওয়া যায়। কোন কোন ছেলে একটি 
টনের চাকৃতি, পুরানো ঘাঁড়র 'স্প্রং, ভাঙা সাইকেল ইত্যাঁদ লইয়া কত £ক তৈয়ার 
'করে! আবার অন্য কেহ ছেলেবেলা হইতেই বই লইয়া মত্ত থাকে। কেহ গানের 
প্রাতযোঁগিতায় পুরস্কার পায়, কেহ-বা ছাঁব আঁকাতে প্রাতভার পাঁরচর দেয়। আশ্চর্য 
ব্যাপার এই, অজ্পব্াদ্ধ ছেলেদেরও কোন-না-কোন দিকে 'কা9ৎ পটুত্ব থাকে । যেমন 
সুযোগ না পাইলে প্রাতিভার বিকাশ হয় না, তেমাঁন ইহাও স্বীকার কাঁরতে হইবে 
যে, সবার 'তিতর সব রকম প্রাতভা থাকে না এবং সবার সব কিছু 
ক্ুয় না। 

আমাদের বিশেষ কাঁরয়া লক্ষ্য করা উঁচত শিশুদের কোন 'দকে প্রাতভা আছে। 
বর্তমানে মনোবদ্গণ অনেক পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিতে পারেন, কাহার কোন্‌ 
দকে বিশেষ ক্ষমতা আছে। কোনও বাবা-মা ভাবিয়া রাঁখয়াছেন, ছেলেকে ডেপুটি 
কাঁরতে হইবে; “কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বেচারার মানাঁসক শান্ত যা আছে তাহাতে 
তাহার টিকেট-কালেন্টার হওয়াই মানায়। এখানে বৃথা তাহাকে গঞ্জনা "দিয়া, প্রাইভেট 
1টউটারকে টাকা খাওয়াইয়া বা মাস্টার মহাশয় ও ইউনিভাঁ্সাটকে অযথা গালাগালি 
দিয়া ক লাভ? যাহার ভিতর কলককব্জার কাজের প্রাত অনুরাগ ও ক্ষমতা আছে 
তাহাকে সেই লাইনের জন্য তৈয়ার কাঁরতে হইবে। প্রত্যেক ছান্রেরই তাহার '"বাঁশম্ট 
ক্ষমতানুযায়ী পেশা গ্রহণ করার জন্য তৈয়ার হওয়া উচিত। যার কর্ম তারে 
সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে-_-কথাট 'মথ্যা নয়। সন্তানদের সম্বন্ধে আভভাবকদের 
কত ভুল ধারণা থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে অনেকে মনঃকন্টে দিন কাটান এবং 
ছেলেদের জীবনও মাঁট হয়। ছেলেদের কাহার বিশেষ ক্ষমতা কোন্‌ দিকে এবং 
কে কি হইবে, এই সম্পর্কে সংস্পস্ট ধারণা রাখলে ভালো হয়। 

অনেক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হইল তুমি আই. এ. পাড়বে, বি আই. এস-াস, 
পাঁড়বে 2 উত্তর হইল : "আজ্দে, মামাবাবু জানেন ।' উহারা কিছুই দৃঢ়ভাবে কারতে 
চাহে না। উহাদের আভভাবক যাহা বলবে তাহাই কাঁরবে। কিন্তু সবার 'ি 
সব হয়ঃ অনেক ডান্তার চাহেন, ছেলে ডান্তার হইবে। কিন্তু ছেলের বিশেষ 
-প্রাতিভা রাহয়াছে গান-বাজনার 'দিকে। তাহার উপরে জোর কাঁরলে ফল হইবে 
মোঁডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের মাস্তজ্কবিকার। যে সব লোক তাহাদের পছন্দসই 
কাজকর্ম কারবার সুযোগ পায় না, তাহাদের মনে কখনও শান্তি থাকে না এবং 
শান্তর অপচয় ্তান্ত বেশি হয়। ইহা বর্তমানে আমাদের দেশের সর্ববই দেখা 
ষায়। যাঁশাশ হওয়া উচিত ছিল এনজনীয়ার তান হন হোঁমিওপ্যাথ এবং 


গঁলর ₹ ৮৯ শশযাটিক হোমিও হল" স্থাপন করিয়া পান দোল্তা চা 
শসগারে! “ স্চনা করেন। ইহার জন্য দায়শী তাঁহার 
আভিভাৎ লক্ষ্য কারয়া যে যে বৃত্তির উপয্দ্ত, 


তাহাকে বপর্যয় উপাস্থত হইবে। 


শুক মন 
শিশু-পারচালনায় পারবারের কর্তব্য 


বাবা-মার মনে রাখতে হইবে, শিশু তাঁহাদের আতাঁথ, 'কিছ সময়ের জন্য সে 
তাঁহাদের সঙ্গে থাঁকবে। সুপাঁরচালনার দ্বারা তাহার ব্যান্্ত্ব পারস্ফুট কারয়া 
তাহাকে সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য ছাঁড়য়া দিতে হইবে। শিশুর 
ভববিব্যৎ কর্মক্ষেত্র বৃহত্তর জগৎক্ষৃদ্র পারবার নয়। মায়ের আঁচল-বাঁধা হইয়া 
থাকিলে চাঁলবে না, শিশুকে প্বরমুখো" কাঁরয়া রাখলে চাঁলবে না। বাবা-মার 
বুঝিতে হইবে যে, ছেলেকে ভালোবাসিতে হইবে ছেলের ভালোর জন্য, প্রকৃত মনৃয্যত- 
লাভে সহায়তাব জন্য,-- আত্মতাঁপ্তির জন্য নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে আঁভভাবকেরা 
চান ছেলে লেখাপড়া £শাঁখয়া চাকুরি কাঁরবে, কিন্তু তাহাকে সমস্ত ব্যাপারেই 
পাঁরবারের মতানুসারে চাঁলতে হইবে। কত সাহিত্য পাঁড়ল, রবান্দ্রনাথের কাবিতা 
মুখস্থ কাঁরল, কিচ্তু এ পর্যন্তই । পাঁরবারের গতানুগাঁতিক রখাতনশতি সব কছুই 
তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে । ব্যান্তত্বের গঠন বাঙাল মা-বাবা চান না, তাঁহারা 
চান “আমাদের খোকা চিরকাল খোকা'ই থাকিবে। প্রত্যেক শিশুর ভিতরে উচ্চ 
আদর্শ স্থাপন করতে হইবে ছেলেবেলা হইতেই। 'বিদ্যার ভাস্ডারে, জ্ঞানের ভান্ডারে 
যেন সে কিছু দিতে পারে, দেশের ও দশের সে যেন কিছু ভাল কাঁরতে পারে, 
এমন অনুপ্রেরণা শৈশব হইতে দিতে হইবে । শৈশবের এই শিক্ষা পর্বতের মতো দু 
হইয়া তাহাকে ভাবী জীবনে রক্ষা কাঁরবে। 

গৃহ 'বিশ্বাবদ্যালয় হইতে কম নয়। 1শশু এইখানেই প্রথম আবিভ্তি হয় এবং 
তাহার প্রথম শিক্ষা এইখানেই হয়। ঠিকমতো শিক্ষা-দশীক্ষা পাঁরচালনা না হইলে 
গৃহ তাহার মানাঁসক জীবনের সমাধক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। আজ আমাদের দেশকে 
গঠন কাঁরয়া 'বিশবসভায় সম্মানের আসনে প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে হইবে। ইহা কঠিন 
কার্ধ এবং এই কার্ধের গোড়াপত্তন করিতে হইবে ঘরে ঘরে শিশুদের লইয়া। 
বাবা-মা যাঁদ এই কাজে সাহাধ্য না করেন, তবে বাঙালস 'বাঙালশ'ই থাঁকয়া যাইবে। 
বাংলাদেশের মেয়েদের িশু-পারচালনার "বিদ্যা ভাল কাঁরয়া আয়ত্ত কাঁরতে হইবে। 
তাঁহাদের উপরই সল্তানের ভাবিষ্যং প্রধানত "নর্ভর করে। রাস্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন 
সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদের যেটুকু ক্ষমতা তাহার প্রযোগে যেন আমরা আলস্য 
না কার। মানুষ তৈয়ারর শিল্পালয়ে পরিবারের স্থান খুবই উচ্চে। আমরা সেই 
দিনের অপেক্ষা আছি, বে দন দৌখিব বাঙালী শিশুরা জগতের " --সমাজে দয়ার 
পার নয়, পারহাসের পার নয়, পরম্তু আদর্শস্থানীয়। 








বিখভারঙ। এম্কালয় 
২ বঙডকম ঢাছুজ্ স্ট6 
- - কলিকাতা 


প্রকাশক শ্রীপ্যাঁলনাবহায়শ সেন 
1িব*বভারতখ, ৬।৩ দবারকানাথ ঠাকুর লেন, কাঁ্পকাতা 


বৈশাখ ১৩৫ 


মূল্য আট আনা 


মৃদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রকম ' 
শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস, & চিন্তামাঁণ দাস লেন, কাঁলকাতা 


ভূমিকা 


সাতাইশ বংসর পূর্বে শিক্ষার বীজ” নামক প্রস্তাব ও ভ্রিশ 
বৎসর পূর্বে “দেশে _জ্ঞানপ্রচার” নামক প্রস্তাব 'লাখিয়াছিলাম। 
শিক্ষা সম্বন্ধে পণচশ রশ বংসর পূর্বে যে অভাব দৌঁখিয়াছলাম, 
'এখন তাহা দোঁখতেছি। সত্য বটে, এই এক পুরুষ কালের মধ্যে 
সহম্্র সহন্ত্র বালকবালিকা মাতৃকা পরীক্ষা পাস হইয়াছে, 'বি-এ, এম-এ 
উপাধিধারী বাঁড়য়াছে। সংবাদপত্রের পাঠক বাঁড়য়াছে, বাংলা বই 
বাঁড়য়াছে। "কিন্তু বাঙ্গালীর আয়ুজ্কাল বাড়ে নাই, দারদ্য হ্রাস হয় 
নাই, বাগ্গালী চারত্রের গুণ বাড়ে নাই, চাঁরন্রের দোষ বাঁড়য়াছে। 
পূর্বে এত অসত্য, এত প্রবণ্চনা ছিল না। যৃদ্ধকাল হইতে অর্থ- 
লালসা এত বাঁড়য়াছে যে, চুর করিতে 'িছমান্র আত্মশ্লানি ও লজ্জা 
দেখা যায় না। শিক্ষা দ্বারা এই দোষ নাশ কারতে পারা যায়। 
টাকার দাম' পূর্ববৎ না হইলে অভাবের পীড়ন হ্রাস হইবে না, অর্থ- 
লালসারও হ্বাস হইবে না॥ 

জগজ্জননীর কৃপায় এখন আমরা শিক্ষণণয় বিষয় ও শিক্ষার 
পদ্ধাতি যথেচ্ছ নির্ধারণ কাঁরতে পার। পাঁশচমবগ্গরাজ এই: বিষয় 
চিন্তা করিতেছেন। আদ্যশিক্ষা অবশাক হইবে, জ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা 
হইবে। এই সময়ে আমার প্রস্তাবদ্বয় শিক্ষানীতির অন্বেষণে সাহায্য 
হইতে পারে। 


বাঁকুড়া শ্রীযোগেশচন্ছ রায় 
১৩৫৫। বৈশাখ 


প্রথম খণ্ড 
পাঠশালায় শিক্ষা 
শিক্ষার বাঁজ 
দেশের অভ্যদয়ের কারপন্রস় ৷ 


দেশের অভ্যুদয়ের কারণ [তনাঁট,_€১) মানূষ অর্থাং লোকের 
সত্ব, 0) দেশ, 0৩) শিক্ষা। 


€১১ মানষ। 

মানুষ সমান শান্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। 
পারি: মানসিক ও আধ্যাত্মিক শন্তিতে দুইটি মানুষ সমান 
হয় না। ইহা যেমন সত্য, তেমনই: সত্য-_শিক্ষা বারা 
নিঃসত্বকে সত্তবান্‌ কাঁরতে পারা যায় না। বে স্বভাবতঃ দুবল, 
তাহাকে ব্যায়াম করাও, সুপথ্য ভোজন করাও, আর স্বাস্থাকর দেশে 
বাস করাও. কিছুতেই তাহাকে সবলের সমান কারতৈ পারা যায় না। 
এইরুপ, দুবলাচত্তকে শিক্ষা দ্বারা সবল কারতে . পারা যায় না। 
খর-লোম তৈলশীসন্ত করিয়া অশ্ব-লোমের তুল্য 'চনক্ধণ কাঁরতে পারা 
যায়, কিন্তু তাহাতে খরতা বাহরে প্রকাশিত না হইলেও ভিতর হইতে 
লুপ্ত,হয় না; সুযোগ পাইলেই তাহা বাহরে প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে। যখন প্রকাশিত হইয়া, পড়ে, তখন আমরা আশ্চর্য হই; বাল, 
বকধার্মিক, ভণ্ডতপছ্বী, ধন্ধবজীী, ইত্যাঁদ। এইরূপ দৈত্যকুলে 
প্রহ্াদণও জন্মগ্রহণ করেন; আমরা তখনও আশ্চর্য হই। জাপানের 
অভ্যুদয়ের মূলে কৈবল' ববলাতপ শিক্ষা নহে। সে জাতির মধ্যে এমন 
কছু; আছে, যাহা শিক্ষিত হইয়া জাতিটাকে নুতন মার্গে চাঁলত 
কারয়াছে। ইহাকেই সত্ব (00109757%  00878997)  বাঁলতোঁছি। 
ইহার উৎপাস্ত কি, কিসে বা ইহার পাঁরবর্তন হয়, সে-সব গুরুতর 
প্রশ্নের বিচার এখানে 'নিষ্প্রয়োজন ॥ | 


ু গশক্ষাপ্রকল্প 


(২) দেশ। 


দেশের গুণে মান্ষের দেহের ও মনের ও আত্মার, এক কথায় 
মন্‌ষ্যত্বের ইতর-বিশেষ হয়, এক-একটা জাতির চারন্র চিন্তা কাঁরলেই 
বাঁঝতে পারা যায়। জাপানীকে যাঁদ 'তব্বতে বাস কাঁরতে হইত, 
বতমান গৌরব হইত 'কি 2 দেশের কোন্‌ গুণে আধবাসীর কোন গুণ, 
কিংবা কোন্‌ কর্ম তাহার সহজ হয়, তাহার বিচারও গুরুতর, এবং 
এখানে নিষ্প্রয়োজন। 'দেশ' (20522010676), একটা ব্যাপক সংজ্ঞা; 
মান্ষের সত্ব যেমন অ-দৃজ্ট, দেশেরও আঁধকাংশ বিষয় অ-দজ্ট। 
ধশক্ষার 0101:9, 0:810108) ফল কিন্তু দৃষ্ট; এই কারণে আমরা 
শিক্ষার আশ্রয় লইতে এত ব্গ্র। 


€৩) কালোপযোগশী শিক্ষা । 

এই শিক্ষা কিন্তু দেশ কাল ও পান”_এই তিন উত্তমরূপে 
চিন্তা করিয়া তদুপযোগনী করতে হইবে । কি উদ্দেশ্য-সাদ্ধর, কি 
কার্য-সদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা চাও, তাহা শিক্ষা-পদ্ধাতির গোড়ায় বাঁধয়া' 
রাখিতে হইবে। পানর ও দেশ ভগবদ্‌-দত্ত; পাঁরবর্তনের উপায় নাই। 
কাল কিন্তু 'নিত্যপাঁরবর্তনশশল। ইংরেজ যাঁদ এদেশে না আসত, 
যাঁদ বাঁণক্‌-জাঁতি না হইত, যাঁদ এঁহিক সুখ-ভোগ একান্ত জ্ঞান না 
কাঁরত, তাহা হইলে আমাদেরও কাল ভিন্নর্প হইত। জাপানে 
1বদেশনী, পাশ্চমাদগ্বাসী না আসলে তাহার কাল যেমন চলিতোছল 
তেমনই চাঁলত। বিদেশের একএকটা প্রবল ধাক্কা আসে, দেশের 
কালের কপাট হঠাৎ খুলিয়া যায়। কখনও কখনও অজ্ঞাত কারণে 
দেশের চিত্ত নাঁড়য়া উঠে। কালের ম্লোত একটানা বাঁহতোছিল, 
বুদ্ধদেব ও চৈতন্যমহাপ্রভূর স্কন্ধে দেবতা ভর কাঁরলেন, কালের ম্রোত 
উজান বাঁহতে লাগিল। গৌড়নগর ধনপান্যে পান্সিপৃর্ণ 1ছল, লোকে 
বলে 'কি এক রোগের ভূত আঁসয়া তাহাকে শমশানভূমি কাঁরয়া 
[দয়াছিল। অনাবৃন্ট ও আতবৃন্টি দেবতার মীর; মেলোরয়া ও 
কলেরা, বোধ হয়, ভূতের মীর। পাঁড়যা পাঁড়য়া কত মার খাইতোছ: 
'আর বুক ফলাইয়া কোঁচা দোলাইয়া বাঁলতেছি, 'লাগে নাই”, “বেশ 
আছি। প্রকৃতির শেষ প্রবোধন গে220306) যে বেদনা, তাহার্ড 
হারাইতে বাঁসয়াছ। 


শিক্ষাপ্রকষ্প ৩ 


প্রাণ ও ধনের নিমিত্ত শিক্ষা। 


এমন দুরন্ত কালে শিক্ষাকেও দঃরজ্ত 'হইতে হইবে। আজ 
(১৯২০ খি-জ্টাব্দ) না হয়, ইয়রোপের প্রলয়কাণ্ডে আমাদের অন্ন- 
বস্দের কষ্ট ঘাঁটয়াছে। কল্তু দুই পুরুষ কাল,--দুই প্রুষকাল 1 
মেলেরিয়া রাক্ষস থানা পাতিয়া বাঁসয়াছে; সায়া যাইবার কোনও 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কত লোককে যে খাইয়াছে, তাহার সংখ্যা 
নাই। যাহারা গ্রাস হইতে খাসিয়া পাঁড়য়াছে, তাহারা বাঁচয়া "আছে, 
কি মরিয়াছে, সহজে বাঁঝতে পারা যায় না। এত বড় ঘটনা, যাহাতে 

দেশকে-দেশ হশনবীর্য হইয়া পাঁড়য়াছে, সে দেশ আর দাঁড়াইতে 
পারিবে কিঃ দেশের নূতন আইনে যে বাঙ্গালশী অমাত্য নিযুক্ত 
হইবেন, দোখিতোছি তাহাকে অসাধ্য সাধন। কার্গিতে হইবে । মহামার 
হইতে দেশকে মস্ত কারতে হইবে, অন্ন-বস্ত্ 'দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে 
হইবে, আর শিক্ষা ?দয়া এই দুইএর প্রাতষেধ কক্পনা করিতে হইবে। 


1শক্ষা এক লংস্কার। 


শিক্ষা একটা উপায়, একটা বড সং-স্কা-র; এদেশেই এই 
সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যান্তকে দ্বিজ বলা হইত। রাহনণ-কুলে জল্ম হইলেই 
দ্ব-জ হইত না; যাহার উপনয়ন না হইত, সে দিবজ হইত না। আর 
সেকালে ব্রাহরণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পুত্রের উপনয়ন না হইলে সে শদ্রে 
বাদয়া গণ্য হইত। ইদানী আমরা মনে কাঁরতোছি, শিক্ষা দেশময় 
অবশ্যক 0০00075180:-5) কাঁরতে বাঁলয়া একটা নৃতন ছু কাঁরতে 
বলিতোছ। মোটেই না। যে শিক্ষা অবশ্যক ছল, তাহাকে কালোপ- 
যোগন কারিয়া পুনঃ প্রবার্তত করিতে বাঁলতোছি, নর-নারী-নাবশেষে 
দেশোপযোগী কাঁরতে বাঁলতেছি। 

এখনও ব্রাহন্ণকুমারের উপনয়ন হইতেছে; তাহার স্কব্ধে 
উপবাঁত লাম্বত হইতেছে, . কর্ণে সাবিন্লী উচ্চারত হইতেছে, কিন্তু 
যৈ উপনয়নের কথা বলিতেছি, ইহা সে উপনয়ন নহে । সে উপনয়ন 
রি িনিসারানা রড দাগাযার রা বকর 

না। 

একালে সে উপনয়ন আর চাঁলবে না। কিন্তু তাহার ভাব 
বথাসাধ্য রক্ষা কাঁরয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে বীল। বঙ্গে 
ব্লাহম্ণ মান্র সাড়ে বার লক্ষ; দুই কোটি 'হন্দুর বাকি সব শর! 


৪ শিক্ষাপ্রকল্প 


যাঁদ বা অন্য বর্ণ আছেন, তাহা নগ্যণ্য। বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানের 
পূর্বপুরুষ হিন্দ ছিলেন, বোধ হয় আঁধকাংশ শুদ্ধ ছিলেন। 
বহ7কাল 'দ্ব-জের সেবা করিয়া হউক, বঙ্গভূমি বৌদ্ধধর্মের ও শান্ত- 
আবিভব-বশেই হউক, বঙ্গের শুদ্রু প্রাচীনকালের শূদ্র আর নাই। 
বঙ্গে কেন, বহন প্রদেশে নাই। এই শদ্র শিব-শান্তর বা রাধাকৃষের তত 
অক্লেশে ববিতে পারে। ইহা জ্ঞান বস্তারে অল্প 

কথা নহে। পান্র আছে; আঁস্তক্যের বীজ গ্রহণের শান্ত আছে। 
ইহাদগকে একালের 'দিবজ কাঁরয়া লওয়া কঠিন নহে । কারণ শিক্ষা 
দ্বারা মানুষের কতকগুলা দোষ শোধ্রাইতে পারা যায়; বশেষতঃ 
যে-সব গুণের বীজ থাকে, সে-সব বীজকে অজ্কুরিত, বার্ধত ও ফল- 
স্পা এই কারণেই উপনয়ন একটা প্রধান সংস্কার 
গণ্য ও ৃঁ 


কন্যা-শিক্ষা। 
িববাহ আরও বড় সংস্কার। শুধু সেকালের হিন্দু স্মার্তা- 
চার্যের নিকট বড় ছিল না; একালের সমাজতত্বদ্শর 'নিকটও বড়! 
[কিন্তু লোকে জানে না, ববাহ একটা সংস্কার । না জানিলেও সংস্কার 
সংদ্কারই থাকে । ধকল্তু জানিলে নিজের ও সমাজের 1হত-সাধন 
হইত। ধববাহ একপুরূষের সংস্কার নহে; যে বিবাহ করে কেবল 
তাহাকেই দোষ গুণ ভুঁগিতে হয় এমন নহে, পাঁরবারবর্গও ছাড়িয়া 
দিই; পত্র-পৌন্লাদ কমে অন্ততঃ 'তনচার পুরুষ সে 'ববাহের ফল 
ভোগ করে। লোকে বোঝে না, বিবাহ প্নন্রার্থে কামার্থে নহে । এই 
জ্ঞান জান্মলে দেশে কন্যা-শিক্ষা প্রসারত হইবে; পুত্রের তুল্য হতে 
কন্যা পাঁলত ও 'শাক্ষিত হইতে থাঁকিবে। তখন বর-পণ গগয়া হয়ত 
কন্যাপণ আ'পসবে। কারণ যাহাকে সহধার্মণী করা যাইবে. যাহাকে 
পূত্রার্থে লাভ কাঁরতে হইবে, তাহাকে ঘটকের দোকানে হঠাৎ পাওয়া 
যাইবে না; তাহাকে নিশ্চয়ই সমাদরে গ্রহণ কাঁরতে ও সমাদরে রক্ষা 
কাবতে হইবে । ইস্কুল-কলেজের শাক্ষতেরা সামাঁজক অনজ্ঠান- 
বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। তাহারা এসব বিষয়ের উপদেশ পায় না; 

বতমান 'সমাজ-ব্যতারিস্ত শিক্ষার দোষই এই। 


শক্ষাপ্রকম্প ে 


পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন। 


আমাদের দেশের পক্ষে এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সমাজের 
বাহরে থাকাতে তাহার দোষ গুণ সহজে চোখে পাঁড়তেছে। অপর 
সমাজের তুলনায় নিজের সমাজের কোন্‌ অঙ্গে 'বকার জন্মিয়াছে, 
তাহা সহজে ধাঁরতে পারা যায়, প্রাতকার তত সোজা না হইলেও লক্ষ্য 
থাকে। কালে কতক লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা নিজেদের 
জীবনে ফলাফল ভোগ কাঁরয়া গণের পথপ্রদর্শক হয়। এইরূপে 
এবদ্রোহশী মন্রেই চোখে আঙ্গুল "দিয়া দেশের ক্ষত দেখাইতে থাকে, 
এবং কালে তাহার আনরোগ্যেরও সূচনা করে। এই যে অস্পৃশ্য 
জাঁতি', “অনুন্নত জাত” নামে 'হন্দু সমাজে একটা 'বষম ব্যাঁধ 
হইতে তাহার শোধন হইত ক না, সন্দেহ। যে কারণে সেজাত 
অস্পৃশ্য ছিল, যে কারণে অন্য এক জাতির স্পৃন্ট জল অমেধ্য 
বিবোচত্র হইত, এখন সে কারণ আর নাই! আমরা" বুঁঝিয়াছি দেহের 
€ টিত্তের শুচিতা-রক্ষার নিমিত্ত বক্তবান্‌ হইতে হইবে; এবং কদাচার 
৪ অসৎ কর্ম দ্বারা সে শুচিতা রক্ষা পাইতে পারে না। হোটেলে 
ভোজনের আশওকাও ত এই। অপরাদকে উনানের চারাদকে জলের 
রেখা টানিয়া যে আত্মতুষ্টি, তাহা 'হন্দ-স্মৃতশাস্ত্রের ভাবার্থ 
1বস্মরণের ফল। ব্রাহন্ণ-বংশে জল্ম হইলে ভ্রম্টাচার ও অসৎমার্গাব- 
লম্বের দোষ যায় না। এরূপ ব্রাহনণের প্রদত্ত জলও উঅপেয়। কুলধর্ম 
অগ্রাহ্য নহে; 'কিল্ণু পদাচার ও সদব্যবহার দ্বারা 'নচ্কুলীনকে কুলীন 
করা এদেশে অজ্ঞাত নহে । মধ্যশিক্ষা ও অন্ত্যাশিক্ষা -সময়ে ছান্রদগকে 
গুরুকুলে বাস কারতে হইবে । তখন তাহাদিগের যে শৌচ অভ্যাস 
হইয়া যাইবে, তাহার ফল সহজে ন্ট হইবে না। 


পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্মৃতির ছাস। 
একালের পাশ্চাত্য শিক্ষা নূতন মার্গে ধাবিত হইয়াছে, বৃদ্ধির 
ধবকাশকেই এক কাম্য কিয়া ধারয়াছে। ফলে স্মৃতিশান্ত, যে শীল্ত 
নইলে সংসারে একদিন 1টাকতে পারা বায় না, সে শন্তি ক্ষীণ হইয়া 
আসতেছে । এখন রব উতিয্নাছে, মুখস্থ কারও না, বাঁবয়া রাখ। 
কিন্তু রাখার নামই ত স্মৃতি। ব্বদ্ধির বিকাশ চাই; 'কিল্তু তা বালা 
্মাতর ধ্বংস চাই না। টোলে-পড়া পণ্ডিত মহাশক্ষদগের স্মৃতি 


৬ শশক্ষাপ্রকল্প 


দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহারা না পাঁড়য়া পাঁণ্ডত নহেন 
না বুঝে পশ্ডিতও নহেন। আমরা আবাঁন্তর নামে ভরাই, ছেলেরা 
আরও ডরায়। একই পদ বা বাক্য যাহা পাঁড়তে ভাল৷ লাগতেছে না, 
মনে রাখিতে পারা যাইতেছে না, তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে, 
ইহা শ্নিলেই সল্তাপ ও ক্রোধ জল্মে। আম বাল, এই কারণেই 
স্মৃতির অভ্যাস, শারীরিক ব্যায়ামের তুল্য, 'হিতকর। কম্টকর ত্যাগ 
কারিতে কারতে কেবল সুখ, কেবল আহনাদ, কেবল ইচ্ছা, কর্মের 
প্রবর্তক হইয়া দাঁড়ায়। তখন শিক্ষার আর ক থাকে £ 


ইচ্ছা-শান্তর হ্াস। 

যাহা প্রথমে অসাধ্য মনে হয়, তাহাকে সাধ্য কাঁরয়া তোলা, 
যোল আনা না হউক অন্ততঃ বার আনায় 'সাদ্ধলাভ করা, শিক্ষার 
প্রধান ফল। চেস্টা কর, চেম্টা কর লোকে এই উপদেশ দেন। 
[ধন্তু চেষ্টার গোড়ায় যে ইচ্ছাশান্ত, তাহার চালনা না হইলে উপদেশ 
পালনই অসাধ্য । আমরা ব্রত-গ্রহণের, ব্রত-আচরণের উদ্দেশ্য ভুলিয়া 
গিয়াঁছ; মনে করিয়াছি, সে-সব কুসংস্কার। কিন্তু ইহার ফলেব 
নিমিত্ত পরকালের কে তাকাইতে হইবে না, ইহার ফল ইহকালেই 
প্রতক্ষ হয়। আমরা ইংরেজ অনুবাদ কাঁরয়া বাল, বিদ্যার পথ 
রাজপথ নহে; অথচ সে পথে রাজভোগের বাবস্থা হইতেছে । এত 
ভোগে যোদও দার ভারতবাসশর পক্ষে দুঃখভোগ) থাকিয়া 'চত্ত 
নির্মল ও দৃঢ় হইতে পারে না। আমরা জ্ঞানের শান্ত মান, ক্রিয়ার 
শান্ত আবও মান; মানি না ইচ্ছার শান্ত! যে বাঙ্গালীর ভশরুতা- 
অপবাদ ছল, সেই বাঞ্গালীর সুকুমার পুনঘ্রেরা কিসের বলে 
ইয়রোপের রণক্ষেত্রে বীরের পাঁরচয় দিয়াছে ১ তাহারা কখনও কোনও 
কছ্টকর ব্রত গ্রহণ করে নাই। গুরুকুলে দম্টান্ত পাইলে আমাদের 
প্ত্রেরা কিনা কাঁরতে পারেঃ ছোট ছোট, কিন্তু অনভাস্ত ও 
কষ্টকর কাক্ত কাঁরতে কাঁরতে যে টিত্তবল জল্মে, সধসারে সে বলের 
নিকট অপর বল পরাস্ত হয়। “আমি ব্রাহম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ 
করিব”, “আম 'বিনা পাদুকায় এক বৎসর যাপন। কারব”, “মামি গল্প 
কাঁরতে ভালবাসি, িল্তু এক বৎসর মৌনশ থাকিব”, ইত্যাঁদ সহমত 
কর্ম দ্বারা ইচ্ছা-শান্ত প্রবল কারতে পারা যায়। আমার প্রয়োজন 
নাই, তথাপি ছয়মাস প্রত্যহ, কি মাসে মাসে এক ফি দুই 'নাদিন্ট 


শশক্াপ্রকষ্প 9. 


দিনে এই কর্ম করিব, শুভকামনায় এইর্‌প প্রাতজ্ঞা পালন দ্বারা মনে 
বল আসে। আম পার, অন্যের, কষ্টকর হউক, আম পার, এই 
আত্মশান্ত জাগাইবার নিমিত্ত ব্রতগ্রহণ একান্ঠ কর্তব্য। ইন্টদেবের 
নামে ব্রত পালন করিলে তাঁনই ব্রতীকে পালনের কম্ট হইতে রক্ষা 
করেন। বালকের পক্ষে ব্রহমচর্য এইরূপ ব্রত। কঠিন বাঁলয়াই ইহা 
যথাসাধ্য পালন কাঁরতে হইবে । আচার অভ্যাসের গৌণ ফলও তাই। 
বিদ্যার জাহাজ, ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হওয়া অপেক্ষা সুচারত-অভ্যাস 
লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ সদাচার ও সদব্যবহার যাবতীয় ধর্মের মূল। 'হন্দুর 
নিকট ধমই এই। 


সমাজ-ব্যতারস্ত 'শিক্ষায় অকল্যাণ 


কিন্তু শিক্ষার যে প্রস্তাব কারতে বাইতোছ, তাহা কেবল 
শহন্দুর নিমিত্ত নহে। আমি মুসলমান ধর্মের কিছু জান না। 
গকন্তু সে ধর্মেও উপবাস আছে, হয়ত ব্রতগ্রহণও আছে। কারণ 
হীন্দ্রয়-সখে রত থাঁকয়া আধ্যাত্মিক সাধন হইতে পারে না। তথাপি 
হিন্দুর পর্ব পূজা, ব্রত উপবাস, প্রভাতি হিন্দুর পুত্রের শিক্ষার পক্ষে 
যেমন মূল্যবান, অন্যের পক্ষে তেমন হইতে পারে না। অথচ এসব 
বাদ দয়া পুত্রকে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত কাঁরতে পারা যায় না। এখন 
ধারয়া রাখা হইয়াছে, পুত্রের আধ্যাত্ক শিক্ষা তাহার বাড়তে 
হইতেছে। যাঁদ বাড়ীর সাঁহত ইস্কুলের যোগ থাকত, যাঁদ দুই-ই 
'এক শবীবের দুই অঙ্গ হইত, তাহা হইলে কর্ম-বিভাগে ক্ষাত হইত 
না; ইস্কুলে ব্যাদ্ধর, বাড়ীতে দেহ ও আত্মার 'বকাশের চেম্টা থাঁকত। 
কিন্তু ইস্কুলের শিক্ষা সমাজ-ব্যাতারস্ত শিক্ষা। কেবল তাহা নহে, 
সে শিক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্মব্যাতকীর্ণ শিক্ষা। এই 
ব্যবস্থায় হিন্দুর ছেলে ও মুসলমানের ছেলে সে সভ্যতার প্রাত 
লোলপ হইতেছে। বড় হইয়া জ্ঞানবান্‌ হইয়া সে ধর্মীল্তর গ্রহণ 
হইতেই হইবে। কেহ সে ধর্মকে কুসংস্কার বলুক, অন্ধাবিশবাস 
বলুক, সে বিচার তাহার মাতাপতার, পূত্রকন্যার নহে, রলাজানও নহে। 


ধমশশ্ক্ষা । 


বর্তমান শিক্ষা যে সর্বঞ্গীন হইতেছে না, তাহা সবাই 
বঝিতেছি। কেন হইতেছে না, তহাও বুঝি। রাজা বিধর্মী; 


৮ শিক্ষাপ্রকষ্প 


দেশের প্রজাও একধমর্ঁ নহে, ব্যাপক অর্থে কেবল 29118100 অথে 
নহে) ধর্ম শব্দ প্রয়গ কারতোঁছ। আচার-ব্যবহার সমাজের লিঙ্গ 
(01502780397 22101 নিজের সম্বন্ধে যাহা কার, তাহা 
আচার। ইজ্টদেবের পূজা, পিতৃপুর্ষের তর্পণ; বিবাহও ইহার 
তন্তর্গত। পরের সম্বন্ধে যাহা কাঁর, তাহা ব্যবহার। ব্যবহার 
আইনের অন্তর্গত । রাজা প্রজার ব্যবহার নিয়মিত করেন; বাবহার- 
ভঙ্গে দণ্ড বিধান করেন, এবং ব্যবহারান্ভিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের সাহায্যে 
ব্যবহারের বিচার করেন। রাজা বিধমর হওয়াতে প্রজার ব্যবহার 
ধর্মের বাঁহ্ভৃত হইয়া পাঁড়ষাছে। বর্তমান 1বচারালয় আর ধর্মাঁধ- 
করণ বলিতে পারা যায় না। অথচ শাস্ন চাই; কারণ, শাস্নহীন সমাজ 
ও রাজশাসনহান রাজ্য, কর্ণহীন নৌকার তুল্য প্রমাদের অতল জলে 
নিমণ্ন হয়। আর, এ কথাও ক সত্য নয়, গভগ্যুত শিশু নিজে 
ীনজে পণ্ডিত হয় নাঃ 


শাম্তশিক্ষা। 


লোকে শাস্ত্র শব্দের অর্থ জানে না। এখন ইহার প্রাত 
ীবদ্বেষভাব জাঁল্ময়াছে। তাহারা মনে করে যে শাস্ত্র শাস্ত, ধর্ম 
ধর্ম, করিয়া দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে, এই মরণ-বাঁচনের 'দনে পূত্র- 
কন্যাকে সেই শাস্ত্রের সেই ধমের দাসত্ব শখাইতে হইবে ১ আম 
বাল, ধর্ম চাই, শাস্ত চাই; হৈহৈরৈরৈ শব্দে লাফাইয়া বেড়াইলে 
হাত-পা ভাঙ্গতে থাকবে, পতনই চলিতে থাকবে, উত্থান হইবে 
না। কার ধলে সমাজকে বলবান্‌ করিবে, ভারতের চাব্বশ কোটি 
শহন্দুর 'দ্বজত্ব ঘাঁটিতে পারবে 2 অর্থ চাই, অর্থকরী শিক্ষা চাই বাঁলয়া 
মান্ষগুলাকে কলে পাঁরিণত কাঁরতে চাও 'কি ? রজতমহূদ্রা যাঁদ পরমার্থ 
হয়, তাহা হইলেও আত্মহশীন কলের মুখ দয়া সে রজত বামত হইতে 
থাকিবে না। মরাকে বাঁচাইতে চাও; অথচ মৃতসঞ্জীবনশ সুরা পান 
করিতে দিবে না? ধর্মের ও শাস্তের, বিশেষতঃ স্মৃতি-শাস্ঘের প্রয়োজন 
আছে ক "না, ভাঁবয়া দেখ। নানা মুনির নানা মত দেখিয়া 'স্থির 
শচল্তা হইতে পলায়ন কাঁরলে চাঁলবে কি? জাপানও ফাঁপরে পাঁড়য়াছিল 
এবং হযবরল করিয়া কথাটা চাপা দিয়া রাখিয়াছে॥। কিন্তু প্রাচীন 
বাঁধন ভরসা কাঁরয্সা শবদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নূতন ধর্ম (১০:815) শিক্ষা 
দতেছে, তাহা ত পর্যাপ্ত হয় নাই। চাল্পশ পণ্টাশ বছরের মধ্যেই 


শিক্ষাপ্রবক্প ৯ 


দ্বিতীয় জর্মানী হইয়া লোলুপ দৃম্টিতে আত্মতুণ্টি খাঁজতেছে। 
জাপান ফাঁপরে পাঁড়য়া বিলাতী সভ্যতার অনুবতর হইর়াছে। কিন্তু 
আমাদের স্মাতিশাস্তে ও শন্তিতন্তে সনাতন বলিয়া কিছু আছে। 
দ্বেষরাগাঁদহশন (80101899580) সং ও বিদ্বান্‌ যে "বাঁধ নিত্য পালন 
করেন এবং যাহা তাহার হৃদয় শ্রেয়ঃ বালয়া অনুমোদন করে, এমন 
শাস্ত নিশ্চয় সনাতন। এখন দোঁখ, ইস্কুলে £০০৫ ০2,00৮ জন্য 
029 দেওয়া হয়। যে ছেলেরা পাঁচ ছয় ঘণ্টা বোবার মতন চুপ 
* কৃরিয়া বাঁসয়া থাকে, যাহারা হাঁতে থাকে না, না-তেও থাকে না, কিন্তু 
ছেলেয় ছেলেয় দৃম্টাঁম কারলে শিক্ষকের নিকট গোয়েন্দাগার করে, 
তাহারা ০০৭ 90300.098এর 70729 পায়। িন্তু আম যে শিক্ষাশালার 
কথা বাঁলতোছ তাহাতে “প্রাইজ” থাকবে শ।, ছেলেরা বোবা হইবে না, 
বালক-বশেষকে চর করা হইবে না, কেহ অন্াচত দম্টুও হইবে না। 
আচার ও ব্যবহার অভ্যাস করাইয়া, মুখে বাঁলয়া নহে, কাজে করাইয়া 
শিক্ষার অঙ্গ কাঁরতে চাই। 


আচার ও ব্যবহার শিক্ষা । 


এখানে আর-একটা কথা বোঝাপড়া হইয়া বাউক। প্যত্রকন্যা- 
শিক্ষা অবশ্যক (900051507) করিতে চান; কোন আঁধকারে 2 সে 
আঁধকারে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে হইবে । কারণ, সে শিক্ষা পিতা বা 
অন্য আভরাক্ষিতার (£08:01870) স্বেচ্ছাধীন থাঁধবে না। অতএব 
এমন শিক্ষা 'দতে হইবে যাহাতে পুত্রকন্যা 'মানুষ' হয়। মানুষ কারতে 
গেলেই ধর্মীশক্ষাও অবশ্যক করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, আচার 
ও ব্যবহার-শিক্ষাই ধর্মশিক্ষার আঁদ। 

, এই শিক্ষা বাড়ীর উপরে ছাঁড়য়া দলে বর্তমান অবস্থায় 
চাঁলয়া আঁসব। ইহার দুই কারণ। €১) যাহারা ইথ্রেজী-শাক্ষত 
হইয়াছেন, তাহারা সনাতন-ধর্ম-শিক্ষার প্রায় কিছুই জানেন না। ৫২) 
যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা ধর্মীশক্ষা দিতে গিয়া আচারকেই বড় করিয়া 
তুলিবে, কিংবা কুলাচার ও দেশাচারকেই আচার মনে কারবে। অবশ্য 
একথা সত্য, প্রচাঁলত য্যান্তহীন আচার অধিককাল টাকে না। ট্রামে ও 
রেলে ও ন্টীমারে জন্মগত জাতির লঘন-গুরু-ভেদ ঘুচাইয়া দিতেছে, 
কুলণীন ব্রাহন্রপের পাশে একাসনে অবনত অকুলশন বসিয়া যাইতেছে । 
রাজদশ্ডের ভয়ে দ্লেচ্ছ বিচারকের বিচার মানতে হইতেছে। তাহাকে 
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€সেলাম নামে) নমস্কারও কারতে হইতেছে। প্রায় আটশত বংসর, 
চৌদ্দপুরুষ নয়, বাতিশ পুরন, এই দুরদৃষ্ট ঘাঁটয়াছে। কাজেই ঘরে 
বশহরে সঙ্গাত রাঁখয়া চাঁলতে গেলে যাহা িত্যাচার, যাহা নিভা 
ব্যবহার, তাহা আশ্রয় কারতে হইবে। সকলের বাড়ীতে এই শিক্ষা 
হইবে কি না সন্দেহ। 


গঢুর;কুলে শিক্ষা। 

নিত্যাচার ও নিত্য-ব্যবহার শিক্ষা সকলের বাড়ীতে সেকালেও 
হইত না। তাই শিষ্কে গুরুকুলে কুেল-গৃহ) থাকতে হইত। 
[হারও বৃহৎ গ্ুরুকুল। মঠ শব্দের অর্থ ছাত্রানবাস। এখানেই 
আচার, 'িবনয় (91591001879), শীবদ্যা, প্রাঁতিজ্ঠা (18৪), বৃত্ত (০০০৮- 
1)8101)), 'ন্চা (99৮0৮01 10 01), তপঃ 00088] দাশ১০০), 
প্রভৃতি কুলশনের কাম্যগ্ণ জল্মিতে পারে। বাড়ীর "শিক্ষা, ব্যান্তর 
শিক্ষা; গুরুগৃহে শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা। 'দ্বাবধ শিক্ষার মধ্যে, 
গুবুকুলে শিক্ষাই ভাল। এখন একা একা 'তাণ্ঠবার জো নাই। এই 
বুঁঝয়াই বাধ হইতেছে, আদ্যাশক্ষা সকলকেই পাইতে হইবে। 
গতাঁপতার মতামত-জজ্ঞাসা নাই; ছেলে তাহাদের হইলেও রাজ্যের । 
যে ছেলে রাজ্যের, সে ছেলের শিক্ষা-দক্ষা রাজার হাতে । অতএব 
তাহার শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা হইলেই রাজ্যের মঞ্গল। শুরুকুলে এই 
গশক্ষার যেমন স্বীবধা, বাড়ীতে তেমন হইতে পারে না; গুরুকুলে 
চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে যে ঘণ্টায় যে আচরণ, সে ঘণ্টায় সে আচরণ ঘড়শর 
কাঁটার মতন চলতে থাকে । ভ্রাহম্যহূর্তে শয্যা-ত্গ; সে সময়ের 
'নদ্রালস্য সতার্৫খের উত্থানে পলায়ন করে। আরও স্ীবধা, গরগৃহের 
যাবতীয় কর্ম ছান্র কিংবা ছান্নীকেই কাঁরতে হইবে। কারণ, ভৃত্য নাই। 
ঘর-দুয়ার ঝাঁটানা, 'নকানা, বাসন-কোশন মাজাধোয়া, নদ হইতে জল 
করিতে করিতে একদিকে ছাত্র ও ছাত্রীর দেহ শ্রম-ক্ষম হইতে থাকিবে, 
অন্যাদকে এসব 'নত্যকর্মে হেয়ত্বজ্ঞান বা লঙজ্জা-বোধ জাল্মতে পারবে 
না। এক এক গে আটদশ জনের আঁধক থাঁকবে না। ইহাদের পরস্পর 
সধ্য দ্বারা, পরস্পর সাহচর্য দ্বারা সমূহের ইন্টানিম্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে 
থাকিবে । কুলপাঁতর আজ্বাধীনে থাকিয়া এক শঙ্খলে বম্ধ হইয়া কর্মে 
অভ্যাস জল্মিলে পরে বড় হইয়া নেতার অধশনে কর্ম কারবার প্রবৃত্তি 
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সহজে আসতে পারিবে। বিশেষতঃ যে ব্যায়াম ও আহার না করাইলে 
বাঙ্গালী জাতির পুত্রকন্যার কল্যাণ নাই, তাহা এইরূপ গুরুকুল 
ব্যতশত বাড়ীতে হইতে পারবে না। ইংরেজ জাতির কৃপায় রাঁববারে 
ছুটি, গ্রীষ্মকালে ছুটি, 'বদ্যালয়ের বালকবালিকারা এখন ভোগ 
কারতেছে। মধ্যে মধ্যে নিত্যকর্মের পাঁরবর্তন চাই; 'কিম্তু সেটা পর্বে 
পর্বে হইলে, গ্রীন্মে না হইয়া বর্ষাকালে হইলে, একাঁদকে পবে'র 
মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, অন্যাদকে বর্ধাকালের দুষোগ-হেতু শিক্ষার 
. ব্যাঘাত ঘাঁটিতে পারবে না। নয় বংসর বয়স পর্যন্ত বালকবালকা অবশ্য 
বাড়ীতে থাঁকবে। তারপর গুরুকুলে বাস যত হয়, ততই ভাল। সর্বন্ত 
এই নিয়ম চাঁলতে পারবে নাঃ গকল্তু এখানে মানস বর্ণনা করা 
যাইতেছে। 
বাঙ্গালীর দোষ গুশ। 

পূর্বে দেখা গিয়াছে, এমন শিক্ষা চাই, ষদ্ঘারা বাঙ্গালীজাতির 
দোষ যথাসাধ্য শ্লোধিত হইতে পারিবে, এবং গুণ বিকাসিত হইয়া 
সর্বাঞ্পূর্ণ হইতে পারিবে । কিন্তু বাঙ্গালন হইয়া বাঙ্গালশীর দোষ 
গুণ ঠিক ধাঁরতে পারব কি না, সন্দেহ। না ধাঁরলে শিক্ষার বিষয় ও 
ক্রমও ঠিক হইতে পারিবে না। অতএব ভুলের শঙ্কা থাকলেও 
চেষ্টা করিতোছি। 


৩৬১১ দেহ। 


বাঞ্গাল শীর্ণ ও খর্বদেহ; বাঙ্গালশ দূর্বল। ইহার 
কারণ জানা চাই, কিন্তু জানা কঠিন। মেলেরিয়া, পুষ্টিকর খাদ্যের 
অভাব, ব্যায়ামাভাব বা দেশের উফ আর্দ্র বায়ু, বোধ হয় সব মিলিয়া 
জাঁতর দৈহিক অবনাঁত ঘটাইয়াছে। অবশ্য আদ বংশের দোষও 
থাকিতে পারে। তথাঁপ মনে পড়ে, পণ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী 
এত হাঁনবাীর্ধ ছিল না। জাপানীও আকারে বাঙ্গালীর তুল্য, তাহার 
অন্নও বাঙ্গালীর তুল্য। কিন্তু প্রভেদ-__তাহার দেশে মেলোরয়া নাই, 
প্যান্টকর বলকর অল্নও অপ্রচুর হয় নাই; আর প্রভেদ, তাহারা পূ্র- 
কন্যাকে রীতিমত ব্যায়াম না করাইয়া ছাড়ে না। দুরব্ল বাঁলয়া 
০০ আহার ও ব্যায়াম এই রোগের 
“উযধ। 
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৫২) চিত্ত। 


বাঙ্গালী সহসা প্রবৃত্ত, সহসা নিবৃত্ত হয়। অথাৎ তাল- 
পাতার তুল্য ক্ষুদ্র স্ফুঁলজ্গে দপ্‌ কাঁরয়া জবাঁলয়া উঠে, কিন্তু পরে 
1নাবয়া বায়। ভাবয়া-চিল্তিয়া ধরে না, ভাবিয়া-চল্তিয়া ছাড়ে না। 
অথাৎ বাঙ্গালী হুজুগে মাতে । এই দোষ-হেতু বাঙ্গালীর প্রাতষ্ঠান 
স্থায়ী হয় না। জাপানী জাতিটাও নাকি বাঙ্গালীর তুল্য চলাচত্ত 
ছিল, কিন্তু আপনাকে বাগাইয়া আনিয়াছে। এই দোষের প্রাতকার 
বড় সহজ নহে । বোধ হয় ?নত্য ক্লেশকর কর্ম (0:750£6:5) কাঁরতে 
কাঁরতে ও ইচ্ছাশীন্তর বিকাশে চলচিত্ততার প্রাতষেধ হইতে পারে 
দেখা যায়, গ্রামের লোক সহজে হুজুগে মাতে না। তাহারা স্বভাবতঃ 
রক্ষাশীল। কাজেই ফলাফল স্পম্ট বাঁঝতে না পারিলে নূতন কাজে 
হাত দেয় না। কেহ কেহ বলেন, আমাদের যুবকেরা ভাব-প্রবণ। 
ইহা অসাধারণ নহে । যৌবনের চাণ্ল্য সর্বজনাঁবাদত। ভাব-প্রবণ 
না হইলে বরং দোষের হইত। যৌবনে ভোগ-লালসা যেমন প্রবল হয়, 
ত্যাগ, এমন কি আত্মত্যাগও তেমন সহজ। এই দই বিরুদ্ধ গুণের 
সমাবেশেই যৌবন মহনীয় হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী যুবার ভাব- 
প্রবণতা আঁধক হইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। কাঁচা বয়সে দর্শন-পাঠ 
ঠিক মনে হয় না। বিশেষতঃ ইদানণর ইয়ুরোপত 'বিশৃঙ্খলবৃত্ত 
নায়ক-নায়কার উপন্যাস বিষবৎ পাঁরবর্জন কর্তব্য । 

€৩) আত্ম-সম্সান। 


বাঙ্গালী আঁভমানী। ইহা একটা বড় গুণ বটে, কিন্তু 
আতিবোধে দর্প ও গুদ্ধত্য আসে । অশিম্টের দর্প-হেতু বাঙ্গালশ 
তাহার প্রাতিবেশর বিরাগভাজন হইয়াছে । তথাঁপ বাঙ্গালণ যাহা 
“ছোট কাজ", হেয় কাজ মনে করে, সে কাজ সহজে করে না। বাঙ্গাল 


সারাথ হইতেছে; বেতন অঙ্প নয়; কিন্তু বাগ্গালশ কয়জন? ইদানশ 
কিছ ছু হইতেছে বটে, 'কন্তু আমার বিশ্বাস এই কর্মে 
তাহারা" লঙ্জা বোধ করে। বাঙ্গালীর কেরাশী হইবার কারণও 
তাই। কেরাণধ প্রাচখনকালের 'করাণিক' (018০9:); দাস 07909181 
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৪9০5836) নহে । তা ছাড়া, যিনি যাহাই বলুন, বেতন লইয়া পয়ের 
কাজে”দেহ' খাটাইয়া কে কোরার সুখ অন্মভব করে? দেহের কর্ম 
চিরাদনই হেয়, ব্বস্ধির কর্ম চরাঁদনই প্রক্সি বিবেচিত হইয়া 
আসতেছে । আমোরকা নৃতন রাজ্য; সেখানে পরে কি দাঁড়ায় কে 
জানে। আমি দৌহক শ্রমের নল্দা কারিতোছ না; বাধ্গালপন কেরাশশ 
হইবান্স প্রবৃত্তির মূল খুজিতোছ। আমরা একটা কথা ভুলিয়া যাই। 
যাহার দেহ ও মন মানত পপ্দুঙ্গ, তাহাকে ভবের হাটে এই দুই লইয়াই 
" ক্যাপার কারতে হইবে । ফেব্বাণী ও মাম্টার, ওকালাত ও ভাম্ার, 
ইত্যাঁদ কর্মে মানুষটি থাঁকিলেই চলে । লোকে বলে ব্যবসা কর, 
বাপিজ্য কর, বৈজ্ঞানক চাব কর। কিন্তু এসব কম”, চাকারর তুল্য 
একপাদ নহে, প্রায়ই '্রিপাদ কি চতুষ্পাদ । 

আভিমান প্রকৃত বস্তুতে আরোপিত হইলে চিস্তবলের সঙ্গে 
সঙ্গে কর্মশান্ত প্রকাশ করে। সংবাদপতে দেখি, প্রায় দেড় হাজার যুবা 
রাজদন্যেষী সন্দেহে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা ধন চায় নাই, মান 
টার নাই। কি আঁভমানে মনিতে গিয়াছল? যে বাঞ্গালণ কখনও 
অস্রের মুখ দেখে নাই, কোন্‌ সাহসে ইক্রোপের রশক্ষেত্রে গোলার 
সম্মুখে দাঁড়াইয়াছল ? নর্ধোধের সাহস ত নয়। আঁভিমানের ভালর; 
দিকে এই॥। অন্দের দিকে, সাহেব সাজিবার চেষ্টা । সাহেবে মান 
পার; অন্য উপায় না দেখিয়া মানা বাঙ্গালী সাহেবের অনুপহ্ক্ত 
পারচ্ছদ ও রীতি নীতি অনকারতেছে। বড়র' অনুকরণ মানুষ 
মানেই স্বাভাবিক; কারণ তাহাই শিক্ষার উপায়। 'কিল্তু বাহ্য 
আবরণ অপেক্ষা বড় কিছু আছে, বাল্যাবাঁধ তাহার আভাস পাইলে 
বা্গালশ মানুষ হইয়া উঠিবে। এক অক্তরশয় ও এক উত্তরীয় 
পারিকেও হন্দুর গর্ব কারবার অনেক আছে, বাঙ্গালশরও আছে। 
ধুহখের বিষয়, এই ইতিহাস, প্রাচীন অবদানের হীতিহাস, এখনও রচিত 
রি কর্ম-প্রবৃতির নির্মল ও প্রাণকর উৎস এখনও অদূশ্য 

আছে। 


৫৪), উদারতা । 
বাজ্গালশ নিক ও উদার। দেহের বলে বুলায় না বিয়া 


তাহার ভূদর; অপবাদ রাঁটিক্াছে। যোঁদন দেহে বল্‌ আসিবে, 
সৈঁদিন ভাহায় শনের বল আয়ও প্রকাশিত হইবে । স্ঘৈর্য ধলধানের 


৮ 
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ভক্ষণ, কাপুর্ষের নহে । বাঙ্গালী নূতন পথে চলিতে ভরা না। 
শার্ত-তল্ের উপাসক হইয়া মহাশভ্িকে জগ্গতের অন্বা জ্ঞান করে, 
অসুর-মার্দনী সিংহবাছিনীকে কন্যারূপে অনা করে। তাই তাহারই 
কণ্ঠে বন্দে মাতরমূ উচ্চারণ সহজ হইয়াছে। বাচ্গালী গাঁয়ে গাঁয়ে 
পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি করে; কিন্তু যে জাতিভেদের প্রচণ্ড উত্তাপে 
ভারতের অপর প্রদেশ শক হইয়া গিয়াছে, বঞ্গে সে উত্তাপ কত মৃদু 
তাহা দেশভ্রমণ না করিলে বুঝতে পারা যায় না। উদার বালয়া 
বাঙ্গালী গুণের আদর করে, এবং [বিদেশী বিধমর্শ হইলেও তাহাব 
অনুরন্ত হইয়া পড়ে। 


৫৫) বুম্ধি। 

বাঙ্গালী বুদ্ধিমান । কিন্তু ইহাতে দোষও হইয়াছে, বুদ্ধির 
জোবে কেল্লা ফতে কাঁববার প্রবৃন্ত দমন করিতে পারে না। 
অজ্পদশর* মনে করে, ইংরেজের সংসর্গে বহুকাল আছে বাঁলয়া 
বাঙ্গালীর বৃদ্ধি খুলিয়াছে। কিন্তু খেলা ব্াম্ধর লক্ষণ আর-এক 
প্রকার। আরও আগে হইতে মাদ্রাজ ইংরেজের সংসর্গে আঁসয়াছে। 
বাঙ্গাল ইংরেজের বুদ্ধি পাইলে বড় হইয়া উঠিত। ইংরেজ বাঁণকের 
সংসর্গে অন্ততঃ অর্থে বড় হইতে পাঁরত। অনুকরণে দক্ষ হইলে 
রাজধানশ কাঁলকাতায়, যেখানে বিদেশণ বাণিকের বৃহৎ অদ্রালিকা তাহার 
বাঁণজা ঘোষণা করিতেছে, কল-কারখানার চমনীর ধূম সবর্দা নির্গত 
হইতেছে, এবং যেখানে শত শত বাত্গালশ কাজ কাঁরতেছে, সেখানে 
এত দৌখয়াও অনুকরণ কই? বাঞ্গালশ সখাভলাষী; কিন্তু 
পৃথিবীর কোন্‌ জাত নয় ? 

আর একটা কথা ভাবিবার আছে। বাগ্গালশ যাঁদ ব্াম্ধমান্ 
তাহা হইলে তাহার সজজনা (02182091565) তাহার উদ্ডাবনা 
(056:0615012693) শান্তর পরিচয় কই? আমার বিশ্বাস, ইংরেজী 
পড়ার চাপে এই দুই শক্তি চাপা পাঁড়য়াছে। এ বিষয় পরে 
দেখাইতেছি। আরও কারণ আছে। বাঙ্গালীর বৃদ্ধি বিশ্লেষণে 
উন্মুখ, সংস্লেষণে বিমুখ । পরের ব্যাস্ত খণ্ডন কাঁরতে ধাঁবত হর, 
কিন্তু. নিজের প্রাতজ্ঞা পূরণ করে না। নানা ক্যাপার়ে বাঙ্গালীর 
ণবশ্লেষণী ব্ম্ধির লক্ষণ পাওয়া আায়। বাষ্গালী 'নেই-আকিড়ো" 
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না। এই কারণে চীালত কথায় বলে,-হিকৃমতে চীন, হনজ্জুতে 
বাঙ্গালশ। এই দোষেই বাঞ্গালশ মাঁজয়াছে ও মাঁজতেছে। তাহার 
সাহত তরে আঁটয়া উঠতে পারা যায় না। সেই দোষেই বাষ্শালশ 
কাহারও আজ্ঞাধীন হইয়া কাজ কাঁরতে পায়ে না, একর মিলিত হইতে 
পারে না; প্রত্যেকে মনে করে সে যেমন বাবয়াছে আর কেহ তেমন 
বোঝে না। বিশ্লেষণ ব্যাদ্ধতে দমগ্প দোখিতে দেয় না। এই হেতু 
বাঞ্গালশী বৃহৎ কলা বা বাণিজ্য চালাইতে পারে না, কমের ব্যবস্থাপক 
* (9%58121998) হইতে পারে না। ব্যাপারের ক্ষৃছ্গ ক্ষুদ্র বিষয় উত্তম 
ব্াবঝতে, কারতে, চালাইতৈ পারে; কিন্তু সেসব একন্র কাঁরতে হইলে সে 
খদশাহারা হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর কুশাগ্রব্যাদ্ধর নিকট অভেদ্য দিছ 
নাই; 'কল্তু স্থূলের নিকট কুশ পরাজিত হয়; আর সংসারে ভেদন 
অপেক্ষা যোজন আঁধক লাগে । কারণ 'বিশ্লেষণী শান্ত ভঞ্জন-শান্ত; 
সংশ্লেষণশ, নির্মাশ-শাল্ত। আশ্চর্যের কথা, বঙ্গদেশে অদ্যাপ অর্থ” 
নশীতাঁবৎ জন্মগ্রহণ করেন নাই! কারণ পাঁরসংখ্যানের ৫51035608) 
পরে ষে ব্যাপক দৃষ্টি চাই, তাহার অভাব ঘটে। অবশ্য খণ্ডদৃন্টিই 
সহজ, 1কল্তু অখণ্ডদৃম্টি-লাভের 'নামন্ত একাগ্রতা ও অভ্যাস চাই। 
ইহা এক প্রকার যোগ 00250600500 0 2221779), এ চলাচতততায 
মসাধ্য। 


ইংরেজশী ভাবায় শিক্ষার দেঘে। 


ইংরেজশ ভাষা ম্বারা ধবদ্যা ও জ্ঞান লাভ কাঁরতে 'গয়া কি 
ক্ষতি হইতেছে," তাহা সংক্ষেপে বাঁলতেছি। প্রত্যহ দেখিতোছ বাঁলয়া . 
ইহার পাঁরমাণ পাইতোছ না। 


€১) শান্তহানি। 

দেখি, বালক ও যুবক কাতারে কাতারে ইংরেজ ইস্কুল ও 
কলেজের পথে ঝ্যাকুলভাবে ছুটিয়াছে, বার-চৌন্দ-যোল-বর্ধব্যাপী 
তপস্যায় বাঁসয়া 'শয়াছে। অর্থ ও কামের 'নামত্ত ব্যগ্রতা বাঁঝতে 
খাঁর; 'িল্তু যাহার অর্থফল আঁনাশ্চিত তাহার প্রাত এমন আসীন 
অন্য দেশে দুল'ভ। শুনিয়াছি, জম্শনীী ও ইদানপ জাপান ছড়া 
ইহায় তুলনা নাই। শকল্তু তাহাদের পথ সোজা; আমাদের পথ কাটার 
বেড়া দিয়া ঘেরা । প্ত্বকালে সমস্থানীয় দনর্গ' যেউড়-বাঁশের বেষ্টীনে 
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দুভেন্য করা হইত। ধন্য আমাদের ধধরত্ব ও বীরত্ব; আমলা সুকুমার 
বালক ও বালিকাকেও নির্বিকার চিত্তে সেই কাঁটার বনে নিক্ষেপ 
কারতেছি। ধন্য ভহারা, যে, মরি-বাঁচি পণ কাঁরিয়া, সিত্খ তপস্বার 
ন্যায়, শরণর 1দয়া কাঁটার অগ্্র ভঙ্ন কাঁরতেছে! দেশের মধ্যশ্রেণর কি 
প্রভূত শান্ত এইরূপে অপব্যয়িত হইতেছে, ভাহা দেখিয়াও দেখিতোঁছি 
না! চাই শরদ্যা, চাই জ্ঞান। কিন্তু এ ?কি বিড়ম্বনা, অন্যের ভাষা 
দয়া তাহা লাভ কাঁরতে হইবে ই হয়ত ভবিষ্যৎ প্রত্বেন্তা পুরাতন 
জীর্ণ নিবন্ধ ঘাঁটয়া আবিষ্কার কারবেন, চাপ্‌কান কাটিয়া কোট 
কারতে গিয়া তাহাদের পিতামহগণের মতি-জ্রম ঘটিয়াছিল। কারণ, 
শুনিতে পাই, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার কামনায় ইংরেজী-শেখার বাধ 


উাঠলেন না। আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ে যে বালিকা চাঁড়তে যাইতেছে, 
তাহারও দশা দ্রোঁপদীর তুল্য হইতেছে, শরার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। 
হিমালয়ে চাঁড়তে গিয়া কোমলদেহ কানিষ্ঠ পাশ্ডবন্বয়ও ষে গতাক়ু 
হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? পরাক্রমশালশী ভীমার্জুনেরও নৈম্কাঁত 
হয় নাই। মহাভারতে আছে, একা যৃধিম্ঠির, বোধ হয় সংযমগণে, 
*্বশরশরে স্বর্গে পহ্ঠছিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা 
,জ্বারা এইটি প্রথম ফল। বোধ হয় তিন জনের মধ্যে দুই জন অকান্দ- 
বস্ধ হইয়া পাঁড়তেছে। কত জনের দৃষ্টি ক্ষণণ হইতেছে, ভাবিয়া 
দেখুন। 


(২) জ্ঞালহানি। 


ফল জান। এমন জান, কে জ্ঞানে দিবাকে 'দিন বাঁজিয়া বষক্বাস কারি, 
এবং. সেই অন্সারে কাজ করি। কানে শোনা কথা নহে, 
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না হয়, দে জ্ঞান মিথ্যা। ইহার একমার কারণ, গষদ্যার্থাকে দেশে না 
রাঁখয়া বিদেশে বিচরণ কারিতে পাঠাইতোঁছ, এব কাজ্পানক প্রারীতে 
পাঁরণত কাঁরতোছ। ফলে, সংসারের এক ধাঁচড়ে তাহার লব্খজ্ঞান 
অদৃশ্য হইতেছে। ইংরেজশ-ীশাক্ষিত জনকয়েক ছাড়া আর কেহ 
ইংরেজী লেখা-পড়ার ধার "দয়া যায় না, পনর-যষোল বৎসরের কঠোর 
তপস্যা সব ভাঁলিয়া যায়। কেহ বা বুভূক্ষিত তৃাঁষত জনের ন্যার 
মাতৃস্তন্যের 'নামত্ত ব্যাকুল হয়, হয়ত পায় না; পাইলেও দেশী” 
বূলাতীর মল কাঁন্সিতে পারে না। 


0৩) আত্মহানি। 
তৃতশয় ফল আরও ভয়ানক । 'দবারাত্ত বৎসরের পর বৎসর 
ইংরেজী ঘাঁটিতে ঘ্াাটতে তাহার দেহে 'ফারষ্গণর ভূত প্রবেশ করে। 
তাহার সন্তা লুস্ত হয়; সে মনে করে, সে 'ফিরিষ্গী। তাহার আচারে 


আদ্যে মুখস্থ, মধ্যে মুখস্থ, অন্তে মুখস্থ । ভাষার শব্দ মুখস্থ, 
অর্থ মুখস্থ, রচনা মুখস্থ, রীতি মুখস্থ, এমন কি ভাবও মুখস্থ না 
কাঁরলে সে ভাষা বাঁঝতে ও 'লাখতে পারা যায় না। অর্থাৎ নিজের 
কারিয়া লইতে হইলে পরের দিকে তাফাইয়া থাকতে হয়। অলুৃকরণে 
এই যে অভ্যাস হয়, তাহার ফল্গ ভয়ানক । কোথায় বা সর্জনা, কোথায় 
বা উদ্‌ভাবনা, কোথা বা স্বাধীনচিন্তা। চিত্তের দাসত্বের তুল্য 
০ এই' যে দশা হইয়াছে, 'তাহা হইতে ম্নীম্তর 
পাষ কি? 


উপায় চিন্তা । শিক্ষাপন্যতি 

অর্থকর? শিক্ষা আবশ্যক । 
যে দুঃসময় পাঁড়য়াছে, দেশের ধনের রক্ষা ও বাদ্য ধ্যিতণত 
ধাঁচবার উপায় নাই। যাঁদ লোকে উতৎপধ বৃদ্ধি কারতে পারে, চাষে 


দশ মণের জায়গার পনর আশ ফলাইতে পারে, এইরুপ অন্যান্য জশীবিকার 
পারে, তবেই রক্ষা । কিস্তু পারিবে কি 2 
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দেশে ধনাগমের তিন উপায়--কর্ষণ, বলা, ব্লয়। আমরা 
ধালতোছ, চাষ কর, বৈজ্ঞানিক কাঁধ প্রবার্তত কর। ভুমি হইতে ধাতু 
ক্ষণ কর, আকর-কর্ম শেখ । িশ্বকর্মশালা কর, কলা-বিদ্যালয় 
খোল, বাণিজ্য শেখাও। 

চেষ্টাও 'কছ কু হইতেছে । কয়েকটা জেলার 'বৈজ্ঞাঁনক' 
কাঁবর আদর্শ রাখা হইয়াছে। বঙ্গের সাল্নকটে কীষ-বিদ্যালয় আছে; 
ঢাকাতে আর-একটা প্রাতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে । শিবপুরে হইঞ্জি- 
নিয়ারধ কলেজ আছে; সেখানে আকরাবিদ্যা ও যন্তাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া. 
হইতেছে । টঢাকাতেও আর-একটা বিদ্যালয় খাঁলবার উদ্যোগ 
হইতেছে; কাঁলকাতায় কলাশিজ্পশালা স্থাপনের কথা উঠিরাছে। 
ধলিকাতা 'বদ্যামহাপণঠে বাঁপজ্যাবদ্যা শিখাইবারও প্রস্তাব হইয়াছে 
কাশিমবাজারের 'চরবদান্য মহারাজা ইতিমধ্যে কাঁলিকাতায় 'বিশ্বকর্ম- 
শালা (00155901008) খ্যালয়াছেন, বহরমপুরে তাঁহার কলেজে 
বাঁপজ্যাবদ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। স্যর রাসাঁবহার ঘোষ মহাশয় 
মুর্তবিজ্ঞান (8101)1160. 9৫15:099) শিখাইবার নিমিত্ত প্রচুর অর্থদান 
করিয়াছেন। বেঙ্গল টেক্নিকাল ইনম্টিটিউট অনেক দিন কলা শিক্ষা 
দিতেছেন। ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ প্রয়াসে কছ-না-কছ; ফল হইতেছে। 
[কিন্তু কত জনের শিক্ষা হইতেছে, কত জনের বা হইবে? কত কালেই 
বা হইবে? এঁদকে এক এক বৎসর বাইতেছে, মনে হইতেছে যেন এক 
এক হযূগ চলিয়া যাইতেছে । উনানে হাঁড়ঈ চড়াইয়া ঘরে চীল ন্যই 
দেখিয়া বাজারে দৌড়াইলে যে হাস্যকর দশা ঘটে, সে দশায় 
আমরা পাঁড়য়াছ। 


সমাজের নিম্লাঙ্গের শিক্ষা । 


বিশেষ চিন্তা, উপার-উত্ত প্রয়াস সমাজের উচ্চাঙ্গে, যে অঙ্গ 
সহজে চোখে পড়ে। যে 'নম্নাষ্গ অসাড় 'নিজর্শবপ্রায় হইয়া রাঁহয়াছে, 
যাহাকে ভর করিয়া কোটি কোট প্রজা দাঁড়াইয়া আছে, সে 'দকে 
তেমন দৃন্টি কই? যাঁদ দশটা কৃঁষাবদ্যালয়, পাঁচটা কলাবদ্যালর় ও 
[তিনটা 'ব্াণিজ্যাবদ্যালয় খীললে বঙ্গের সাড়ে চার কোটি লোকের 
অন্নবস্মের অভাব দূর হইবে বাঁলয়া ণবধ্বাস থাকে, তাহা হইলে 
এড়দিন টাকা কজ" কাঁরয়াও সে-সব খুলিতে পারা যাইত না কি? 
আমার বিশ্বাস, এ-সব গোম্পদের পানিতে দেশের শক ভা সন্ত 


?শক্ষণপ্রক্প ১৯ 


হইবে না; ভূর বর্ষণ চাই, জলের ছিটার কর্ম নয়। 'শিক্ষা-নশীতির 
আমূল সংস্কার চাই, গ্রামের কুটীর হইতে নগরের সৌধ স্রাঁচিত 
শক্ষা-জালে ঘেরা চাই। জালের সূত্র কেমন হইবে, “শিক্ষার 'বশীজপ 
প্রসঙ্গে পূর্বে তাহার আভাস 'দয়াছি। 


কর্ষণ, বর্ণ ও রক্জণ। 

শিক্ষার তারতম্যে জাতি উন্নত কিংবা অবনত হয়। এই কথা 
আমরা এত বাাঝয়াছি যে, দেশের রাষ্ট্রনপাঁতর উল্লেখ কাঁরতে গেলেই 
শক্ষাবস্তার কাঁরতে বাল, আদ্য শিক্ষা অবশ্যক ৫০0101201৯0:) 
কারতে বাল, এবং বর্তমান দৈন্যের কারণ, শিক্ষার অঙ্পতা বিবেচনা 
করি! উত্তম কর্ষণ না পাইলে ভূমি উর্বরা হয না; আমাদের 'চত্তও 
হয় না। 'কল্তু কেবল কর্ষণ হইলেই শস্য জল্মে না; এক 'দকে 
যথাকালে যথাপাঁরমাণে বর্ষণ চাই, অন্য দিকে মৃষিক ও খগ ও পতঙ্গ 
প্রীতি অভ্যাপাত হইতে রক্ষণ চাই। জমিন ত মানবের; কষণিও 
যেল হইল; কিন্তু বর্ণ ও রক্ষণ যে ইন্দ্রের হাতে । তা ছাড়া, রোগের 
1নদান আঁবদ্কার এক কথা, চিকিৎসা আর-এক কথা 


কষণণের পূর্বে বর্ধশ । ৃ 
প্রচুর বর্ষণ চাই; কতক বৃষ্টি যে খালে ও নদশতে পাঁড়বে না, 
এমন নহে । সে আশঙ্কায় অর্থব্যয়ে কৃপণ হইলে যে-ভূমি কর্ষণের ও 
ফলনের যোগ্য তাহাও রসাসম্ত হইতে পারবে না। দেশকে মানুষ 
কারবার নিমিত্ত যে ব্যয়, সেটা ত ব্যয় নহে, সেটা পুনরাবর্তক ধন। 
সেটাই ব্যয়, যেটার বৃদ্ধি হয় না। যে ব্যয়ে ধন বাড়ে, সে বায় খাতার 
ডাইন পাশে দেখা গেলেও, বাঁয়ে ধরা কর্তব্য। মহাজন ধান 'কিনিয়া 
রাখিধার সময় মনে করে না, টাকা নষ্ট হইয়া গেল। সে ধন তাহার 
মূলধন, যাহা বাঁড়য়া বাড়িয়া দ্বিগুণ গণ হইতে থাকে। প্রকৃত 
শিক্ষায় যে ব্য়, যাহাতে দেশের আয় ও আরোগ্য, শাল্ত ও সামর্থ 
বাঁড়রা চলে, তাহাই ত দেশের মূলধন। অতএব আপাতব্যয়ের 
কাল্পানক তর্কে ভূঁললে চাঁলবে না। গোড়াপত্তন ভাল কাঁরতে 
হইবে; তার পর অট্টালিকা উঠাও। জানি, আমরা বশজাঙ্কুর-ন্যায়ে 
পাঁড়িযছিং বগন্জ 'নইলে অঙ্কুর জন্মে না, অজ্কুর নইলে বীজ হয় না? 
[কিম্তু বীজ বিনা অন্য পায় কই? বাীঁজ যোগাড় কাঁরতেই হইবে 


৯0 শিক্ষাপ্রকজ্প 
নতুবা মানব-জামর আবাদ দূরে থাক, জামটাই শুন্যে িলাইয়া যাইবে। 


শিক্ষা শব্দের অথ:। 


কিন্তু শিক্ষা শিক্ষা বব কারলেই, মানব-কষ্টি (65107) 
শতবার উচ্চারণ কাঁরলেই, তাহার ক্রিয়াপারপাটি বুঝিতে পারা যায় 
না। পশক্ষা' বালিতে ইংরেজ শিক্ষা বুঝাইতেছে; টোলের বৃদ্ধ 
অধ্যাপক ও গ্রামের প্রবীণ মৃখ্য ণশাঁক্ষিত' নহেন, কারণ তাহারা 
ইংরেজী ভাষা শেখেন নাই। পঁশাক্ষিত' শব্দের এই অপপ্রয়োগে বাঁঝি, 
আমরা বস্তু চিনিতে পারি নাই, একটা ছায়ার অন্দসরণ কারতৌছা। 
অথচ জানি, যার 'নাম শে-খা, তারই নাম শ-ক্ষা। ইহাও জানি, 
অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কারয়া, কর্ম শাখি। মানুষের এই 
যে শান্ত, যে শান্ত দ্বারা কর্ম অভ্যাস হইয়া যায়, দেহের বাস্তাবশেষে 
পরিণত হয়, যে কর্ম ইচ্ছাপূর্ক যত্বপূর্বক কাঁরতে কাঁরতে 
আনচ্ছাকৃত অযত্রকৃত হইক্সা পড়ে, সে শাল্ত-হেতু মানুষ পশুকে 
ছাড়ইযা উঠিিয়াছে। 

কোনও কর্ম কারতে শিখিলেই যে, সে কর্ম জা-না হয়, এমন 
নহে । পাচক ব্যঙ্জন রাঁধতে শাখয়াছে, কি মানায় কি উপকরণ-যোগে 
কোন ব্যঞ্জন স্বাদ: হয়, তাহা জানিযাছে, ভুয়োদর্শন দ্বারা জানিয়াছে : 
তাহার পাককর্ম শিক্ষা হইয়াছে । কিন্তু সে জানে না, সে সে উপকরণ 
একত্র পাক করিলে, সে সে মান্রায় যোগ কাঁরলে, ব্যঙঞ্জন কেন সংস্বাদ: হয়। 
এই জ্ঞানের অভাবে, তাহাকে প্রত্যেক ব্য্জনের যণীস্ত (9০196) পৃথক 
মনে রাখতে হয়। তাহার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত। সে পাককর্ম জানে, 
জানেও না। সে পাককর্মের সূত্র পায় নাই। পূর্বকালে জ্ঞানের 
সূত্রকে বিদ্যা (9০197006) বলা হইত। ইদানী আমরা বিজ্ঞান 
বাঁলতোঁছ। কারণ, বিজ্ঞানে কলাকর্মও কিছু শিখিতে হয়। 

অতএব দোখতেছি, প্রথমে শিক্ষার অর্থাৎ কর্ম-অভ্যাসের 
প্রয়োজন। ইহার 'নামত্ত, মাস্তচ্কের বত+না হউক, চোখ-কানের 
হাত-পায়ের নিয়ন্ত্রিত কর্ম আবশ্যক । দেশের যাহারা কার? (5887), 
ফছারা কৃষক, যাহারা বাঁণক, তাহারা স্ব স্ব বাত এইভাবে পিতা 
বা খুুড়া বা মামা প্রভৃতিব নিকট শেখে! পাঠশালায় পাঠ পড়ে, 
ভালই; পঠ শেখা শো, কমণ শেখাই মুখ; কারণ, জশীরকার তুল্য 
িল্তনীয় আর ছুই নাই। আগে অন্ন, তার পর বস্ত্র, তার পর 
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সখভোগ ও আনন্দ। যে কারুর ভূয়োদর্শন হইয়াছে এবং যাহার 
মনন-শন্তি বিকশিত হইয়াছে, সে কলা-কর্ম জানিয়াছে, সে কলাবান্‌ 
হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ দেখিয়া, কারিয়া দেখিয়া, ভূরোদর্শন হয়। 
ইহার 'নামত্ত তাহার প্রবৃত্তি থাকা চাই, এবং তাহার মনন-শাস্তও থাকা 
চাই। দর্শনের ও মননের শান্ত কতকটা স্বভাব বা জল্ম হইতে প্রাপ্ত, 
কিছু 'শিক্ষাব দ্বারা আঁজত। কতখানি জল্মগত, কতখাঁন শিক্ষা- 
সাপেক্ষ, তাহা মাপিবার উপায় নাই। যেমন কাঁরধা হউক, যাহাদের 
আছে বা জ্ময়াছে, তাহারা পরে 'শল্পণ হইয়া উঠে। শপ সবন্তি 
 দহুলভ। কিন্তু ইহারই প্রসাদে কলাবানের কলাবস্তা। কলাবানের 
শিষ্য কারু । কারুর অধশনে কার্মকেরা ডে01খ615 181900) 
কাজ করে। 

শুক্রাচার্য 'ব-দ্যা শব্দের অর্থভেদ বুঝাইয়া 'দিয়াছেন। বিদ্যা 
সম্যক বাচিক কর্ম। অর্থাৎ বাঙময়শী। এই হেতু মূক ক্যান্ত বিদ্বান 
হইতে পারে না, পকল্তু স্বচ্ছন্দে কলাবান হইতে পাবে। বিদ্যা, 
সমস্তই মুখস্থ বিদ্যা হইতে হইবে, এমন কথা নাই। বিজ্ঞানে ভূয়ো- 
দর্শনলব্ধ সূত্র থাকে। যাঁদ ছাত্র স্বয়ং ভূযোদর্শন না কারয়া অনোর 
ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানে তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বয়ং-জ্ঞান জল্মে 
না। সে বিদ্য* অর্জন করিয়াছে, পরের বাচনিক: কিন্তু বিজ্ঞান পায় 
নাই। এইরুপ ভূয়োদর্শনের ন্যনাধকোো পণ্ভূতবিষয়ক জ্ঞান, ভৌতিক 
শীবদ্যা কিংবা ভোঁতিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। বিদ্যা হউক, 
শবজ্ঞান হউক, দুই দক হইতে শেখা যাইতে পারে। প্রযোগ' প্রধান 
লক্ষ্য হইলে তাহা মৃর্ত বিজ্ঞান 07115ণ 9০1600৭) আর জ্ঞান প্রধান 
হইলে অমূর্ত বিজ্ঞান বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের 
যেমন অন্ত নাই, কলারও তেমন নাই, 'িদ্যাবও নাই। আরও দেখা 
যাইতেছে, এক দিকে কলা, অন্য 'দকে বিদ্যা) মাঝে মূর্ত বিদ্যা বা 
মূর্ত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশালার মূর্ত বিজ্ঞান কলাশালায মাঁত'মান 
হইলে অর্থ আকর্ষণ করে। মৃত বিজ্ঞান শাখিলেই অথ উপার্জন 
কাঁরিতে পারা যায় না; কারণ, কর্মে অভ্যাস ব্যতখশত কোনও কর্ম সফল 
হয় নল তথাঁপ দেখা যাইতেছে, বিদ্যা দ্বারা বাঁচক কমের যোগ্যতা 
হইতে পাবে, যেমন মান্টারি ও ওকালাতি; অমূর্ত বিজ্ঞান দ্বারা 
মাম্টারি ব্যতীত অন্য কোনও কর্মের যোগ্যতা হয় না। অন্মরা এই 
শবজ্ঞান 'শাখিতোছ। 
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দেশে জ্ঞানপ্রচাক় । 

এখন একবার দেশের শিক্ষার দিকে তাকাই । দোখিতোঁছ, দেশের 
এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পরন্ত শিক্ষা চলতেছে; এবং লোকে 
শীক্ষিত হইতেছে বালিয়াই বিপুল মানবপাঁরবারের জশবনপ্রবাহ 
চলিতেছে। কিন্তু আমরা ইদানী এই 'শক্ষা অগ্রাহ্য কাঁরয়া পাঠশালায়, 
1ক বিদ্যালয়ে, দি ইস্কুলে ও কলেজে 'শক্ষাই শিক্ষা মনে কাঁরতোঁছ। 
'আমার বিবেচনায়, এই মস্ত ভুলের দরুণ আমরা এতাঁদন ক কারতে 
পার নাই। পাঠশালায় বাঁসবার, কধবা 'বদ্যালয়ে ঢ্রকিবার বরস. 
যাহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে-সব অসংখ্য নর-নার একেবারে বাদ 
[দয়া তাহাদের শিশুর দিকে তাকাইয়া আছি। ইহারা 'মানুষ' হইবে, 
[শাঁক্ষত হইবে, তার পর দেশ জাগবে! কিন্তু এষযে বশ বৎসরের 
কথা! এই বশ বৎসর 'নিশ্চেম্ট বাঁসয়া থাকলে পরে কত বশ বৎসর 
মৃতবৎ কাটাইতে হইবে, তাহা দেখিতেছি না। মনে কাঁরতোছ, যে 
ধারয়া রাখতে পারিবেন। দেশ দেশ কারয়। বেড়াই, কিন্তু দুভক্ষের 
সময় সে দেশ এক-একবার দেখা দয়া অদৃশ্য হয়। দেশের বুভূক্ষিত 
দেহের মনের ও আত্মার ভোজ্য কই£ঃ লেখা-পড়া-গণা না শিখাইয়াও 
প্রসারিত হইয়া বাল-বৃদ্ধ, নর-নারা, ব্রাহন্রণ-শদ্র, সকলের দ্বারে দ্বারে 
অমৃতের কণিকা বিতরণ কারতে পারিত॥। কৃষি ও শিক্পের .প্রদর্শন*” 
নয়, নৈশ বিদ্যালয়'ও নয়; চাই জ্ঞানের আলো। একটু আলো দেখাও, 
একটু কথা কও, একটু হাত ধর; লোকের ধৈর্য আসুক; তাহারা ভাল 
মল্দ বুঝুক; তাহারা যে মানুষ, এই বোধ জল্মক। 

] নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান 

কিন্তু কিসের জ্ঞানঃ জ্ঞানের বিষয় দুইটি। আম ভোল্তা; 
এবং আম ছাড়। আর যাহা কিছ আছে, তাহা আমার ভোগ । ভোল্তা 
ও ভোগা, জ্ঞানের দুই বিষয় ॥ দুই বটে, কিল্তু ভোগ্য ছাড়িয়া ভোস্তা 
নাই; ভোক্তা ছাঁড়য়া ভোগ্যও নাই।' আমি বাঁচয়া থাকিতে লই” আম 
কোনও দেশে কোনও কালে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। আঁম-র জ্ঞান 
িজ-জ্ঞান। দেশ-বৃত্তে দেশ-জ্ঞান,। এবং হাতিবৃত্তে কাল-জ্ঞান 
বার্ণত হয়। এই দুই পরস্পর জাঁড়ত। এই হেতু সংক্ষেপে 
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এক নাম, 'দেশ-জ্জান বাঁলতে পারা যায়। দেহ, মন, 
ও আত্মা, এই তিন লইয়া আম ভোস্তা। এই 'তনেরই' জ্জান চাই, 
নতুবা আমার বাঁচা অসম্ভব । এই [তিনের জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, এমন 
মানুষ নাই॥। সকলেরই 'িছু কিছ আছে বলিয়া প্রাণধারণ কারতে 
পারতেছে। তেমনই, দেশ-জ্ঞান িছমান্র নাই, এমন মানুষ নাই। 
দিছদ কিছ আছে বাঁলয়া বাঁচয়া থাকতে পাঁরতেছে। এই জ্ঞানের 
সাহত শিক্ষাও 'িছদ কিছ পাইয়াছে। নিজ-জ্ঞানে জান, অন্ন বিনা 
. প্রাণরঙ্ষা হয় না; দেশ-জ্ঞানে জানি, এই দেশে এই কালে অন্ন উৎপন্ব 
হইতে পারে। কিন্তু এইরু্‌প জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। যাহাকে আমরা 
অকর্মণ্য বাল, সে যে জানে না, এমন নহে; সে কাঁরতে পারে না 
বাঁলয়াই অকর্মপ্য। 


শিক্ষার ধারা কি হইবে? 

করা; আর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই ত্রিকর্ম শেখা চাই। 'ফিনি বলেন, 
আমাদের দেশের লোকের শিক্ষা নাই, তিনি এই ন্লিকর্মের শিক্ষা মনে 
করেন। 'কিল্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশ বিদ্যাহন, দেশ আধাঁনক 
কলাজ্ঞান-হশীন, দেশ পশ্চমদেশের অর্থকরী শিক্ষা-হদীন। আম বাল, 
যাহা আছে, তাহা ধাঁরয়া নাই-র দিকে হাত বাড়াইতে হইবে। নাই-র 
ঈদকে একা-এক ,হাত বাড়াইলে ফলপ্রাপ্তি না হইতে পারে। গাঁয়ে 
শেখাইয়া ছাঁড়য়া দেওয়া গেল। সে 'বদ্যা টিকবে কি? টেকে, যাঁদ 
রসের যোগান বরাবর পাইতে থাকে । এই রস এক-রকমের নয়, তাই 
ত দেশের শিক্ষা ব্যাপার, একা একা তোমার আমার কর্ম নয়। যাঁদ 
রাজা” অর্থে প্রজার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছা, ত্রান ও ক্রিয়ার আধার হয়, সে 
রাজাই আবশ্যক রসের যোগান দিতে পারেন। ভবের হাট এত বড় 
যে, বিশ্বন্রহনাণ্ডের ব্যাপার চাঁলতেছে। মানুষই ব্যাপারী । যাহার 
যে ব্যাপার, তাহার খোজ লইয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া েমন-তেমন কর্ম 
নয়। ব্যাপার অগণ্য; শিক্ষার ধারাও অগণ্য। 

আদ্যাশিক্ষায় অগণ্য ধারা ধাঁরতে হয় না; ইহা অঞ্প সুবিধা 
নহে । এই শিক্ষা বিনা-বেতনে শিক্ষা, মাতাপিতার ইচ্ছাধীন নয়, 
অবশ্যক। অতএব রাজাকে মাতাঁপতা হইতে হইবে। ইহার রূপ কি 
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হইবে, সণমা কোথায় টানা যাইবে £ সাধারণ মত এই বোধ হয়, বাঙ্গালা 
ভাষা লাখতে ও পাঁড়তে, এবং সোজা সোজা অঙ্ক কাঁধতে পারলেই 
আদাশিক্ষা সমাপ্ত। বোধ হয়, শিশুর নয় দশ বছর বয়সেই এই 
দশাক্ষার ইতি হইবে । আরও কল্পনা কাঁরতোঁছ, গাঁয়ে গণয়ে পাঠশালা 
বাঁসবে, হয়ত গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ী তৈয়ার*হইবে, এবং পাঁচ ছয় বছরের 
শিশুকে সেই কারায় চারি পাঁচ ঘণ্টা বসাইয়্া লেখা-পড়া-গণা অভ্যাস 
করাইয়া করাইয়া তাহার শৈশব দহঃখময় কাঁরয়া তোলা হইবে । আম 
জানি, বহুর বিবেচনায়, এই ক্রমে লেখা পড়া শিখিয়া দেশে বড় বড় 
লোকের উদয় হইয়াছে। এই যান্ত নানা সময়ে নানা স্থানে শ্নিয়দ 
থাঁকি। যখনই কোনও ক্রমের কোনও ব্যবস্থার দোষ দেখাইবে, তখনই 
শীবর্দ্ধ দৃষ্টান্ত * পাওয়া যইবে। এই-সব তাঁকিকের চিত্ত কখনও 
অপ্রসন্ন হয় না: কারণ, ইহারা "আশঙ্কা" বাঁলয়া 'কছু জানেন না, 
সম্ভাবনা" ৰালিয়া কিছু জানেন না। ইহারা দেখেন না, যাঁদ 
এক দুই তিন চার জনের 'হিত হুইযাছে, পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ 


গাধা তেমনই গাধা বাঁহয়া গিয়াছে । পার্টশালার ইন্কুলে কলেজেও 
এমন শিক্ষক দেখিয়াছি, যান ছেলেদের সঙ্গে .মন খুলিয়া কথা 
কাঁহতে পান্রন না, হাসিতে পারেন না। এই কঠোর শাসনে 
তাহাঁবাই অবশ্য আঁধক শাস্তি পান এবং ব্াত্তর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া 
শনরৎসাহে অকাল জরায় দিনপাত করেন। 
শিক্ষাকাল-বিভাগ 
আম যে শিক্ষার প্রস্তাব কারতেছি, সে শিক্ষা ইহাদের দ্বারা 
চাঁলবে না। কি রকম শিক্ষক চাই, ?বশেষতঃ আদ্যাশক্ষায়, তাহা পরে 
বাঁলতোছ। প্রথমে শিক্ষাকাল ভাগ কার। একুশ বংসর বয়স পষন্ত 
এই কাল ধরা যাইতে পারে। তার পর সংসারধর্মপালন আছে। 
আরম্ভ, পাঁচ উত্তীর্ণ হইলে । অতএব সমগ্র শিক্ষাকাল ষোল বৎসর । 
ইহাকে চাঁর ভাগে ৮9৩৪) ভাগ কাঁরলে প্রথম সাত বৎসরে আদ্য- 
শক্ষা, দ্বিতীয় তন বৎসরে মধ্যাশিক্ষা, তৃতীয় তিন বধসরে অক্ত্যশিক্ষা 
এবং শেষ তিন বৎসরে অধিশিক্ষা,-এই এই নাম দেওয়া যাইতে পারে। 
আঁধাশক্ষা, যেমন 'বদ্যা-মহাপশঠে শিক্ষা, সকলের ভাগ্যে ঘাঁটবে না, 
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অল্ত্যাশক্ষাও অনেকের ভাগ্যে ঘাঁটবে না। তথাঁপ ইহাকেই 
লক্ষ্য করিতে হইবে। আঠার বৎসর বয়সে এই শিক্ষার শেষ। 
মধ্যাশক্ষা, পনর বছর বয়সে শেষ হইবে । আদ্য প্রথম চারি বংসর 
ও ধদবতীয় ?তন বৎসর লইয়া যে সাত বৎসরের শিক্ষা, সেই শিক্ষা 
দেশময় ব্যাপ্ত হইতে দেখিতে চাই। চার বৎসর ছেলেমেয়েকে 
দুই-চারিখানা বই পড়াইয়া তাড়াইয়া দিলে আদ্যাশক্ষা ব্যর্থ হইবে। 
আদ্যাশিক্ষা অবশ্য শিক্ষা-প্রধান হইবে; মধ্যশিক্ষায় তদুপার কিং 
' শদ্যার যোগ ঘাঁটবে। অন্ত্যাশিক্ষায় ঁকছু পূর্ণতা পাইবে। আদ্য- 
?শক্ষিত বালক ইংরেজশ ইস্কুলে যাইতে পারিবে এবং স্দ্গান হইতে 
ক্রমে ক্রমে বিদ্যা-মহাপাঠে প্রবেশ কারতে পাঁরবে। বিদ্যা না চাহলে 
সে অন্ত্যাশিক্ষাশালায় যাইবে এবং লক্ষমরধর উপাসক হইয্লাও সরস্বতীকে 
সমাদর করিতে শাখবে। শিক্ষা বহুমুখী চাই, বিদ্যাও বহুমুখী 
চাই। নতুবা সমাজ-কলের চাকায় চাকায় ঘষা-ঘাঁষতে শান্তর অপচয় 
হয়, শিক্ষারও উপযোগিতা হ্রাস পার। 

কেহ মনে করিবেন না, আমি লেখা-পড়া-গণা শেখার নিন্দা 
করিতোছ। এত বড় একটা কৌশল, যাহার আবিচ্কারে মানুষ এত 
বড় হইয়াছে, পশুকে দুরে ফোঁলিয়া আকাশে উদ্ভীন হইতেছে, জ্ঞানের 
বর্তিকায় যূগ-য্গাল্ত্রের অন্ধকার ভেদ করতেছে, তাহার নিন্দা কে 
কোথায়, করতে পারে? তবে স্বভাব নাকি মলেও যায় না; তাই 
লেখা-পড়া হাজার 'শিখিয়াও কৃতাবদ্য ও শাস্দ্জ্ঞ হইয়াও এক এব 
মানুষ দানব হইয়া থাঁকিতেছে। 


আদ্যশিক্ষা। শশ্যশিক্ষা। 


বস্তব্য একটু বিল্তার কারিতোঁছ। শিশু অজ্পে অল্পে দেখিয়া 
শ্যানয়া, নাঁড়য়া চাঁড়য়া, ভাঁঙ্গয়া জাাঁড়য়া, জ্ঞানশালায় বিজ্ঞানাথ 
যেমন পরণক্ষা করে তেমন পরাক্ষা করিয়া, দ্রব্যের গুণ আবিচ্কার করে, 
পুনঃ পুনঃ দের্খিরা ভুয়োদর্শন লাভ করে এবং সচ্গে সঙ্গে কা 
কারণ-সম্বন্ধ 'নর্ণয় করে। পদে পদে ভুল করে, পদে পদে ঠকে। 
ভূল করুক, কে না ভূল করে? কিন্তু এই ভুলেই যে শিক্ষা হয়, সেই 
পাকা শিক্ষা। কথা শুনিয়া, বই পড়িরা দে শিক্ষা অসম্ভব । চারি 
পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে এই শিক্ষা দিতে চাই; তাহাকে লইয়া 
এখানে-সেখানে বেড়াইতে চাই; সে দেখদক, শুনক, ভূয়োদর্শন 
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লাভ করুক। তাহাকে বিজ্ঞানাথ্ পরশক্ষক কাঁরতে চাই। 
তাহার নিকটে নানাবিধ খেলার সামগ্রশ রাখিব; সে খোলবে, সে 
সবের ক্রিয়া ও গুণ দেখিতে থাকবে । িক্ষাশালার গুরুমশায় প্রায় 
সাক্ষীগোপাল হইয়া থাঁকবেন। প্রায়” বাঁলতোঁছ; কারণ, দৃতাঁন 
দৃশ্যতঃ সাক্ষী হইলেও মূলে যন্ত্রী। শিশু তাঁহার যল্রস্বরূপ হইবে। 


পাঠশালা ও শিক্ষাশালা। 


ৃ কেহ কেহ বাঁলবেন, ইহা আর নূতন কথা ক। আমি নূতন 
দিছদ করিতে বা বলতে বসি নাই। যান শশুচারত লক্ষা 
কাঁরয়াছেন, তাঁনই িশু-শিক্ষাও জানিয়াছেন। দুঃখের কথা এই, 
যাহা জানা তাহা করা হইতেছে না। ববদ্যাকরী শিক্ষার 'নামত্ত 
পাঠশালা আছে; জ্ঞানকরী শিক্ষার 'নামত্ত শক্ষাশালা চাই। ইস্কুল্‌ 
ও কলেজের শিক্ষক লক্ষ্য কাঁরয়া থাঁকবেন, গ্রামের ছেলেরা যাহারা 
গ্রামে পাঁলত হইয়াছে এবং গ্রামে ছযাটর সময় কাটায়, তাহাদের 
ভুয়োদর্শন যত, নগরের ছেলেদের তত নয়। গ্রামের ছেলের উপাঁস্থত- 
বৃদ্ধি যত, নগরের ছেলের তত নয়। এই প্রডেদের কারণ স্পন্ট। 
'বনা যত্বে, বিনা চেষ্টায়, যাহা অক্জ্রাতভাবে ঘঁটিতেছে, তাহা জ্ঞাতসারে 
করাইতে হইবে। গ্রামে কাঁষ, কলা, ব্যবসায়, বাণিজ্য, পূজা, পাশ, 
যান্রা, উৎসব যাহা গছ হইয়া থাকে, শিশুকে সব দেখাইতে হইবে, 
এবং স্মাবধা হইলে তাহাকে দয়া করাইতে হইবে। গ্রামের ' পনকুর, 
তাহার কিছুই অচেনা থাকিবে না। ডাক শানিয়া পাখীর নাম, গন্ধ 
শুশীকয়া ফুলের নাম, চিত্র দৌখয়া তালগাছ ক খেজুরগাছ বাঁলতে 
“পারিবে । হাটে যাইবে, সুবিধা হইলে সে নিজে কিছ কিছ কাঁনিবে, 
কখনও বা কিছ বোঁচবে। শোনা গেল, পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, 


বই-কাগন্দ-কলম লইয়া শিক্ষা। কদাচিৎ বাগ্ান থাকে; 'কিল্তু একে 
ছোট, তাহাও ছেলেদের নয়, যেখানে তাহারা যা ইচ্ছা তা রুইতে 
ব্সইেতে পারে। এত কারিম আয্মোজনের মাঝে থাঁকয়া 'শক্ষা-লোলুপ 
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শিশুর মন কীতিম পরিখায় ঘুরিগা বেড়ায়।। হায়, সে কিছুই দেখল 
না, কিছুই শুনিল না, কিছুই করিল না; কেবল লেখা-পড়া-গণা 
পশাখল! এই ক্রমে সে বিদ্বান হইতে পারে, 'কল্তু কাজের লোক 
হইতে পারে 'না। 

দেশ-্রমণ ব্যতত দেশজ্ঞান জন্মে না। শিশুর দেশ, তাহার 
গ্রাম। নয় বংসর বয়সে আদ্য প্রথম শিক্ষা শেষ হইবার কথা । চারি 
বৎসরে যাঁদ শশ্‌ু তাহার গ্রামখানর জ্ঞান সণ্য় কারতে পারে. আম 
মঙ্না কার, যথেম্ট শাঁখিয়াছে। তাহার বকাশোল্মুখ চক্ষু কর্ণ 
নাসকা জিহবা ত্বক, বাঁগাল্দ্রিয় ও হস্তপদ স্ব স্ব কর্মে অভ্াস্ত 
হইয়াছে, তাহার ইচ্ছার আয়ত্ত হইয়াছে এবং যল্দবং চাঁলত হইবার 
যোগ্য হইয়াছে। শচন্র লাখতে 'শিখিয়াছে, ইচ্ছা কাঁরলে গ্রামের 
রাস্তাগুি 'লখিয়া দিতে পারে। এমন চেচাইতে পারে যে, বহন দূর 
হইতে শ্ানতে পাওয়া যায়। চাঁলিয়া চালয়া, প্রায়ই শুধু পায়ে, শুধু 
গায়ে, শুধু মাথায়, তাহার দেহ কম্টসহ হইয়াছে । গাছে চাঁড়য়া মনে 
সাহস জান্মিয়াছে, জলে ঝাঁপাইয়া আনন্দ বুঝিয়াছে। এমন দুষ্টু, 
হইয়াছে যে, মা ছেলের সঙ্গে আঁটয়া উঠতে পারে না। একদিন 
ছেলের মা আঙিয়া বলিল, 

“বাবা, ঝাণ্টিকে ইস্কুলে ভার্ত করে' দেও । 

“কেন, কি হয়েছে 2, 

“ভার দুম্টু হয়েছে, একটি কথা শোনে না।' 

“এই কারণে জেলখানায় পাঠাবে ?, 

«এই দুপর বেলা, কি রোদ! একটু শোবে না, কামরাত্গা গাছের 
তলায় ছুটাছুটি করে, গাছে ঢিল ছোড়ে, গাছে চণ্ডুতে যায়।! 

'বোধ হর কামরাঙ্গা খাবার ইচ্ছা । ওকে কামরাঙ্গা দিলেই হয়।” 

কামরাঙ্গা থেলে পেট কামূড়ায়। এখন তাও পাকে নাই ।, 

শুধু কমরাঞ্গা খাবার ইচ্ছা নয়, গাছে চড়বারও ইচ্ছা। 
কামরাঙ্গা গাছে চগ্ডুতে পারবে না। পাঁচিরের ধারে যে পেয়ারা গাছ 
আছে, তাতে চগ্ড়ুতে বলো ।, 

“তা হ'লে আর রক্ষা থাকৃবে১ গাছে দিনরাত বসে থাকবে, 
আর কাঁচা পেয়ারা খাবে। 


শকছুই কার্তভে দিবে নাই কেমন ক'রে বাঁচবে, বাড়বে £ 
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আর একাদন কন্যা আসিয়া বাঁলল, বাবা, ঝাণ্টকে ইস্কুলে না 
দিলে আর রাখতে পারা যাবে না& 

“কেন, কি করেছে? 

পপর বেলা চৌকশর উপর টুল রেখে তাকের ওষুধের বোতল, 
খুলে ওষুধ ঢেলে সব একাকার করেছে । বিষ ওষুধ খেয়েছে কি না, 
জান না।, 

বোতলে কি আছে, দেখাও নাই বাঁঝ £ 

“ওষুধ আর দেখাব কিঃ, 

ইত্যাঁদ। এই রূপ, দুন্ট দৌহিত্রের বিরুদ্ধে মাতামহকে বহু 
আভযোগ শুনিতে হইত। শিশুকে শিষ্ট শান্ত করিতে করিতে 
দেশটাই শান্ত হইয়া গিয়াছে! শান্ত ছেলে পণ্ডিত হইতে পারে, 
1কন্তু “কাজের লোক” হইতে পারে না। 

িল্তু ছেলেরা লেখাপড়া শাখবে নাঃ নিশ্চয়ই শাখবে। 
চারি বৎসর, হারাহাি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা শিগখলে বথেজ্ট। সোজা সোজা 
বই পাঁড়তে ও বুঝিতে, সোজা সোজা কথা জুড়িয়া বলিতে, স্পন্টাক্ষরে 
লিখতে ও সোজা সোজা অন্ক কাঁষতে শাঁখতে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা 
পর্যা্ত। চাণক্য-শ্লোক বোঝে না, িল্তু শুদ্ধ ও স্পম্ট কারির। 
আওড়াইতে পারিবে; নামতা রচিতে পারে না, কিন্তু অনর্গল বাঁলয়া 
বাইতে পারিবে। শিশুকে বিদ্বান কারিবার প্রয়াসে তাহাকে ভাষা 
শেখানা হয় না; 'শেখানা” হয়, সাহত্য; কেহ কেহ নাম রাখিয়াছেন 
শিশু-সাহত্য, যাঁদও বুড়া শিশু)। তেমনই যে সংখ্যাজ্ঞানে বড় বড় 
গ্াহস্থেরও সংসারবান্রা নর্বাহ হয়, তাহা না 1শখাইয়া মনঃকজ্পিত 
ঘড়ীর কাঁটার দৌড়, লাঁঘম্ঠ গারষ্ঞ গুণনীয়ক প্রভাত গারিম্ত কুপথ্য 
দ্বারা শশ্দর মস্তক পূর্ণ করা হয়। উদর পূর্ণ হইলে তাহা প্রবাহত 
হইয়া যাইত, কিন্তু মাঁস্তম্ক হইতে প্রবাহের পথ নাই। 


আচার-ব্যবহায়-শিক্ষা। 
লেখা-পড়া-গণা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় শিক্ষা আছে। সেটা 
আচার ও ব্যবহার-শিক্ষা। যে আচার নিত্যাচার নামে খ্যাত, তাহা 
শিখিতে হয়। তাহা পূর্বজল্মের স্মৃতি ৫096176)-বশে বৃভুক্ষা ও 
'পপাসার তুল্য আপনি আসে না। ইহার অপর নাম 'দিন-চর্যা। হহা 
কেবল স্বাস্থ্যয়ক্ষা বা শরশরন্পালন নহে; মনের পালন ও দমনও ইহার 
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লক্ষ্য । দেশাচারও উপেক্ষার বিষয় নহে । বড় হইয়া, জ্ঞানবান: হইয়া, 
কেহ দেশাচার কিংবা কুলাচার মানিবে কি ভাঙ্গবে, তাহার আশঙ্কা 
লইয়া শিশুশিক্ষা চলতে পারে না। শৈশবকাল শিক্ষার কাল, ক্তিয়া- 
অভ্যাসের কাল। কেমন কারয়া চাঁলতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, কাঞ্ড় 
পারতে হয়, দাঁত মাঁজতে হয়, খাইতে বাঁসতে শুইতে হয়,-এ সবের 
শিক্ষা বাড়ীর উপর বরূত দিলে চাঁলবে না। তেমনই, কেমন করিয়া 
কখন ইন্টদেবের পূজা কাঁরতে হয়, তাহারও অভ্যাস করাইতে হইবে । 
বাড়ীর 'ভরসা নাই বাঁলয়াই শশুীশক্ষা এত কঠিন হইয়াছে। আচার 
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বঙ্গের হিন্দু, কেহ পঞ্জাবের, ইত্যাঁদ। আচারতত্বে না গয়া বলা 
যাইতে পারে, যাহার যে সমাজ বো ধর্ম), তাহার পক্ষে সে সমাজের 
(বো ধর্মের) আচার শ্রেষ্ত। ব্যবহারও 'দ্বাঁবধ। নিত্য ব্যবহার, অর্থাৎ 
ন্ট ও সাধু ব্যবহার, সকল সমাজের প্রায় এক। কিন্তু দেশ-বাবহারও 
আছে। গুরূজনের নিকটে ক ভাবে দাঁড়ীইতে হয়, তাহাদের সাঁহত 
কি ভাবে কথা কাঁহতে হয়, কি ভাবে তাহাদের পৃজা কাঁরতে হয়, 
ইত্যাদি না শিখাইলে ?শশন অবিনীত হইয়া বড় হইবে। শিক্ষার দ্বারা 
ণব-ন-য় অভ্যাস হয়; বেতের ভয় কি জাঁরমানার ভয়, এমন কি 
পুরস্কারের উৎকোচ দ্বারা শিক্ষা অর্থাৎ অভ্যাস জান্মিতে পারে না। 
নিষেধ নহে, বাঁধ চাই। নিষেধের সঙ্গে বাঁধ প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু 
এত ঘুরাইয়া, উলটা বুঝাইয়া, 'বনয় শিক্ষা শশুর পক্ষে সহজ হয় না। 
সকল শিশু একত্র হইয়া এই নয়াভ্যাস কাঁরতে আমোদ বোধ কাঁরবে। 


আদ্যশিক্ষক। 

[শশ্ব-রুপ উপাদান লইয়া তাহাকে যল্বৎ কার্য়া তোলার নাম 
শিশ-াশক্ষা। দেশে সে যন্ত্র কই, তেমন গরু কইঃ একজন দুইজন 
নহে, যত গ্রাম তত গুরু চাই। এ দিকে, আজ্ঞামাত্র গুরু জন্মে না। 
কিন্তু কোনও বাদ্ধিমান বলে ক, যেহেতু দেশে ইট নাই, অতএব শুন্য 
মাঠে পাঁড়িয়া থাকা কত'ব্য? মাটির কাঁথে খড়ের চালাও ' হইতে পারে! 
প্রথম প্রথম কাঁচ ঘরই তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গদরু-শিক্ষার 
আয়োজন চাঁলতে থাকিবে। আদ্যাশক্ষায় যে অফুরন্ত ধৈর্য, অফুরন্ত 
উৎসাহ, ও শিশুবাংসল্য চাই, সে তিন গুণ সুলভ নহে। কিন্তু রক্ষা 
এই, বিদ্বান চাই না, 'পাশ্ডিত প্রো িংবা বৃদ্ধ আদৌ চাই না। যুব্য 
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গুরুর আভিজ্ঞতা থাকে না; ছেলোম থাঁকতে পারে, অন্য তিন গুণও 
খাকিতে পারে। বিশেষতঃ এই গুরুকে শিখাইয়া লইতে 'পারা যায়; 
পাকা গুরুকে কাঁচাইতে পারা যায় না। মনে রাখতে হইবে, পাঠশালা 
নয়, 'শিক্ষা-শালা চাঁহতোছি। পাঠশ্মলার পাঁণ্ডিত, আর 'শক্ষাশালার 
শিক্ষক এক নহেন। এই রূপ, যে-সব পাঠশালা-নশক্ষক (৫02909060) 
আছেন, তাহাঁদেরও কর্তব্য সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন কারতে হইবে । বিদ্যা 
অঞ্প হউক, যহারা উত্তম শক্ষক, তাহারাই নীক্ষক পদের যোগ্য । 

' সর্বাপেক্ষা ভাবনার কথা, আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে যে 
সংস্কার আছে, সে সংস্কার এক 'দনে পাঁরবার্তত হইবে না। দেখা 
ণগয়াছে, শশক্ষিত' 'িপিতামাতাও ছেলের পড়া বহির পাতা গাঁপয়া তাহার 
শিক্ষার পাঁরমাণ করেন। পাঠশালা কিংবা বিদ্যালয়ে '[বদ্যার পারমাণ 
করা হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গো শিক্ষারও না হয়, তাহা নহে; 'কিল্তু প্রথম 
হইতেই শিক্ষাশালার লক্ষ্য স্থির রাখলে গোলে হারবোল হইবে না। 


মধ্য ও অন্ত্য শিক্ষা 
আদ্যশিক্ষার মূল। 


কেহ কেহ বলিবেন, শিক্ষার যে আদর্শ ধারতোছি তাহা উত্তম 
বটে, কিন্তু কোথায় পাইব। দেশ দারদ্র; টাকা কোথায়? সে 'শক্ষক 
কোথায়? এমন প্রস্তাব চাই, ষাহা দেশের পক্ষে সম্ভব। আমি বাল, 
' প্রথমে মানস ৫99৪1) স্পম্ট কার, তাহার পর বাস্তব। এক বৎসরে, 
দশ বংসরেও এই মানস পূর্ণ হইবে না। ইহার পাঁরবতনও উত্তরোস্তর 
অনুভূত হইবে? তথাপি বাস্তুকর্ম আরম্ভের পূর্বে যেমন আহার 
'একটা মানসচিন্ন রচিতে হয়, নতুবা পরে তাহার সম্দদয় অংশের 
প্রয়োজনের মল থাকে না, তেমনই িক্ষা-সৌধের অঙ্গ-পরম্পরা একন 
না দৌখলে গুরৃ-লঘ যোগ্য-অযোগ্য বাাীঝতে পারা যায় না। এখন 
দোখতোছ, 'শিক্ষাসৌধের পোত শশর্ণ, মাথা ভারশ হইয়া পাঁড়য়াছে, 
গাছের ডগা হইতে 'শকড়ে রস নামিতে হইতেছে । প্রথম প্রথম এইরূপ 
হওয়া আবশ্যক ছিল। কারণ তখন দেশ-শিক্ষার কথা উঠে নাই; 
উঠলেও অসাড় দেশে কথাটা কানে প্রবেশ কাঁরত না। এখন সে দশা 
শগয়াছে, শানম্ন হইতে উন্নত সোপান রাচবার সময় হইয়াছে। 
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বতমান বিদ্যালয় ইংরেজী ধরণের । 

শিক্ষা, বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের অর্থ ধরা হইয়াছে। আরও 
বশেষ কারবার 'নামত্ত 'আলয়' ও "শালা, শব্দদ্বয় একট; পৃথক 
পৃথক পথে প্রয়োগ করা যাইতেছে । যেখানে কর্ম প্রধান সেখানে 
শালা”, এবং যেখানে পাঠ প্রধান সেখানে 'আলয়' শব্দ যোগ করা 
হইতেছে । প্রচালত নামের মধ্যে পাঠশালা নামটিতেও এই ভাব 
প্রচ্ছন্ন আছে। পূর্বকালের গ্রামের পাঠশালায় পঠন অঙ্গ হইত, 
শ্রক্ষা- কর্মে অভ্যাস-আঁধক হইত। প্রথমে লেখা, পরে পড়া। 
ইহাই ঠিক কর্ম। এখন প্রথমে বই ধরে, পরে লেখা শেখে । যে-সব 
শবদ্যালর” হইয়াছে, “বঙ্গ 'বিদ্যালয়' হউক, 'ইংরেজন বদ্যালয়” হউক, 
-সে-সবে পাঠশালার ক্রিয়াভ্যাস হাস পাইয়াছে। ধবদ্যালয়ে ১০টা 
হইতে ৪টা পঠনাঁদ হয়। রাববারে রাঁববারে শবশ্রাম হয়। সেখানে 
বোণ্ি চেয়ার চৌবল অনেক, এবং সাধারণতঃ পশক্ষক' বাললেও বুঝ 
বঙ্গ বিদ্যালয়ে পণ্ডিত” এবং ইধরেজী বিদ্যালয়ে 'মান্টার' 'লেকচারার? 
প্রোফেসর' প্রভাত বিদ্যা অর্পণ করেন। অর্থাৎ 'আলয়্'গুলিতে 
ইংরেজী ধরণ স্পস্ট প্রাতিম্ঠত হইয়াছে। 


শিক্ষাশালা দেশীক্স হইবে। 

ইংরেজী ধরণের সবই মন্দ, তা বাঁল না। কিন্তু দেশ কাল পান 
ববেচনা কাঁরয়া দেশশয় ধরণ যত রাখতে পারা যায়, তত ভাল মনে 
কার। দেশীয় 'ভাব আমাদের সাত্ম্য হইয়া গিয়াছে; ইহাকে হঠাত 
পরিবর্তন কারলে দেশের প্রাণরক্ষা বিপদসঞ্কুল হইয়া পাঁড়বে। 
পাঁশচমদেশের উত্তম জ্ঞান চাই; শীকল্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, 
পাশচমদেশীয় পারলে সে জ্ঞান-বার পান না কারলে ফল পাওয়া যাইবে 
লা। দুই" দিক দিয়া এই মন্তব্য বুঝিতে হইবে) আন্তর, 
€২) বাহ্য। দেশ হইতে যে ববদ্যা, বিজ্ঞান, বা শিক্ষা লাভ হয়, সোঁট 
দেশীয়। এঁট সহজে সাত্ম্য হয়। আমরা বাল, বালক-বাঁলকারা 
চাঁর পাশে যাহা দেখে, তাহা ধাঁরয়া জ্ঞানবৃদ্ধি -করা প্রশস্ত। কাজে 
কিন্তু প্রায়ই বিপরাঁত দেখি। বহির লেখা দেখিয়া দেশে দৃজ্টান্ত 
খুজি! ক্রিয়াটা আন্তর হইতে বাহ্যে চলিয়া যায়। নির্ধারিত পাঠ্য 
পুস্তক হইতে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ 'দতে পারা যায়। পুস্তক- 
লেখক নিজে যে জবে 'শাখয়াছেন, হাজার সতর্ক হইলেও তাহার কৃত 
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পুস্তকেও সে ভাব চালয়া আসে । এমন 'ভুগোলাঁববরণ” দোঁখ নাই 
যাহার আরম্ভে ভূ যে গোলাকার, তাহার চতুর্বধ প্রমাণ বলাখত হয় 
নাই; এমন 'পাটীগণিত' দেখি নাই যাহার আরম্ভে “সংখ্যা, ও “একক 
ও গ্াঁণত” সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তেবে, 'পাট+%' কেন বলে 
তাহার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। বোধ হর, 
ইংরেজশী ৪2101007909 শব্দের মধ্যে পাট+” আবিম্কৃত হয় নাই।) 
সে যাহা হউক, ীবদ্যালয়ে যাহা চলুক, শিক্ষাশালায় এই 'বাঁধ 
একেবারে অসঙ্গত হইবে। হইাতহাসে ও বিজ্ঞানে, কলা ও বার্তায়, 
সকল বিষয়ে ভোন্তা বা 'আমি'র প্রয়োজন প্রধান লক্ষ্য হইবে। যে 
বিদ্যায়, যে জ্ঞানে 'আমার' প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নাই, তাহা 'শিক্ষাশালায় 
বর্জন করিতে হইবে। ও 

সবাই জানি, ইংরেজন পাঠের এমন গুণ যে, ছেলেমেয়েরা “বাব, 
হইয়া পড়ে। ছেলেকে জুতা চাই, জামা চাই, ছাতা চাই; মেয়েকেও 
কছু িহ্দ মেম সাজতে হয়। কেন হয়, কে জানে। কিন্তু শৈশব 
হইতে নূতন পারচ্ছদে সাজতে সাজতে অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া যায়, 
এবং যৌবনের চাপল্যের সাঁহত যুন্ত হইয়া দেশের সমক্ষে উপহাস মনে 
হয়। এখন দেখি, বিদ্যালয়-প্রাতিন্তঠার অর্থ অদ্রালিকা-নর্মাণ, চেয়ার- 
বেশি-টুল প্রভাতি পশ্চিমদেশের নানাবিধ গৃহোপকরণের সমাবেশ । 
এমন ক্ষেত্রে পালিত হইলে কোন্‌ ছেলে তাহার অন্:রস্ত না হইয়া 
পাড়বে ১ আমাদের দেশের পক্ষে, বিদ্যামান্দরের এই আদর্শ, বিদ্যা- 
সেবকের সভ্য আদর্শ, সম্পূর্ণ নূতন। আমরা বাড়ীতে জামা গায়ে 
জুতা পায়ে টেবিলের ধারে চেয়ার বা বেণশিতে বাঁস না, আমাদের 
স:ধা-ধবাঁলত অদ্রীলিকাও নাই। সরস্বতীর মান্দরে লক্ষনখর এশবর্ধ 
স্পৃহণীয় কি না, তাহাও বাঁলতে পারা যায় না। ধকন্তু ইহা ঠিক, 
ধনশাল জাতি আমাদের িক্ষাবধাতা না হইলে আমরা হয়ত 
দো-চালায় তুষ্ট হইতাম, এবং অট্রণীলকা-নির্মাণের পয়সা দিয়া ছান্র 
পালন করিতাম। কিশোর ও যুবার পক্ষে কোর ব্রহনচর্য ও কৃচ্ছ:- 
সাধন, দেশের িতজনক হইত। গোবর-নিকানা ঘরে যাহাকে বাস 
পক্ষে এই নূতন আদর্শ সমুদয় শিক্ষাকে কৃত্রিম করিয়া ফোঁলতেছে। 
শিক্ষা দীক্ষা যেন বাহরের ছু; নত্য-নোমন্তিকের কিছ নহে। 
পোষাক পাঁরয়া আফিসে যাই; বাড়ীতে পোষাক খ্যালয়া স্বাস্তি বোধ 
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কাঁর। কারণ আফিসটা আমাদের নয়। গ্রামে জমশদারশ কাছারিতে, 
কিংবা গ্রামের "ডাকে, সেভায়), সভ্য হইয়া যাইতে হয়, এক-ছোটে 
যাইবার জো নাই; কল্তু দো-ছোট-টি নূতন নহে, হয় গামছা নয় 
চাদর। অথচ সেসব সভার গাম্ভশর্যের ও সম্মানের কিছুমান হান 
হয় না। শিক্ষাশালায় কেহ আঁসয়া তামুক খাইয়া গেল; যাউক না, 
কোনও ক্ষাত নাই। কারণ গ্রামে তামুক এত চাঁলত যে, তাহা নূতন 
দেখা হইবে না। কিন্তু জামা গায়ে গিয়া বসাই নৃতন। তা ছাড়া, 
ছেন্রল-বেলা হইতে গায়ে রোদ জল বাতাস, চোখে আলো লাগাইয়া, 
দেহ' দৃঢ় না করিলে বাঙ্গালণ জাতি কোমলাঙ্গ হইয়া পড়বে, কষ্টকর 
অর্থকরী কর্মের যোগ্য হইবে না। মধ্যাহে। বিশ্রাম; সকালে কিম্বা 
বিকালে 'শক্ষাশালা খুললে জাতটা অগ্নমান্য ও অজীর্ণ রোগ 
হইতে রক্ষা পাইবে। 

আদ্য দ্বিতীয় শিক্ষাকালে বালকবালকা শিক্ষাশালায় সকালটা 
দিতে পারিবে না। মায়ের সঙ্গে মেয়ে ঘরকল্ার কাজ করে, ইহাই ত 
শশক্ষা; বাপের সঙ্গে ছেলে চাষে খাটে, কলক্ষর্ম করে, কিম্বা দোকান- 
পাট দেখে শিক্ষাই ত পায়। শক্ষাশালার অর্ধেক শিক্ষা বাড়ীতে 
পায়; কাজেই ছেলে মেয়ে দুই বেলাই শিক্ষা পায়। 


ব্যায়াম-অভযাস 

শক্ষার দ্বারা মানীসক বাত্তর পূরণ হইতে পারে কি না, কে 
জানে। তথাপি এমন শিক্ষা বাঙ্গালীর চাই সাহাতে বাঁদ্ধর সাহত 
কুয়ার যোগ ঘটে, আভমান ও 'িনভর্ঁকতা দ্বারা সত্যবাদতা ও সত্য- 
কাঁরতা দ্‌ঢ়' হয়, দেহের বল ও শ্রমশশলতা বাঁড়তে পারে। 
দেহের বল-বাদ্ধি ও জড়তা-হ্াস আশন কর্তব্য হইয়াছে। 
বাঙ্গালীর অন্নের কিছ পাঁরবর্তন আবশ্যক । টৈশবের ব্যায়াম, খেলা 
ও ছন্টাছাট, লাফালাফ ও অন্যান্য দুরন্তপনা। কিন্তু নয় বর্ষ 
বয়সের পর হইতে একটু একট; ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া যৌবনে তাহা 
পূর্ণভাবে কারিতে হইবে। বিনা উপকরণে ব্যায়াম সর্ব সুলভ। 
মোটের উপর এই ব্যায়ামই ভাল। বলা বাহ্ল্য, হাঁটাহাঁটি, দৌড়া- 
দৌড়, কিংবা খেলার একঘেয়ে অন্গ-কুণ্ণন ও প্রসারণ ব্যায়াম নহে। 
খেলার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন ও ব্যায়ামের প্রয়োজন এক 
নহে । রণাভ্যাস ৫07511) উত্তম; িল্তু দেহের বল ও পনুন্টি, অঙ্গের 
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নমনীয়তা ও দৃঢ়তা সম্পাদন কাঁরতে আন্রক্রামক ব্যায়াম আবশ্যক । 
কৈবল ব্যায়াম নহে; আত্মরক্ষার উপযোগী লাঠখেলা ও তরবার- 
চালনা, বাঁটযল-ছোঁড়া 'শিক্ষাও চাই। 


উদ্‌ভাবনা-শিক্ষা 


শিক্ষার দ্বারা উদ্ভাবনা বাঁদ্ধ কাঁরতে পার যায়। চিন্রালখন 
ও শায়াশক্ষা শেয়-হস্ত) 2022209] 693001)6) ইহার আঁদ। ধচন্র- 
1লখন দ্বারা উপকজ্পনা আকৃতি প্রাপ্ত হয়, শয়াঁশক্ষা দ্বারা তাহার 
জড়মূর্ত কারতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বহু 
[শিক্ষক 'চন্রশিক্ষা ও শয়শিক্ষার প্রাত প্রসন্ন নহেন। তাঁহারা মনে 
করেন, সময়ের অপব্যয়। সে সময়ে দুইটা অজ্ক কষিলে, কিংবা দুই 
পাত পাঁড়লে ছেলের উপকার হইত। মনে আছে যখন বঙ্গ 'বদ্যালয়ে 
শয়শিক্ষা প্রথম প্রবার্তত হয়, তখন অনেক গণ্যমান্য দেশাহতৈষণী ইহার 
প্রীতবাদ করিয়াছিলেন। »ছেলে কি ধ্দচ্না বুনিতে 'শাখবে 2 আম 
বাল, শুধু ধূচনী নহে, স্তালপাতা বা খেজুরপাতার চাটাই বাঁনবে, 
বাখারশ দিয়া খেলা-ঘর গাঁড়বে, কাগজের ঘুড়ী কাঁরয়া উড়াইবে, 
ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ যথাসাধ্য সবই করিবে। আদ্য শিক্ষাকালে যে 
(09910171108) ও মাতনর্মাণে 00000911176) দাঁড়াইবে। প্রথম 
প্রথম অনুকরণ চাই; মন ও চোখ ও হাতের একট? সহযোগিতা অভ্যাস 
হইলে আর অনুকরণ থাকিবে না, ধনর্মাণ চলিতে থাকিবে । চতুর 
শিক্ষক জানেন, অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ অভ্যাস হইতে পারে । 
আর, নির্মাণে 'ষে ছেলের রাত জান্মিয়াছে, সে কাজের লোকও 
হইয়াছে । আঁভরাঁত ও আভনিবেশ দুই ভাই, যেন রাম ও লক্ষমণ। 
তখন চৌদ্দবংসর বনবাষ কিছু নয়, আর গ্রাছ পাথর দিয়া সমুদ্রে 
সেতুবন্ধনও কিছু নয়। তন কারলে, বেত. দেখাইলে আভনিবেশ 
আঁবলম্বে অন্তাহ্ত হয়; আভরাঁত জ্মিলে আঁভনিবেশ আপানি 
আসে, আর 'নর্মাতা হইতে দিলে আঁভরাঁতও চাঁলয়া আসে । কহার 
আঁভাঁনবেশ জল্মিয়াছে, তাহার শিক্ষার পথও খুলিয়' গিয়াছে । দুঃখ 
হয় আমরা ছেলেগুলাকে বাঁধিয়া পিষিয়া মারিতোছ। বড় হইলে 
বাঁল, 'তাইত্, ইস্কুল কলেজ এতকাল খোলা হইয়াছে, দেশে উদ্‌ভাবনার 
চিহ দেখা গেল না” আঁম বাল, অনেক কাল দোড়শ বাঁধয়া রাখা 
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গিয়াছে; এখন দোড়ী কাঁটয়! একটু ছাঁড়য়া 1দিয়া দেখা হউক না! 
দোড়ীর গুণ নাই এমন নহে) অনুকরণও শিক্ষার সহায়। তথাপি 
দৌড়াইতেও দেওয়া চাই। কোন্‌ দিকে কতদূর দেওয়া ভাল, দুঃখের 
বিষয়, তাহার লেখাপড়া কাঁরতে পারা যায় না। 


নণক্ষক ও পঠ্য পজ্তক। 


যাঁদ বা শিক্ষক পাই, তাহার নশক্ষকের (0879907) উৎসাহ 
প্যাই না; নদক্ষকই বা কি কাঁরবেন, তাহাকে 'শিক্ষাধকারের ঘ০৪- 
996100. 10670810060) ঘর পর্ণ কাঁরতেই হইবে । ইহাও সত্য, 
ঘরপুরণ ব্যাপার না থাঁকলে হয়ত অনেক শিক্ষক ও নশক্ষক নাক্িয 
হইয়া পাঁড়তেন। কারণ, দেশের লোক শিক্ষা-বিবয়ে প্রায়ই উদাসশন, 
কিংবা কঙ্পনা-হঈীন। তথাপি মনে হয়, ইস্কুলের ও কলেজের) ঘর 
মাপা ও বোট গঠা কিংবা শিক্ষকের ও কর্তৃপক্ষের দোষ ধরা কম হইলে 
[শিক্ষার তেজ মন্দা হইত না। যে সময় ব্ীক্ষক মহাশয় বালক-বালিকার 
বিদ্যা পরীক্ষা করেন, সে সময় তাহাদিগকে পড়াইয়া দেখাইলে শিক্ষকের 
দোষ সহজে সংশোধিত হইত। বঙ্গাঁবদ্যালয় ও ইংরেজা ইস্কুলে যে যে 
পুস্তক পাঠ্য ধার্য হয়, এবং বালক- আঁভরক্ষিতার 'নিকট 
অনুপযুন্ত বিবেচিত হয়, নীক্ষক মহাশয়: স্বয়ং পড়াইয়া দেখাইয়া 
লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনা অনায়াসে খণ্ডন কাঁরতে পারতেন! 
পাঠাপ2স্তক নির্বাচনে দোষ ঘটে না, এমন নহে । ছে দোষ নিবারণের 
এই উপায় আছে। অন্য উত্তম উপায়ও আছে। 
ইস্কূলে লইয়া য়া পড়াইতে বলা । এই "বাঁধ হইলে কাণ্ডজ্ঞানহশন 
লেখক সাবধান হইতেন, অন্যকে দিয়া তাহাঁর বই লেখানা বন্ধ হইত, 
এবং 'শক্ষাঁধকারও অপবাদ হইতে 'িম্কীত পাইতেন। 


মানুষের চার বর্ণ। 


রািররীলিকা কে চারি তালে ভা ভারিতভরা রর 
লাঘব-নিমিত্ত, "ভাগ" না বলিয়া 'ব্ণ” বলি। কেহ' ব্রাহননণ বর্ণ কেহ 
ক্ষান্রয় বর্ণ কেহ বৈশ্যবর্ণ কেহ শৃদ্রবর্ণ। 'মশ্রবর্ণ অনেক আছে, 
িল্তু পণ্চম বর্ণ নাই। আদ্যাঁশক্ষাকালে বালকের গুণাগুণ প্রকাশ 
হইতে থাকে । কোন বালক কোন বর্ণের তাহা 'বিচক্ষণ পিতা বিশেষতঃ 
শিক্ষক অনায়াসে বৃখিতে পারেন। বর্তমান শক্ষানীতির দোষ এই, 
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স্বাভাবিক বর্ণডেদ অস্বীকার করিয়া দেশের যাবতাঁয় বালককে ব্রাহণ 
বর্ণের মনে কারয়া এক বিদ্যালয়ের এক রাধা পথে চালিত কাঁরতেছে। 
এক বর্ণ লইয়া কোনও দেশ চলিতে পারে না; কোনও দেশে সকল 
বালক এক বর্ণেরও হইতে পারে না। দুঃখের কথা, দেশে ক্ষাঁতিয় বর্শের 
উপজশবিকা নাই। তাই কেহ ডাকাত হইতেছে, কেহ বা গ্রামে ও নগরে 
দুর্দান্ত পশুর ন্যায় বিচরণ কারতেছে। অন্য দিকে কেহ প্রকৃষ্ট ব্রাহরশ 
বর্ণের হইলেও দাস্যবাত্ত গ্রহণ কারতেছে। যে শূদ্রবর্ণের, সে দাসত্ব 
কারলে তাহার পক্ষে 'ভাল, দেশের পক্ষেও ভাল। বৈশ্যবর্ণের শিক্ষা 
দেশে যাহা ছিল, তাহাই চাঁলতেছে। এই বর্ণের শিক্ষাই, অর্থকরণী 
শিক্ষা । এই শিক্ষার অর্থ এরূপ নহে ষে, বিদ্যার সাহত সম্পর্ক থাকবে 
না। আমার 'বশ্বাস, অর্থকরশ শিক্ষা হইতে বিদ্যা বিসর্জন করাতেই 
দেশের নূতন নূতন কারুশিক্ষা-শালায় 00905187, 901.001) 
শিক্ষা জোটে না। বিদ্বান চাই; জাতিধর্মপীনার্বশেষে বিদ্বান: 
উৎপাদন কারিতেই হইবে। বিদ্যার "লানি, ধর্মের গ্লানির তুল্য, দেশের 
মৃত্যুর লক্ষণ। বিদ্যাকে প্রধান লক্ষ্য রাঁখয়া 'িদ্যাকর শিক্ষা, এবং 
বার্তা বা কলা বা বাণিজ্য, এমন৷ কি প্রজাসেবা রাজসেবা প্রধান লক্ষ্য 
রাখিয়া অর্থকরী শিক্ষা। 
গুরুর শিষ্য । 

পূর্কালে ছিল, গুরুর শিষ্য না হইলে বিদ্যা হইত না। একালে 
সে সত্য খণ্ডিত হয় নাই, শিষ্যত্ব স্বীকার ব্যতত কর্মজ্ঞান জল্মে না। 
বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ হইতে পারে; কিন্তু গুরু ব্যতশত শিক্ষিত হইবার 
উপায় নাই। অর্থকরণ শিক্ষায় গুরু অবশ্য চাই। কাজ যত তুচ্ছ মনে 
কলা-প্রতিম্ঠার সামর্থ্য জন্মে না! ইয়ুরোপ ও আমেরিকা দেশে 
অজানা কিছ থাকে না। তথাপি কোনও কলাস্বামী কলা বদ্যালয়- 
সমাবৃত্ত ষুবককে 'ানজের স্থানে বসাইতে সাহসশ হয় না। কর্ম না 
করিলে কর্মশিক্ষা হয় না। সে শিক্ষা বিজ্ঞান-শালায় হয় না, কলা* 
শিক্ষাশালায় হয় না। বাঁপজ্য সম্বন্ধেও এই কথা । কলেজে বাণিজা- 
দ্যা শশাঁখিয়া বাঁণক হইতে পারা যার না। ইহাও মনে 
রাখ্য কর্তব্য, বিদ্যাকরী শিক্ষায় গুরু পাওয়া যত সোজা, 
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অর্থকরী শিক্ষা তত সোজা নহে। কারণ, বিদ্যা “যতই 
কারবে দানা তত যায় বেড়ে”; আর কলা ও বাণিজ্য-জ্ঞান, “যতই 
কাঁরবে দান তত যায় কমে।” কীঁষিবার্তায় এরূপ নহে; আমার ভূমিতে 
দশ মণ জাঁল্মলে তোমার ভূমির উৎপন্ন কম হয় না। এই যে শিষ্ত্ব 
বাঁলতোছি, তাহা সম্পূর্ণ শষ্যত্ব, নীচের ধাপ হইতে শিষ্যত্ব-যে ধাপে 
কুল মজুর কাজ করে। বদ্যার গাঁরমা মাথায় থাকিলে এইরূপ 
শষ্যত্ব স্বীকার সহজ হইবে না। এই কারণে প্রস্তাবত 'িক্ষাশাল্ময় 
বল্যকাল হইতেই বালককে কুলীর কর্ম করাইতে হইবে। 


বর্তমান ইংরেজশ-শিক্ষিতের দশা । 


শবদ্যামহাপীঠের সমাবৃত্ত যুবকদের সাফল্যের আশা অঙ্প। 
ইহার প্রধান কারণ, যে যত পাঁড়য়াছে সে নিজেকে তত ভুঁলিয়াছে, যে 
যত পড়ে সে তত অজ্ঞ হয়। তাহার মস্তিষ্কের কুঠরশগাল পরের 
শীবদ্যা় এমন পাঁরপূর্ণ থাকে যে শীল্তার স্থান থাকে না। তাহার 
সজরন্া ও উদ্‌ভাবনা লুপ্ত হয়, সে কলের পূতুল হইয়া যাহা পাঁড়য়াছে 
তাহা আওড়ায়। পণুতল্তে যে পশ্ডিত-মূর্খের উপাখ্যান আছে, তাহা 
ীমথ্যা নয়। তর ও বতকের আবর্তে পাঁড়য়া জ্ঞানের নৌকা ডুঁবিয়া 
যায়। কর্ণধারের ভুয়োদর্শন ও স্বয়ং-জ্ঞান অর্থকর' নৌকাকে রক্ষা 
করে। এই কারণে বাল, যাঁদ বিদ্বান হইতে না চান, যাঁদ 'বিদ্যামহা- 
পঠের উচ্চ সোপানে উঠিবার সামর্থা না থাকে, যাঁদ অর্থই কাম্য হয়, 

তাহা হইলে ব-ঞ এম্‌-এ পর্যন্ত অপেক্ষা কাঁরয়া কালব্যয় ও অর্থব্যয় 
রা না। ব্যবসায়শর ব্যেবসায়-৫5ঘ৪0৮) শিষ্যত্বে সে সময় 
সৈ অর্থ প্রয়োগ করূুন। বেতন দিতে হইলে বেতন "দয়া, লইয়া নহে, 
সরকার হউন। [ব-এ এম-এ হইতে পারিরলেন না বাঁলয়া দুহাঁখত 
হইবেন না। উপাঁধির মোহ দুই দিনে কাটিয়া যায়; কিন্তু আঁধকাংশের 
পক্ষে প্রাণরক্ষার উপায় অন্বেষণ স্বাভাঁবক। প্রাণরক্ষার প্র ধনসণয়ও 
গ্বাজবিক প্রবৃত্তি । সমুদয় পৃঁথবী পাঁড়য়া আছে, আপনার স্থান 
আপনাকেই কাঁরয়া লইতে হইবে । ইহাও সত্য, তারা অগণ্য, চন্দ 
'একটি। কিন্তু তারা হইয়াও মানব-জমীন্‌ আবাদে বাধা নাই। এই: 
আবাদ ছাঁড়লেই -তারা নিাবিয়া যায়, চন্দেরও শশ-লাস্ছন বিকট আকার 
খারণ করে। 


৩৮ শিক্ষাপ্রকল্প 


বিজ্ঞান-মহাপণঠ চাই। 
কাঁলকাতা 'বিদ্যামহাপখঠে প্রবেশ না কাঁরয়াও দেশ-পজ্য 
প্রাতঃস্মরণীয় লোকের আঁবভ্শব হইয়াছে । অবশ্য ইহারা ক্ষণজল্মা 
পুরুষ। ইহার বিপরীত শত শত দৃঙ্টাল্ত আছে। তবে দুঃখ হয়, 
যখনই নূতন বিদ্যামহাপখঠ স্থাপিত হইতেছে তখনই কাঁলকাতা বিদ্যা- 
মহাপীঠের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে । আঁদিপীঠ ব্যর্থ হয় নাই: 
এই পাঁঠ অবশ্য রক্ষা করতে হইবে। কিন্তু তা বাঁলয়া নূতন উদ্দেশ্য 
ও সমাজের প্রয়োজন -সাধনোপযোগন অন্য মহাপণঠ স্থাপনে ক্ষাত কি? 
মূর্ত বিজ্ঞান শিখাইবার 'নামত্ত মহাপাীঠ চাই॥। ঢাকায় যে নূতন 
একটা বড় অভাব দূর হইত । দেশে টাকা নাই; তাহাতে একই উদ্দেশ্যে 
একেরই বহ টাকার টানাটানিতে কোনটাই প্রসারিত হইতে পারবে না। 
কৈহ কেহ বলেন, কলিকাতা বিদ্যামহাপাীঠে এত কার্ধবাহূল্য ঘাঁটয়াছে 
যৈ, বেড়া দিয়া ছোট করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই তর্ক ঠিক হইলে 
এত বড় ভারতবর্ষে এক ব্ড়লাটের শাসন স[ন্দরভাবে চাঁলতে পারিত 
না। আসল কথা, আমরা নিজের স্বার্থ বাঁঝতে পারি না, ঈর্ধানলে 
পাঁড়তে জানি। সে যাহা হউক, অর্থকরী 'শক্ষার এক উচ্চাঙ্গ মূর্ত 
জ্ঞান আছে; তাহা অধিশিক্ষার আধার। যাঁদ অন্ত্য শিক্ষার 

আয়োজন হয়, তাহা হইলে আধিশিক্ষারও হইবে। 


গ/রণকুল। 

আদ্য শিক্ষার সময় ছেলে-মেয়েরা অবশ্য বাড়ীতে থাকিবে! 
মেয়েদের মধ্যাশিক্ষার কাল তাহাদের বাড়তে না হইলে চাঁলবে না! 
কিন্তু ছেলেদের পক্ষে গুরুগ্্হ ভাল । এইর্‌ুপ অন্ত্যাশিক্ষা ও 
আঁধাঁশক্ষার সময় গুরূগৃহ আরও ভাল। এই এই কালে গহরু- 
গৃহে না থাঁকলে ছাত্রেরা 'শক্ষার সময় কুলাইয়া উঠিতে পারবে না, 
হয় শিক্ষার নয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘাঁটবে। গুরুগৃহ কিংবা গুরুকুল 
নামে ডরাইবেন না, কিংবা প্রাচীনকালের গুরুকুলও মানসনেরে 
দেখবেন না। এখন ইস্কুল-কলেজের সুত্গে 1০2:0106 17003, 
008601, 20888 আছে। এ-সব গ্যরুকূল বই আর কি, যাঁদও কুলপাঁত 
(5581967:016900.606) গরু না হইয়া প্রায়ই রক্ষী মান্। গার ও 
দশক্ষকের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। গুরুর আসন বহু উচ্চে, যেখানে 


শিক্ষাপ্রকল্প ৩১. 


মাতা-ীপতার আসন। শিক্ষকের আসন নিম্নে। শিষ্যকে গুর্‌ মানুষ 
করিয়া দবেন, ছাত্রকে শিক্ষক অতশীপ্সত বৃত্তিলাভের যোগ্য করিয়া 
তুলিবেন। গরু বপতৃস্থানশয়, "শিক্ষক মিরস্থানীয়। এই গুরুর, 
অগ্যাধ পাণ্ডিত্য থাকতে হইবে, এমন নহে। কিন্তু তাহাঁর দয়া ও 
দাঁক্ষণ্য, সত্যতা ও ত্যাগতা দ্বারা শিষ্যের চিত্ত আকৃম্ট হইবে, এবং 
তাহারি চরণে শিষ্যের মস্তক ভানস্তভরে নত হইবে ॥। গুরুকে ধর্মীপিতা, 
বিলে চলে । ইহার স্থান যে সে লইতে পারেন না। 


"শিক্ষার ব্যয়-নিব্ণাহ। 

এই গুরু কোথায় পাওয়া যাইবে, এত শক্ষক কোথায় পাওয়া 
ষাইবে; 'শিক্ষার ব্যয়, গুরূকুলের ব্যয় কে ষোগাইবে 2 প্রশ্নে নৈরাশ্য, 
আছে; কিন্তু উত্তর স্পম্ট,_যাহার মাথাব্যথা তাহাকেই বৈদ্য খাঁজতে 
হইবে, গুঁষধধ ও পথ্য তাহাকেই সংগ্রহ কারতে হইবে। আমার মাথা- 
ধ্ঘাযর তোমার বেদনা হইবে না। যাঁদ শিক্ষাই একান্ত আবশ্যক মনে 
কর, অন্য ব্যয়-সঙ্কোচ কাঁরয়া অন্ততঃ বছর কতক চোখ-কান বুজাইয়া 
ধশক্ষাকল চালাইয়া দেও। কারণ কথাটা আপ্রয় হইলেও, 'না' হইতে 
ফেদাচ কুলাঁপ "হাঁ" হয় নাই। 

কাঁশিমবাজারের মহারাজার 'ব*বকর্মশালার অধ্যক্ষ শ্রীষ্স্ত 
পেটাবেল সাহেব টাকার একটা উপায় দেখাইয়াছেন। আম তাহা 
অনুমোদন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে উপায় দেশাশক্ষার আদ্যন্ত 
চাঁলবে না, স্থানাবশেষে বাত্তাশিক্ষাবিশেষে উত্তম চাঁলতে পারে। তাহার: 
প্রস্তাবে ছান্রেরা শিক্ষার ব্যয় নিজে নিজে উপাজন কাঁরবে। “ছাত্ররা 
নিজের হাতে চাষ কারবে, অন্নের যোগাড় হইবে; নিজের হাতে কাপড় 
বুনিবে, রস্রের যোগাড় হইবে । কিংবা অন্য কিছু উৎপাদন কারিয়া 
তাহার মূল্যে খাওয়া-পরা চালাইবে। কিন্তু দেশটা এতই দারিদ্র ফে 
ইহাদের উৎপন্ন না পাইলে মাতািতা, ভাই-বইন খাইতে পান না? 
প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাশালায় ধাঁরয়া রাখা চলবে না। 
তাহাঁদগকে এক বেলা, বিকাল বেলা পাওয়া যাইবে । সারাঁদন পারশ্রমের 
পর রান্রে ধাঁরয়া রাখায় িম্চুরতা হইবে, ছান্রাদগের আয়ু ও আরোগ্য 
নষ্ট হইবে। অতএব যে-সব ছা্কে মাতাঁপতার সংসারে সাহায্য কাঁরতে 
হয় না, কেবল তাহারা পেটাবেল সাহেবের কজ্পিত শিক্ষার ব্যয় 'িয়দংশ: 


৪০ শিক্ষা প্রকল্প 


যোগাইতে পারিবে । কিন্তু এর্প ছান্র হাজারে পাঁচজন পাওয়া যাইবে 
কনা, সন্দেহ। যে দেশ দারিদ্রের পঞঙ্জে নিমশন, তাহার উঠিবার শান্ত 
ও উপায় -আবিহ্কার আদৌ সোজা নহে। আদ্যশিক্ষাকালে বালক- 
খালকারা তেমন কিছ উপার্জন করে না; কারণ তখন তাহাদের শীল্ত 
থাকে না। 


শিক্ষক । 


[শক্ষকশিক্ষাও অল্পব্যয়সাধ্য হইবে না। এই 'শক্ষক দুই 
প্রকার চাই; গ্রামে গ্রামে জ্ঞানপ্রচার-নামন্ত প্রদর্শক এবং শিক্ষাশালায় 
শিক্ষক। বরং শিক্ষকের কর্ম সহজ, প্রদর্শকের কর্ম গুরুতর । গ্রামে 
গ্রামে হাটে হাটে নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান বিলাইতে হইবে, লোকে গ্রহণ 
করুক আর নাই করুক। যাহাঁর আচারে ও ব্যবহারে সংযম অভ্যাস 
হইয়াছে, অথচ যান কবদেশ-আভিমানী, এইরূপ লোককে কার্য 
(0176169) শশখাইযা দয়া প্রদর্শক কাঁরতে হইবে । এ ধবষয় 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তার করা যাইবে। প্রদর্শক দুই প্রকার; 
কেহ অটমান (617767877), গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের দ্বারে 
দবারে বাক্য দ্বারা, গীত দ্বারা, দ্রব্যপ্রদর্শন দ্বারা, চিন্ন দ্বারা, যে জ্ঞান, 
যাহাতে সুবিধা তাহাতে উপস্থিত কারবেন। কেহ দেশের হদয়স্থ 
হইয়া সাস্তা'হক পর্ন পাঠাইয়া গ্রামে গ্রামে জবন-রস সন্টাঁরত কাঁরতে 
খাঁকবেন। এই-সকল প্রদর্শক ও গ্রামের ও নগরের শিক্ষকদিগের মধ্যে 
নাড়ীর যোগ রাখতে হইবে। নতুবা একাঁদকে প্রদর্শকের কর্মে বিঘ 
হইবে, অন্যাদকে রসের অভাবে শিক্ষকের জীবন শুখাইতে থাকবে। 
শিক্ষকাঁদগের মধ্য হইতেই নীক্ষক 'নর্বাচিত হইবেন; কিন্তু নশক্ষক 
চিরাঁদন নশক্ষক থাকবেন না, তাহাকে মাপ--জোখের কলে পারত হইতে 
দেওয়া হইবে না। কর্মের পার্বর্তন চাই; £শক্ষক কখনও নশক্ষক, 
ননক্ষক কখনও শিক্ষক, কদাচিৎ প্রদর্শক, কখনও গর্কুলপাঁত হইবেন। 
দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম যেমন দেহের স্বাস্থ্যের অনুকূল, চিত্তের 
[ব-আয়াম তেমন চিত্তের সরসতার অনুকূল। বর্তমানে নখক্ষকের 
আগমনে শিক্ষকের দুশ্চিন্তা ব্বাঁড়িয়া যায়, অথচ উভয়ের পরস্পর সাহচর্ষ 
একান্ত আবশ্যক । শাসনের আ'ধক্যে পালন অন্তাঁহত হইলে অল্তরাত্মা 
শুখাইয়া যায়। 

".. মধ্যশাক্ষত যুবক ছয় মাস শিক্ষক-শিক্ষা পাইলে আদ্যশিক্ষক 
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হইতে পারবেন। এইরূপ, অন্ত্যাশাক্ষত যুবক 'শক্ষক-শিক্ষা পাইলে 
মধ্যশিক্ষক হইতে পারিবেন। এইরূপ আঁধশিক্ষিত হইতে অন্ত্যাশিক্ষক 
শিখাইয়া লইতে হইবে । ইহা পরের কথা । এখন বঙ্গ ও ইংরেজ বিদ্যালয় 
কাজ আরম্ভ কাঁরতে হইবে । ইদাননর 'শিক্ষাপ্রাপ্ত পাণ্ডত 'শিক্ষাশালার 
সকল কর্মের যোগ্য হইবেন না। তাহার পাশ্ডিত্য থাকিতে পারে, 
তাহার শিক্ষা-কলা-জ্ঞানও থাকিতে পারে; িন্তুণতাঁন যে ভাবে শাক্ষত. 
হইয়াছেন, তাহার কর্মস্থানে সে ভাব পাইবেন না। ইহাতে অসন্তোষ 
জন্মিবে এবং হয়ত দেশের পূন্নকন্যাকে সে অসন্তোষের ফল ভোগ 
করতে হইবে । এই হেতু, ইহাঁকেও কিছুদিন নূতন শিক্ষায় দীক্ষত. 
হইতে হইবে। ইংরেজী ইস্কুলের ও কলেজের লব্ধ-বিদ্যের উৎসাহ 
থাকলে, ছয় মাসে শিক্ষকের কর্মের যোগ্য হইতে পাঁরবেন। পাঠশালায় 
ও বিদ্যালয়ে ও ইস্কুলে ও কলেজে যে-সকল শিক্ষক আছেন, তাহাদের 
অনেকের দ্বারা কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে। ইহ্াঁদগকে খাইবার 
1নামত্ত বই 'লাখতে হইবে, বসরে দুইবার এক এক স্থানে আনাইয্া 
উপদেশ দিতে হইবে । যে পাঠক এতদূর পর্যন্ত পাঁড়য়া আসিয়াছেন, 
1তান বাঁঝয়াছেন, শিক্ষানীতি বাল, পদ্ধাত বালি, কিছুতেই প্রকৃত গুরু 
বা শিক্ষকের স্থান লইতে পারে না। গুরুই শিক্ষাশালার প্রাণ। এই 
প্রাণপ্রাতিষ্ঠার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় কাঁরতেই হইবে। 

গুরুকুলে থাঁকয়া শাক্ষত হইবার সময় উত্তম ছান্ ভাব 
[শিক্ষকের নিমিত্ত বাছয়া রাখিতে হইবে ॥। ইহারা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা 
পাইবে এবং পনর গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া চার ?ক পাঁচ বসর বিনাবেতনে 
শিক্ষক হইবে । এইরুপ, শিক্ষকশিক্ষা পাইবার সময় ভাল ভাল ছাত্র 
বাঁছয়া এবং 'বনা ব্যয়ে শাঁখতে দিয়া ভাবী 'শক্ষক সংগ্রহ কাঁরতে 
হইবে। এইরূপ, নানা উপায় আছে; কিকল্তু এমন কোনও উপায় 
আবিচ্কৃত হয় নাই, যাহাতে অর্থব্যয় নাই। 

মধ্যাশক্ষায় চিন্তা । 

আদ্যশিক্ষার সুযোগ অবশ্য সকলকেই দিতে হইবে। কারণ, 
তাহা না দিলে দেশের জল্মলব্ধশস্তি ভস্মাচ্ছাদত বাহধর তুল্য গুপ্ত 
থাঁকবে। একাঁদকে আদ্যাশক্ষা অবশ্য দাতব্য, অন্যাদকে আঁতিশর, 
কঠিন, আতিশয় ব্যয়সাধ্য। কারণ যোগ্যাযোগ্য-নার্চারে দেশের 
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ধাবতীয় পত্রকন্যাকে দিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই থাকবে, 
সকলের পক্ষে সমান ক্ষেত্র রচনা অসম্ভব । সকলের বাড়ী, সঙ্গ, সমাজ, 
আর্থক অবস্থা সমান নয়। কাজেই অসমক্ষেত্র-পালিত বৃক্ষের ন্যায় 
অসমক্ষেন্র-পালিত শিশুও পুষ্টিতে ও বৃদ্ধিতে অসমান হইয়া 
পাঁড়বেই পাঁড়বে। বোধ হয় বৈধম্যরক্ষাই গবধাতার ইচ্ছা । 

অথচ চেষ্টা কারতে হইবে । সে চেস্টা বহুমুখী হইলেই বহর 
মত্গল। মধ্যশিক্ষা-আরম্ভে কতকগ্দাল ভেদ মানতে হইবে । €১) বঙ্গ- 
দেশেও অন্য দেশের ন্যায় বহু সমাজ-ভেদ আছে। যাবতীয় 
সমাজের পক্ষে মধ্যশিক্ষা এক করা বাতুলের কর্ম। অবশ্য সকলের পক্ষে 
নজজ্ঞান ও দেশজ্ঞান অত্যাবশ্যক; কারণ, সকলকেই বাঁচতে হইবে, 
সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে হইঝে। প্রভেদ এই, সকল সমাজের বা সকল 
লোকের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ এক নহে । €২) দেশভেদেও শিক্ষার 
ববয়ের ভেদ কিছু কারতে হইবে । নদীবহুল কি সমদ্রতটবতর্ঁ 
প্রদেশের পক্ষে তৈমন নহে । €৩১ পণ্চাশ বৎসর পূর্বে যে কাল 'ছল, 
এখন সে কাল আর নাই। এখন অর্থকরী বিদ্যা কিছুই না জানলে! 
আঁধকাংশ প্রজাকে মারতে হইবে । যে পারে সে বিদ্যা লইয়া থাকবে; 
হয় লক্ষমী ও সরস্বতীর 'িরোধ ভঞ্জন কাঁরবে, কিংবা সরস্বতঈরই 
উপাসক হইয়া থাঁকবে। (৪) আর্ক অবস্থাভেদ 'শক্ষাবৈষম্যের এক 
গুরূতর কারণ। মধ্যাঁশক্ষা ও অন্ত্যাশিক্ষা কিংবা আঁধাশক্ষা দাতব্য 
হইবে না। কতজনকে বৃত্তি দিয়া এই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যাইতে 
প?প্রবে ই ফলে দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে, অর্থ থাকলে পাঁণভত হইতে 
পারবে, ধনাজনবাত্ত 'শাখিতে পারবে; না থাঁকলে মূর্খ থাকবে, 
- আরও দরিদ্র হইবে। কিন্তু মৃর্খেরও ক্ষুধাতৃফা থাকে, বস্ত্রাভাবে শীতে 
শরীর কাঁপে এবং ইনফংজ্জার এক ফ.ুৎকারে প্রাণবায় দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ 
করে। ৫৫) দশ-বার বংসর বয়সে নর-নারীর ভেদ আরম্ভ হয়। অতএব 
আমাদের দেশে বালকবালিকার আদ্য দ্বিতীয় 'শক্ষা একত্র এক ভাবে 
হইতে পারিবে না। (৬) বয়সভেদে শক্ষার ভেদ অবশ্যকর্তব্য। যে 
' শিশু আদ্যাশিক্ষা পায় নাই, যে বালকবাঁলকা বিনা শিক্ষায় বড় হইয়াছে, 
এবং অপরে যে স্ব স্ব কৃত্তিতে নিযুক্ত হইয়া কোনও ক্রমে জীবনধারণ 
কাঁরতেছে, সে-সবেরও শিক্ষা চাই। এই ষড় ভেদ স্মরণ কাঁরলে দেশে 
আপামর নরনারীর শিক্ষা-ীবস্তার আতিশয় কঠিন বোধ হইবে । আদ্য- 
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ধশক্ষা বরং সোজা, অপরাপর ক্ষার আয়োজন সকলের পক্ষে সমান 
করা অসম্ভব 

শিক্ষা-পারপাট-চিন্তার পূর্বে দুহাট প্রশ্নের সমাধান কাঁরতে 
হইবে । (৯) ভারত ও বঙ্গ প্রায় স্বাধসন হইয়াছে । ইংরেজ ভাষাজ্ঞানের 
প্রয়োজন হাস পাইয়াছে, যাহারা উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচ্চা কারবেন, আর 
ঘাহাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও পাঁথবীর দেশ 'বদেশের বার্তা 
ধহন করিবেন, তাহারা ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপ 1শাঁখবেন। ইহাদের 
সংখ্যা অতি অন্গপ। যে গুরুভারে বালকবালিকারা পশীড়ত হাইতোছিল, 
রন্রে যাহার কুফল ফাঁলতেছিল, তাহা অপসারিত হইল। ৫২) 
কাঁলকাতা 'বশবাঁবদ্যালয় বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষনীয় বিষয়-অবশ্য 
শচন্তা কাঁরবেন। যাহাতে লব্খজ্ঞান পাঁথগত না থাঁকয়া 'দনযাত্রাম়্ 
আসিতে পারে তাহাও চিন্তা কারবেন। সমাজে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন 
অজ্প। সকলে সামান্যজ্ঞ হইলে দেশ উঠ্িতে থাকে । বতর্মানে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নিধধারত পাঠ্য চিন্তা করিলে মনে হয় অজ্প বয়স হইতে 
বালকাঁদকে বিশেষজ্ঞ কারবার ইচ্ছা। কেহ সাহত্য কেহ বিজ্ঞান 
অনুশীলন কাঁরবে, এই ব্যবস্থায় একাঞ্গ বৃদ্ধি হইয়া মানুষকে 
কদাকার করে। বি এ, বি এস-স পরাক্ষার পূর্বে সকল ছাত্রকে সমান 
বিবেচনা করলে এই দোষ হইতে পায় না। সাহত্যের ছান্র ভূতাবদ্যা, 
বিজ্ঞানের ছাত্র তকাীবদ্যা;অবশ্য 1শাখবে। 

ধুনন্নে প্রদত্ত শিক্ষা-পারপাঁটতে এই নশীত অনুসৃত হইয়াছে। 
থাপ বোধ হয় কিছ; কিছু অপূর্ণতা রাঁহর্্মী গেল। বিষয়টি গুরূতর। 

িেশ্বাঁবদন্লয়ের অল্তর্গত কলেজে ছান্রেরা যাহা ধর্শাখতেছে 
তাহা অবশ্যই চাই। রোগাঁচাকৎসা বিদ্যা, কাঁষাঁবদ্যা, যন্তাবদ্যা 
(হাঁঞ্জনীয়ারং), ভূবিদ্যা প্রভাতির আঁতীরস্ত যাহার প্রয়োজন বোধ 
হইতেছে কৈবল তাহা এখানে পাঁরকাঁল্পত হইল । 


শিক্ষা-পারপাঁটি। ৃ 
এখানে শিক্ষা-পাঁরপপাটির স্থল আভাস দেওয়া যাইতেছে 


আদ্য শিক্ষা প্রথম। 


সকালশ পাঠশালা । ৭টা--১০টা। বয়স ৬--৯ বখসর। চারি 
ঘংসর নয়াভ্যাস, ক্লশড়া ব্যায়াম, শয়শিক্ষা, চিন্রীলখন। বাত্গলা ভাষায় 
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পাঠ, _নিজজ্ঞান, দেশজ্ঞান, সামান্য গাঁণত টোকা আনা পরসা, মণ 
সের ছটাক তোলা) কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কথামালা । আদ্য 'শক্ষার 
কোন পাঠ্যপদদ্তকে ক্রিয়াপদের মৌঁখক রূপ থাকিবে না। মধ্য 
দশক্ষাতেও এই বাধ পালন কর্তব্য। আমার পপ্রবার্তত য্স্তাক্ষর 
শিখাইলে শিশু তিন মাসে সোজা সোজা শব্দ বলাঁখতে ও পাঁড়তে 
পারে। সে অক্ষরে বই ছাপাইতে হইবে ।) 


আদ্য শিক্ষা 'দ্বতশক্প। 


বিকাল পাঠশালা । ২টা-৬টা। বয়স ১০--১২ বংসর। এই 
বয়সের গ্রামের অসংখ্য বালক বাঁলকা পাঠশালায় আসতে পারিবে না। 
বলপ্রয়োগ কর্তব্য হইবে না। বিশেষতঃ বালকাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ 
ও বিচ্ছন্ন হইবেই হইবে। যাহারা স্বেচ্ছায় পাঠশালায় আসিবে 
তাহাদের লইয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে। নগরে বালক ও বাঁলকাদের 
শয়শিক্ষা চিত্-লিখন। নিজজ্ঞান, দেহজ্ঞান, স্বদেশ বৃত্তান্ত, প্রাণ 
বৃত্তান্ত, বৃক্ষ বৃত্তান্ত। ক্ষেত্রমিতি, শৃভঙ্করনীঁ, ভ্রৈরাশিক। বালক- 
বালিকারা সংবাদপত্র পাঁড়তে ও বাঁঝতে পারিবে। বালকদের 
ক্ষেত্রীমাতি, বালিকাদের সোজা সেলাই'। 


সান্ধ্য পাঠশালা । 

গ্রাম ও নগরে যেউসকল বালক ও যুবক পাঠশালার আসতে 
পারিবে না, তাহারা সন্ধ্যা এটা--৯টা প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অভ্যাস করিলে 
দশপনর 'দনে আমার প্রবার্তত অক্ষর যোজনা দ্বারা বাঞ্গলা শব্দ 
িখিতে ও পাঁড়তে পাঁরবে। সে অক্ষরে বই ছাপাইতে হইবে, পরে 
এক মাসের মধ্যে প্রচলিত ছাপার অক্ষর পাঁড়তে পারবে । প্রথমে 
অক্ষর লেখা, পরে পড়া, পরে গণা। পাঠ্যপুস্তকে ধমের প্রশংসা 
িতোপদেশ, সাধুচারত, দণ্ডনশীতি, দেশবৃত্তান্ত, স্বাস্থ্যরক্ষার 'নামত্ত 
দেহের, গৃহের ও গ্রামের শোচরক্ষা, ইত্যাদি বিষয় জানিবে। শিক্ষার্থী 
অনুসারে ন্রীলখন ও বাত্তর মূল সমত্র ধাঁরয়া শিক্ষা দিতে হইবে। 
একটা উদাহরণ 'দতোছ। দেশে শাক্ষত রাজনিস্মীর অভাব আছে। 
বাঁকুড়ার বাউরী ও অন্য জাতি রাজামিস্তির কাজ করে। “কল্তু 
তাহারা নিজে দৌখয়্র যাহা শিখতে পারে, কেহ শিখায় না। তাহারা 
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গশক্ষার্থ হইলে ইটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ মাপ. ঘনইণ্চ, ঘনফুট গণনা 
' করা, ইটের 'বাঁভন্ন গাঁথান, খিলান, চিন্লীলখন দ্বারা গৃহের স্থান 
আকার উচ্চতা 'নর্দেশ ইত্যাদ, ইটের মাঁট, মাটির দোষ গুণ, 
পোড়াইবার বাধ, পাঁজা নম্মাণ, পাঁজার ঘন মাপ দ্বারা সংখ্যা, 
সুরাঁক, বাল, পাথুরে চণ, ঘাঁষমের চৃণ, সিমেন্ট ইত্যাঁদ বিষয়ক, 
ছোট বই লাঁখতে “হইবে । তাহারা পাঁড়বে। বাদ্ধমান হইলে এক 
বংসরে শিক্ষিত হইতে পারিবে। কেন শিখতে আসবে 7”_শিখিয়া 
অর্থ আনতে পারবে, মান হইবে, রামায়ণ পাঁড়তে পাঁরবে। তথাপি 
প্রথম প্রথম জনকয়েককে মাসে মাসে কিছু জলপাঁন দিতে হইবে। 


মধ্যাশিক্ষা। 


বয়স ১৩--১%৫ বখসর। তন বংসর। ১০॥টা--9টা সময়। 
কেহ বিদ্যালয়ে, কেহ শিক্ষালয়ে আসিবে । বালক বালিকার পৃথক । 
ব্রতমান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাতৃকা পরাক্ষার নামত পাঠের 
আড়ম্বর কমাইতে হইবে । তখন বিদ্যালয়ে ও 'শক্ষালয়ে বালক ও 
বালিকাদের শিক্ষণীয়- রণাভাস ৫৫:11), ব্যায়াম, চিন্রাীলখন। পাঠ্য- 
পুস্তকে ২৫০ পূন্ভা থাকিবে। ইঈম্বর-ভাল্ত, ত্য, আহংসা, দয়া, 
পরোপকাঁরতা, সংহাতি, শৌর্য সদাচার, 'দনচর্যা, খাতুচযা। পদ্য 
&০ পৃজ্ঠা। বকাাকরণ &০ পৃন্ঠা। সংস্কৃত ভাষা, চাণক্য শ্লোক 
২০টি। হাতোপদেশ শ্লোক ২০ট। ভারতের ও বঙ্গের হাতহাস; 
ইংলণ্ডের বর্তমান্‌ রাজ্যশাসন (১৫০ পৃন্ঠঞা)। ভূগোল বৃত্তান্ত (৫০ 
পৃজ্ঠা)। দেশজ্ঞান_মাঁটর স্থূল উপাদান) পাথর, কর্মীশলা ও 
অকর্মীশলা, পাথারয়া কয়লা, কেরোসিন, ধাতু । জল, বায়, বাষ্প, 
নদ, কৃপ,. পদ্কীরণশী ও বৃণ্টিজলের উৎপাত্ত। তাপ ও উত্সা, 
তাপের পাঁরচালন, আলোক পরাবর্তন। 'দিকৃনির্ণয়। ধ্রুব-মৎস্য, 
সপ্তার্ধ, কালপুরুষ, অগস্ত্য। পৃথিবীর দৈনিক গাঁত। উত্তরায়ণ, 
দাক্ষণায়ন, শত, গ্রীম্ম, বর্ধা। প্রাণীবৃভাল্ত- প্রাণীর প্রধান বিভাগ, 
চারিটি প্রাণশর বৃত্তান্ত। উদ্ভিদ বৃত্তান্ত-_-ডীদ্ভদের প্রধান বিভাগ, 
চারাট উীদ্ভদের বৃত্তান্ত। বস্ত্ের চতুর্বিধ উৎপাস্ত 0২৫০ পঃ)। 

বাঁলকা বিদ্যালয়ে গৃহস্থালী । চরকার প্রয়োজনশয়তা, কার্পাস 
তুলার পাইট, চরকায় সতাকাটা, সেলাই। বালক 'শিক্ষালয়ে-_ 
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জ্যামাত প্রয়োগ, মন্ম প্রয়োগ, কাম্তকর্ম। অথবা বালক বালকার : 
খশক্ষালয়ে উদ্যান কর্ম, বীজ বপন হইতে বাজ উৎপাদন । 


অন্ত্যশিক্ষা। 


বয়স ১৬--১৮ বৎসর। তন বৎসরে 'বি-এস-ি তুল্য জ্ঞানলাভ 
আঁভপ্রেত। শিক্ষণীয়, বিষয়-_রণাভ্যাস, ব্যায়াম ।** বাত্গলা নসাহত্য, 
ভারত রাম্ট্রী রচনা (90151591072), বঙ্গরাজ্য রচনা, আইনের মূল 
সূত্র, তর্ক 'বিদ্যা। বালকদের ইংরেজ ভাষা, মূর্ত [বিজ্ঞান (872701597 
5087108 870. 21700109105) | বাঁলকাদের গৃহস্থালশর প্রত্যেক 
কর্মের হেতু ও বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যা, আরুর্বেদ হইতে দবব্যগণ, মুষ্টিযোগ, 
রোগদর সেবা। 


আঁধাশিক্ষা। 


বয়স ১৯ বংসর হইতে । অন্ত্য শিক্ষায় যুবক মন্দ প্রয়োগের 
জ্ঞান পাইয়াছে। এখন কলা ধাঁরয়া সে জ্ঞান কার্যকারী কাঁরতে হইবে৷ 
কলা ও দ্রব্য নির্মাণ 000910715,069:9) অসংখ্য, কিন্তু আধকাংশ কলায় 
ল্-প্রয়োগ আবশ্যক। কলা শব্দ হইতে কল শব্দ আসয়াছে। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 'নামত্ত ছান্র সংপ্রাতিষ্ঠত কলাশালায় ও কারখানায় 
শক্ষার্থা হইবে । কেহ যান্লক 01601,807081] 18700177997), কেহ 
তাড়ত যাল্লিক (0019009] 170172777997) হইবে । আঁধাশিক্ষালয়ে 
পাবেষণা চালাইতে হইবে । যেমন- গ্রামে পুচ্কারণশী দেশ পানা ও 
বিলাতন পানায় আচ্ছাঁদত হইয়াছে । তদ্‌দ্বারা কাগজ হইতে পারে 
না'কিঃ গ্রামে নূতন কোন্‌ কলা চলিতে পারে৮৪ আঁধাশক্ষালয়ে 
এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে। ছাত্র নূতন নূতন দিক দোখতে পাইবে। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


দেশে জ্ঞান-প্রচার 
(01955 79502968012) 


দেশ-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা কয়েক বৎসর সর্বদা শোনা যাইতেছে। 
কেহ বাঁলতেছেন, আমরা রোগে জর্জারত হইতোঁছি; কেহ বাঁলতেছেন, 
দাঁরদ্যে নিম্পীড়ত হইতোছি; এবং কদাাচৎ কেহ বা ধর্মের প্লান 
দেখিয়া সন্ত্ত হইতেছি। কথাগুলা আদ কালের; কেবল এদেশে নয়, 
সব দেশের সবাই দীর্ঘায়ু হইতে চায় ধনশালী হইতে চায়, এবং কখন- 
কখনও বস্তুতঃ ধার্মকও হইতে চায়। ধন নইলে জীবনরক্ষা হয় না, 
জশবন নইলে ধর্মও থাকে না। অতএব আদ যে ধন, তাহার 
উপায়-চিন্তা চলতেছে । এদেশের এক নীত-কর ধনাজনের 
চার উপায় নির্দেশ করিয়া গ্িয়াছেন, বাপিজ্য, কৃষি, রাজসেবা ও 
খভক্ষা। তিনি কলাকে বাঁণজ্যের অন্তর্গত কাঁরয়াছেন। গভক্ষা 
আঁনিশ্চিত ও 'নান্দিত, রাজসেবা বা চাকার দুলভ; অতএব ধনের পথ 
িতনাট, কষ, কলা ও বাণিজ্য । ধন, প্রাণ, ধর্ম, এই তিন লাভের এক 
উপায় শনান্ট হইয়াছে । সে উপায় 'শিক্ষা। অতএব গোড়ায় শিক্ষা 
আন্সিয়া পাঁড়তেছে। এই সকল কথা পূর্বে এক ক্ষেত্রে কলেজের 
তরকসভার বিচারের মতন কাঁরয়া বলা ধগয়াছে। শচত্ত জাগাইবার 
উদ্দেশ্যে তৈমন -কারয়া প্রত্যেক মতের যৎসামান্য সমালোচনাও করা 
ধগয়াছে। 

অমালোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু দোষ দেখাইলেই শ্রেয় পথ 
আঁবিজ্কৃত হয় না। এটা না, সেটা না; এটায় এই দোষ, সেটায় সেই 
দোষ; ইত্যাদি বাঁলয়া দিলে উপকার হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আদেশ 
না করিয়া কেবল নিষেধ করিলে উপদেশ-পালন দুম্কর হয়, পা 
বাড়াইতে শঙ্কা হয়। 

রাজা উদাসশন থাকতে পারেন না। তানি নানা উপায় 
দোখিতেছেন। স্বাস্থ্য-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, কলা-বভাগ, শিক্ষা-বিভাগ 
প্রভৃতি নানা বিভাগে নানা লোক নিযুক্ত কাঁরয়াছেন। অধাক্ষেরা পাঠ- 
শালায় গোড়াপত্তন কারিতে বাঁলতেছেন। স্বাস্থ্যাধ্যক্ষ পাঠশালায় 
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স্বাস্থযরক্ষার বই ধরাইতেছেন; কাঁষ-অধ্যক্ষ কাঁষতত্ব শিখাইতে 


বালতেছেন; শিক্ষাধ্যক্ষ 28600536905, 2007181 0:91000000) 
10870081 (7:8,21015)6 দিবার ব্যবস্থা কীরতেছেন। তথাপি আমরা 
রোগা ছেলের মতন খপুংখনুৎ কারতেছি; বাঁলতেছি, এ কি শিক্ষা, 
কতজনের বা শিক্ষা হইতেছে। 

শিকন্তু 'ক "শিক্ষা চাই, এবং কেমন কাঁরয়া সে শিক্ষা হইতে পারে, 
হইলে 'ি লাভ হইবে, তাহা বাঁলতে পার ক না, সন্দেহা। সমাজ 
ছাঁড়য়া ত শিক্ষা নয়; সমাজের হিতার্থেই শিক্ষা। সে সমাজ ইয়রোপের 
আদর্শে গাঁড়তে হইলে শিক্ষার যে পথ ধাঁরতে হইবে, তাহা স্প্ট 
দোঁখতোছি। ভারতের আদর্শে গাঁড়তে হইলে পথ দোঁখতে পাই না। 
সে আদর্শ ভাঙ্গনের মুখে পাঁড়য়াছে; কোথায় কি আকারে কতখান 
থাকবে, তাহা ভাবয়া পাই না। আমরা ভারতের খানিকটা চাই, ইয়ু- 
রোপেরও খানিকটা চাই। এই দুই জ্দাঁড়য়া এক করিতে পারা, এক 
চতুরম্রশোভী সৌধ গাঁড়তে পারা, এক ীবশ্বকর্মা ছাড়া কাহারও 
কর্ম নয়। 


তথাপি একটা মোটা আদরা (0009.91) আঁকার দোষ নাই। 

বারা জ্ঞানলাভ হয়; জ্ঞানই কাম্য, শিক্ষা উপায়। সে জ্ঞান, 
দেখিয়া, শুনিয়া, বই পাঁড়য়া, জল্মিতে পারে । আমরা বই. পাঁডয়া 
জ্ঞান-লাভের 'দকে অধিক হেলিয়া পাঁড়য়াছি। শঁশক্ষা” আর শেখা, 
একই কথা। কিন্তু পশক্ষা” বাললে ক খ' কিংবা 'এ বি 
িখিতে ও পাঁড়িতে শেখা মনে করি কেন? ৪০৪০৪02-শিক্ষা, 
ঠিক। কিন্তু ৪৮০৪৮:০2-পাশ্ডিত্য, মনে কার কেন? আমরা 
যাহাঁকে 9096859. বাল, তান বিদ্বান-, ইংরেজী লেখা-পড়া 
কর্মে ২শাক্ষিত (৮081059)1 কিন্তু হাজার হাজার নরনারী 
আছে, যাহারা «এ বি" দৃূরে থাক, “ক খ'ও 'াখিতে ও পাঁড়তে 
প্ররে না। তাহারা সবাই অ-শীক্ষিত (০0:50008668) বালতে পারা 
যায়কঃ শিক্ষা উত্তম না হউক, আমাদের মনের মতন না হউক, কিছ, 
1শক্ষা পাইয়াছে, প্রায়ই প্রত্যক্ষ কাঁরয়া পাইয়াছে, এবধ পাইয়াছে বাঁলয়াই 
সংসার চাঁলতেছে। দেশের শতকে ৮& জন লাখতে ও পাঁড়তে জানে 
না। কিন্তু ইহাও সত্য, লেখা-পড়া জানা ১৫ জন দ্বারা দেশ চলিতেছে 
না। সে ৮৫ জন আরও শিক্ষিত হইলে দেশ ভাল চলিত। অতএব 
তাহারা ষে শিক্ষা পাইয়াছে, কিংবা পাইয়া থাকে, তাহার উপরে 'ভান্ত 
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তুলিতে হইবে। গোড়ার এই কথা, শিক্ষা শব্দের অর্থ গোলে হারবোল 
খদয়া ঢাঁকয়া না ফেলিয়া দেশকে ধরিয়া, জ্ঞানপ্রচার কারতে হইবে। 

যে কাজ যে কাঁরতে চায়, তাহাকে সে কাজের যোগ্য করা শিক্ষা- 
দান বা শেখাবার উদ্দেশ্য । পাঠশালায়, কিংবা বঙ্গ-বিদ্যালয়ে, কিংবা 
ইংরেজী ইস্কুলে, ছেলেরা যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে লেখা-পড়ার 
চাকার কারবার যোগ্যতা হইতেছে । এই চাকারতে মান আছে, টাকা 
আছে, অথচ আয়ের ক্ষাতির আশগকা নাই। কতক লোককে চাকার 
ক্টরতে হইবেই। তাহারা কাঁরতে ইচ্ছঢক না থাকলে ভুলাইয়া করাইতে 
হইবে। অতএব দুইটা বল আমাঁদগকে চাকারর 'দকে টাঁনতেছে। 
একটা টান, অপরটা ঠেল।* এমন দুই বল ঠোঁলয়া দয়া অন্য পথে 
চলা, লক্ষে একজন পারে কিনা সন্দেহ । কে পারে? যাহার আত্মপ্রত্যয় 
কিংবা ধর্মে মাত হইয়াছে, সে পারে। 


শম্পা পপ এপ 





* ইংলন্ডেও নাকি এই অবস্থা । সে দেশেও পশ্ডিত ও কেরাশী 
কারবার যোগ্য শিক্ষা প্রচালত ছিল। ইয়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
গোড়া দেখ ডাক পাঁড়য়াছে। যাদ্ধে প্রত্যহ ৯১ কোট টাকা খরচের 
দিনেও শিক্ষার 'নাঁমত্ত আতীারন্ত ৬ কোট বরাদ্দ হহয়াছে। ছিল ৩০ 
কোটি, এখন হইয়াছে ৩৬ কোঁট। এশক্ষার গাঁতক ভাল নয়, 
একথা হদ্ধের পূর্বেও শোনা যাইতেছিল। এ শীবষয়ে করেকটা মত 
/৮ 00130 0 0022] ভ08.03027. 358. ও, প্িা5208265 
€.1.75. 02১00770602 002 791017992 21599, 481190209,05, 1915. 
এই পাাঁদতকা হইতে উদ্ধার কাঁরতোছ। ৪1 এণ০ঠযাঃ় 0296 8849. 
71911 2 ৮5৬5 25 51001201176 11071102093 -- 202 086 13 0990159. 
53802530172 ০109 22585052202 02 0039 12080295197 0092 
1076 10755210 55965200, 85690. 220 201616 95 7610, 80 18299 
€077029,0012 2৩ 00170976015 (07 11769 052 9929. 0, ৮১, 
উ70072789, 006 (20162 17791090৮০0 02 1507977067710925 590009157 0095 
2706 96০0 20 90901820025 009 59008700200 0০ 21561955212 
09019550556 16 25 00510৬91 179প770001, 420002 ড/10555, 
81655170697” 72809750202, 829,595 : “৮ 0002 811779170585 950100985 
579 582278602৪৮ 02000501715 8 1085010 06 012লে 202 0 
19 0271 ০0 2, 21971 (9,6 005 06100500020 06 ৬/৮006 জাজ 
51776111775 90098709029 2 156095382% 0547087857 2279 0০০8 
487 (0211721558077673 92:57 4011৮ 550091098৮5 11670911622 
[র3011658,01077 95965] 09098101175 520,000,0970 25115) 39 
179:527051 120 90506 070০0৮57৮55 2৮ 9 2706 02956101010)5 58167 
1৮6118,7706 ০0১৮ 10750008612 2 005 01793506525 0৫ 06 21211 075 
৪৮00, 13 17 08,0% 069052,08106 07927 6০91706 01573 2502 (05902 
23059225-2 ্ 
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এখানে এ বিষয় সম্যক আলোচনার স্থান হইবে না। তবে 
দেখা যায়, পাঠশালা হইতে কলেজ পর্যন্ত যে শিক্ষা হয়, তাহা প্রায়ই 
আঁপিয়াছ। ঘরে কি আছে, 'ি হইতেছে; বাড়ীর পাশে ক আছে, 
দি হইতেছে; এই জ্ঞান জল্মিলে আত্মপ্রত্যয় জ্মিতে পাঁরত। পাঠ্য- 
বিষয়ের মধ্যে এক ভূগোল আছে, যাহা হইতে দেশ-জ্ঞান কিছ জন্মিতে 
পাঁরত। বকল্তু 'ভুগোল'সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে, পঠনও 
অনাদৃত রাঁহয়াছে। ইচ্কুলে অনাদত, কলেজেও অনাদৃত। কলেজে 
কলেজে বিজ্ঞান 'শিখাইবার আয়োজন "হইয়াছে, কিন্তু অমূর্ত 
(9907:9%1021) বিজ্ঞান” যাহার সাঁহত দেশ-কাল-পান্নের সম্বন্ধ নাই, 
যাহা এদেশে না শিখাইয়া অন্য দ্বীপে শিখাইলেও চলিত। নানা- 
কারণে রাজা ধর্মশিক্ষার ভার লইতে পারেন নাই। সে ভার, আমাদের 
উপরেই আছে। কিন্তু আমরা উদাসীন ॥। রাজার উপর সব ভার দিয়া 
এমন জড়ভরত হইয়া পাঁড়য়াঁছ যে, আমাদের 'নজেদের কর্তব্য ভূিয়া 
গিয়াছি। তান আমাদের সমাজ-বাধতেও হাত 'দতে পারেন না, 
অথচ সমাজই প্রধান শিক্ষা-ক্ষেত্র। ব্াদ্ধি মার্জত হইলে 'ি হইবে; 
সমাজ যে বৃদ্ধি-প্রয়োগের ক্ষেত্র। অতএব বর্তমান দেশ-কাল-পাল্র- 
নিরপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা পাণ্ডিত্য জ্মিতেছে, নাস্তিক্য প্রসারিত হইতেছে, 
সন্তোষ অদৃশ্য হইতেছে, সুখে শান্তিতে সংসারযাল্রা-ীনর্বাহের সামর্থ্য 
হাস হইতেছে । জনসাধারণের অর্থ.চাই, বলাই বাহল্য। কিন্তু ধর্মও : 
চাই। ইহাই আমাদের ক্ষার নশীতি। ধর্ম, অর্থ, কাম, এই তিনের লাভ 
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের পুরুষার্থ। কিন্তু 'ন্রিবর্গের প্রথমে 
ধর্ম। কারণ ধর্মব্যাতিরিন্ত অর্থ, অকল্যাণের হেতু; ধর্মব্যাতিরিস্ত কাম, 
যোগের সম্ভাবনা । যোগের অশুভ ফল ঘাঁটতেও আরম্ভ হইয়াছে । 
এখন সাবধান না হইলে, গন্তব্য উত্তমরূপে স্থির না কাঁরলে, ধর্মকে 
কর্ণধার না করিলে, কখন্‌ কোন্‌ আবর্তকূপের টানে পাঁড়য়়া অতল- 
গর্ভে নিমজ্জিত হইব, কে জানে। কালস্রোত রোধের সাধ্য নাই; কিন্তু 
স্রোত ধাঁরয়া গন্তব্যেও উপাস্থত হইতে পারি। 

এই ভূমিকার পর শিক্ষার কয়েকটা সূত্র অন্বেষণ করি। 
কথোপকথনক্রমে বললে, বোধ হয়, কথাটা স্পম্ট হইবে। অতএব 
গণেশ ও প্রমথ, দুই জন কি বলে, শানি। 
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প্রমথ ॥ দেশে যে নানা অভাব। প্রথমে কোন অভাখ দর 
করা উচিত। 

গণেশ ॥ এই যে অভাব-বোধ, এই বোধ জল্মানা প্রথম কর্তব্য । 
তুম আম কাগজে কলমে বোধ কাঁরলেই, অভাব দূর করতে পারবে 
না। যাহারা দেশ, তাহারা অভাব বোধ করে কিঃ 

প্রমথ ॥ অভাব বোধ করে না? এই গ্রীম্মকাল পাঁড়য়াছে, 
অমনই খাবার জলের অভাবে লোকে ক কাঁরবে খুঁজয়া পাইতেছে না। 
এ. গণেশ ॥ কম্টবোধ-টা বাস্তাঁবক ?ক? বাস্তাঁবক হইলে কম্ট 
দূর করিতে পাঁরিত না কি? কম্টে পড়লে লোকে মন্দ্রণা করে, 
মন্ত্রণা হইতে কর্ম আসে । কিসে ক হয়, লোকে জানে না। এই জ্ঞান 
দেওয়াই প্রথম কর্তব্য। 

প্রমথ ॥ তাহা হইলে ত গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা বসাইতে হয়। 

গণেশ ॥ পাঠশালায় পাঠ পড়াইয়া যেজ্ঞান জল্মাইবে, সেটা 
কেতাবী জ্ঞান। শোনাইয়া, দেখাইয়া জ্ঞান জল্মাও!। সে জ্ঞান হইতে 
প্রয়োগ (00110861070) আসবে এবং প্রয়োগ হইতে আত্মবন্তা (8914- 
19119771069) আসবে । 

প্রমথ ॥ কিসের জ্ঞান £ কি জ্ঞান 2 

গণেশ॥ নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান। নিজ-জ্ঞান দুই ভাগ কাঁরতে 
পার; দেহ-জ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান। আমরা আঁছ,_এই কথা বাঁললে বাঁঝ 
আমাদের দেহ আছে, আর সুখ-দুঃখ ভোন্তা আত্মা আছে। ২ 
দেহের কি হয়, এক কথায় দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান চাই। 
সঙ্গে আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানও চাই। দেহ' রাঁক্ষিত, পুর 
এমন লোক প্রত্যহ দোখতেছ। আত্ম-জ্ঞান, একটা বৃহৎ কথা । সেটা না 
বাঁলয়া ধর্সজ্তান বাঁলতে পার । এখানে ধর্ম সদাচার 01610 ০000906)। 
দেহজ্ঞান ও ধর্মজ্কান পৃথক কারতে পারা যায় না। একারণ আয়ূবেদে ও 
ধর্মশাস্ত্রে দুইই একন্ন বর্ণত হইয়াছে । আমাদের ধর্ম শব্দে ইংরেজী 
৮"€11210 বাঁঝবে না। একবার, একবার কেন, ইংরেজী ১৯০১ সনের 
লোকসংখ্যান-সময়ে সংখ্যাকারশ এক পাড়ায় গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরতোঁছল, “তোমার ধর্ম কি?” আম সেখানে উপাস্থত 'ছলাম। 
যাহাকে প্রশ্ন হইল, সে উত্তর কাঁরতে পারল না; এক বৃদ্ধকে ভাঁকয়া 
আ''নয়া জিজ্ঞাসা কাঁরল, “হ? গা, আমার ধর্ম ি 2” বৃদ্ধ মাথা চুলকাইয়া 
খাঁনক ভাবিয়া বালল, “তোমার ধর্ম তোমার ।” সংখ্যাকারণ ফাঁপরে 
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পড়য়া গেল। কারণ, ফার্মের কাগজে ধর্ম শব্দের নীচে 'তোমার' 
শলখিবার আদেশ ছিল না। বৃদ্ধকে জিজ্্াসা কারল, “তোমার ধর্ম 
শক 2” “আমার ধর্ম আমার, একথা আবার কি জজ্ঞাঁসতেছ 2” তখন 
সংখ্যাকারীও অধীর হইয়া পড়িয়াছে; জিজ্ঞাঁসল, “তুমি 'হন্দর, না 
মৃূসলমান 2” বৃদ্ধও অধাঁর হইয়া বালল, “তাই বল না! আর, আমি ষে 
শৃহন্দ;; তা আমার গলায় মালা দেখিয়া বাীঁঝতে পাঁরতেছ না 2* উত্তর- 
প্রত্যুত্তর শুনিয়া আম হাসলাম বটে, কিন্তু বাঁঝলাম, বৃদ্ধই ঠিক। 
যখন লোকে রাঁগিয়া বলে, “তোমার ধর্মে যা আছে কর”, তখন বলে না 
বেদে কোরাণে কি বাইবেলে যা আছে। এখানে ধর্ম 98099 ০: 
15199 । নিজজ্ঞান দিতে গেলেই দেশজ্ঞান দিতে হইবে । আম আছি, 
কোনও দেশে আছ, কোনও কালে আছি। সে দেশ কেমন, সে কাল 
কেমন, তাহা না জানিলে নিজকে রক্ষা করা অসম্ভব। দেশ বাঁলতে 
কেবল মাটি নহে; আমাকে বৌঁড়িয়া যা কিছ আছে, সব। মাটি জল 
বায়; অন্তরণক্ষ, গাছপালা জশবজন্তু, মানুষ প্রন্তি যাহাদের মাঝে আছি, 
সেটা আমার 'দেশ'। ইংরেজীতে 9517:0070921 কিন্তু আমার 
“দেশ দশ বছর আগে যেমন ছিল, আজি তেমন নাই; কালি যেমন ছিল, 
আজ তেমন নাই; আমি যেমন ছিলাম, এখন আমিও তেমন নাই। এই 
ষে অবিরাম পাঁরবর্তন-ল্বোত, সেটা 'কাল”। লোকে বলে, “সে কাল আর 
নাই+। নাইই ত; যে ঘটনা-পরম্ণরা ছল, তাহা এখন নাই, থাকিতে 
পারে না। অতএব যাঁদ আমাকে স্‌স্থদেহে সুস্থচিত্তে থাকতে 
হয়, তাহা হইলে আমাকে দেশ জানিতে হইবে, কালও জানতে 
হইবে । আম আছি; আমার থাকা যাহাদের উপর 'িনভ'র কাঁরতেছে, 
তাহাদের “দেশ” বাঁলতেছি। ইহার মধ্যে কাল'ও আনিতোছ। 
“দেশ' আমার ধর্মের অনুকূল কি প্রাতকূল, দেশের ধর্ম কি, এই জ্ঞান 
দেশ-জ্ঞান। ভূগোল ও ইতিহাস, এই জ্ঞান ?দতে রাঁচিত হয় ॥। দোঁখিতে 
গেলে ভূগোলেই হীতিহাস, সমাজনশীতি, রাজনীতি, বাঁপজ্য, ব্যবসায় 
(7,0779175), বারতা (9০৫01921801) প্রভাতি আমার জীবন-ধারণের 
শনামত্ত আবশ্যক দেশ-জ্ঞান, সব পাইবার কথা। অথচ পাঠশালা, কি 
উচ্চ বিদ্যালয়ে, এই দেশ-জ্ঞকান অনাদৃত রাহয়াছে। রামায়ণ মহাভারত 
পুরাণ পাঠ, যাত্রাগান ও নিত্য নৈমাত্তক পৃজা পার্বণ দ্বারা ধর্মজ্ঞান 
শকছু জান্মিয়া থাকে; কিন্তু দেহ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান জল্মাইবার উপায় 
প্রচলিত নাই। যাহারা কবিরাজ কি ডান্তার, কেবল তাহারাই' দেহ-জ্সন 
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লাভ করেন। অথচ সকলেরই কিছু না কিছু পাওয়া আবশ্যক। 
যাহারা “শাক্ষিত” তাহাঁদেরও সকলের দেশ-জ্ঞান নাই। 

প্রমথ ॥ তবেই ত পাঠশালা চাই। 

গণেশ ॥ পাঠশালা [নশ্চয়ই চাই। কিন্তু পাঠশালা দ্বারা াজ- 
ত্তান ও দেশ-জ্ঞান দেশময় ব্যাপ্ত কারিতে বহুকাল লাগবে । এখন 
বঙ্গদেশে ৩৬ হাজার পাঠশালা আছে। ৪০ কোট লোকের ১০ আনা 
যাঁদ পাঠশালা যাইবার বালক ও বাঁলকা ধরা যায় এবং ৩০টির তরে 
গ্কটা পাঠশাল। দরকার হয়, তাহা হইলে ২ লক্ষের উপর পাঠশালা চাই। 
কেবল বালকাঁদগের নিমিত্ত ১ লক্ষ পাঠশালা বসাইতেও ত বহুকাল 
যাইবে। তাছাড়া, আর যে বারতের আনা, যাহারা পাঠ- 
শালার মুখ দেখে নাই, তাহারা ত ছেলে সাজয়া পাঠশালায় আসতে 
পারবে না। 

প্রমথ ॥ পাঠশালায় আসতে পারলেই বাক ফল হইত ঃ 

গণেশ ॥ বিশেষ কিছুই না। আসতে পারলে 'কখ” 'লখিতে 
ও পাঁড়তে পাঁরত। কিন্তু যে অন্ন চায়, তাহাকে “অন্ন” বানান করিতে 
খাইয়া বিদায় করা, উপহাস করার তুল্য। তা ছাড়া, পাঠশালা 
ছাড়ার পর লেখা-পড়ার অভ্যাস রাখিতে না পারিলে পাঠশালায় 
'আসাই অকারণ। ইহাদের বোধগম্য কাঁরয়া বই 'লাঁখতে হইবে, 
ইহাদের অর্থ-গঘ্য করিয়া বৌচতে হইবে। এমন একখানাও বই দোঁখ 
না, যাহ; স্বজ্পাক্ষর পাঁড়তে পারে, পাঁড়য়া নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ভান লাভ 
কাঁরতে পারে। . রামায়ণ মহাভারত প্রভাত যাহা আছে, তাহা আপনা- 
আপাঁন আছে, কেহ ভাঁবয়া চ্তিয়া ইহাদের হিতার্থে ছাপায় নাই। 
দামও বেশী; এক আনা দুই আনায় পাওয়া যায় না। 

প্রমথ ॥ তাহা হইলে উপায় ? 

গণেশ ॥ ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত, সকলের শিক্ষার 'নামত্ত এক 
উপায় হইতে পারে না। আমরা এক উপায়, পাঠশালার দিকে তাকাইয়া 
বাঁসয়া আঁছ। মনে কর, যেন দেশের সব ছেলে-মেয়েকে পাঠশালায় 
টানিয়া আনা গেল। ইহারা মানুষ হইতে “অন্ততঃ দশ-বার বংসর 
লাগিবে। এই দশ-বার বংসর 'কি চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া থাকা উচিত ? 
শীশক্ষা-ীবস্তার” বল, আর জ্ঞান-প্রচার বল, একটা ভ্রোত চালাইতে না 
পারিলে সে জল স্বাদ ও হিতকর হইবে না। নানা উপায়ে সে সোত 
রক্ষা করিতেই হইবে । ছেলে-মেয়েদের তরে পাঠশালা কর, স্বজ্পাক্ষবের 
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তরে নানাবধ কাজের বই লেখ, নিরক্ষরের তরে কথকতা কর। সকলের 
হয়, শীঘ্র হয়। একথা পরে হইরে। প্রথমে পাঠশালা ধর। পণ্ম 
বর্ষে হাতে খড়ী 1দতে পার; কিন্তু জানবে দশম বর্ষে পাঠশালা 
ছাঁড়লে লেখা-পড়া-শেখা বৃথা হইবে, শেখা পাকা হইবে না, থাকিবে 
না। ১১।১২ বংসব বয়স হইতে ১৪1১৫ বৎসর বয়স পযন্ত যাহা 
শশাঁখবে, সেটা বরং থাঁকবে। একন্তু ১০1১২ বৎসর বয়স হইলেই পন্্র 
পিতার সঙ্গে কাজ কাঁরতে 'শাঁখতে আরম্ভ করে, কাজ কারিবার কিছ, 
জ্বানও জন্মে । এই বয়সে কন্যার বিবাহ আছে, ঘরকম্ার কাজ আছে। 
কন্যার 'ক্ষা-সমস্যা ভাঁর কঠিন, বধূর শিক্ষা আরও কঠিন। সম্প্রাতি 
ইহাদের ১০ বছর বয়সে পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত মনে করিতে হইবে। 
ণকন্তু পাঠশালা ছাঁড়য়া বধূ হইয়াও যাহাতে লেখাপড়ার অভ্যাস থাকে, 
তাহার উপায় কারতে হইবে । ইহার এক উপায়, বধু ও গাঁহণশীর 
যোগ্য জ্ঞান-পূর্ণ বই লেখা ও সম্তায় বেচা। 

প্রমথ । যত রাজ্যের গল্পের বই বধূরা পড়ে। গল্পের মতন 
গাজপ হইলে বরং কিছ , উপকার হইত। এমন গলপ, যাহা পাঁড়লে 
সংসার-ধর্মে অবসাদ, গৃহকর্মে ক্লান্তি আসে, এবং পরণর রাজ্যে 
স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইবার বাসনা জল্মে। 

গণেশ ॥ কেবল বধূদের দোষ দেওয়া কেন, যুবারাও গল্পের 
কুহক এড়াইতে পারে না। তাহারাই কিনিয়া দেয়। কতকটা বয়সের 
ধর্ম; আর কতকটা দেশের অভাগ্্য, ভাল বই নাই। 
আরও অভাগ্য কেহ কেহ একটা ইংরেজী কথা, “আটা” (৪৮) 
নামের কুহকে মুগ্ধ হইয়াছেন; “আট-জন্য মানুষ, কি মানুষ-জন্য 
গড়ায়, ফাহা “িড়লোকে করে, তাহা 'ছোটলোকও কাঁরতে চায়। 
ণশক্ষা' শব্দের অর্থ সঙ্কশর্ণ কাঁরিয়া, সমাজের শিক্ষা চাপা দয়া 
রাখিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্র পাঠশালা নয়, সমাজ । বুড়া বয়সে 'ববাহ 
করিয়া, বিবাহ করিতে বর কাময়া, সমাজ নিজের বধূকে যে শিক্ষা 
দিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ । পাঁচখানা বই পড়াইয়া, দশটা কাঁবতা লেখাইয়া 
প্রত্াক্ষ শিক্ষার দোষ কাটাইতে পারা যায় না। এই কারণে পূর্বে 
বাঁলয়াছি, বধৃ-শিক্ষা আতিশয় কঠিন । 

প্রমথ ॥ গ্রামের সব ছেলে পাঠশালায় আসবে ক £ 
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গণেশ ॥ সব পাঠশালা এক রকম হইলে আসিবে না। ১০ 
বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বাঁলকা, ধন+-দাঁরদ্র, গ্রাম ও নগরে সকলের 
শিক্ষা সমান হইবে। ইহাদের নামন্ত কেবল সকালে পাঠশালা 
বাঁসলে ভাল। ইহাঁদগকে দুইবেলা পাঠ পড়ানার চেস্টা না করাই 
ভাল। গ্রাম ছোট হইলে একাঁট; বড় হইলে পাড়ায় পাড়ায় পাঠশাল্‌! 
চাই, নতুবা সব ছেলে-মেয়ে পাইবে না, ১০।১২ জনের অধিক হইলে 
গুরুমশায়ও পড়াইতে পারবেন না। এই সকাল পাঠশালার পড়া 
সাঙ্গ হইলে, কহ বিকালশ পাঠশালায় যাইবে, কেহ বা 'বওগাবদ্যালয়ে' 
বাইবে। “বঙ্গাবদ্যালয়ে' কি বিদ্যা শাঁখবে, তাহা এখন ভাববার 
দরকার নাই। এখন জনশিক্ষার কথা হইতেছে ॥। বিকাল পাঠশালা 
কেবল বিকালে বাঁসবে। এখানে ছেলেরা ১৪।১৬ বছর বয়স পর্যন্ত 
আসিতে পারবে। সকালে ইহারা পিতার কাজ, কি ঘরে কজ 
কাঁরবে, বার্তা শিখিবে। 'িবকালশী পাঠশালা দুই রকমের হইবে। 
যে গ্রামে সকালী পাঠশালায় ছেলেরা ১০1১১ বৎসর পর্যন্ত 'কছ 
শাখয়াছে তাহাদের পক্ষে যে পাঠ, যাহারা পাঠশালা মাড়ায় নাই 
তাহাদের পক্ষে সে পাঠ হইতে পারে না। দুই-তিন গ্রামের মধ্যে 
একটা শবকালশ পাঠশালা থাকলেই চঁলিবে। বিকাল পাঠশালায় 
বাঙ্গালা ভাষা, সাহত্য নয় ভাষা, শাখবে; আবশ্যক অঙ্ক দেশীয় 
রশীততে শিখবে; অক্ষর-লেখা ও চন্র-লেখা শাখবে। বই একখানি 
পাইবে: তাহা হইতে ভাষা, এবং নিজ-জ্ঞান ও দেশ্‌-জ্ঞানের আভাস 
পাইবে। তাহাতে সূচনা থাকবে, গুরুমশায় সেই সুচনা ধারয়া 
মুখে-মুখে জ্ঞান জল্মাইতে চেস্টা কারবেন। এক প্রহর সময়ের মধ্যে 
আধিক আশা করা যাইতে পারে না। মুখে-মুখে শিক্ষা না পাইলে 
সময়ে 'কুলাইবে না, জ্ঞানও পাকা হইবে না। 

প্রমথ ॥। এমন গুরুমশায় কোথায় ? 

গণেশ ইহাই দারুণ চল্তা। 'কল্তু দারুণ ভাঁবয়া নশ্চেষ্ট 
হইলেও চাঁলবে না। গুরুমশায় করিয়া লইতে হইবে।' ইহাদের 
শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় করিয়া সেখানে শিক্ষা দিয়া গ্রামে-গ্রামে 
পাঠশালা বসাইতে হইলে এক ষুগ লাঁগবে। যাহারা সেখানে 
শিক্ষিত হইবেন, তাহারা বরং পরিদর্শক হইতে পাঁরিবেন। তাহারা, 
এবং এখন যাহারা পাঁরদর্শক আছেন তাহারা, গুরুমশায়দিগকে গ্রামে 
গ্রামে শিখাইয়া বৈড়ীইতে পাঁরবেন। তাহারা চাঁর-পাঁচ-খানা গ্রামের 
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গুরুূমশায়কে এক পাঠশালায় আনাইয়া নিজেরা দুই তন 'দন গুরু 
মশায় কারয়া দেখাইবেন। যে দেশ-জ্ঞান প্রচারের কথা বাঁলতোছি, 
সে সবের কথক ও প্রদর্শকের নিকট হইতেও গুরুমশায়েরা ফিছু 
কিছু শাখিতে পাঁরবেন। পাঠশালার পাঁরবর্তে শবদ্যালয়”,। এবং 
গুর্মশায়ের পরিবর্তে প্পাশ্ডিত মহাশয়” বাঁলও না। গুরুএতবড় 
মানের কাছে, “পাণ্ডত' নাম ছোট ॥ কিন্তু সব ছেলেকে এক ছাঁচে 
ঢালা ঠিক হইবে না। তা সারার জা নাট বি 
কেবল বাট, কেবল ঘটন দয়া ছোট সংসারও চলে না। 

প্রমথ ॥ তাহা হইলে ত খরচের অন্ত থাকবে না। 

গণেশ॥ তবে আর খরচ সেঃ তুমি দেশটাকে 'শাক্ষত 
কাঁরতে চাও, বার্তা ও কলায় ও ধর্মে শাক্ষত কারতে চাও । পাঠ- 
শলায় দুই তন ঘণ্টায় কিসের কতটুকু 'শিখাইতে পারবে 2 যাঁদ 
নানা বিষয়ের ছোট ছোট কিন্ত সুন্দর সুন্দর বই ছাপাইয়া গ্রামে 
গ্রামে /* দামে বোঁচয়া বেড়াইতে পার তাহা হইলেও সে-সব বই 
পড়াইতে পারবে না। পাঠশালা ছাড়তে না ছাড়তে দ্বিতীয় 
ধশক্ষায় প্রবেশ করাইতে হইবে। এই শিক্ষা জগ্তান-প্রচারের অন্তর্গত 
হইবে। জ্ঞান-লাভের নানা পথ আছে; একটা পথ বই পাঁড়য়া। 
'কন্তু এ পথ সকলের পক্ষে সোজা নয়; সে পথে চলা যাহাদের 
অভ্যাস নাই, তাহারা দুই পা যাইতে না যাইতে হাঁপাইয়া পড়ে। 
যাহারা বিকালশ পাঠশালায় পাঁড়য়াছে, এব যাহারা না পাঁড়য়াছে, 
সকলকেই এই পথে আনিতে হইবে । পথটা সন্দর সুগম কারিতে 
হইবে। সাধারণ লোক সদ্য ফলই বোঝে; কারণ অজ্ঞানের 1তাঁমরে 
দূরে ঝাপসা গেকে। 

প্রমথ ॥ সে কাজ সোজা হইবে না। সদ্য সদ্য কি ফল 
দেখাইতে পারা যাইবে 2 

গণেশ ॥ সোজা ত নহেই। সকলকেই অর্থফল দেখাইতে 
হইবে না। এখন সে আর কুয়ার বেং নয়; পাশে বপ্ল পাঁথবী 
আছে, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই সে যাইতে পারে । এই ফে আত্ম-শান্ত 
সেই শান্ত জাগাইতে পার। ইহার আদ আকাক্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা 
আপান জাগে, যাঁদ উদাহরণ দেখাইতে পার। এ বনামিত্ত, 

(১)-গ্লাম তোমার নিকট আসবে না; তোমাকে গ্রামে 
যাইতে হইবে। 
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৫২) গ্রামে গ্রামে জ্ঞান বিতরণ কর। বিতরণ নহে, দান ত 
নহেই, বলাও । কোথাও কেহ শ্ানবে মানবে, কোথাও কেহ 
শুনবে না, শুঁনলেও মানবে না। তুমি ধৈর্য ধাঁরয়া বিলাইতে থাক। 

৫৩১ শুধু কান দিয়া শোনানা নহে, চোখে দেখাও । চোখ দিয়া 
দৌখলে, হাত "দয়া নাঁড়লে যে জ্ঞান জল্মে, সেটাই পাকা । 


প্রথম ॥ দেখাইব কিঃ 

গণেশ ॥ দেশের কোথায় তি আছে, 'কসে ক হইতেছে, কিংবা 
হইতে পারে, তাহা কোনও দ্রব্য হইলে বাঁহয়া লইয়া 1গয়া দেখাইবে 
তাহা না হইলে, কর্ম কিংবা গুণ হইলে, ছায়াচত্র 000880৩ 127562গ) 
911068) দ্বারা বুঝাইবে। তাহার সাহায্যে জ্ঞানটা স্পন্ট কাঁরবে। 
তহ-জ্ঞান বিলাইলে ক্ষোকে স্বাস্থ্যরক্ষা কাঁরতে জানবে, আত্ম-তান 
জাল্মিলে মানুষ হইবে, আর দেশ-জ্ঞান পাইলে নির্বিঘে! জীবন ধারণ 
করিতে পারিবে। আমি যাহা 'িতনভাগে ভাগ কারয়াছি, প্রাচশনেরা 
তাহা চাঁরভাগ কাঁরতেন। চাণক্য বাঁলতেন, বিদ্যা, যাহা জানতে হইবে, 
চাঁরাট,_আন্বীক্ষিকী, ল্য়ী, বার্তা ও দশ্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী--অনু 
পশ্চাৎ ঈক্ষণ দর্শন, জগতের কার্যকারণ দর্শন (14081); ত্রয়ী--তিন 
বেদ, যাহা হইতে ধর্মশাস্পের উৎপাত; বাত্তা_জশীবিকা, যাহা করিয়া 
ধাঁচয়া থাকতে পারা যায়; দশ্ডনীত- দেশের আইন। ইহার 
একাঁটিও বাদ দিত পারা যায় না। বিপদে ও অভ্যুদয় বাঁদ্ধকে 'স্থর 
রাখিতে পারে, এক দর্শন। ধর্মশাস্তে আচার ব্যবহার শেখায়। 
আচার দ্বারা দেহের ও মনের স্বাস্থ্য নিম্পন্ন হয়; ব্যবহার দ্বারা 
সমাজে 'তিম্ঠিতে পারা যায়। আমাদের সমাজে যে ব্যবহার আছে, 
অন্য সমাজে ঠিক সেরূপ নাই। যে বাবহার উত্তম বাঁলয়া সমাজে 
ধবিবেচিন্ত হয়, তাহা ন্যা়। অতএব ধর্মশাস্ত্ে ধমার্ধির্ম ন্যায়ান্যায় 
শেখায়। 

প্রমথ ॥ দেহ-জ্ঞান কই? সাধারণ লোককে দর্শন শিখাইতে 
হইবে 2 
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ঘ0-51)09) মনে কাঁরতেছ কেন? ধর্মশাস্ত্রে শারশরধর্ম-পালনের 
সূতও আছে। আয়দবেদে দেহজ্বান ও আজ্ঞজ্ঞান, দুইই আছে! 
দর্শনের নামে চমকাইলে কেন? জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাস কোন 
হিন্দুর না আছে? যদি কাহারও না থাকে, সে জানে না। পূুবজল্মের , 
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ফলে এ জল্মে সুখ-দুঃখ ভোগ কার এবং এ জল্মের সকর্ম ও 
দুজ্কর্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে। এই বিশ্বাসেই 
ধহন্দ সমাজ টিকিয়া আছে। কর্মফলে ীাববাস কাঁরতে গেলেই 
জল্মান্তরে ব*বাস কারতে হইবে । রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, দেশের 
যাবতাঁয় ধমগ্রল্থে এই কথা পদনঃ-পুনঃ পাইবে॥। 

প্রমথ ॥ সে সব তো উপাখ্যান, গল্প। 

ছাণেশ ॥ গল্প বাঁলও না; শাস্ত্র না বল, ইতিহাস বল। হাতহাস 
হইতে যাঁদ দুরূহ দর্শন পর্যন্ত শিখিতে পার, যে দর্শন তর্কাতার্ক 
নয়, তোমার চারতের গল্মী হইবে, সে ত উত্তম হীতহাস। তুমি ইস্কুলে 
ইস্কুলে 270221 0098017গ দিতে চাও; কিন্তু ক কাঁরয়া €:810102 
ধ্দবে, ভাবয়া পাইতেছ না। ইহার একটা কারণ, এই সব গ্রন্থ 
গরজ্পের বই মনে কাঁরয়াছ; আর একটা কারণ, 770,078] 17:810087)5এর 
বাঙ্গালা “নীতিশিক্ষা” কারয়াছ। সেকালের লোকে এবং একালেরও 
শতকে অন্ততঃ ৯২ জন 2০০7৪] 1781011)% বা “নশীতাশিক্ষা” বাীঝবে 
না। তাহারা ইহাকে ধের অন্তর্গত করে। ধর্ম্য:০11619, মনে 
কাঁরয়া অনেক অনর্থ হইতেছে । ধর্ম ও কর্মে ভেদ কারতে গিয়া ননীতর 
অবলম্বন হারাইয়া ফোলিতেছ। এক আখ্যায়িকা শোন। অনেককাল হইল 
বর্ধমানের আদালতে এক বাঙ্গালা-শাক্ষিত ভদ্রলোক চাকার করিতেন। 
বেতন অজ্প। একাঁদন এক দারদ্র ব্রাহম্ণ তাহার বাসায় "আাঁসয়া 
কন্যাদায় জানাইলেন। শানিবামান্রী তান দুইটি টাকা দান করিলেন। 
আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাঁসলাম, “শুনিয়াছি আপাঁন আদালতে 
কাহাকেও %* আনা পয়সাও ছাঁড়য়া দেন না। আর এই ভিক্ষুক, ব্রাহন্নণ 
ক না কে জানে, কন্যাদায় কি না কেজানে, ইহাকে বিনাবিচারে দুই 
টাকা দলেন; এ ক নীতি ?* তান গম্ভীর হইয়া বাঁললেন, “সেখানে 
চাকার, এখানে ত চাকরি নয়। ব্রাহরণ মিথ্যা বাঁলয়া থাকেনা, তাহার 
“পাপ; তা বাঁলয়া আম কন্যাদায়ে যথাসাধ্য দান না কাঁরয়া থাকতে 
পাঁর কিঃ” আর একাঁট শোন। এক মাল বৃদ্ধ হইয়াঁছল, কথায় 
কথায় স্মরণ করত, তিন-কুঁড় সাত বৎসর পার হইয়াছে, এখন প্রভুর 
ইচ্ছা। কাজ-আরম্ভে জগন্নাথ, মাঝে জশন্নাথ, শেষে জগন্নাথ, নাম 
, উচ্চারণ কাঁরত। পাড়ার শঠেরা তাহার ধর্মভাব দেখিয়া কখনও কলা, 
কখনও মূলা, কখনও শাগ, কখনও পাতা এমন লইত যে যাহার 'বাগান 
*তাহরি ভোগে আসিত না! মালশ বালত, লোকের দরকারে যাঁদ' ছুই 
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কারতে না পার, তাহা হইলে 'তন-কুঁড় সাত বৎসর বাঁচিয়া ফল কিঃ 
প্রমথ ॥ এসব ভণ্ডাঁম, গোরু মেরে জৃতা দান। 


গণেশ ॥ কিন্তু, বল ত, যাহাঁদগের চাঁরত দেখিয়া গ্রাম্য জন 
1নজের চারত সংশোধন কাঁরবে, তাহারা গোরু মেরে জুতা দান কাঁরলে 
কোন্‌ নীতির প্রচার হইবে £ ৫৪5 1:000:8: বলিয়া অবহেলা 
করা কোন নাঁতঃ যেখানে সাক্ষাৎ ধর্ম; যাহার নাম ধর্মাধকরণ, 
সেখানে ক না হইতেছে? পুন্রকন্যাকে, জনসাধারণকে অসত্যের মাঝে 
সায়া বাঁলতেছে, “সদা সত্য কথা কাঁহবে !” 'শক্ষা-কল কত 'টাপবে £ 
্লামায়ণ-মহাভারত কত ছাপাইবে? মানুষ ধর্মাধর্ম-সংযন্ত; এক কাজে 
ধার্মক, অন্য কাজে অধাঁর্ক; তথাপি বাল্যকাল €ইতে ধর্মের 0161 
0710006, 095) শদকে, ধর্মকর্মের দিকে, মাত চালিত কাঁরতে 
পারলে ধর্মেকর্মে অভ্যাস জল্মাইতে পারলে, ব্যবহারের সময় বিচার 
ফরতে হইবে না। ধর্মউপদেশে যত না হউক, ধর্মআচরণে একটা 
সং অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। পা,ন্রকন্যা প্রাতে মাতাপিতা, অপর গুরুজন' 
* ঠাকুর প্রণাম কারবে; তাহারা আশীবাদ কারবেন। শুধু এইটুকুর 
হভ্যাস জন্মাইয়া দাও, দোঁখবে ধমের পোত পাঁড়য়াছে। 

প্রমথ | গুরুজনকে প্রণাম কারিতে পারে, কারণ তাহারা লালন- 
গালন করেন। িল্তু ঠাকুর-পূজা কাঁরবে 2 

গণেশ ॥ এইখানে দেশ ও বিদেশী ধর্মের (বিস্তবর্ণ প্রভেদ। 
মাতাপিতা লালন-পালন করেন, িংবা ঠাকুর আশীবাঁদ করিবেন ভাবিয়া 
আমরা মাতাঁপতা ও ঠাকুর-দেবতার পূজা কার না। আমাদের ধর্ম 
এই, আমরা পুজা কার। কেন এমন ধর্ম সে অনেক কথা। সে 
কারণে আমরা গোকে ভগবতা জ্ঞান করি, ভূঁমিকে ধাত্রী মনে কারি। 
সে কারণে কেহ সরস্বতী, কৈহ লক্ষত্রী, কেহ' দগ্া, 'কেহ শিব, কেহ 
কৃষ্ণ, কেহ শালগ্রাম, কেহ বা বশ্বকর্মার পুজা কাঁর। মানুষের যে 
আশ্রয় ছিল, তাহা নম্ট হইতেছে; 'হংসা, অসত্য, অসুয়া, নৃশংসত্ব 
বৃদ্ধি পাইতেছে। যে নামই কর, একটা শরণ্য রাখ। এই শিক্ষা 
বাল্যকাল হইতে না দিলে পরে সংশয়ে জীবন কাটাইতে হইবে । তবে, 
প্যান কাল, যান শিব, যান শঙ্কর, যিনি যোগ (90010877080, 02 
€ড৪২38) দ্বারা জগতের ক্ষেম ্৪11-7061708) িসদ্ধ কাঁরতেছেন, 1তাঁন 
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নাদ্ূত নাই। তাহার কর্ম তিনি কারতেছেন। আমরা কর্মের সাহত 
ধর্মের এবং ধর্মের সহিত কর্মের যোগ ঘটাইতে চেষ্টা কার। পারব 
ক না, তিনিই জানেন। “কেন এই কর্ম কাঁরতেছ 2”- উত্তর হইবে, 
কারণ ধর্মই বড়। “কেন এই ধর্ম কারতেছ 2” কারণ কর্মই বড়। 
এখনও এদেশ ধর্মহশন হয় নাই। দেখ, দার্ভ্ষ ও মহামারীর 
সময় অন্য দেশে অধর্মের অত্যাচার যত হয়, এদেশে তত হয় না। বছরে 
বছরে যত বই ছাপা হয়, বোধ হয় তাহার চৌদ্দ আনা ধর্মগ্রল্থ। দেশ- 
কাল-পান্র উপেক্ষা কাঁরয়া যে শিক্ষাই দাও, সেটা কুশিক্ষা হইবে। 
আমাদের দেশের ধৈর্য ও সাঁহফুতা কোন্‌ দেশে আছেঃ কোন্‌ গুণে 
এত ধৈর্য 2 

প্রমথ ॥ ধৈর্য একটু কম হইলে ভাল 'ছিল। অনাবৃড্টিতে মাের 
ধান শুখাইয়া যাইতেছে, পুকুরের জল খোলায় কাঁরয়া সৌঁচতেছে! একটা 
কাঠ কুশদতে হইবে; একজন টানিবে, আর একজন থাময়া থাময়া 
কুশদবে! ধন্য ধৈর্য! 

গণেশ তুমি হইলে কি করিতে? 

প্রমথ ॥ কেন, "ম্প' বসাইয়া হড়ুহড়- কারিয়া জল তুলিয়া পাঁচ 
দিনের কাজ একাঁদনে শেষ কাঁরতাম। একটা 'লেদ, 090০) 'িয়া 
কাঠখানা একাই কুশদয়া ফেলিতাম। একটু উদ্যম 0010921১199) 
থাকলে কি না হইত। 

গণেশ ॥ তুমি 'পম্প? ও 'লেদ' দোখিয়াছ, তাহাদের 'নিন্দা কারতেছ। 
তাহারা কখনও দেখিয়াছে কি, 'িংবা তাহাদের কিনিবার পয়সা আছে 
কিঃ দেখে নাই বাঁলয়াই ত দেখাইতে বালতোছি। তুম বিদ্যা শাখিয়াছ, 
দেশের লোককে একট; দান করিতে বাঁলতেছি। কিন্তু খোলায় করিয়া 
জল তুলিতে দৌখয়াও কি বাঁলতে পার উদ্যম নাইঃ কোন উদ্যমে 
রোদে বষায় দিনের পর দিন খাটেঃ এত দেখিয়াও বল, উদ্যম নাই ? 
তোমার উদ্যমে অনিশ্চয় অল্প; আটঘাট ভাবিয়া উদ্যম। আর ইহাদের 
উদ্যমে সবই অনিশ্চয়! বর্ষা, যথাসময়ে বর্ধা হইতে পারে, নাও হইতে 
পারে; ঝড় হইতে পারে, পোকা লাগতে পারে। এত আঁনশ্চয়ের মধ্যে 
যে বুক বাঁধিয়া কাজ করে, তাহাকে উদ্যম-হঈীন বাঁলতে পার কি? 

প্রমথ ॥ এমন উদ্যম আছে। কিন্তু পুরাতনকে এমন ধাঁরয়াছে যে, 
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নূতনের নামে শিহারিয়া উঠে। নূতন কিছু কাঁরতে বলা যাক, অমনই 
পিছাইয়া প্রাঁড়বে। 

গণেশ ॥) পুরাতন [ানাশ্চত, নূতন যে সব আনিশ্চিত। নূতন 
লইয়া তুম খেলা কাঁরতে পার; তোমার কিছুই আসে যায় না। 
তাহারা খেলা করিতে পারে কঃ যে ধানের আশায়, তাহার একার নহে, 
তাহার স্ত্রী-পূত্র-কন্যার প্রাণ নি করতেছে, সে ধান লইয়া সে খেলা 
কাঁরতে পারে কিঃ তুমি বাঁলতেছ, জাঁমতে হাড়-গড়া ছড়াও। তুমি 
ত্বহার ভালর তওর বালিতেছ। কিন্তু হাড়-গ্লংড়ায় যাঁদ ধান মাঁররা যায়, 
যত ফাঁলবার তত যাঁদ না ফলে? তখন তুমি তাহার ক্ষাত-পুরণ 
কারবে কিঃ তাহার প্শের জামতে হাড় গড়া ছড়াইয়া দুই-তিন বছর 
দেখাও, কেমন বেশণ ধান হয়; তখন তাহাকে আর বাঁলতে হইবে না, 
তাহাকে পুরাতনের ভভন্ত বাঁলয়া গাঁল 'দতে হইবে না। তখন দোখবে, 
সে তোমার উপরে উঠিয়াছে, তুমি যাহা পার নাই সে পারিয়াছে। কারণ, 
তোমার মাত্র সাঁদচ্ছা, আর তাহার মরণ-বাঁচনের কথা । তুমি এত জান, 
এত লেখা-পড়া ?শখিয়াছ, এই সামান্য কথাটায় অধীর হইয়া পাঁড়তেছ! 
বাঁলতেছ এদেশের লোকগুলা এত 'িনবোধি, নিজের স্বার্থও বুঝিতে 
পারে না! দেখ, সকল বিষয়েই তিন অবস্থা আছে, ক্ষয় (99011709), 
[স্থাত (%20107085 0900010102) আর বাঁদ্ধ ৫70২0) 02 7085) 
আমাদের দেশের কৃষকেরা বৃদ্ধি কাঁরতে না পারুক, ক্ষয় কারতেছে না। 
যে জ্ঞান “ছল, বরং তাহা বাড়াইয়াছে, কমায় নাই। সে সময় তুম 
উপদেম্টা ছিলে না। আমরা উদ্যমহীন, আমরা পৃরাতন-প্রয়, এই দুই, 
অপবাদে অনেক আনিম্ট হইয়াছে । কেবল কৃষিতে নহে, আমরা যখনই 
[কিছ না কার, তখনই এই দুই অপবাদের বোঝা মাথায় চাপাইয়া 
ঢাক-ঢেল পেটা হয়। 

প্রমথ ॥ এ যেন হ'ল; চাষের সঙ্গে ধর্মের কি সন্বম্ধ? তাঁতন 
ধর্ম কোথায় 2 

গণেশ তাহারা কার কর্ম কারতেছে 2 “তোমার কর্ম তুমি 
কর মা, লোকে বলে আম কাঁর”_এই গান কেবল বঙ্গদেশের গ্রামে 
নয়, ভারতবর্ষের যেখানে ঘত গ্রাম আছে, সব গ্রামের লোক শানয়াছে। 
বেদে কোরাণে বাইবেলে দব শাস্মেই লেখা আছে। ক্ষেতে কৃষক লাঙ্গল 


€ 
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কাঁরতেছে, কার তরে করিতেছে নিজের তরে ? সেই যে দেবী 'যাঁন 
সর্বভূতে [িষ্মায়, দয়া, তুষ্ট, বৃত্ত, মাতৃ রূপে সংাস্থতা হইয়া 
জগৎ-যন্ত্র ঘার্ণত কারতেছেন, তাঁনই জানেন। এই উীন্ত ?হন্দ; ক, 
মুসলমান ক, শোনে নাই £ 

প্রমথ ॥ যাঁদ শুনিয়া থাকে, তবে আবার শোনাইয়া ফল কিঃ 

গণেশ ॥ শোনে, কিন্তু ভুলিয়া যায়। সেই প:রানা গানই কর্মে 
প্রয়োগ করিতে বল, নিরানন্দ স্থানে আনন্দ আসবে । এখন কর্মের 
প্রবর্তক, আমি ও আমার। তখন: মনে হইবে, আম না কারলে কে 
কাঁরবেঃ এখন পুরানা পুকুরের পাঁক উাঠতেছে না। তখন দোঁখবে 
নূতন দীঘ কাটা হইতেছে। এই যে ভুবনে*বরের মনোহর মান্দর; কোন- 
[িল্পণ মন ঢালিয়া গড়িয়া গিয়াছে! সে কে, তাহার নামধাম সন-তারিখ 
কোথাও ক্ষোদা আছে ?ক ঃ সাধ্য কি, সে নিজের নাম ক্ষুদিবে। মনে কর 
ক, পয়সা দয়া 'নার্মত হইয়াছিল 2 প্রবল রাজার বেন্রাঘাতে পাথর 
উঠঠিয়াঁছল £ পুরীতে নাক ৫২ মঠ নে কালের 19319606081 
0011989) আছে; কত দেশ-দেশান্তরের কে বিষয় সম্পাত্ত দিয়া গিয়াছে, 
তাহাদের নাম-ধাম কোথায় 2 যশের তাড়নায় মঠ স্থাপন কারলে পাথরে 
পাথরে নাম লেখা দোৌখতে, পাথরে পাথরে প্রাতম্ার্তও দেখিতে পাইতে । 


প্রমথ ॥ এখন দোখ পাঁচশত টাকা দান কাঁরলে পাথরে নাম 
ক্ষুদিতে একশত-টাকা খরচ হয়। আগে নাকি জয়ঢাক অপরে বাজাইত, 
এখন নিজের ঢাক নিজে বাজাইতেছে। সে মাত গেল কেন? 

গণেশ কাল মাত 'দয়াছিলেন, কাল সংহার কাঁরয়াছেন। 
আবার 'নশ্চয়ই অন্য আকারে দবেন। কি সে আকার, আমরা চিনিতে 
পারতেছি না। বোধ হয়, সেকালের লোকেও গিনিতে পাঁরিত না। 
রহস্য এই, যে কিছ দেয়, সে জানে না। যে কিছু নেয়, সেও 
ক্লুতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তোমার পুস্কারণীর জল আম খাইলে 
তোমার পণ্য, আমার কিছ নহে; তোমার বাড়ীতে আঁতাঁথ আদলে 
তুমি ভাগ্যবান, অতিথির কি। এই কারণে তুমি পাদ্য অর্থ আসন 
দিয়া আতাথির পূজা করিবে: আঁতাঁথর পাঁরিতোষে তোমার পাঁরতোষ। 
ইহাতে বাধ্যবাধকতা কি আছে। গৃহস্থ স্বকর্ম ফ্বারা জশীবিকা সংগ্রহ 
কাঁরয়া দেব, পিতৃ, আঁতাঁথ, ভূত্যকে "দয়া যাহা থাকত, তাহা মাত্র 
ভোগ্ কারত। 
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| প্রমথ॥ সোদন আর আসিবে না। এখন পুরাতনের উদাহরণ 
দয়া লোক-শিক্ষার চেষ্টা বৃথা । 

গণেশ॥ একবারে বৃথা নহে; উত্তম যেখানে পাইবে, তাহাই 
গ্রহণ কারবে, লোককে শোনাইবে। কেবল এদেশের নহে, পাঁথবীর 
মধ্যে যাহা কিছ পাইবে, তোমার দেশের ধর্মানমোদিত হইলে বাঁলবে, 
দেখাইবার হইলে দেখাইবে। তথাপি দেশের উদাহরণ আধক লইবে, 
কারণ লোকে সহজে গ্রহণ কাঁরতে পারিবে। লোককে তুলনা কাঁরতে 
দবে। তুলন! কারতে করিতে লোকেও গ্রহণ কাঁরবে। শ্রোত; 
নিরক্ষর হইতে পারে কিন্তু নির্বোধ নয়। অসম্ভব কিছু বলিবে না, 
সত্যের বাঁহরে যাইবে না, নিন্দা কাঁরবে না, বাহুল্য কাঁরবে না। মনে 
কর, এক গ্রামে এক সামান্য গৃহস্থের বাড়বী আছে। ছোট, কল্তু 
পরিম্কার ঝরৃ-ঝরা। উঠানাট ছোট, কিন্তু তাহারই এক পাশে - 
তুলসী গাছ ও অন্য দুই একটা ফুলগাছ আছে; আঁস্তাকুড় বাহিরে 
এমন স্থানে আছে, যেখান হইতে গন্ধ আসে না। আঁস্তাকুড়ও 
পারজ্কার। বাড়ীর পাশের পুকুরাট ছোট, একটা ডোবা বলিলেই 
হয়। ডোবাঁট হয় ত তাহারও নয়, কিন্তু সে নিজের ভাবিয়া জল 
নির্মল রাখিষাছে, গ্রাছ-পালা জল্মিলে নিজে পাঁরজ্কার করে । ডোবাঁট 
হয় ত ত্রাহার; জল কেমন তক্‌-তক কাঁরতেছে! ডোবার পাড়ে দুই 
এক ঝাড় কলা-গাছ দোঁখিতে পাওয়া যাইতেছে । কন্তু সেখানেও 
পারম্কার; শুখনা পাতা ছিশড়য়া ঝুলিয়া অস.ল্দর হয় নাই। 
লক্ষমীবার (বৃহস্পাঁতকার) ক না. ঘর-দুয়ার উঠান সব 'নকান 
বাস্তবিক আছেন। অথচ যৎসামান্য গৃহস্থ, হয় ত দিন খাঁটিয়া দন 
খায়। * অন্য গ্রামের আর এক গুহস্থের বাড়ী দেখ। নিকটে 
যাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রত্যহ এক টাকা উপার্জন করে, কিন্তু 
চালের খড় উীড়তেছে। পরণের কাপড়খানা ময়লা, ঘর-দ্বারে ঝাঁটও 
পড়ে নাই। এখানে কাঁথ ভাঙ্গা, ওখানে ইন্দুরমাটি। দোঁখলেই 
লক্ষমীছাড়া মনে হয়। লোককে এই দুই বাড়ীর ছায়া-চিত্র দেখাও । 
তাহারা আপনা-আপান. শৌচের দিকে ঝ:কিয়া পড়বে । এই জ্ঞান 
পাঁচখানা বই পড়াইয়া" দিতে পারতে না। প্রতাক্ষ-জ্ঞান ও পাঁঠিত- 
জ্ঞানে এত প্রভেদ। 

প্রমথ বাড়ীতে ফুলবাগান করিবে, আিপনা দিবে ? 
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গ্রণেশ॥ নিশ্চয় । সৌন্দর্য-জ্ঞানের সাহত পবিত্রতা জাঁড়ত। 
বাড়ীখাঁন সুন্দর কারবার প্রয়াসেই মনও সুন্দর হইয়া পড়ে। যে 
বাড়ীতে তুলসঈ গাছ আছে, ফুলগ্াছ আছে, সেখানে লক্ষণ আঁবির্ভূতা 
হন। সেখানে দেবভাব ও শাঁন্তিরস 'মীশ্রত হইয়াছে । জানবে, গৃহস্থ 
বেলাফুলের মালা গাথয়া নিজে গলায় পরে না, ঠাকুরকে নিবেদন 
করে। যাঁদ বা পরে, আগে ঠাকুরকে দিয়া, পরে। যে কৃষক লক্ষ 
ভাবিয়া বীজ রাখে, সে নিশ্চয়ই বীজ বাছিয়া রাখে । ক্ষেতে লক্ষনীও 
ফলেন। এইরূপ, সকলেই কত জানে, জানেও না, ভুলিয়া যায়। 


তাহাদের কানের কাছে পুনঃ পুনঃ মন্ত্র আওড়াইয়া, 'সাদ্ধি দেখাইয়া, 
'শ্য় দূর কর। সংশয় থাঁকতে বাদ্ধ 'নিশ্য়াত্সকা হয না, কর্ম 
আসে না। 


প্রমথ ॥ সময়ে সময়ে কৃষি-প্রদর্শনন হইয়া থাকে। একবার 
দেখিয়াছি, একজন খুব বড় এক কাঁদ কলা দয়াছিল, পুরস্কার 
পাইয়াছিল। যখন যেখানে মেলা বসে, তখন সেখানে এইরুপ 
প্রদর্শনী করিলে দেশের শিক্ষা হইতে পারে। 

গণেশ ॥ মেলাতে অনেক লোক জড় হয়, কিন্তু চিত্তও 
বাক্ষিপ্ত হয়। কলা-কাঁদ দেখিয়া -যাদ পুরস্কার দেওয়া হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে অপকার করা হইয়াছে । বাদ্ধ ও যত্ব, অর্থাৎ 
মানুষের চেষ্টার পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে কাঁদি 
আপাঁনি বড় হইয়াছিল, তাহাতে মানুষের কাতিত্ব কোথায় ঃ আম 
হইলে মাঁট ও কলার চারাকে পুরস্কার দিতাম । 

প্রমথ ।॥ অপকার করা হইয়াছে ? 

গণেশ] হাঁ। সে এবং অন্যে বাঁঝয়াছে, মানুষের হাত নাই. 
দৈবই বলবান। দৈবে কি হইতে পারে, তাহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হইলে 
কিছ ফল হইয়াছে । কিন্তু [সাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে সাধন বুঝাইয়া না 
পদলে সদ্ধিটা শোনা কথায় দাঁড়ায়। এত বড় কাঁদ হইতে পারে, 
এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; কিন্তু যখনই মনে হইবে, দৈবে 
হইয়াছে, তখনই চেষ্টা অদৃশ্য হইবে । দৈব হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, 
তাহনর প্রয়োগের সামর্থয কৃষকের নাই'। 

প্রমথ ॥ কলাজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী করা যাইতে পারে; তাহাতে, 
মারের যারা রানা রাজ কি 
হবে। 
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গণেশ ॥ সেই কথা বাঁলতেছি। প্রভেদ এই তোমাকে সে সব 
দ্রব্য গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন কাঁরয়া বেড়ুইতে হইবে । লোকে দোঁখিয়া 
ণকনিবে, এ কারণ নয়; লোকে দোঁখয়া জানবে । অনেক বিষয়ে 
আমাদের রুচি পরিবার্তত হইয়াছে, কারু জানে না। তাহাকে এই 
নূতন রুচি দেখাও। কলার 'নামস্ত উপকরণ (07265:7819), করণ 
(1700701670175 9০ 1০019), জ্বান, এবং অর্থ, এই চার চাই। 
চাকারতে এক ক্জ্রান সম্বল করিয়া চলিতে পারা যায়। এইরূপ, 
একালাতি, ডান্ত।রী, মান্টারণ প্রভাতি রূপ সেবায় সেবা-জ্ঞান থাকলেই 
চলে। বাণিজ্যে উপকরণ বা পণ্য এবং জ্ঞান, এই দুই চাই। গবাঁদ 
পশুপালনে করণ ব্যতখত অপর তিন চাই॥। কাঁষ ও কলায়, চাঁর-ই 
চাই! আমরা কৃষকের নিকট উত্তম বাঁজ, উত্তম ফল, উত্তম করণ,' 
উত্তম জ্ঞান কিছু ?িছু ধারতে পাঁর। কারুর নিকট উত্তম উপকরণ. 
উত্তম করণ, উত্তম পণ্য, উত্তম জ্ঞানও ধাঁরতে পাঁর। উত্তম যন্দের 
অভাবে কত কারু যে কত সময় ক্ষেপ করে, তাহা দৌখিয়া থাকিবে । 
সে যন্ত্র, সব যে বহমূল্য এমন নয়। যন্ত্রের বাহুল্য দেখাইবে না; 
দেখাইলে আমাদের কমর দশর্ঘ*্বাস ত্যাগ কাঁরবে। বাছয়া বাছয়া 
দেখাইবে ॥ জগ বাছিতে পারিলে তোমাকে বহ দুব্য বাঁহয়া " 
বেড়াইতে হইবে না 

প্রমথ ॥ অআধুরনা, নান 

গণেশ ॥ বনা অর্থে ধর্ম ও কাম, কোনটা হইতে পারে না। 
দুঃখী দারদ্রের পক্ষে দান সাধ্য নয়। +কন্তু এমন ধর্মও আছে, যাহা 
ধনী পারে, নিরধনও পারে। কাম অর্থে যাহা আভলাষ করি 
(00:1০ ০৫ 99517”)1। অতএব কষ কিংবা কলা অর্থ বিনা হইতে 
পারে ন্‌, আমরা দিতেও পাঁর না। কিন্তু এমন এক জ্ঞান দিতে পারি, 
যাহাতে অর্থ আসিতে পারে। ভারতবর্ষে এমন নগর নাই, যেখানে 
মারোআড়ী বাঁণক নাই। কেমন করিয়া মারোআড়ী বাঁণজ্য শেখে, ও 
একজন হইতে ক্রমে কমে দশজন আঁসয়া জোটে, তাহা দেখিয়া ক £ 
পাঁরপণ (9০৫) নাই, কিন্তু পণ্য বেচে। সহকারিতায় 
0-07)67:8:02) অনেক হয়। দুরবলের পক্ষে সহকারিতা এক 
বল। একথা এদেশে নৃতন নয়। নৃতন-হইলে প্রচলন কঠিন হইত। 
কৃষিতে গ্রন্থি (০19101১1778) অদ্যাপ্পি গাঁতা নামে খ্যাত। গাঁতা করিয়া 
চাষ গ্রামে গ্রামে দেখিতে পাইবে । কাহারও গোরু আছে, কাহারও 
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লাঙ্গল আছে, কাহারও বীজ আছে, কাহারও মানব আছে। একজনের 
অভাব অন্য দ্বারা পূরণ হয়। এইরুপ, পূর্কালে কারু (8:615217) 
দগের শ্রেণী” (৮59৩ €1199) ছিল । তাহারা পনক্ষেপ' 09.60009936) 
রাখিত এবং বিপাত্তকালে সেই পনক্ষেপ, প্রয়োজনমত গ্রহণ কাঁরত। 
অদ্যাপ অনেক কারু ও বাঁণক স্থানে 'বাত্ত নামে কিছু কিছু টাকা 
“নিক্ষেপ” করা হয়। কিন্তু শেষে বারোআরাীতে সে টাকা ব্যয় হয়। 
কিন্তু সমস্ত টাকা বারোআরণতে ব্যয় না কাঁরয়া এবং বৎসরের আয়ের 
কিয়দংশ "নক্ষেপ” কাঁরয়া প্রত্যেক শ্রেণীর 'নীব' বা মুলধন্‌ 
(9%03691) বাড়াইতে পারা যায়। এই যে “সমবায় উদ্ধার সামাত” 
(০০-07612:07%6 ৫৪01 80901965) স্থাঁপত হইয়াছে, তাহা হইতে 
বহ প্রত্যাশা কাঁরতোছ। এই সকল সাঁমাতিতে বিচক্ষণ সং দেশজ মনখ্য 
নিষূন্ত হইলে দেশের কাষ ও কলার 'বশেষ উপকার হইবে। সবই 
এই সকল মুখের উপর নিরভভর। কৃষক ও কারুর লভ্যের যতখানি 
গুড় দালাল, আডরৎদার, ব্যাপারী প্রভাতি মধ্যপুরুষের 0191০ 
7091) উদরে যাইতেছে, তাহারা পাইলে বাঁচয়া যাইত॥ কৃষক ক্ষেতে 
প্রচুর আল জন্মাইয়াছে, যথা সময়ের পুবেই | জল্মাইয়াছে; 'কল্তু 
কাহাকে কোথায় ধক্ী কারবে 2 তাঁত দর্ম রাত খাঁটয়া প্রত্যহ 
একখানা ধ্াঁত ব্ানতেছে; কিন্তু কে তৎক্ষণাৎ 'কানয়া দাম দিবে ? 
এখন মহাজন'কে বোচতে হইতেছে। কিন্তু মহাজন আর একজনকে 
বেচে, সে আর একজনকে । এইরূপে তন চাঁর হাত ঘ্ারয়া গ্রাহকের 
হাতে যায়। ধুটতির দাম অল্পে অল্পে বাঁড়য়া উঠে। গ্রাহক দাম 
দেয়: কিল্তু সমুদয়, কার যে তাঁতী, সে পায় না। অথচ সে প্রাইলে 
বাঁচিয়া যাইত। , 

প্রমথ ॥ মহাজনই দেশের সর্বনাশ কাঁরতেছে। 

গণেশ ॥ এক নিশ্বসে রায়' প্রকাশ্‌ কারও না। মহাজন ভাল 
আছে, মন্দ আছে; সুজন আছে, দুজন আছে। কিন্তু কোন বাবসায়ে 
দুজন নাইঃ বিবদ্বানূ, উত্তম 'শাক্ষতাঁদগের মধ্যে দুজন নাই 2 

প্রমথ ॥ আম শুদখোর মহাজনের কথা বাঁলতোছ। টাকায় 
এক আনা শদ কাঁষয়া কিয়া খাতকের রন্ত শাঝয়া খায়। 

গণেশ যাঁদ টাকায় বছরে ৮* আনা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে 
গ্রামের সবাই মহাজনি করে না কেন? এত লভ্য ত আর কছতে, 
নাই। কিন্তু মহাজনের কত টাকা ডুঁবয়া যায়, তাহার 'হিসাব 


শিক্ষাপ্রকল্প ৬৭ 


দেখিয়াছ কিঃ খাতক টাকায় এক আনা শুদ দিতে স্বীকার, যখনই 
শুনিবে, তখনই জানিবে সে খাতককে তোমরা এক পয়সাও ধার দিতে 
না। কোনও 'বেষ্কঃ? দত না, ন্চর। “সমবায়-উদ্ধার-সাঁমাতি”ও 
দিত না। এমন খাতকে বপান্তর সময় যে মহাজন টাকা দেয়, সে 
মহৎ জনই বটে। শুদ কেন চড়া, তা না ভাঁবয়া উপকারশ মহাজনের 
দোষ দিলে অধর্ম হইবে । দোষটা দেশের; দেশটা এত দরিদ্র ষে এক 
আনা শুদ 1দতে হয়। মহাজন শব্দের প্রাচীন অর্থ কি. জান? 
বহুজন,--মহাজন €ে 10911110068 9: 111611)1 এই বহুজনের মধ্যে 
ষে' প্রধান হইত, ব্যবসায়ে বড় হইত, সে"ক্রমে মহাজন নাম পাইত। 
বোধ হয়, প্রথমে শ্রেণী ছিল; সেই শ্রেণীর যে প্রধান, সে মহাজন। 
অতএব কৃষক ধর, কি কারু শ্রেণী” ধর, মহাজন তাহাদেরই একজন, 
এক প্রাতিনিধি। সহখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাহাদেরই । ধর্মদাসের 
ঘরের চাল ঝড়ে উীঁড়য়া গিয়াছে; বর্ষাকালে বেচারীর দাঁড়াইবার স্থান 
নাই। অর্থ সণয় দূরে থাক,. যাহা প্রত্াহ আনে, তাহাতে খাইতেও 
কুলায় না। মহাজনের দ্বার ভিন্ন তাহার কি গত আছেঃ এমন 
লোককে মহাজন বাঁচাইতে পারে; কারণ টাকা তাহার একার। সাঁমাত 
পারে না, কারণ সামাতির টাকা দশজনের । শ্রেণীর মহাজন শ্রেণীর 
প্রত্যেককে বাঁচাইতে পারে। আমাদের দেশের জাতিব্ধনের মূল এই 
শ্রেণী । পরস্পরের হিতসাধনই উদ্দেশ। জাতাবভাগের অন্য 
কারণ যাহাই থাক, বন্ধনের কারণ সমবায়ে (00100011720070) 
হিতেচ্ছা। এখন মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাতন শ্রেণীর 
ভাব জাগাইতে পারলে কৃষক ও কারুর অর্থাভাব কছ কাঁমিতে 
পারে। মনে করিও না, সমাজভেদ উঠাইয়া দিতে পারিবে । সেই ভেদ 
অন্য ন্যমে_ সমাজ, সভা, সাঁমাত প্রভাতি নামে থাকবেই থাঁকবে।, 
সমবায়ে বল-সংগ্রহ, সকলেরই উদ্দেশ্য । 
| প্রমথ ॥ আমাদের দেশের লোকগ্লাও নিরোধ; আয়ের 
আতীঁরন্ত ব্যয় করে, শেষে মহাজনের দ্বারস্থ হয়। 

গ্রণেশ ॥ দেখ, আর. যাহা বল, আঁতব্যয়শী বাঁলও না। অকস্মাৎ 
'বপদ না ঘাঁটলে কেহ অন্যের নিকট খণী হয় না। অর্থ সপুয় 
কন্দাদায় . মানে না। দায়” অর্থে দান ৫1£৮)-- পিতামাতার শ্রাম্ধে 
দান কাঁরতেই হইবে। যাহার যেমন সমাজ, তাহাকে সে সমাজের 
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তেমন মধাদা 00207071965 0 30280750%) রক্ষা কারতে হয় । গ্রামে 
দেখিবে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া সমাজই মর্যাদা স্থির কারিয়া দেয়। 
একজন শন হইতে পারে, পাঁচজনই পারে না। পাঁচজনে বাঁসয়া 
কর্তব্য স্থির কাঁরয়া দেয়, যথাসাধ্য সাহায্যও করে। আর, কন্যাদায় 
যাহা বাঁলতেছ, তাহা কতকটা তোমাদের সৃম্টি। তোমরা কত নূতন 
নৃতন সুষ্টি কারতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? সাধারণ লোকে 
তোমাদিগকে আদর্শ জ্ঞান করে; কারণ তোমরা শবদ্বান্‌ ও সমাজের 
হিতাঁহত 'ববেচক। কিন্তু তোমরা যাহা পার না, তাহারা পারে ॥ 
একবার এক গ্রামের প্রায় পণ্চাশঘর দোঁলয়া দোলাবাহশী) একাঁদনে 
মদ্য ত্যাগ কারয়াছিল, অদ্যাবাধ স্পর্শ করে নাই। কর্ম-সামর্থ্ই 
পুরুূষ-সামর্থয। গাহ্ঘত বুঝাইয়া দিলে তাহারা মানে। তোমরা মান 
বিঃ তোমরা স্বাধীন-চিন্তা চাও; কিকল্তু চিন্তাকে স্ব-এর অধীন 
রাখিয়াছ কি? লোকাশিক্ষা স্বাধনন-চন্তায় চাঁলবে না! যাহা আছে, 
তাহার উপর ভিও তুলিতে হইবে। গাঁড়তে না পারলে ভাঙ্গবে না। 
দেশটি কি রকম হইলে সন্তুষ্ট হইতে পারবে, তাহা মনে মনে, আদি- 
অন্ত, শাখা-প্রশাখা -সাঁহত, িল্পণর ন্যায় রচনা করিবে। বৈষম্যে যতই 
কম্ট বোধ কর, দূর করিতে পারবে না; কারণ বৈষম্েই স্ান্টি। সাম্য 
একটা অসম্ভব কল্পনা । অতএব দেশের কর্মের অনুবন্ধ 20০৮:৮৪) 
ধ্যান কাঁরবে, বিরোধ ভাঙ্গতে চেম্টা কারবে, তারপর লোক 
শিখাইতে বাহির হইবে। কারণ শিক্ষা দ্বারা কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ 
নহে, প্রজ্ঞাবাদ্ধ হইবে । যান কর্ম ও জ্ঞান যোগ করিয়া খাইতে 
পারেন, তাঁনই সাধক, তান ধন্য, তাহার ভান্তও ধন্য। পুরাতন 
সবই পাঁবন্র নহে, নূতন সবই 'নান্দিত নহে। যেমন শিখাইবে, সমাজ 
তেমন হইবে। শিক্ষার শিকড় সমাজের উপর হইতে দিম্নতলে গিয়া 
ঠেকে। 

প্রমথ ॥ এমাঁন সব দেখাইয়া দেখাইয়া বাঁলিয়া বালয়া বেড়াইলে 
দেশের শিক্ষা হইবে? ণ 

গণেশ এমান কিঃ শিখাইবার অন্ত আছে কি ? মনে কর, 
এক গ্রামে গিয়া আমাদের তীর্থস্থান কাঁহতে গিয়াছ। গ্রামের লেকে 
যত মূর্খ হউক, যে বার্তাই করুক, কতকগুলা নাম নিশ্চয় শুনিয়াছে। 
ছায়া-পটে ভারতবর্ষের মানাঁচন্র দেখাও, কোথায় ক তীর্থ সে তার্থে 
ক ঠাকুর, কেমন মন্দির, সে দেশের লোক কেমন, তাহাদের কাপড়- 
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চোশপড় কেমন, ঘরকন্বা কেমন, সেখানে যাইবার পথ .কি, ইত্যাঁদ 
ইত্যাঁদ ধাঁরয়া একটা নূতন পাঁথবী, তোমার শ্রোতার পৃথবী অপেক্ষা 
হাজার কি লক্ষ গুণে বৃহৎ পৃথিবী, চোখের সামনে ধাঁরবে। তীর্থের 
কাহনী কয়াদনে শেষ কাঁরতে পারবে? আর, কত বিষয় কত অল্প 
সময়ে জানাইতে পারিবে £ দেশ-জ্ঞান জল্মাইবার এমন সহজ উপায় 
কোথায় পাইবে ৪ রামায়ণ কথা ধর। এই এক কথা ধাঁরয়া দিনের 
পর দন কত কথা বাঁলতে পারবে; চিন্র দ্বারা বাস্তব কাঁরবে; 
কোথায় অযোধ্যা, কোথায় সরষ্‌, কোথায় মিথিলা, কোথায় দণ্ডকারণ্য, 
কোথায় লকা প্রভৃতি দেখাইতে দেখাইতে দশরথের সত্যপালন, রামের 
পিতৃভান্ত, ভরত ও লক্ষমণের সৌভ্রান্র্য, সীতার পাঁতন্রত্য প্রভাত ধর্ম 
জীবন্ত হইয়া উঠিবে। একালের ডাকঘর ধর। ক 'বশাল ব্যবস্থা, 
পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দাক্ষণ, এক কাঁরয়া ফোঁলিয়াছে; 
দুইটি দি চারটি পয়সার বদলে দৃর-দ্রান্তরের বন্ধুর সংবাদ 
আনিয়া দিতেছে! 
প্রমথ॥ এমন সব ধাঁরলে কথকতা অফুরন্ত বটে। একখানি 
কাপড় ধাঁরয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত দিয়া গেলে শত বিষয়ের জ্ঞানসণ্ডার 
কাঁরতে পারা যায়। কিন্তু শুধু জ্ঞানে কি হইবে, কর্ম চাই। সম্প্রাত 
যে “গৃহশিজ্প-সামাতি” স্থাঁপত হইয়াছে, তাহাতে অনেক কর্ম 
হইতে পারিবে। 
গণেশ ॥ কর্ম হউক না হউক, যেটা যা নয় সেটাকে তা বাঁলও 
না। কারণ আসলটা 77:07279 717005%1 1700709 মানে স্বদেশ 
এবং 19515 মানে ব্যবসায় বাঁঝ। বহুলোক কোনও উৎপাদনে 
স্ত, থাঁকলেই 10098: 1 ইংরেজীতে কৃষণ একটা 
17000905 1 কৃঁষকর্মকে “গৃহীশিল্প”, “কুটশীর-শিল্প”  বাঁলতে 
শুনিলে হা-হতোস্মি কারতে ইচ্ছা হয়। “গৃহ-শিকপ”, 
প্কুটর-শিজপ” যাললে বুঝি গৃহনির্মাণ-শিজ্প ০৮ ০0৫ 
00110108)1 ময়দানব শিজ্পী ছিলেন, যাঁধিষ্টিরের রাজসুক্স- 
সভা 'নর্মাণ করিয়াছিলেন! িব্বকর্মা দেবতাদগের শিজ্পশ। 
এ কারণ দেশের কার বিশ্বকর্মার পূজা করে; যেন তাহার কলার 
নূতন নৃতন 'আভিপ্রায় 01951) ব্যন্ত হয়।. *্বাচত্ত-কার.'_যে 
কারু নিজের মন হইতে গড়ে, সে শিজ্পী। যে নিজের মন হইতে 


৭0 1শক্ষাপ্রক্প 


গড়ে না, সে কারু (7005815) মাত্র । শিজ্পী, কারু-শ্রেষ্ত 008,869: 
97৮015870) বরং শ্রম্টা (৫0085697 92096) । 

প্রমথ ॥ .নামে ক আসে £ কথাটা বাঁঝলেই হইল । 

গণেশ ॥ নামে খুব আসে যায়। জ্যোৎস্না গাছের ডালের ছায়া 
পাঁড়য়াছে। ভূত-প্রেত নাম শুনলে ভয় জল্মবে, ভালের ছায়া শুনিলে 
জাঁন্মবে না। একটা নামের সঙ্গে সঙ্গে খাঁনকটা ইতিহাস মনে 
আসে । ৭9011010981 €90096$077-কলা-শিক্ষা। কলা-শিক্ষা বল, 
দেশের হাজার হাজার কলার সঙ্গে মাঁশিয়া যাইবে । তখন মনে হইবে, 
অদ্ভুত কছহর শিক্ষা নয়। যাঁদ নূতন কিছু হয়, ষেটা এদেশে নাই, 
তখন পবলাতী কলাশিক্ষা বল, কলা স্পম্ট হইয়া পাঁড়বে । পাঠ-শালা নাম 
ছাঁড়য়া ণবদ্যালয়, বল; মনে হইবে একটা গছ নূতন। তখন দেশের 
সঙ্গে মিশিতে সময় লাগিবে। যাহা কিছু আমরা শ্রেয় বাঁলয়া বিদেশ 
হইতে গ্রহণ কারব, সে সব যত দেশন করিয়া ফোলবে, ততই সুবিধা । 
কুটশরশিল্প বলিলে এই অর্থ আসে না। দেশের সমুদয় কপ 00৮89 
1707575, কাপড় বোনা, হাঁড়নী গড়া ইত্যাঁদ। নূতন কোথায় 2 
অতএব যাঁদ নাম চাও, তাহা হইলে গ্রাম্যকলা বলা চলে। “কলা” মানে 
কলনা করা, গড়া । বঙ্গদেশের গত লোক-সংখ্যান (30861560103) 
হইতে জানা যায়, শতকে ৭৮ জন কৃঁষিবার্তায়, ৭ জন কলায়, & জন 
বাঁণজ্যে, ৩ জন পণ্যবহনে, ৩ জন সেবায় এবং & জন ভিক্ষা প্রভাতি 
কর্মে নিষুন্ত থাঁকয়া জীবিকা কারতেছে। ইহা মনে রাখিয়া, কোথায় 
কি জ্জন জন্মাইলে উপকার হইবে, তাহা বিবেচনা কাঁরয়া, কর্মের 
সহিত ধর্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য রাখিয়া, জনাঁশিক্ষায় প্রবৃত্ত হও 

প্রমথ ॥ এখন প্রদর্শক কোথায় 2 

গণেশ॥ এখন নাই, কিন্তু সুশীল, সুভাষী, ধার্মক ও জঙ্ঞানী 
প্রদর্শক শিখাইয়া লইতে হইবে। ছিনি সহদর্শন, অল্প স্বল্প গীতজ্ঞ 
হইবেন। বঙ্গদেশে প্রায় লক্ষ গ্রাম আছে। প্রাতি ১০ খানা গ্রামে 
একটা হাট ধাঁরলে প্রদর্শকের ১০ হাজার স্থান, হইবে। বংসরে 
চাতুর্মাস্য বাদ দিলে ৮ মাস থাকে । প্রত্যেক 'স্থানে' দুই দিন ধাঁরলে 
এক এক প্রদর্শক ৮০ স্থান্‌ বেড়াইতে পাঁরবে। অতএব, এক বধ্গ- 
দেশের তরে ১০০ প্রদর্শক আবশ্যক। পাঁচ জন পাইলে কাজ 
আরম্ভ কাঁরতে পার। দুইজন কাঁষ, একজন কলা, দুইজন স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে আভিজ্ঞ হইবে। ভূত্যসহ পাঁচজনের নিমিত্ত বছরে পাঁচ হাজার 
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টাকা ব্যয় ধারতে পার। রেল-ভাডা জ্টমার-ভাড়া প্রায় লাগিবে না। 
কারণ একেবারে বহুদরে যাইতে হইবে না। প্রবাসব্যয়ও প্রায় পাঁড়বে 
না। যেগ্রামে হাট বসে, সেগ্রামে কিংবা িনকউবতাঁ গ্রামে এমন 
উদ্‌যোগন সৎকারশীল লোক পাইবে যাহার বাড়তে ভৃত্যসহ তন দিন 
থাকতে পাঁরবে। চেম্টা সফল হইলে দোঁখবে, গ্রামের লোকে 
প্রদর্শককে সাদরে নিমন্ত্রণ কাঁরতেছে। প্রথম প্রথম লোকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরবে, তুমি কেন আসিয়াছ?2 অর্থাৎ তোমার 1 ফবার্থ আছে 2 
তোমার ব্যবহারে যাঁদ উত্তর না পায়, তাহা হইলে তুমি অযোগ্য । হাত 
ধারয়া তুলবে, কিন্তু গলাধরা-ধাঁর কাঁরবে না। চাতুর্মাস্যের দেড়মাস 
ছুটি, তোমাদের আড়াই মাস সাধনার সময় হইবে । সে সময় যথা- 
কর্তব্য নরূপণ করিবে, দেশ-জ্ঞান সণ্চয় কাঁরবে, কথা রচনা কাঁরবে, 
প্রদর্শনের দ্ুবা, ছায়াচন্র প্রভৃতি সংগ্রহ কারবে। কাঁলিকাতায় িংবা 
অন্য স্থানে দেশ-হিতৈষ সৎকর্মশশীল বিজ্ঞ & জনের “দেশ-পণুক' 
থাঁকবে। ইহারা 'অবৈতাঁনক'। ইহাঁদগের উপর সমস্ত নশীতি 
নিভ'র .কারবে। ইহশরা অর্থ-সংপ্রহ কাঁরবেন, কর্মের ব্যবস্থা ও 
আয়োজন করিবেন, ইহারা এক পয়সা দামের এক এক কৃষির, এক 
এক কলার, এক এক বার্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার ছোট ছোট পুস্তিকা 
লেখাইয়া প্রকাশ করিবেন। এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পন্র প্রচার 
কারবেন। হাটে হাটে সাপ্তাহিক পন্র যাইবে; প্রদর্শক গ্রামে পুস্তিকা 
লইয়া যাইবে । প্2ীস্তকা কিংবা সাপ্তাঁহক পত্রের সব দাম পাইবে 
না, বোচয়া লাভও. করিতে বাঁসবে না। এক একটা ছায়া-যন্র িনিতে 
ধর ১০০২ টাকা, প্রতি কাচপট করিতে ৪.। প্রত্যেক প্রদর্শকের 
নিকটে অন্ততঃ &০ খানা। অতএব পাঁচটা সংযোগ ৪6) কবিতে 
অন্ততঃ ১৬০০, টাকা পাঁড়বে। একজন প্রদর্শক ফটোগ্রাফ তুলিতে 
ও কাচপট করতে জানিবে। যেখানে উত্তম কিছ দেখিবে, তাহা 
উদাহরণ হইতে পারবে! বছর বছর নূতন নৃতন জ্ঞান জাল্সিবে, 
নূতন নূতন আয়োজনও কাঁরতে হইবে। বোধ হয় পণ্চকের হাতে 
বৎসরে &০০০২ টাকা থাকা আবশ্যক হইবে । বংসরে ১০,০০০ টাকা কত 
1দকে ডীঁড়য়া' যাইতেছে । সংকল্প সফল হইলে কর্ম বাড়াইতে পারবে । 
তখন দেখবে আমরা বুড়ারাও তোমাদের কথা শুনিবাব 'নামত্তে 
লালায়ত হইতোছি। ধর্ম ও সমাজের যোগ সাধন নামত কথক বা 
প্রদর্শক নিষূন্ত কারতেই হইবে।. 


৭২ [শিক্ষাপ্রকল্প 


উশপ। 


ত্রিশ বংসর পূর্বে বঙ্গের অবস্থা চিন্তা কারয়া ণশক্ষাপ্রকজ্পে'র 
প্রবন্ধদ্বয্প [খত হইয়াছিল। এক্ষণে সে বঙ্গ নাই। পূর্বকালের 
বঙ্গের মান্র তৃতনয়াংশ রাহয়াছে। এখন জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি 
এবং গ্রামসংখ্যা ত্রিশ হাজার দাঁড়াইক্সাছে। এখন রাজা বিদেশী শাসক 
নয়; আমাদেরু নিজেদের রাজা, নিজেদের মন্ী দেশপালন করিতেছেন! 
এক্ষণে আমরা নিভ'য়ে 'স্বদেশন” গান গাহিতে পারি। “জয় ভারতের 
জয়”, 'জয় ধর্মের জয়” বাঁলয়া বেড়াইতে শঙ্কা নাই। এক্ষণে এইর্‌প 
গবত শিক্ষানীতির অন্তর্গত কাঁরতে হইবে । 

ণকন্তু অর্থব্যয় আধক কাঁরতে হইবে । এখন টাকার মূলঃ 
একচতুর্থাংশ হইয়াছে, শিক্ষা বস্তারের ব্যয় চতুর্গুণ বাঁড়য়াছে। 
জনসংখ্যা একশত হইলে পাঠশালার উপযন্ত বয়সের বালক বাঁলকা 
১৫ জন ধরা যাইতে পারে । তদনুসারে পাঁশ্চিমবঙ্ছো "ন্রশলক্ষ বালক 
বালিকার জন্য পাঠশালা চাই। এইরূপে দেখিতেছি একলক্ষ পাঠশালা 
এবং অন্ততঃ দুইলক্ষ শিক্ষক চাই। দেশে জ্ঞান-প্রচারের 'নামত্ত 
সম্প্রতি পাঁচজন প্রদর্শক লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। 
উপয্ত প্রদর্শকের বেতন অল্প হইবে না। এক ভূত্যের বেতনও অল্প 
নয়। অতএব বোধহয় প্রতোকের নিমিত্ত বংসরে ২৪০০. টাকা এবং 
পাঁচজনের 'নাঁমত্ত ১২০০০, টাকা লাগিবে। পাঁস্তকা লেখাইতে উপয্ব্ত 
লেখক বাছিতে হইবে । ইদানীর গল্প-লেখকের কর্ম নয়। গজ্পের 
ভাষা ও ভাঁঙ্গ চাঁলবে না। ভাষায় মাধূর্ ও গাম্ভশর্য থাঁকবে। 
গ্রামে গ্রামে প্রচারের নামন্ত সাস্তাহক পন্র চাই । নাম হইবে, সাপ্তাঁহক 
সমাচার'। দাম এক পয়সা। প্রদর্শক ছায়া-চিনতত 15819 
[14/8706928 991068)  দেখাইবেন, পসনেমা' নয়। সিনেমায় আড়ম্বর 
যত, ফল তাহার শতাংশ । কারণ, দর্শকেরা সিনেমা দেখিতে আগ্রহ 
করিবে, বিষয় গ্রহণ কারতে ভুলিয়া যাইবে । 


[লা জীশিহ্ফষা 
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শ্রিহ্থভালতী গ্র্তাতনহা 
শ.জ্রাহ চন জাজ ভটাট 
শ্রা€ন শ্রগত। 


৯৩৫৭ অগ্রহায়ণ 


মূলা আট আন' 


প্রকাশক শ্ু॥পুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী, ৬৩ লারকানাথ ঠাকুর জেন, কলিকাতা 
মুদ্রাকর শ্রীনিবারণচক্দ্র দাস 
পরবাসী পেস, ৯০1২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


৩ 


বিষয়সুচী 
উপক্রমণিকা। 
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি 
লেডিজ সোসাইটি 
লেডিস আ সোসিয়েশন 
শ্লীরামপূর মিশন 
ন্দীশির্পা প্রচেষ্টার ফলাকল 
স্লীশিক্ষা ও নব্যবঙ্গ 
'ক্যালকাঁটা৷ ফিমেল স্কুল: 
সীশিক্ষা ও গবর্ণমেন্ট 
পাখিশিষট 


চিত্রসুচী 
-পণ্টুাাল স্কুল 
“সণ্টল স্কুলের অভ্রান্তর 
সৌদামিনী দেবী 
কুন্দমাল। 


উপক্রমণিকা 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গীয় সমাজে 
স্বজাতির অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল ন!। নতীবা সহযরণ প্রথার দক্ন 
শিক্ষার অভাবে তাহাদের দুর্দশার একশেষ ভয়। শারতবাসীদের মধ্যে 
রাস্তা রামমোহন রায়ও সর্বপ্রথম সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
কুরেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার স্ত্রপ্রাতষ্ঠিত করিতে হইলে 
সর্বাগ্রে তাহার শিক্গীর আয়োজন কবর। দরকার, একথাও তিনি স্পষ্ট 
ভাষায় বলিম্বাছিলেন ৷ রূক্ষণশাল রাজা রাধাকান্ত দেবও শ্ীশিক্ষা বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন । সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্বগ্রন্াদি হইতে প্রাচীন হিন্দু 
নারীদের শিক্ষার উন্নতির বহু নজির সংগ্রহ করিয়া দিয়া তিনি পণ্ডিত 
গৌরমোহুন বিদ্যালংকারকে ন্্ীশিক্ষাবিধায়ক” রচনায় সাহায্য করিয়া 
ছিলেন 1১ এই পুস্তকে বে শোভাবাজার-রাঁজপরিবারের উল্লেখ আছে 
শাহ! এই রাধাকান্ত দেবের পরিবার । জোড়ার্সীকো "ও পাখুরিয়াঘাটার 
ঠাঁকুরপরিবার, পোস্তার বাতা বৈগ্যনাথ রায়ের পরিবার প্রস্থতিতেও 
স্্রীশিক্ষাঁর প্রচলন ছিল । বাহির হইতে শিক্ষপ্িত্রীরা আসিয়া 'এইসকল 
পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন । হিন্দ কলেজের ছাত্র এবং 
সালালের ঘরের ছুলাল'-প্রন্তো। প্যারী৮াদ মিত্র নিভ “আধ্যাত্মিক; 
পুস্তকের ইংরেজি ভূমিকায় এই মর্মে লিখিয়াছেন নে, তিনি ১৮১৯ সনে 
স্ন্মগ্রহণ করেন, এবং শৈশবে যখন পাঠশালায় পড়েন হখন দেখিয়াছেন 
তাহার পিতামহী মাতৃদেবী এবং খুড়িপিসিগণ সকলেই বাংল! পুস্তক 
পড়িতে অভ্যস্ত ; তীহারা বাংলা লিখিতে 'এবং বাংলায় হিসাব রাখিতে 
পারিতেন। কিন্ত মেয়েদের জন্ত তখনও কোনো গ্রকাশ্ঠ বিগ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ' ব্তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেত এ বিষয়ে 
চেষ্টা আরম্ত হয় । 


২ বাংলাব স্ত্রীশিক্ষা 


ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তথ। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৮১৩ সনে ঈষ্ট 
ইত্ডিয়। কোম্পানি যে নূতন সনন্দ লাভ করে "তাহাতে অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে 
এই ছুইটিও ধার্ষ হয়, ১, শিক্ষাথাতে ভারত গবর্নমেণ্টের রাজস্ব হইতে প্রতি 
বৎসর এক লক্ষ টাক? ব্যয়, এবং ২, এ দেশে খুস্টান পান্রীদের অবাধ 
গতিবিধি । প্রথমটির দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে কোনো সুবিধা হয় নাই; 
দ্বিতীয়টির ফলে খৃস্টান মিশনরীদের চেষ্টায় কলিকাতায় ও মফস্বলে বনু 
শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । তীহারাও কিন্ত প্রথমে সাক্ষাৎভাবে 
স্ত্রীবিস্ভালয়স্থাপনে অগ্রণী হন নাই, অগ্রণী হুইয়াছিলেন তাহাদের স্ত্রীগণ 
এবং অন্তান্ত ইউরোপীয় মহিলারা । এই উদ্দেস্তে তাহারা বিভিন্ন খুস্টান 
সম্প্রদায়ের অধীনে, কখনো বা স্বতন্ত্রভাবে সোসাইটি বা সংঘ প্রতিষ্ঠ। 
করেন। এইসকল সোসাইটির মারফত তাহারা! অবৈতনিক বালিকা- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন । এই প্রসঙ্গে উহাও স্মরণ রাখ! 
কর্তব্য বে, রাজ। রাধাকান্ত দেব, রাজ বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ হিন্দু 'প্রধানগণ 
প্রথম প্রথম তাহাদের কার্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন । 


ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি 


অবৈতনিক বালিকাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার দ্বার! স্ত্রীশিক্ষাব প্রসারে 
প্রথম অগ্রসর হন ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি । এই সোসাইটি ১৮১৯ 
সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পুরা নাম ৭11)9  617)819 ০ 05910819 
99০19091০01 0708 1::98101751072)60 2100 81909০)৮ ০£ 1391088]) 
ম977)21990109018 ।| উহ1 স্থাপনের ইতিহাস এইরূপ : কলিকাতাস্থ 
বাঁপটস্ট মিশনের পাদ্রীগণ ১৮১৯ সনের এপ্রিল মাসে মিসেস পীয্সার্স 
এবং মিসেস লসনের বিগ্ভালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণকে বাঙালি বালিকাদের 
শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষালয়প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ 
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-করেন। ইহার ছই-এক মাসের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রীগণ অন্তান্ত মহিলা ও 
মিশনরীদের সহায়তায় উক্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সম্পাদক, ব্যাপটিস্ট মিশনের পান্দ্রী 
ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স ইহার সভাপতি হইলেন । নোসাইটির নিয়মাবলীও 
সঙ্গেসঙ্গে রচিত হইল । মাসিক বা! বাৎসরিক চাদ! দিলে যে-কেহ ইহার 
সভ্য হইতে পারিতেন। সভাপতি এবং চৌদ্দজন মহিলা! লইয়| কাঁ্ধ- 
নির্বাহক সমিতি গঠিত হুইল । ইহাদের মধ্যে ছিলেন একজন কোষাধাক্ষ, 
হইজন সম্পাদক এবং একজন চাদা-সংগ্রাহক । বৎসরে একবার সাধারণ 
সভা আহ্বানের কথ উক্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত হয় 1২ 
কলিকাতার গৌরীবাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল 
সোসাইটির প্রথম বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপিত হয় ১৮১৯ সনের মে-জুন মাস 
নাগাদ । এই বিগ্ভালয়টির নাম দেওয়া হয় জুভেনাইল ক্ষুল। প্রথমে 
এদেণীয় শিক্ষয়িত্রী না পাওয়ায় বিদ্যালয়ের কার অতি মন্থর গতিতে 
চলিতে থাকে । বৎসরের শেষ পর্ধস্ত মাত্র আটটি ছাত্রী এখানে পড়াশুন! 
করিতে আসে। ১৮২০ মনের এপ্রিল মাসে একজন দেশীয় শিক্ষয়িত্রী 
পাওয়। গেলে ছাত্রীসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে । সোসাইটির দ্বিতীয় 
বাধিক কার্ববিবরণীতে (১৪ ডিসেম্বর ১৮২১) প্রকাশ, তখন ইহার ছাত্রী- 
খ্যঃ বত্রিশে দীড়ায়। এই ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন বয়স্ক, এবং 
ব্রাঙ্গণ কায়স্থ বাগদি বৈষ্ণব ও চগ্ডাল জাতীযক্লা। মিশনরী বা সরকারী 
বিদ্ভালয়সমুহের মত এখানে জাতিভেদের লক্ষণ আদৌ পরিলক্ষিত 
হহত না । | 
উক্ত বিবরণীতে আরও প্রকাশ, মুল বিগ্ভালয় ব্যতীত কলিকাতার 
বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি বিগ্ভা'লয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহাদের নামেরও 
কতকট! বৈশিষ্ট্য ছিল । যে যে স্থানের মহিলাদের অর্থে বিদ্যালয় স্থাপিত 


৪ বাংলার স্ত্রীশিক্ষ। 


হইত তাহাদের নাম ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইত ;) বেমন, লিভারপুল, 
স্কুল, সালেম স্কুল ও বামিংহাম স্কুল। এই সময় বিদ্যালয়গুলির ঘোট 
ছাত্রীনংখ্যা ছিল উনআশি জন। প্রথম বাধিক রিপোর্টে মাত্র একুশ 
জনের উল্লেখ ছিল । এই ছাত্রীসংখ্যার মধ্যে ছিয়াত্বর জনই শিক্ষযিত্রীদের 
নিকট পাঠ লইত 1৩ 

হিন্দুপ্রধানের! প্রকান্ত বালিকাবিগ্ভালয়ে নিজ নিজ পরিবারের 
কন্যাদের না পাঠাইলেও তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ জুভেনাইল সোসাইটির 
বিগ্ভালয়ের ছাত্রীগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন । রাধাকান্ত দেব 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন । তাহার শোভাবাজার 
রাজবাটিতে ছাত্রদের ত্রেমাসিক ও বাংসরিক পরীক্ষা লওয়া হইত ॥ ১৮২১ 
এবং ১৮২২ সনে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির বিগ্ভালয় হইতে ছাত্রীরাও 
এই পরীক্ষা দিতে আসিত, ইহার বিবরণ পাওয়া যায় । দ্বিতীয় বারে 
পরীক্ষায় সোসাইটির ছুইটি বিগ্তালয় হইতে চল্লিশ জন ছাত্রী উপস্থিত হয়। 
দুই বারেই তাহাদের পাঠোতৎকর্ষ দেখিয়া উপস্থিত দেশা-বিদেশী ভদ্রমগ্ডলী 
শ্রীতিলাভ করেন ।ৎ ইহার পর আর বাৎসরিক পরীক্ষায় ছেলেদের সঙ্গে 
লোসাইটির মেয়েদের পরীক্ষ। দিতে দেখি না । 

এই সময়ে, ১৮২২ সনের প্রথমে, পণ্ডিত গোরমোহন বিদ্যালংকারের 
স্বীশিক্ষাবিধায়ক' প্রকাশিত হইলে তাহাতে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসপরে বিশেষ 
সহায়তা হ্ইয়াছিল। কলিকাতা স্কুলবুদ সোসাইটি এই পুস্তকখানির 
দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া পাঁচ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ 
করিয়াছিলেন। সোসাইটির বিগ্ালয়সমূহে ইহার অংশবিশেষ পঠিত 
হইত । 

১৮২৩ সনে সোসাইটির বিগ্ভালয় ছিল সংখ্যায় আটটি । এই 
বংসরের মধ্যেই ইহা! “বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটি'র মহিলাবিভাগে 
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পরিণত হয়। এই বারে ১৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার গৌরী- 
বাড়িতে সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীবৃন্দের একাট সাধারণ পরীক্ষা! হ্য়। 
তাহাতে এক শত চল্লিশ জনের উপরে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রী যোগদান 
করে। সে যুগে এই ধরনের পরীক্ষাকালে সমাজের গণামান্ত বাক্তিগণ 
এবং সংবাদপত্রসম্পীদকের৷ নিমন্ত্রিত হুইয়া উপস্থিত থাকিতেন। পাত্রী 
উইলিয়ম কেরী, উইলসন, জেটার ও অন্তান্ত বিদ্যোতসাহী ব্যক্তিগণ 
ছাত্রীদের লিখনপঠন ও বর্ণবিস্তাসের পরীক্ষা লইতেন। ছাত্রীদের ছয় 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর পরাক্ষার বিষয় হইভে পাঠ্য- 
াঁলিক সম্বন্ধেও কথঞ্চি২ৎ ধারণ! করিতে পার৷ ঘায়। প্রথমশ্রেণীতে 
ব্ণমাল।, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে জেটারের ম্পেলিং বা বর্ণবিস্তাসের বই, 
চতুর্থশ্রেণীতে মাত! ও কন্যার কথোপকথন ও পীয়ার্সনের স্পেলিং বই, 
পঞ্চমশ্রেণীতে মাতা ও কন্ঠার কথোপকথন, নীতিকথ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ 
এবং পীয়ার্সনের ম্পেলিং বই আর ষষ্টশ্রেণীতে পীয়ার্সনের 'মাত। ও কন্ার 
কথোপকথন”, স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, পীয়ার্সের ভূগোল প্রভৃতি পড়ানে। হইত! 
পরীক্ষাকালে ছাত্রীগণের পাঠে উৎকর্ষ দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ 
করেন। 

ইহার পুর্ব বৎসর হইতে বিগ্ভালয়ের ছাত্রীদিগকে স্চীশিল্প শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এক বৎসরের শিক্ষার ফলেই তাহার। ইহাতে যেরূপ 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তাহাতে উপস্থিত সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। 
মিসেস কৌলম্যানের সাক্ষাপরিচালনার ফলে বিদ্ালয়গুলি এতাদৃশ 
উন্নতিলাত করিয়াছিলেন। সোসাইটির আটটি বিদ্তালয় হইতে ছাত্রীগণ 
আসিয়া এই পরীক্ষা! দেয় । এই আটটি বিদ্যালয় ব্যতীত সোসাইটি কর্তৃক 
আরও দুইটি “বগ্ভালয় এই বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত হহল । গৌরীবাড়ি তখন 
কলিকাতার প্রান্তভীগে অবস্থিত থাকায় নিমন্ত্রিত ভদ্রবুন্দের তথায় 


৬ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


যাতারাত সম্ভব ছিল না, এ কারণ কলিকাতার মধাস্থলে এইরকম পরীক্ষা 
গ্রহণের জ্ন্য “গবর্মমেন্ট গেজেট/-সম্পাদক পরামর্শ দেন | 

বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটির অঙ্গীভূত হইবার পর জুভেনাইল 
সোসাইটির কার্য কলিকাতার অভ্যন্তরে এবং মফস্বলেও দ্রুত প্রসার লাভ 
করে। উক্ত বাৎসরিক পরীক্ষার (১৮২৩) তিন বৎসর পরে ১৮২৬ 
সনের ১৬ জানুয়ারি তারিখে গৃহীত আর-একটি সাধারণ পরীক্ষার বিবরণ 
পাওয়া যায়। শুধু কলিকাতার উত্তর বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহ হুইতে প্রায় 
একশত জন ছাত্রী বেনাভোলেন্ট ইন্্টিটিউশনে আসিয়া এই পরীক্ষণ দেয় । 
ইয়েটস্‌, পীয়ার্স ও পিকার্ডের সাহাযো পাদ্রী উহলসন ছাত্রীদের পরীক্ষ 
গ্রহণ করিলেন। এই পরীক্ষার বিবরণও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়। গবর্মমেন্ট গেজেটের ২৬ জান্ুয়ারি ১৮২৬ সংখ্যায় পুর্ব বারের 
মত এবারকার পরীক্ষারও একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতৈও 
দেখিতে পাই ছাত্রীগণ ছয়টি শ্রেনীতে বিভক্ত হৃইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা 
ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষ। দিতেছে । এবার কিন্তু পাঠাতালিকায় একটি বিষয় 
নূতন দেখ! যাইতেছে । পুর্ব হইতেই হয়তে। হহার শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। 
উচ্চতর তিন শ্রেণীতে বাইবেলের অংশখিশেষ এবং খুস্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য 
পুস্তক হইতেও নান প্রপ্ন তুলিয়। পরীক্ষকগণ ছাত্রীদের পরীক্ষা! করিলেন । 
উত্তর বিভাগের মত কলিকাতা দক্ষিণ বিভাগের ছাত্রীদের খিদিরপুরে 
পরীক্ষা! গ্রহণের প্রস্তাব হয়, কিন্ত ইহার বিবরণ পাওয়া ষায় নাই। ইতিমধ্যে 
কলিকাতায় লেডিজ সোসাইটি নামে আর-একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা সঙ্ৰ 
এ একই উদ্দেন্তে স্থাপিত হয় এবং বালিকাবিস্ালয়ু প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ 
করে। গবর্নমেন্ট গেজেট উক্ত পরীক্ষার বিবরণদান-প্রসঙ্গে এ কথারও 
উল্লেখ করেন । 

জুভেনাইল সোসাইটির বিষ্ভালয়সংখ্যা ১৮২৯ সনে কুড়িটিতে দীড়ায় । 
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' ১৮৩২ সন নাগাদ দেখা যায়, নাম পরিবতিত হ্ইয়! ইহা! “ক্যালকাটা 
ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি” নাম পরিগ্রহ করিয়াছে । এই বৎসরে 
প্রকাশিত সোসাইটির একাদশ কার্যবিবরণীর একটি সংক্ষিপ্তসার ১৮৩২ সনের 
ডিসেম্বর মাসের “দি ক্যালকাট। ক্রিশ্চিয়ান অব্জাভাৰ প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইহা হইতে উক্ত নৃতন নাম পাওয়া যাইতেছে । “অব্জাঙার, বলেন যে, 
স্্রীশিক্ষায় অগ্রদূত হিসাবে সোসাইটি তখনও ইহার প্রসারকার্ষে ব্যাপৃত। 
কলিকাতা ও অন্তান্ত কেন্দ্রের বালিকা বিদ্যালয়গুলি সন্বন্ধেও 'এইরূপ জানা 
যাইতেছে : কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে সোসাইটির তখন সাতটি স্কুল ছিল। 
মিসেস ডব্লিউ. এইচ. পীয়ার্স, মিসেস ইয়েটুস, মিসেস পেসী এবং মিসেস 
টমাস এ সমুদয়ের তব্বাবধান করিতেন। এই সাতটি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা 
ছিল দেড় শত। চিৎপুরে মিসেস জি. পীয়ার্সের তত্বাবধানে একটি সেপ্টাল 
বা কেন্দ্রীয় স্কুল ছিল; এখনকার ছাত্রীসংখ্যা এক শত কুড়ি জন। 
ক্কাটোয়ার কেন্দ্রীয় স্কুল পরিচালিত হয় মিসেস ডব্লিউ কেরীর দ্বারা ; 
এখানকার ছাত্রীসংখ্য! ছই শত। বীরভূমের চারিটি স্কুলে মোট ছাত্রী 
বাট জন, এবং তন্বাবধায়ক মিসেস উইলিয়মলন । পূর্বে বিভিন্ন স্থলে 
যেসব বিদ্ভালয় ছিল তৎসমুদয় একটি কেন্ত্রীয় স্কুলে একত্র করার দরুন 
ছাত্রীদের উপস্থিতি যেমন নিয়মিত করা হয়, তাহাদের পাঠোকর্ষও 
তেয়নি বাড়িয়! যায়। 

এতক্ষণ দেখা গেল, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলসমূহ্রে ছাত্রীদিগকে 

ংলার মাধ্যমে অবেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত । ইংরেজি শিক্ষা এইসকল 
বিদ্ভালয়ে আদৌ দেওয়া! হইত ন!। ক্রমে খুন্টতত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
হুইলে উচ্চবর্ণের দরিদ্র হিন্দুকন্যারাঁও এসব স্কুলে পড়া ছাড়িয়। দেয় ॥ তথা- 
কথিত নিম্মশ্রেণীর ছাত্রীরাই এখানে আসিয়া ভিড় করিত। সে যাহা! হউক, 
প্রকাস্থ স্ত্রীবিগ্ঠালয়-প্রতিষ্ঠায় ফিমেল ভুভেনাইল সোদাইটিই পথপ্রদর্শক | 
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এই সোসাইটি ১৮২৪ সনে চার্চ মিশনরী লৌসাইটির আনুকূল্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা! কিরূপে স্থাপিত হুইল তাহার একটু আন্নপুবিক 
ইতিহাস দেওয়া দরকার । দেশে-বিদেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেস্তে লগ্নে 
ব্রিটিশ আযাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি নামে একটি সংঘ ছিল। কলিকাতা 
স্কুল সোসাইটিকে সাহায্য করিবার জন্ত এই সোসাইটি ১৮২১ সনের নবেম্বর 
মাসে কুমারী মেরী আযান কুককে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। আমর! 
দেখিয়াছি, তখন সন্ত্াস্ত পরিবারের মেয়েদের প্রকাশ্ঠ বিদ্যালয়ে শিক্ষ! 
দানের রীতি ছিল ন!! এ কারণ কলিকাতা! স্কুল সোসাইটির কর্ণধার্গণ 
কুমারী কুকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তবে ইহার দেশীয় 
সম্পাদক রাঁধাকান্ত দেবের পরামর্শে চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাহাদের 
পূর্বপ্রকাশিত বিগ্ভালয়সমূহের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিলেন । 

চার্চ মিশনরী সোসাইটির সহায়তায় কুঘারী কুক ঠন্ঠনিয়। মির্জাপুর 
শোভাবাজার কৃষ্চবাজার মল্লিকবাজার ও কুমারটুলিতে কয়েকটি নূতন 
অবৈতনিক স্ত্রীবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন। স্থানীয় 
অধিবাসীরাও তাহাকে সাহায্য করেন। ১৮২২ সনের এপ্রিল মাস নাগাদ 
আটটি বালিকাবিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রীসংখ্য! হয় কিঞ্চিদধিক 
ছুই শত। এক বৎসরের মধ্যেই বিদ্ভালয়সংখা1 দাড়ায় পনরোটিতে এবং 
এগারোটির জন্য আলাদ! বাড়িও তৈরি হয়। তিন শতাধিক ছাত্রী এই 
বিগ্ভালয় গুলিতে অধ্যয়ন করিতে থাকে । প্রথমে ছাত্রীদের লিখন ও পঠন 
শিখানো হুইত। যখনই কয়েকটি বালিকার অক্ষরজ্ঞান হইত তখনই 
তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নীতিকথা ও অন্তান্ত বাংল! পুস্তক পড়ানো 
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হইত, সঙ্গেসঙ্গে সীবনকার্যও শিখানো! হইত। ছয়টি বিদ্ভাগয়ের ছাত্রীর! 
বহু ঝাড়ন প্রস্তুত করে । কোনো কোনো ছাত্রী স্থক্্স স্চীকর্মেও পটু হুয়। 
এই ধরনের কাজের জন্য ছাত্রীদিগকে যথাযথ পারিশ্রমিকও দেওয়া হইত। 
কয়েকটি স্কুলে ছাত্রীর। বুননকার্য শিখিতে আরম্ভ করে। বিগ্ালয়সংখ্য। 
ক্রমশ বাড়িতে থাকে । কিন্তু হিন্দু সন্ত্রস্ত ঘরের মাত্র একজন বিধবা! তখন 
পর্থস্ত পাওয়া যায়। তাহার উপর একটি বিগ্ভালয়ের শিক্ষাদানের ভার 
অপিত হইল। তিনজন যুবতী তখন শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য 'প্রস্থত 
হইতেছিলেন। 

আমরা এইসকল তথ্য পাই চার্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী 
আর্চডিকন করীর একখানি আবেদনপত্র হইতে । কলিকাতার কেন 
স্থলে বালিকাদের জন্য একটি সেণ্টণল বা কেন্দ্রীয় স্কুল স্থাপন-উদ্দোস্রে 
সাধারণের নিকট তাহার এই আবেদন । ১৮২৩ সনের ৬ মার্চ তারিখের 
গবর্নমেন্ট গেজেটে'র অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহ! প্রকাশিত হয় । এই আবেদন- 
পত্রে তিনি লেখেন যে, বিগ্ভালয়ের সংখা। দ্রুত বাড়িয়া যাওয়ার এবং দুরে 
দূরে এগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকায় কুমারী কুককে প্রত্যহ সকল স্থানে যাহয়৷ 
একই বিষয় পুনরাবৃত্তি করার দরুন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। 
কেন্্রস্থলে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সেখানে উচ্চশ্রেণীর বালিকার! 
সমবেত হৃহ্য়৷ কুক মহোদয়ার নিকট হহতে একই সময়ে পাঠ লহতে 
পারিবে। ইহার দ্বার! এক দিকে যেমন তাহার শ্রম লাঘব হইবে অন্ত 
দিকে তেমনই ছাত্রীদের দ্রুত পাঠোন্নতিও ঘটিবে। 

ইতিমধ্যে সোসাইটির পাত্রী আইজাক উহলসনের সঙ্গে কুমারী কুকের 
বিবাহ হুয়। কুমারী কুক অতঃপর মিসেস উহলসন নামে পরিচিত হইলেন । 
১৮২৪ সনের আরম্তে বালিকাবিগ্ঠালয় চবিবশটিতে দাড়ায় । তখন চার্চ 
মিশনরী সোসাইটি সাক্ষাংভাবে এ সমুদয়ের পরিচালনভার নিজেদের 
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হাতে না রাখিয়া তাহাদেরই অধীনে মহিলাদের দ্বারা গঠিত একটি 
'সোসাইটিকে অর্পণ করেন। এই সোসাইটি ১৮২৪ সনের ২৫ মার্চ তারিখে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া লেডিজ সোসাইটি নামে আখ্যাত হয়। ইহার 
কাজ হুইল উক্ত ধিগ্ভালয়সমূহু পরিচালনা! বাদে একটি সেন্ট্াল স্কুল 
প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন কর।। তদানীন্তন বড়লাটপত্বী লেডী 
আমহাস্ট” সোসাইটির “পেট্ুনেস” বা! পৃষ্ঠপোষক হইলেন, সহ্কারী পৃষ্ঠ- 
পৌষক হইলেন আট জন। তেরো জন শ্বেতাঙ্গ মহিল! লইয়া মোসাইটির 
কমিটি গঠিত হয় । লোসাইটির সম্পারদিক1 মিসেস এলারটন এবং তত্বাবধায়ক 
মিসেস উইলসন উক্ত সভার সদম্ত ভ্ইলেন। লেডিজ সোসাইটি অতি 
তৎপরতার সহিত কার্য আরন্ত করিলেন। তবে এ কথা স্থির হইল যে, 
লেডিজ সোসাহটি উঠিয়' গেলে স্কুলগুলি স্বতঃই চাঁচ মিশনরী সোসাইটিব্র 
হাতে আসিবে । বাৎসরিক বত্রিশ টাকা চাদা দিতে পারিলে লেডিজ 
সোসাইটির সাধারণ সদন্ত হওয়! যাইত ।৬ প্যারীটাদ মিত্র বলেন, চীা- 
তাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাও কম ছিল ন।1* হার! সোসাইটির কার্ষে 
বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন। 
চবিবশটি বিগ্ভালয় এবং চারি শত ছাত্রী লইয়া লেডিজ সোসাইটি কার্য 
শুরু করিয়া দেন। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার ১৮২৪ সনে স্ত্রীশিক্ষা- 
বিধায়কে?রে তৃতীয় সংস্করণে লেখেন যে, এ সময় কলিকাতায় অস্তত 
পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্ভালয় বিষ্মান ছিল এবং প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে গড়ে 
যোলোটি ছাত্রী ধরিলে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল তখন আট শত। ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটি ও লেডিজ সোসাইটির স্কুল ও ছাত্রীদের কথাই 
এখানে বলা হইতেছে। লেডিজ সোসাইটির কার্যবিবরণ পাওয়া যায় 
না। তবে ইহার বাধিক সভা, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষ 
প্রভৃতির বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইত । 


লেডিজ সোসাইটি ১১ 


এইসকল হইতে ইহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে বেশ একট! আচ করা বায়। 
১৮২২ হইতে ১৮২৭ সন পর্যস্ত সোসাইটির স্কুল, ছাত্রী এবং পরীক্ষায় 
উপস্থিত ছাত্রীদের সংখ্য। মোটামুটি 'এইব্সপ ছিল-- 


সন বালিক! বিদ্যালয় ছাত্রীসংখা"  নাহাদের পরীক্ষা 
লওয়া হহয়াছে 
১৮৭ ৮ ২০৬ 
১৮২৩ ১৫ 9০? ডঃ 
১৮২৪ ২৪ ১০৮ 2০০ 
১৮২ ৫ ৭০ ৫০৪5 
১৮২৬ ৫8? 5 
১৮২৭ ৬৩০০ ১৭০ 


লেডিজ সোসাইটির উদ্বোধন.সভার একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, 
কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর সন্ত্বান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাহাদের কন্তাগণকে 
'এইসকল বিগ্ভালয়ে অধায়নার্থ পাঠাইভেছেন 'এবং পাঠা বিষয়াদি তাঁহাদের 
মনোনীত হ্ইয়াছে। ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষাম্ব যেসব হিন্দুপ্রধান 
উপস্থিত হইতেন তাহাদের মধ্যে রাজ রাধাকাস্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ 
রায়, রাজ। শিবকৃষ্ণ, নীলমণি দাস, কৃষ্ণপথ! ঘোঁষ এবং কাণানাথ ঘোষালের 
নাম উল্লেখযোগ্য ৷ তাহার। ছাত্রীদ্দিগকে নানাভাবে উত্সাহ দিতেন, 
কেই কেহ ইউরোপীয় মহল! ও ভদ্রমহোয়দের সঙ্গে একযোগে তাহাদের 
পরীক্ষাও লইতেন। এইসব বিবরণ ভহতে আরও জান। যায় যে, ছাত্রীর! 
ইত্তিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতি বিষয় বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা 
করিত। 

উচ্চশ্রেণীতে স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র কোনে! কোনে। অধ্যায়ও পঠিত 
হইত ও সীধনকর্মও শিক্ষা দেওয়া হৃহত। উত্রুষ্ট ছাত্রীরা পূরস্কারম্বরূপ 
সিকি আধুলি ও শাড়ি পাইত ।৮ 


১২ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


১৮২৭ সনের ১৪ ডিসেম্বরে গৃহীত পরীক্ষায় ছাত্রীদের তিনটি বিভাগে 
ভাগ করিয়া পরীক্ষা! লওয়৷ হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রী উক্ত বিষয়সমূহ 
ব্যতীত বাইবেল ও খুস্টতত্বমূলক পুস্তকাবলীর কিয়দংশেরও ভালো ভাবে 
পরীক্ষা দেয় ।৯ ইহা! হইতে মনে হয়, ১৮২৭ সনের ছুই-এক বৎসর পূর্ব 
হইতেই স্কুলসমূহে খুন্টতত্ব অবশ্যপাঠ্য কর। হয়। 

এখন লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্ত প্রধান উদ্দেশ্য কলিকাতায় 
একটি সেপ্টাল ব৷ কেন্দ্রীয় বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠার কথা৷ বল। যধাক। লেডিজ 
সোসাইটি এই উদ্দেশ্তে একটি ভাগার খুলিয়া কলিকাতা বোম্বাই ও 
লওনে চাদ! তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন । প্রতি ব্সরই পরীক্ষাকালে শখের 
জিনিসের একটি প্রদশনী হইত । উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ 
অতিরিক্ত মূলো এসকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন ; মুল্য বাবদ আদায়ের টাকা 
উক্ত ভাগ্ডারে প্রদত্ত হইত। এই প্রসঙ্গে রাজ! বৈগ্ভনাথ রায়ের নাম 
বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয় । কেনন। তিনি সেণ্টণল ফিমেল স্কুল 
মাগু প্রতিষ্ঠাকল্পে সোসাইটির হস্তে ইহার গৃহনির্মাণের জন্য এককালীন 
কুড়ি হাজার টাক1 দান করেন। সোসাইটির মহিলাবুন্দ পূর্বেই তাহার এই 
দানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনের ২৩ ডিসেম্বর 
ছাত্রীদের যে বাৎসরিক পরীক্ষা হয় তাহাতে উক্ত মহিলাবুন্দ একখানি 
সাদ। কাপড়ের উপর এই কথা-কয়টি লেখেন গা চাচি 1,310 
১ পশামাট দা ঢ ওয়মাতা3008 8//৬ 8108 অঞ্গল । রেশম সুতায় তুলিয়া 
বিশপ হেবার দ্বারা ইহ! রাজা বৈস্তনাথকে উপহার দেওয়াইঞ্রেন 1১০ 
এখানে আর-একটি কথাও বলা আবশ্বাক । রাজা বৈগ্ভনাথ রায়ের রানী 
সত্ীশিক্ষার্‌ পক্ষপাতী ছিলেন। বাঁটীতে বসিয়া মিসেস উইলসনের নিকট 
তিনি হংরেজি শিখতেন। তিনিও এই সেপ্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী 
ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা হইবার পর বহু দিন্‌ সেখানে যাতায়াত করিতেন । 


লেডিজ সোসাইটি ১৩ 


বথোপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে সোসাইটি হেহুয়ার পূর্ব পার্খে ভূমি 
ক্রয় করিলেন । এই অঞ্চল তখন কলিকাতার কনাকীর্ণ কেন্রুস্থলে 
অবস্থিত ধলিয়! বিবেচিত হইত । ইহারই সন্নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের 
বিখ্যাত আযাংলো-ইগ্ডিয়'ন স্কুল ছিল । এখানে উল্লেখযোগ্য মে. ইহার পঁচিশ 
বসর পরে হেহুয়ার পশ্চিম পার্খে উক্ত কাঁরণেই বেথুন সাহেব বেথুন 
্রালিকাবিগ্ভালয়ের জন্ঠ ভূমি সংগ্রহ করেন। প্রারস্তিক আয়োজনাঁদি 
সম্পূর্ণ হইলে বড়লাটপত্তী আমহীর্ট” ১৮২৬ সনের ১৮ মে মহাঁসমারোভে 
কলিকাত৷ সেন্ট ণল ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন 1১১ 

সেণ্টল ফিষেল স্কুলভবনের নির্যাণকার্ধ ১৮২৭ সনের মাঝামাঝি 
নাগাদ অনেকটা অগ্রসর হয়। এই সময় সৌসাইটির বিগ্ভালয়'গুলির 
ছাত্রীসংখা। ছিল ছয় শত। প্রতিদিন গড়ে চারি শত ছাত্রী উপস্থিত 
হইত। এইসকল ছাত্রীর মধো একটি অন্ধ ছাত্রী পড়াগুনায় সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সেন্টশল ফিমেল স্কুলের গুহনির্মীণ 
শেষ হইবার পূর্ব হইতেই মিসেন উইলসন উক্ত ভবানের নিকটবর্তী একটি 
গৃহে ছাত্রীদের একত্র করিয়া পড়াইতেছিলেন। উহাতে তাহার অনেক 
সময় বাচিত, শ্রমও অনেকট লাঘব হইত ।১২ 

সোসাইটির চতুর্থ বাধিক সভা হয় ১৮২৮ সনের ১৭ জুন তারিখে । 
সভায় এক শত শ্বেতাঙ্গ মহিলা, কলিকাতার লর্ড বিশপ, সুপ্রিম কোর্টের 
(পরে, কলিকাঁত। হাইকো) প্রধান বিচারপতি, রাজা বৈষ্ভনাথ রায়, 
কাশীনাথ মল্লিক এবং আরও মান্তগণ্য দেশীর বু ভদ্রলোক উপস্থিত 
ছিলেন। সেপ্টণাল ফিমেল স্কুলগৃহের নির্মাণকাধ ইতিপূর্বেই শেষ হইয়া 
যায়। ১৮২৮ সনের ১ এপ্রিল তারিখে মিসেস উইলসন কর্তৃক ইহার দ্বার 
উন্মোচিত হয় । উক্ত বাধিক সভায় পূর্ব বংসরের থে কার্ধবিবরণী 'প্রদণ্ড 
হইল তাহা পাঠে জানা যাইতেছে যে, উ বৎসরে সোসাইটির বিগ্যালয়গুলির 


১৪ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


পুনর্গঠনকার্ধও সম্পন্ন হয়। ইহা! সংক্ষেপে এইন্সপ : সোসাইটির অধীনে 
উনত্রিশটি বিগ্ভালয় ছিল, এই বিষ্ালয়গুলিকে সেণ্টণল স্কুল হুইতে 
সমদূরবর্তী করিয়া চারিটি ভাগে ভাগ কর! হয়; সেণ্টাল স্কুলে প্রতাহ 
ছাত্রীদের উপস্থিতি সংখ্য। সত্তর, শ্ঠা্বাঞ্জার বিভাগে আশি এবং অন্য 
তিনটি বিভাগীয় স্কুলের প্রত্যেকটিতে ত্রিশ জন; মোট দুই শত চলিশ 
জন। নূতন ব্যবস্থায় ছাত্রীসংখ্যা কমিয়' গেলেও মিসেস উইলসনের পঙ্ছে 
প্রত্যহ তত্বাবধান কর! সহজ হয় এবং পাঠে উৎকর্ষও দ্রুত হুইতে থাকে । 
এই বিবরণী হইতে আরও জানিতে পার যায় যে. বর্ধমানে মিসেস ভিয়ারের 
তন্বাবধানে চারিটি বালিকাবিগ্ভালয় পুনঃপ্রতিষ্টিত হ্য়, ইহাতে মোট 
ছাত্রীসংখ্যা এক শত জন ১৩ এই বাধষিক সভাতেও সোসাইটির জন্য অর্থ 
সংগৃহীত হইল । উপস্থিত ভারতবাসীরাই দিলেন দুই হাজার টাকা 1১, 

এই পুনর্গঠিত স্কুলগুলির বালিকাদের প্রথম প্রকাশ্ত বাধিক পরীক্ষ। 
হয় ১৮২৮ সনের ১৭ ডিসেম্বর । এইসকল বিদ্যালয় হইতে বাছাই-কর! 
একশতটি ছাত্রী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হৃহয়া পরীক্ষা দিল । পাঠ্যতাঁলিকায় 
বাইবেল ও থৃন্টতত্মূলক, কাহিনীসকল পূর্বের স্তায় বলবৎ ছিল। 
বালিকার সকলেই অল্পবয়স্ক হইলেও পাঠে বেশ উন্নতি দেখায় ।১* বলা 
বাহুল্য, বাংলাভাষার মাধ্যমেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। সেন্ট্ণাল 
ফিমেল স্কুলে মনিটর বা! শিক্ষয়িত্রীদের একটি নূতন শ্রেণী খোল! হয়। 
তীহারাও এবারে প্রথম এই পরীক্ষা দেন। এই শ্রেণীর ছাত্রীদের সম্বন্ধে 
পাররী লঙ্‌ বলেন, তাহার! তরুণী বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা। তাহারা 
পুর্বে সোসাইটির স্কুলসমূহে পড়িতেন। পরে তাহারা আসিয়া মিসেস 
উইলসনের আশ্রয় লন। তাহার! এই শ্রেনীতে থাকিয়! শিক্ষাদান 
সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতেন । এই শ্রেণীটিতেই পরবর্তীকালের স্ত্রীবনর্মাল 
বিদ্ালয়ের গোড়াপত্তন হয় ।১৬ 
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১৮২৯ সনের ৪ নবেম্বর তারিখে পরবর্তী বাৎসরিক পরীক্ষা! হইল । এ 
বৎসর সোসাইটির স্কুলসমূহে গড়ে এক শত সত্তর জন ছাত্রী উপস্থিত হয়, 
এবং আশি জন বাছাই-করা ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। পর বৎসরেও যথারীতি 
পরীক্ষা হয় । ছাত্রীর! পাঠে বেশ উন্নতি করিতে থাকে । লেডিজ সোসাইটির 
অষ্টম বাধিক সভ। হয় ১৮৩১ সনের ১০ আগস্ট । সোসাইটির কার্য 
এলাহাবাদ পর্যস্ত প্রসারিত হয়। কলিকাতার সেণ্টাল স্কুল বাদে 
মির্জাপুর বর্ধমান কালন! পাটন। বারানলী এবং এলাহাবাদের স্কুলগুলির 
অবস্থাও এবারকার কার্যবিবরণী পাঠে বিশদভাবে জানা! গেল। এইসকল 
স্ুলে পাঁচ শতের উপর ছাত্রী পড়াশুনায় লিপ্ত ছিল ।১* 

পূর্বেই উল্ত হইয়াছে, এইসকল বিদ্যালয়ের খৃস্টতব অধায়ন পাঠা 
তালিকার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। হহার উদ্দেশ ছিল, শল্পবয়স্ 
ছাত্রীদের কোমল জদয়ে খুন্টধর্মের কথা গাঁখিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহার। 
পাঠসমাপনান্তে নিজ নিজ গ্রহে ইহার ভাব প্রচার করিতে পারে । কিত্তৃ 
এহ আসল উদ্দেন্টটি সিদ্ধ ন। হওয়াতে সোসাইটির উদ্ভোক্তারা অসন্তোষ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তাহাদের মন্ডে হিন্দু পিতামাতাদের নংস্কার 
গৌড়ামি এবং অজ্ঞতার দ:নই ছাত্রীদের শিক্ষা সংস্কার কার্ষে মোটেই সমর্থ 
হয় নাই 1১৮ লেডিজ সোসাইটির মনোগ-ত অভিপ্রায়ের বিষয় জানিতে পারিয়া 
ন্ত্ান্ত হিন্দুগণ ইহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার! পূর্ের স্ঠায় 
ইহার প্রতি আর সহান্থৃভৃতিসম্পন্ন থাকিতে পারেন নাই। ১৮৩১ সনের 
১৪ ডিসেম্বর সোসাইটির স্কুলগুলির ছাত্রীদের পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা 
হইল। পরবর্তী ১৯ ডিসেম্বর তারিখে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তদীয় এ্দ 
রিফর্মার' নামক ইংরেজি সাপ্ডাহিকে এই উপলক্ষ্যে লেখেন : ছাত্রীগণ 
শিক্ষা লাভ করিয়! সন্তরান্ত ঘরের মেয়েদের বাড়িতে বসিয়া শিক্ষা দিবেন 
ইহাই এ সকল বিদ্যালয়ের মুখা উদ্দেগ্র । কিন্ক ইহার পক্ষে দ্রইট 


১৬ বাংলার স্ত্রীশিক্ষ। 


বিষম বাধ! রহিয়াছে । একটি হইল শিক্ষালাতান্তে নিম্নশেনীর বালিকাদের 
সন্ত্রাস্ত পরিবারে প্রেরণ করিলে সেখানে তাহার কচিৎ প্রবেশের অনুমতি 
পায়; দ্বিতীয়টি এবং অধিকতর মারাত্মক বাধা হইল, ছাত্রীদের খুস্টান 
শাস্ত্র পড়িতে বাধা করানো । হিন্দু কলেজের অধাক্ষগণ যদি ইহার 
প্রতিষ্ঠাকালে সাধারণকে এই আশ্বাস না দিতেন যে, এখানে কোনো ধর্ম 
বিষয়ই শিক্ষা! দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে কি আর ইহার এত উন্নতি 
কইতে পারিত? ইহার পরে তিনি সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে এহ পরাষশ 
দিলেন বে, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি আরও দৃট়ীভূত ও উদারতর 
কর! আবগ্তক । শিঙ্গাথিনী ছাত্রীদের জাতীয় সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । তাহা হইলেই বর্তমান ব্যবস্থা কার্করী হইতে পারিনে 
এবং হিন্দু কলেজ যেমন পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সমর্থ হ্হয়াছে 
এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারাও সেইরূপ নারীদের জ্্রানচক্ষু উন্মীলিত 
হইবে। 

“রিফর্মার' মারফত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই উপদেশ সোসাইটি কর্তৃক 
গৃহীত হয় নাই, যদিও ইহার কর্তৃপক্ষ শিক্ষার ফলাফল দেখিয়া বিশেষ 
আশান্বিত হইতে পাঁরিলেন না । কোনে! কোনো পত্রিক! ছাত্রীদের শিক্ষার 
উন্নতি দেখিয়া কিন্তু প্রশংসাই করেন। “দি ক্যালকাট৷ ক্রিশ্চিয়ান 
অবজাঙার' ১৮৩২ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় ৭ ডিসেম্বরে গৃহীত দশম 
বাৎসরিক পরীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, সেন্টণল ফিমেল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত 
বিদ্যালয়সমূহ হুইতে সেণ্টাঁল ফিমেল স্কুল ভবনে তিন শত জন ছাত্রী এই 
পরীক্ষায় যোগদান করেন । বাইবেল ও খুস্টধর্ম সম্বন্ধীয় অন্ান্ত পুস্তক 
ছাত্রীদের নিয়মিত পড়ানে। হইত এবং পরীক্ষা! কালে এতৎসমুদয় হইতে 
তাহাদের পরীক্ষাও লওয়া হইত 

দক্ষিণবঙ্গে ১৮৩৩ সনে ভীষণ জলপ্লাবন এবং পর বৎসর যুক্তপ্রদেশে 
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একট৷ বড় রকমের ছু্ডিক্ষ হয়। উভয় কারণেই বহু শিশু পিতৃমাতৃহীন 
হইয়া পড়ে। মিসেস উইলসন জলপ্লাবনের পরেই অনেক পিতৃমাতৃহীন 
শিশুকে আশ্রয় দেন ও সেণ্টণল ফিমেল স্কুলে একটি শিশুশ্রেণী খুলেন। 
তাহাদের শিক্ষার ভার মিসেস উইলসন স্বয়ং গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ সনের 
ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন বড়লাটপত্বী লেভী বেন্টিক্কের উপস্থিতিতে 
হুীত্রীদের পরীক্ষ। গৃহীত হইল । শিশুশ্রেণীর ছাত্রীদের পাঠে উন্নতি 
দেখিয়! বড়লাটপন্রী বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। অন্তান্য শ্রেণীর ছাত্রীর! কেহুই 
একাদিক্রমে ছুই বৎসরের অধিককাল স্কুলে পড়িতে পাইত না। কিন্তু 
এই শিশুশ্রেনীর ছাত্রীদের 'একসঙ্গে বছদিন পড়াশুনা করিবার সুবিধা 
ছিল। তাহার! সেন্ট ণল ফিমেল স্কুলের মধ্যেই থাঁকিত।১৯ 

মিসেস উইলসন ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাস পর্যস্ত সোসাইটির কার্ষে 
লিপু ছিলেন। তাহার আশ্রিত পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য একটি 
প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করিতেছিলেন। তাহারই চেষ্টাযত্বে আগর- 
পাড়ায় একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি ১৮৩৬, ২১ 
অক্টোবর এই আশ্রম পরিচালনার ভার লইলেন। মিসেস উইলনন ১৮৪২ 
সনের জান্ুয়াত্রি নাগাদ আগরপাড়ার অনাথাশ্রমের (97010808989) 
কাজে লিপ্ত ছিলেন ।২* তাহার ধর্মসন্বন্ধীয় মত পরিবতিত হইলে তিনি 
'আগরপাড়! পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন । এখান হইতে ১৮৪৫ 
সনের জুন মাসের প্রথমে তিনি “প্রিকার্সর, জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন ।২১ এ দেশে ক্ত্ীশিক্ষা-বিস্তারে মিসেস উইলসনের কৃতিত্ব কখনো 
ভুলিবার নয় । 

মিদেস উইলদনের পর ১৮৩৭ সনে সেণ্টণল ফিমেল স্কুল 'তব্বাবধানের 
ভার মিসেস উমলন এবং মিসেস হোয়াইট গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টি 
দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া এ দেশে স্ত্রীশিক্ষাগ্রসারে বিশেষ সহীয়তা করে। 


এ 


১৮ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 
লেডিস সোসাইটি ১৮৪০ সনে সেণ্টাল ফিমেল স্কুল বাতীত আরও 
তিনটি স্কুল পরিচালন! করিতেন । এ তিনটি হইতেছে মির্জাপুর স্কুল, 
সারকুলার রোড স্কুল এবং হাওড়া স্কুল । মোট এই চারিটি স্কুলের ছাঁত্রীনংখ্য। 
ছিল প্রায় পাঁচ শত । দেশীয় খৃষ্টানদের কন্তারাই এসব বিদ্যালয়ে বেশি 
পড়িত।২২ লেডিস সোসাইটির কার্ধ ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসে। 
১৮৫২ সনে কলিকাতায় ইহার এই সেন্ট্শল ফিমেল স্কুলটি মাত্র ছিল। 
সবে কুষ্ণনগর কেন্দ্রে ইহা দ্বারা আরও ছয়টি স্কুল পরিচালিত হইত । এই- 
সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মেয়েরা একত্র বসিয়৷ পড়াশুন। 
করিত । বাংল লিখনপঠন, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান 
এবং সেলাইয়ের কাজ ছাত্রীদের শিখানো হইত । খুস্টান বর্মগ্রন্থীদি বে 
পড়ানে হইভ তাহ! বলাই বাহুলা'। খৃষ্টান মেয়েরা বোডিঙে থাকিয়! 
স্ণ্টল ফিমেল স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সেইজন্। ইঠা একটি বোডিংস্কুলের 
পর্ধায়ে পড়ে ।২ ২ 

পূর্বে বলা! হইয়াছে, এই বিদ্যালয়টিতে শিক্ষয়িত্রী সংগঠনের ব্যবস্থা! 
ছিল। ১৮৫২ দনের ২৫ ফেব্রুয়ারি একটি পুরাপুরি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হইল । তখন হইতেই সেপ্টণল ফিমেল স্কুলের সঙ্গে ইহাকে মিলিত করাব্ণ 
প্রস্তাব হ্য়। কিন্তু ইহ কার্ষকরী হইতে আরও কয়েক বৎসর লাগিয়া- 
ছিল। ১৮৫৭ সনে উভয়ই মিলিত হুইয়া একটি নর্মাল স্কুল গঠিত 
হইল । প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্রবধূ ন্মল্পবরসে পরলোকগত। বিছ্ধী 
বালসুন্দরী ঠাকুরের জীবনীকার পাদ্রী এডওয়ার্ড স্টরো৷ 0%% 4750807 
57525 পুস্তকে এই মর্মে লিখিয়াছেন, বালিকাবিষ্তালয়গুলির 
জন্য এবং সন্ত্ান্ত লোকদের পরিবারে নারীগণের শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে 
যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব বিশেষ অনুভূত হইল। ইহার ফলেই 
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লেডিজ আসোসিয়েশন ১৯ 


'[8900978 নামক একটি নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। সেন্টণল ফিমেল 
স্থলেরও আংশিক উদ্দেন্ত এইজপই ছিল। ১৮৫৭ সনে দুইটি বিদ্যালয় 
একীভূত হুইল এবং নাষ পরিগ্রহ করিল--“ি ০7098], 061701%] %0৫ 
10800) ৪৫11০০18৮ । ইহার পরেই সম্ভবত লেডিজ সোপাহষ্টির কার্ষের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । সেণ্ট্ণাল ফিমেল স্কুল ভবনাট হেয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
মঙ্লাপি বর্তমান । 
লেডিজ আ্যসোসিয়েশন 

পূর্বোক্ত সোসাইটি ছুইটির মত লেডিজ আসোসিয়েশনও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে 
কম কার্ধ করে নাই। ইহার পুরা নাম “08100 00৬ 1450169+ 8380৫18,- 
6100. (07 ২8015 67081 :00086107,+ 1 ১৮২৫ সনের ১৪ই জানুয়ারি 
কয়েকজন ইউরোপীয় মহিল1 এই আসোসিয়েশন বা সভা! প্রতিষ্ট। করেন । 
দুইটি মাত্র উদ্দেশ্ত লইয়! ইন! প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা, ১. লেডিজ 
সোসাইটির আনুকুল্যে প্রস্তাবিত সেপ্টণল ফিমেল স্কুলের জন্য অর্গসংগ্রহ, 
এবং ২. লেডিল পোসাইটির স্কুল যে যে অঞ্চলে ছিল ন। সেসব স্থলে 
বালিকাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা । ইহা হইতে এই আ্যআসোসিয়েশনকে লেডিজ 
সোসাইটির আনুষঙ্গিক সাহাধ্যকারী প্রতিষ্ঠানও বল! যায় । মিসেস উইলসন 
এই সভার অধিনেত্রী হইলেন। ইহার কার্য পরিচালনের জন্য প্রধানত 
টাদাদাতাদের মধ্য হইতে একটি পরিচালকসভা গঠিত হইল । 

লেডিজ আসোসিয়েশনেরও কতকগুলি নিয়মকানুন রচিত হইল । 
বৎসরে বারে! টাকা চাদা দিলেই ইহার সভ্য হওয়া যাইত। ধাহার' 
আযাসোসিয়েশনের স্বুলগুলির তত্বাবধান করিবেন তাহাদের এই চাদ! হইতে 
অব্যাহতি দেওয়। হইল। পূর্বোক্ত সোপাইটি ছুইটির স্তায় প্রতি বৎসর 
ইসারও একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবার কথ। গাকে। উদ্দেস্তের 
সঙ্গে সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়! আসোসিয়েশনের চাদা ও দান এইরূপে ছুই 


২০ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


ভাগে ভাগ করিয়া রাখার কথ! হইল : ১. সেণ্টাঁল স্কুলের জন্য এবং ২" 
কলিকাতা লেডিস আযাসোসিয়েশনের অধীন বালিকা'বিগ্ভালয়গুলির জন্য । 
আযাসোসিয়েশনের বিষয় ১৮২৫, ২৮ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত একটি 
সাধারণ সপ্ায় সকলকে বুঝাইয়! দেওয়া হইল। এখানে এ কথা পরিষ্কার 
করিয়া বলা হইল যে, লেডিজ সোসাইটির কার্ষ-প্রসারোদেশ্তেই ইহ 
স্থাপিত হইয়াছে। 

এই আযাসোসিয়েশনটি প্রকৃত প্রস্তাবে লেডিজ সোসাইটিরই একটি অঙ্গ 
ছিল, প্রীরস্তেই এ কথা বলা হইয়াছে । ইহার কাংও বেশি ব্যাপক ছিল 
না। একারণ ইহার কার্যকলাপের বিষয় অধিক প্রচারিত হইতে দেখি 
না। এমন কি ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত পাদ্রী লঙের 120782-73001. 07 
1727171 71475450%« গ্রন্থে ইহার সামান্তই উল্লেথ পাই । সমসাময়িক 
সংবাদপত্র না পাইলে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যাইত না। 
কলিকাতা লেডিজ আ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বাধিক সাধারণ সভার 
অধিবেশন হয় ১৮২৬ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে। ১৮২৬এর ২০ 
ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্মমেণ্ট-গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহাঁর বিবরণ 
বাহির হইয়াছিল। ইহা! হইতে জানা যায়, লেডিজ সোসাইটির স্কুল হইতে 
দূরে দূরে আযাসোসিয়েশন ছয়টি বালিকাবিষ্ালয় খুলিতে সমর্থ হয় । এসব 
অঞ্চলের মহিলারাই ইহাদের তত্বাধান করিতেন। প্রথম বংসরে 
আযসোসিয়েশন ছুই হাজার টাকা তুলিতে সমর্থ হয় এবং উদ্দেশ্ত অনুযায়ী ৃ 
ইহার অর্ধেক এক হাজার টাকা সেপ্টণাল ফিমেল স্কুলের জন্য দান করে। 

আযাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বািক সভা হয় ১৮২৭ সনের ২৯ জান্রুয়ারি। 
দ্বিতীয় বৎসরে ইহা! আরও ছয়টি বিষ্ালয় স্থাপন করে। কুমারী হেত্রন 
নায়ী একজন মহিলাকে ইহার বেতনভোগী তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। 
কিন্তু বংসরের মধ্যেই তাহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হওয়ায় আট জন 


লেডিজ আসোসিয়েশন ২১ 


মহিল। স্বেচ্ছায় এই ভার গ্রহণ করেন । তাহারা পাল! করিয়। বিষ্যালয়সমূহ 
পরিদর্শন করিতেন ৷ সেক্রেটারী পাদ্রী আইজাক উইলসন প্রদত্ত কার্য 
বিবরণী হইতে জানিতে পার যায়, বারোটি স্কুলই আযসোসিয়েশন দ্বার! পরি- 
চালিত হইতেছিল, কিন্তু শেষে ছুইটি উঠিয়! যায়। অবশিষ্ট দশটি বিদ্ঞালয়ের 
ছাত্রীসংখ্যা ছিল এক শত ষাট জন। ছাত্রীদের অধিকীংশই মুসলমান- 
কণা; হিন্দুদের অপেক্ষা ইহারা অতি অল্প দিনই স্কুলে লেখাপড়া, করে। 
শ্রেণীভেদে খুস্টতত্ববিষয়ক বিভিন্ন পুস্তকও পড়ানো হইত। এই বিবরণী 
হইতে বিগ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের ১৮২৬ সনের ৪ ডিসেম্বরে গৃহীত দ্বিতীয় 
বাধিক পরীক্ষার কথাও আমরা জানতে পারি। ছাত্রীদের পাঠোতকর্ষে 
সকলেই মুগ্ধ হন। ইটালা স্কুলে এই বৎসর নিয়মিত ভাবে মাসিক 
পরীক্ষাও লওয়া হইত ।২ ৪ 

ইটালা ও জানবাজার অঞ্চলেই আসোসিয়েশনের অধিকাংশ স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থের অভাবে এতগুলি স্কুম রক্ষা করা ইহার পক্ষে 
সম্ভব হইল না। তৃতীয় বৎসরে ইহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল। 
তৃতীয় কার্ধবিবরণীতে বলা হয় যে, পূর্ব বৎসরের দশটি স্থুলের মধ্যে 
কয়েকটি উঠিয়া যায়, অবশিষ্টগুলি মিলাইয়া ছুইটি বড় স্কুল গঠিত 
হয়, একটি বেনেটোলায় এবং অপরটি টাপাতলায়। প্রথমটিতে চল্লিশ 
জন এবং অপরটিতে প্রায় পঁচিশ জন ছাত্রী প্রত্যহ হাজির হইত। এই 
বৎসরে সাত জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা স্বেচ্ছায় ইহাদের তত্বাবধানের ভার 
লইলেন। তাহার। পর্যায়ক্রমে ছাত্রীদিগকে বাংলার মাধ্যমে পড়াইতেন। 
কয়েক জন ছাত্রী সীবনকর্মও শিক্ষা করে ।২ৎ তৃতীয় বাৎসরিক পরীক্ষ! 
গ্রহীত হয় ১৮২৭ সনের নবেম্বর মাসে। ছাত্রীরা পূর্বের মতই কৃতিত্বের 

ত ইহাভে উত্তীর্ণ হয় । 

১৮২৮ সন হইতে ১৮৩২ সন পর্যস্ত আসোসিয়েশনের কার্ধকলাপ 


২২ বাংলার স্্বীশিক্ষ। 


জান! যায় নাই । তবে ১৮৩৩ সনের ১৯ মার্চ ইহার অধীন ছাত্রাদের' 
একটি বাতদরিক পরীক্ষার কথ! হইতে জানা যাইতেছে । তখন 
আসোসিয়েশন সাকুলার রোডে একটিমাত্র স্কুল পরিচালন। করিতেন । 
বাইবেলের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়ই ছাত্রীদের পড়ানো! হইত। কাজেই 
ইহাকে একটি “বাইবেল-স্কুল'ও বল! যাইতে পারিত ।২৬ 

পাদ্রী লঙ যে তাহার পুস্তকে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন 
তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । স্কুলটির শিক্ষক, শিক্ষাদীনপদ্ধতি, 
ছাত্রী প্রড়তি সংক্রান্ত কিছু কিছু তথা বিবরণের মধ্যে পাই । স্কুলগুলি সব 
উঠিয়। গিয়া যে 'একটি কেন্দ্রীয় স্কুলে পর্যবসিত হয় তাহার কথা লঞ্জ 
সাহেবও বলিয়াছেন। শিক্ষকগণ ছাত্রীদের পড়াইতেন । এক খুষ্টান 
দম্পতির উপর ইহার শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। এক জন বর্ষীয়সী খুস্টান 
মহিলা! এবং উপরের শ্রেণীর তিন জন ছাত্রী তাহাদের শিক্ষাদান কার্ষে 
সাহাযা করিতেন । এই আমসোসিয়েশন দশ বৎসর চলিয়া ১৮৩৪ সনে 
উঠিয়া যায় । 


শ্রীরামপুর মিশন 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রীরামপুর বাপটিস্ট মিশনের স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রচেষ্টার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । উইলিয়াম কেরী, জোনুয়া 
মাশম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্উ- তিন জনে মিলিয়া ১৮০০ সনে 
শ্রীরামপুরে এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। জোন্ছয়। মার্শম্যান এদেশবামীদের 
মধ্য শিক্ষাবিস্তারের বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করেন। তিনি মিশন কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত বিগ্ভালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি 
সুচিন্তিত প্রস্তাব লিখিয়া ১৮১৪ সনেই বিলাতে প্রেরণ করেন। পরবর্তী 
দুই বখসরের অধিকতর অভিজ্ঞতার ফলে তিনি তাহার প্রস্তাব 
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সংশোধন 'ও পরিবর্ধনপূর্বক 1778 1০ 26244 190710014, ০. নামে 
১৮১৬ সনে একথানি পুস্তক লেখেন। ইহাতে মাতৃভাষ! বাংলার মাধ্যমেই 
যে বঙ্গসস্তানদের শিক্ষাদান আবশ্তক এ কথা তিনি অতি জোরের সঙ্গে 
বলিয়াছেন । শ্রীরাষপুরকে কেন্দ্র করিয়া তখন চারিদিকে বিস্তর বালক- 
বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা! বিস্তারকল্পে 
বালিকাবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার অয়োঁজন হয় ইহার কয়েক বনর পরে । 

ওয়ার্ড ইতিমধ্যে একবার বিলাত যাঁন এবং ১৮২১ সনের নবেম্বর মাসে 
শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসেন। তীহার সঙ্গে একই জাহাজে কুমারী মেরি 
আযান কুক আসিয়াছিলেন। তাহার বিষয় আমর! ইত্ডিপূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছি। শ্রীরামপুরের পাত্রীগণের এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় 
খৃষ্টানদের মধ্যে খুষ্টতত্ব বদ্ধমূল করার পক্ষে মাতাকে সুশিক্ষিত করা অগ্রে 
আবগ্তক । এইজন্য তাহার! পূর্বে দেশীয় খৃস্টান বালিকাদের জন্য শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ওয়ার্ড ফিরিয়া আসিলে ইহাকে আরও ব্যাপকতর 
করার জন্য যত্রপর হইলেন । ওয়ার্ড স্বয়ৎ স্ত্রীশিক্ষ! বিভাগটি হাতে লইয়া 
শ্ীরামপুরের চতুদদিকে বালিকাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিতে আন্ত করিলেন। 
তিনি অল্পদিন পরেই ১৮২৩ সনের ৭ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তথাপি 
এ বিভাগের কাজ কিন্তু ক্রুত চলিতে লাগিল। 

, শ্বীরামপুরের হিন্দুপ্রধানেরাও স্ত্রীশিক্ষীয় বিশেষ উৎদাহ দেখাইতে 
থাকেন। বালকবিগ্ভালয়গুলির মত বালিকাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠায় তাহার! 
মিশনরীদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর বালিকাবিদ্যালয়- 
গুলির ছাত্রীদের একটি পরীক্ষা হয় ১৮২৪ সনের ৫ এপ্রিল। পরবর্তী ১০ 
এপ্রিলের “সমাচার দর্পণবালিকাদের উক্ত পরীক্ষার এই বিবরণ দিম়্াছেন__ 

পরীক্ষা ।--৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরাম- 
পুরের কাছারি-বাটীর সম্ধুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের 


২৪ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


ও তত্চতু্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকাদের বিগ্ভার পরীক্ষা হইয়াছে 
তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন । এ্রস্থানে 
তেরটা পাঠশালার সর্বনুদ্ধা ছুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল । 
ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্ধ পাঠ করিয়া ও পয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার 
ক্ষুদ্রং পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট: 
বালিকারা৷ কথা! বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্শমন উঠিয় 
বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়স! ও ছবি ইত্যাদি পারিতোধিক দিলেন, 
অপর সকলে সন্দেশ পাইয়া সগুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। ছুই 
প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেও শ্রীযৃত জন মাক সাহেব এ 
সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহ! শুনিয়া! সাহেব লোকের তুষ্ট 
হইল। অপর বালিকারা যেসকল শিল্পকর্ম অর্থাৎ মোজা! ও রূমাল ও 
থলিয়! প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়! সকলে অধিক সন্তুষ্ট 
হইলেন ।॥ 

বিগ্ভালয়সংখা। ১৮২৫ সনে আরও বাড়িয়া গিয়াছিল মনে হয়। 
কারণ কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের জীবনীকার জন ক্লার্ক মার্শম্যান (ইনি 
জোন্ুয়া মারশম্যানের পুত্র) লেখেন যে, শ্রীরামপুর কলেজহলে তিন 
শতাধিক ছাত্রী পরীক্ষা! দিতে আসে এবং তাহাদের পাঠে উন্নতি দেখিয়। 
উপস্থিত সকলেই আনন্দিত হন।২৭ শ্রীরামপুর মিশনের স্কুল ও ছাত্রী- 

'খ্যা ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছিল। তবে ইহার পরবর্তী ১৮২৬ ও ১৮২৭ 
সনের কোনে! বিবরণ ন। পাঁওয়ায় উন্নতির ক্রম ধর! সম্ভব নয় । 

১৮২৮ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 12425580701 46211196765 মাসিকে 
শ্রীরামপুর মিশনকর্তৃ্ণ প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিষ্ভালয়গুলির একটি বিস্তৃত বিবরণ 
বাহির হয়। মিশন তখন এলাহাবাদ হইতে আরাকান পর্যস্ত বিভিন্ন 
কেন্দ্রে বালিকাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই বিবরণে উক্ত বিগ্ভালয়- 
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' গুলির চতুর্থ বাৎসরিক পরীক্ষার কথাও সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে । ইহ! 
হইতে জান! যায়, পূর্ব পূর্ব সোসাইটির স্কুলগুলির মত এই সময় এখানকার 
বিগ্ভালয়গুলিতেও ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বাইবেল ও খুস্টতত্ববিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক পড়ানো। হইত । বীরভূম ঢাকা 
চট্টগ্রাম ধশোহর আরাকান কাণী ও এলাহাবাদের বিদ্ভালয়গুলির বিষয়ও 
আমরা ইহাতে কিছু কিছু জানিতে পারি। শ্রীরামপুরের বাঁলিকা'- 
বিদ্যালয়গুলির নামেও কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। ফিমেল জুঁভেনাইল 
সোসাইটির স্কুলের মত ইহাদের নামও চাদাদাঁতাদের বাসস্থানের 
নামানুসারে রাখা হয়। ১৮২৮ সনের জানুয়ারি পর্যস্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে 
বালিকাবিদ্যালয়, ছাত্রী প্রভৃতির সংখ্যাও নিম্নরূপ পাইতেছি : 


শ্রীরামপুরের বালিকাবিদ্যালয় 
স্কুলের নাম ছাত্রীসংখ্যা গড়পড়তা উপস্থিতি 
লিভারপুল স্কুল ১৮ ১৭ 
চ্যাথাম ইউনিয়ন (বল্লভপুর) ৩১ ২৩ 
উইলিয়ম্স স্কুল (ধুলিয়াপাড়া ) ১৪ ১২ 
রূপ স্কুল মালপাঁড়া) ১৪ ১২ 
কাডিক স্কুল (বর্গীবাগান) ২০ ১৬ 
পূর্বতলা স্কুল ১৪ ১০ 
চেণ্টেনহাম স্কুল (১নং মহেশ) ২০ ১৪ 
গ্লাস্গো স্কুল (নং মহেশ) ২২ ১৮ 
ডানকানি লাইন স্কুল (১নং ইসেরা) ১৬ ১৪ 
স্টালিং স্কুল (২নং ইসেরা) ২০ ১৬ 
এডিন্বরা স্কুল (নবগ্রাম) ২৬ ২২ 
একিটার স্কুল (চাতরা) ২২ ১৯ 
খৃস্টান বালিক। ৪ ইতি ১৩ 
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বীরভূমের বালিকাবিদ্যালয় 
স্কুলের নাম ছাত্রীসংখ্যা 
ক্রিশ্চিয়ান প্রিসেপ্টরি ১৩ 
সিউরি স্কুল ১০ 
তিলপাড়া স্কুল ৬ 
আনন্দপুর স্কুল ৬ 
হুসেনাবাদ স্কুল দর 
89 
ঢাকার বালিকাবিদ্যালয় 
নরান্দিয়া ২০ 
রামগঞ্জ ২০ 
দয়াগঞ্জ ৩ 
জিঞ্জিরা ২৪ 
বানিয়ানগর স্কুল ১৬ 
১০৩ 
চট্টগ্রামের বালিকাবিদ্যালয় 

মাদারবাড়ি স্কুল ৩৫ 
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এতদ্বতীত যশোহুর আকিয়াব কাশী 'ও এলাহাবাদে একটি করিয়। 
বালিকাবিষ্ভালয় প্রতিষ্িত হইয়াছিল ।২৮ ইহার পরে আর কোনো বিশদ 
বিবরণ পাওয়া যায় নাই। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন যে, ১৮৩১ 
সনে মিশনের অধীনে যেসব বাঁলিকাবিদ্ভীলয় ছিল তাহাদের মধ্যে 


্বীশিক্ষা প্রচেষ্টার ফলাফল ২৭ 


শ্রীরামপুরের বিগ্যালয়টিই খুব উন্নতি করে। ছাত্রীসংখ্যাও ছিল চুরাশি 
জন। ঢাকায় এই সময় সাতটি স্কুল ছিল, ছাত্রীসংখা। দুই শত নয় জন; 
এবং চট্টগ্রামে ছিল পাঁচটি স্কুল, ছাত্রীসংখ্যা/ এক শত উনত্রিশ জন। 
অন্তান্ত কেন্দ্রে একটি করিয়াই স্কুল ছিল। সর্বসাকুল্যে ছাত্রীসংখ্যা ছিল 
চারি শত চুরাশি জন। উইলিয়ম ম্যাডাম তাহার এডুকেশন রিপোটের 
প্রথম থণ্ডে ১৮৩৫ সনে লিখিয়াছিলেন বে, মিশনের তথন দুইটি মাত্র 
বিগ্ভালয় ছিল, একটিতে ছাত্রীসংখা! ছিল এক শত আটত্রিশ জন এবং 
আর-একটিতে ছিল চৌদ্দ জন।২৯ 

মিশনের কার্য ক্রমে নানা কারণে সংকুচিত হইয়া! যায় । শিক্ষাপ্রসার- 
প্রচে্াও বন্ধ করিয়া দিতে মিশন বাধা হইলেন । 


স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টার ফলাফল 

স্বীশিক্ষাপ্রসারকক্সে অন্যবিধ প্রচেষ্টার কথা বলিবার পুর্বে এই- 
সকল মহিলাঁসংঘ ও মিশনরীদের কার্যকলাপ কতটা ফলপ্রদ হইতে 
পারিয়াছিল তাহা একবার দেখা! রাক। খু'গন পার্রাদের আন্রকুল্যে 
ইউরোপীয় মুহিলারা কলিকাতায় ও মফস্বশে বালিকাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 
অগ্রণী হন এবং স্থানীয় হিন্দুগণ তাহাদের এই কার্ষে নানা ভাবে সাহাযা 
করেন। ছাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্ত চণ্ডাল মুসলমান থাকায় বুঝা 
যায়, সন্ত্রান্ত পরিবারের মেয়ের! এইরূপ প্রকাগ্ত বিগ্ঠালয়ে প্রেরিত না! 
হইলেও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা কন্তাদের এখানে পড়াইতে 
দ্বিধাবোধ কারতেন না। রাজ? রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্ধনাথ বায়, 
পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্ভালংকার 'প্রভৃতির সাহাবাও আমাদের স্মরণীয় । 
কিন্তু ক্রমে এইসকল সংঘের শ্ত্রীশিক্ষাপ্রচেষ্ঠার মূল উদ্দেশ্ত সাধারণের 
নিকট প্রকট হইয়া পড়ে । পাঠ্যতালিকায় বাইবেল ও খুস্টধর্ম সংক্রান্ত 


২৮ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


পুস্তকাদি স্থান পাইল। এসকল পাঠ আবপ্তিক হইল, পরীক্ষীকাঁলে 
ইহারও পরীক্ষা দিতে হইত। এ কারণ হিন্দুপ্রধানগণ উক্ত প্রচেষ্টা 
হইতে সরিয়া! দীড়াইলেন, উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দুরাও তাহাদের কন্তাদের 
আর এখানে পাঠাইতেন ন।। 

১৮৪০ সন নাগাদ লেডিজ সোসাইটির সেণ্টণল ফিমেল স্কুল খুস্টান 
ছাত্রীদের দ্বার! পূর্ণ হুইয়া যায়। প্রিশিল! চ্যাঁপমান নামী এক মহিলার 
17571618111 278012 17777701801  শ্রার্ক পুস্তক ১৮৩৯ সনে 
প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন, সেণ্টাল স্কুল এবং 
অনাথাশ্রম ছুইই পবিত্র খুস্টানি মতে পরিচালিত হইতেছিল। ডক্টর 
টমাস শ্মিথ নামক আর-একজন পাদ্রী পরিষ্কারই বলিয়াছেন, আমরা 
এ কথা কোনোমতেই গোপন রাখিতে পারি না যে, আমাদের হৃদগত 
বাসনা ভারতবষ সম্পূর্ণরূপে খুস্টধর্মীক্রান্ত হয়, আর স্ত্রীশিক্ষাকে আমরা 
ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায় করিয়া লইয়াছি।২* যেখানে মূল উদো্থয 
এইপ্রকার সেখানে ইহা কিব্ূপে সফল হইতে পারে? তাই দেখিতেছি, চু'চুড়া 
হইতে এক ভদ্রলোক সমাচার দর্পণে (১৮৩৮, ৩ মার্চ) লিখিতেছেন-__ 

“কএকজন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রীলোকেরদের 
বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঠশাল। স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু ছুই এক স্থানে 
অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বন্ধ ও অন্তান্ত পারিতোষিকের 
নিমিত্ত তাহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্ান্ স্থানে তাহারদের 
উদ্যোগ বিফলই হুইয়াছে ॥ 

মহিলাসংঘ দ্বারা যে উদ্দেন্তে স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন 
তাহা চরিতার্থ হইতেছে না৷ দেখিয়া তৃতীয় দশকেই পাদ্রীগণ আক্ষেপ 
প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন হইতে অন্য কি উপায়ে সন্ত্রস্ত পরিবারের 
মেয়েদের মিশনরীগণের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া আনা মায় তাহার 


স্বীশিক্ষা ও নব্যবঙ্গ ২৯ 


বিষয় ভাবিতে আরম্ত করিলেন। তাহার! গৃহে গৃহে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের 
পঠাইয়া লিখনপঠন শিখাইবার এবং তদ্ব্পদেশে খৃষ্ট-মাহাত্্য প্রচার 
করার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হন। এই পদ্ধন্ঠিতে যে কতখানি সাফল্য 
লাভ কর! যাইতে পারে, সেই প্রসঙ্গে ১৮৪১ সনে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক ইংরেজি 
পুস্তকে পাত্রী কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরলোকগত। 
কন্যার কথ! দৃষ্টান্তন্বরূপ উল্লেখ করেন।৩১ কৃষ্জমোহন নব্যবঙ্গের 
প্রগতিশীল নেতা । এই ব্যাপারে মরকারী কর্মচারীদের ওদাসীন্তের তীব্র 
নিন্দ। করিয়। বলিয়াছিলেন, তীহার। 4817098 ০1 8%85829+ ব! "াযাবর 
পক্ষী” হইলেও দীর্ঘকাল যেখানকার নিমক খাইতেছেন সেখানকার 
মঙ্গলের জন্ত অজিত বিপুল অর্থের একটি সামান্ত অংশও ব্যয় কর! 
উচিত ।৩২ যাহা হউক, সব দিক বিবেচন। করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, 
মিশনরীদের উক্ত প্রচেষ্টা আদৌ আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে 
নাই। তথাপি প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে তাহাদের কার্ষয প্রশংসনীয় | 
ংল! ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, দেওয়ায় ইহারও কথঞ্চিৎ উন্নতি হয় । 


স্ত্রীশিক্ষা ও নব্যবঙ্গ 

স্রশিক্ষার প্রসারে 'প্রাচীনপন্থী রাজ! রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু- 
প্রধানদের কথ! আমরা জানিয়াছি। হিন্দু কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর তদীয় “রিফর্মার নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে মিশনরীদের 
্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা! করিয়া! কিরূপে ইহার সংস্কারসাধন 
কর! যাঁয় তাহারও নির্দেশ দেন। এ সময়কার “সমাচার দর্পণ” প্রভৃতি 
বাংলা সংবাদপত্রেও স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক 
আলোচন৷ ধাহির হয়। উক্ত পত্রিকায়' এমন কথাও পাই যে, যখন 
পুরুষের! বিপত্তীক হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করে, তখন স্বামীর মৃত্যু 


৩৩ 5 বাংলার সত্রীশিক্ষা 


হইলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইবে না কেন। সমাজে নারীর আথিক 
অবস্থার উন্নতির বিষয়ও এইসব সংবাদপত্রে আলোচিত হইতে দেখি । 

হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় যুগের ছাত্রের! নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত হন। 
ডিরোজিওর শিক্ষায় তাহার সকল বিষয়েই স্বাধীন প্রগতিশীল মত পোষণ 
করিতে আরম্ত করেন। হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ১৮২৮ 
সনে 'পার্থেনন” নামক একখান! ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। 
তখনকার পক্ষে বিপ্লবী মতবাদ লিপিবদ্ধ হওয়ায় কলেজ-কর্তৃপক্ষ প্রথম 
খ্যা বাহির হইবার পরই এই পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেন। এই 
সংখ্যায়ই কলেজের ছাত্রগণ স্্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত সম্বন্ধে একটি রচনা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন! এই ছাত্রগণ পরবর্তী যুগে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে 
কিরূপ অগ্রণী হুইয়াছিলেন একটু পরেই তাহা আমর! জানিতে পারিব। 

ধনী-প্রধান মতিলাল শীলও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ অবহিত 
ছিলেন । তিনি ১৮৩৭ সনেই হলধর মল্লিকের সহযোগে এমন একটি 
সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন বাহার উদ্দেম্ত হুইবে হিন্দু সমাজে বিধবা- 
বিবাহ প্রবর্তন এবং নারীদের মধ্যে উদার শিক্ষাব্াবস্থা প্রচলন ।** 
প্রথম বিধবাঁবিবাহকারীকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন, মতিলাল 
পরে এরূপ কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোনে! প্রস্তাব কার্ধে 
পরিণত হুইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া ধায় না । স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র 
এবং শিক্ষকদের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্তকতা সম্পর্কে আলোচন! চলিতে- 
ছিল। ১৮৪০ সনে গৌরমোহন আচ্যের ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর বাধিক 
পরীক্ষাকালে উপস্থিত ভদ্রমগ্ুলীর সম্মুখে ছাত্রদের দ্বারা এই ছুইটি ইংরেজি 
রচনা! পঠিত হচ্ন : ১. বিবাহ, এবং ২. স্ত্রীশিক্ষা। এই দুইটিই পরে 
“আযাডভোকেট” নামক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল ।৩, 

রামগোপাল ঘোষ নব্যবঙ্গের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি 


স্্ীশিক্ষা ও নব্যবঙ্গ ৩১ 


বরাবর স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৪২ সনে 
তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম ছুই শ্রেণীর ছাত্রদের “ন্্ীশিক্ষা বিষয়ের উপর 
উত্কৃষ্ঠতম প্রথম ছুইটি ইংরেজি রচনার জন্য একটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্য 
পদক পুবস্কার ঘোষণা করেন৷ মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ এই প্রতি- 
যোগিতায় যোগ দেন। ইহাতে মধুস্দন দত্ত প্রথম পদক ও ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় পদক লাভ করিয়াছিলেন 1২৭ 

নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ সত্রীশিক্ষাবিস্তারে সবিশেষ তৎপর হইলেন । বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ইগ্ডয়া সোসাইটি (প্রতিষ্ঠাকাল ২০ এপ্রিল, ১৮৪৩) মুলত 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইলেও স্মাজ-সংঙ্কারেও কম মনোধোগী ছিলেন 
না। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীাদ মিত্র, তারাাদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শ্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণ উক্ত সোপাইটির কর্ণধার ছিলেন । 
১৮৪৫ সনের ৫ মে তারিখে উহ্থার দ্বিতীয় বাধষিক অধিবেশনে সভাপভি- 
মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে & বিষয়ে, বিশেবত স্ত্বীশিক্ষা সম্পর্কে, সদন্তাদের 
চেষ্টা-যত্বের উল্লেখ করেন। হিন্দুমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং 
বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে তাহার! সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ষে তাহার! হাত দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পকে 
সভ্যগণের তৎপরতা দেখিয়া সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে একটি পরিকল্পন! 
শীত্বই রচিত হইবার সম্ভাবন! ।৩৬ 

কিন্তু তাহাদের এই পরিকল্পনা আদৌ রচিত হইয়াছিল কিনা জান 
যায় না। তবে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় এই ১৮৪৫ সনেই শিক্ষাসমাজের (0:0010081] ০4 
0090:101) নিকট একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের জগ্ঘ 
আবেদন করেন। তাহারা পরে ১৮৪৯ সনের আগস্ট মাসে শিক্ষা 
সমাজের নিকট এই মর্মে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন যে, নিজের৷ 


৩২ ংলার স্ত্রীশিক্ষা 


প্রস্তাবিত বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ধাণের নিমিত্ত অর্ধেক বায় বহন 
করিবেন এবং প্রতি মাসের খরচারও অর্ধেক দিতে তাহারা সম্মত, বাকী 
অর্ধংশ শিক্ষা-সমাজকে দিতে হইবে। শিক্ষা-সমাজ অর্থাভাবের অজুহাতে 
প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া দেন। উপরন্ত বলেন যে, যখন কলিকাতায় 
পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইয়াছে তখন 
ইহার ফল কিরূপ দীড়ায় তাহাই অগ্রে দেখিতে হুইবে ।২* এই বিগ্ভালয়টির 
কথাই বিশেষভাবে পরে বলিতেছি, কারণ ইহা! হইতেই প্রত 
প্রস্তাবে বালিকাদের ধর্মনিরপেক্ষ উদার শিক্ষার সুত্রপাঁত হয়। 

এবিষয় বলিবার পূর্বে নব্যবঙ্গের আরও কয়েকটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ 
করা দরকার। ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর (১৮৪২, ১লা জুন) 
পর তীহার স্থৃতিরক্ষাকল্ে প্রতি বৎসর মৃত্্যুদিনে একটি জনসভা হইত। 
্ত্ীশিক্ষার প্রসারোনেগ্তে এবং সমাজে ইহার অনুকূলে মত গঠন করিবার 
জন্য ১৮৪৪ সনে “হেয়ার প্রাইজ-ফও নামে একটি ভাগ্ডারও খোলা! হয়। 
স্বৃতিসভায় স্ত্রীশিন্ষীর উপকারিতা সন্বন্ধেও আলোচন হইত । হেয়ার 
প্রাইজ-ফণ্ড হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদের পুরস্কার 
দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৯ সনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর শর্ম 
'ভারতবর্ধীয় নারীগণের শিক্ষা” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়! এই ফণ্ড হইতে 
পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৩৪ সনে পুরস্কার দান প্রথার পরিনর্তে এই 
ভাণ্ডার হইতে বাংলা ভাষায় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হ্য়। 
ফণ্ডের পরিচালকদের মধ্যে নব্যবঙ্গের এইসব কর্ণধারের নাম উল্লেখযোগা, 
যেমন, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীাদ মিত্র, কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শিবচন্দ্র দেব এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।৬৮ ১৮৫৪ সনের আগস্ট মাস হইতে 
প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার একযোগে “মাসিক পত্র” নামক 
একখানি এক আন' মুল্যের সহজ স্ত্রীপাঠ্য মাসিক প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল” বা কলিকাতা 
বালিকাবিগ্যালয় 


উপরে কলিকাতাস্থ পরীক্ষামূলক যে বালিকাবিগ্ভালয়ের উল্লেখ শিক্ষা 
সমাজ করিয়াছিলেন, সেটি আর কিছুই নয়, এই “ক্যালকাট। ফিমেল স্কুল, 
"বা কলিকাতা বালিকাবিগ্ভীলয়। কলিকাতার অদূরে বারাসতে ইহার 
পূর্বেই একট অবৈতনিক বালিকাবিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু 
কলিকাতায় জন এলিয়ট দ্রিষ্কওয়াটাপ বেখুন কর্তৃক স্থাপিত এই বালিকা- 
বিষ্ভালয়টিই সর্বপ্রথম সুষ্ঠুভীবে পরিচালিত হইতে আরম্ত হয়। বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা- 
বিস্তারে এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠ! হইতে এক নূতন অধ্যায়ের সুচন। হইল । 
ধর্মপ্রচারের পরিবর্তে নিছক বিগ্ভাশিক্ষা দাঁ9নোদ্দেশ্তেই এই বিদ্যালয়টি 
প্রতিষ্ঠিত হয়, একারণ ভদ্র সন্ত্রান্ত পরিবারের কন্যাদের এখানে প্রেরণে 
আপত্তির কারণ তিরোহিত হইল । বস্তুত এই শ্রেণীর কন্যার! প্রথমে এই 
প্রকাগ্ত বিগ্ভালয়েই বিস্তাভ্যাস করিতে শুরু করেন। এ সময়ে বোশ্বাইয়ে 
দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায়, এবং মাদ্রীজেও, বালিকাবিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্ত'সে কথা এখানে আলোচ্য নহে । 

বেধুন সাহ্বে কেম্ত্রিজের একজন প্রখ্যাত ছাত্র ছিলেন । ব্যবহার- 
শাস্ত্র অধ্য়নাস্তে তিনি আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। বিলাতের হোম 
আপিসের উকীলরূপে তিনি স্থুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতের 
বড়লাটের শাসন-পরিষদে ব্যবহার-সচিবের কার্ষে নিধুক্ত হইলে তিনি উহা! 
ত্যাগ করেন । বেথুন ছিলেন চিরকুমার ৷ তাহার অবসর সময় পড়াশুনায় 
ক্দতিবাহিত হইত । তিনি কৰি বলিয়াও সে বূগে পরিচিত হন। বিলাতে 
অবস্থানকালেই ভারতবর্ষের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন । পাশ্চাত্য শিক্ষ! 


৩ 


৩৪ | বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


কিরূপ দ্রুত প্রসারিত হইয়া বঙ্গমমাজকে নেই ভাবে ভাবুক করিয়! 
তুলিতেছিল, সরকারী শিক্ষা-বিবরণী এবং অন্যান্ত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠে 
তিনি তাহা অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাজের অর্ধেক লোকের মনে 
তখনও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন__ 
নারীজাতিকে শিক্ষিত করিয়! না তুলিলে এদেশবাসীর মঙ্গল নাই। 

বেথুন ১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আগমন করেন । স্থীয্ব 
পদাধিকার বলে তিনি 000001] ০ 700088807) বা শিক্ষা-সমাজের 
সভাপতি হইলেন ৷ নব্যবঙ্গের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষও এই বৎসরে 
শিক্ষা-লমাজের সদস্ত পদে নিযুক্ত হন। বেখুন কলিকাতায় একটি বালিকা- 
বিগ্ভালয় স্থাপনের অঙিপ্রায় রামগোপালের নিকট ব্যক্ত করেন। ইহার 
পর এই বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসব আয়োজন শুরু হয় তৎসম্পর্কে 
প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক এবং নব্যদলের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত গৌরীশংকর 
ভট্টাচার্য নিজ “সম্বাদ ভাস্কর” ১৮৪৯, ১০ই মে সংখ্যায় লেখেন : 

বুদ্ধিনিপুণ বেখুন সাহেব ১২ বৈশাখ [ ২৩ এপ্রিল] সোমবারে তথায় 
সাধারণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন 
ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা 
করেন, তাহাতে বাবু রামগৌপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত 
পরামর্শপুর্বক স্বীকৃত হইলেন তাহারধিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে 
পাঠাইবেন এবং তৎপর সোমবারে. [ ৩০ এপ্রিল ] এসকল আত্মীয়গণকে 
লইয়া যাইয়! বেখুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার 
করাইলেন, তৎসময়ে শ্রীযুত বেধুন সাহেব এসকল ব্যক্তিকে সমাদরে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালে পরামর্শ ধার্ধ করিয়। গত সোমবার 
[৭ মে] বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন, .1 


“কালকাট! ফিমেল স্কুল” ব। কলিকাত। বালিকাবিদ্যালয় ৩৫ 


দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেধুন সাহেবের এই কার্ষে বিশেষ সহায় 

হইলেন * নসন্থাদ ভাস্কর ১২ মে ১৮৪৯ তারিখে লেখেন : 

“্ক্ষিণ বাবু কষ্ঘমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন 
হিন্দু বালিকাঁদিগের বিগ্ভালয় করণার্থ বেখুন সাহেধ বাবু রামগোপাল ঘোষের 
সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাহার শিম্লার বৈঠকখান। দেখিয়! গিয়াছেন, 
ইচ্কীতেই নিশ্মলহাদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হুইল তাহার সংস্বভাব 
প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না, 
অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ হুইয়া৷ বেথুন সাঁহেবেঞ নিকট গমন করিলেন, 
এবং বেখুন সাছেব যে এতদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিগ্বাদানের উদ্যোগ 
করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়। কহিলেন তাহার বাগানের 
বৈঠকখানা অমনি দিলেন, বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষালয় যতকালে 
প্রস্তুত ন! হয় ততকাল বালিকার! এ&ঁ বৈঠকথানায় বিগ্তাভ্যাস করিবে তিনি 
লইবেন না, এবং ৯০০০ সহ্আ টাকায় মুজাপুরে বে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছেন 
বালিকাদিগের বিগ্ভ(লয় করণার্থ তাহ। দান করিলেন, এতছিন্ন বিদ্কালয় 
প্রস্ততকরণ কালে এক সহস্র টাক। দিবেন, আর এ বিদ।গারের জন্য পুস্তক 
যাহার মূল্য ৫০০০ সহম্ন টাকার ন্যুন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, 
“সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর বাঁটাতে আসিয়। 'এক পত্র মধ্যে এই 
সকল-বিষয় লিখিয়া বেধুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং 
সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সস্তোষপুর্ববক এই সকল দান গ্রহ করিলেন ।- ** 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইল। “সংবাদ প্রভাকর”- 
সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও বেথুন সাহেবের বিদ্যালয় স্থাপন 
প্রচেষ্টার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করিয়া সংবাদ প্রভাকর ৭ মে, ১৮৪৯ তীব্রিথে বিদ্যালয়ের কাধারস্তের 
পূর্বেই লিখিলেন : | 


৩৬ বাংলার স্ত্রীশিক্ষ। 


স্্রীবিদ্যা ।* 'ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের 
অধিপতি করুণাময় ডিস্কওয়াটার বেখিউনি সাহেব বৃঙ্গলি জাতির 
বালিকাবর্গের বঙ্গভাষায় অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিতু বায় ব্যসনপূর্ববক 
“বিক্রিয়া বাঙ্গাল! বিদ্যালয়” নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ারস্ত হইবেক। আপাততঃ সিমুলার 
অস্তঃপাতি সুকিএস স্রীট মধ্যে দয়ার্্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বৈঠকখানাবাটিতে কর্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ 
স্থানে এক স্বতন্ত্র বাঁটা নিন্মীণ কর! যাইবেক. .। 

“উক্ত “বিক্টরিয়া বাঙ্গাল বিদ্যালয়ে” আপাততঃ অতি সন্ত্রান্ত ভদ্র 
বংশের প্রায় বিংশতি বালিকা অধায়নার্থ নিষুক্তা হইয়াছে, একজন 
স্থপগ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে বঙ্গভাষার উপদেশ এবং একজন সুনিপুণ 
বিবি স্থচের কন্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা! প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত -ঘণ্টা 
অবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যস্ত পাঠশালার কর্ম চলিবেক, বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে 
ধাহার। সঙ্গতিশৃহ্য, তাহারদিগের কন্তাগণের গমনাগমনার্থ ইহার পর গাড়ী 
নিয়োজিত হইবেক এমত কল্পনা আছে: 1, 

বেথুন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়ের সঙ্গে “ভিক্টোরিয়া” নামটি 
যুক্ত হইয়াছিল_-“সংবাদ প্রভাকরে”র উদ্ধতি হইতে এইরূপ মনে 
হইতে পারে, কিন্তু কার্ধত তাহ হয় নাই। বেখুন ১৮৪৯, ৭ মে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তৃতায় ইহাকে “কালকাটা ফিমেল স্কুল” বা কলিকাত৷ 
বালিকাবিদ্যালর নামেই উল্লেখ. করিয়াছেন । বিদ্যালয়টির প্রথম দিককার 
নাম সম্পর্কে বিশদ আলোচন। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৭ পৃ. ৪৫৯-৬১ দ্রষ্টবা । 


বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে” একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় বেখুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা 
বিস্তারে তাহার মনোধেগের হেতু, পুরাঁকালে হিন্দু নারীদের পরা ও 


“ক্যালকাট। ফিমেল স্কুল বা কলিকাতা! বালিকাবিদ্যালয় ৩৭ 


২ বিদ্যায় ঝুৎপত্তি এবং আধুনিক শিক্ষাদান উদ্দেশে নব্যশিক্ষিতদের 
প্রথমেই উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যালয় পরিচালনের 
ব্যয়ভার টার ক করিতে উদ্যত হ্ইয়াছেন কেন সে সম্পর্কে 
বলেন যে, ভারত সরকার তথ! কোর্ট অব ডিরেক্র্মের নিকট সাহাধ্য 
প্রার্থনা করিলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অসম্ভব রকম বিলম্ব ঘটিত এবং 
শেষ পর্বস্ত নিজ ইচ্ছান্ুরূপ পরিচালনা-কার্য সম্ভব হইত কি না তাহাও 
সন্দেহস্থল। তিনি প্রাচীনপন্থী অথচ স্ত্রীবিদ্যানুরাগী রাজ। রাধাকাস্ত 
দেব প্রমুখ সমাজপতিদেরও আহ্বান করেন নাই বা পূর্বে তাহাদের 
মতামত লন নাই । তিনি বলেন, ইহা করিতে গেলেও হয়ত নানারূপ 
বিদ্বের সৃষ্টি হইত। হউরোপীয় বন্ধুদেরও তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই, 
কারণ তাহাতে বিশেষ সমারোহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। বিদ্যালয়ে 
পঠিতব্য বিষয়াদি সম্বন্ধে অতঃপর বেখুন যাহা বলেন তাহার মর্ম “সম্বাদ 
ভাঙ্কর” (১০ মে, ১৮৪৯) হইতে এখানে দেওয়। গেল : 
প্রস্তাব সমাপন পুর্বে এখানে কি প্রকার বিদ্যাশিক্ষা। হইবে আমার 
তাহাও প্রকাশ কর। উচিত, গবনম্ণ্ট সংক্রান্ত স্কুল সকলে যেমত কোন 
ধন্মচচ্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত হুইবেক, আমি জানি 
অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করিবেন, বিশেষ 
তাহারা এখানে কিরূপ শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়া কৌতুক 
করিতে পারেন, এবং তাহা আমারও উপহাম্তজনক হইতে পারে, 
কিন্তু বঙ্গদেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয় যাহা আমি সর্বদা বলিয়। 
থাকি তাহ! যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই বুঝবে 
দেশীয় ভাষান্থুণীলনে বালকগণের অধিক যন্রকরণ আমার নিতান্ত 
মানস তবে ইংরাজী বিদ্যার শ্রেষ্ঠত। তাহার চর্চা কর্তব্য 
বলি এবং ইহীও প্রত্যাশা করি অবিলম্ব ক পে বিদ্যাখিবর্গ আমার- 


৩৮ . বাংলার স্ত্রীশিক্ষ। 


দিগের ভাষাতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা স্বভাষায় অর্নুবাদ 
করেন, অতএব অঙ্গনাগণ যাহারা কেবল আপন পরিবার শিক্ষা প্রদান 
করিতে পারিবে তাহারদিগের প্রতি তদন্যায় আখ উক্ত বিন্্রপকারী- 
গণের অপেক্ষাও অধিক বৈরক্ত্য প্রকাশ করিব, বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার 
মূল শিক্ষা হ্ইবেক তবে গরিষ্ঠ গুণ বিবেচনায় বিশেষত পিতা-মাতার 
সন্মতিক্রমে ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবেক এতগ্ডিন্ন অন্ত 
সহত্র প্রকার শিল্পবিগ্ঠাঁদি যাহা! আমা অপেক্ষা আমার বন্ধু বিবি রিডসডেপ 
ব্যাখা৷ করিতে পারেন তিনিই তত্তীবতের উপদেশ দিবেন এই বিগ্যাশিক্ষায় 
তোমারদিগের বালিকাগণ আপনারদিগের গুহ শোভা এবং উত্তমরূপে 
কাল সম্বরণ করিতে পারিবেন, প্রাচীন বাণী আছে “আলম্ত সকল পাপের 
জননী” কিন্তু প্রত আলম্ত পুথিবী মধ্যে অত্যন্প আছে তবে প্রয়োজনীয় 
ও পৎকার্যে সতত প্রবর্ত না থাকিলে অসৎ কন্মে রত হইতে হয় । 

এখানে বেথুন সাহেব বালিকাদের বাংলা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছেন। তিনি বরাবর এদেশীয়দের মাতৃভাষ! চায় বিশেষ উৎসাহ দান 
করিতেন । শিক্ষা-সমাঁজের সভাপতিরূপে তিনি হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, 
ঢাকা কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শনে গিয়া! ছাত্রদের বাংল! ভাষ৷ 
শিক্ষার আবশ্তকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাহাঁরই উপদেশে কবিবর 
মধুহ্দন দত্ত ইংরেজী কাঁবোর পরিবর্তে বাংল! কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত 
হন। স্থতরাং বেথুন বালিকাদের বাংল! শিক্ষার যে বিশেষ পক্ষপাতী 
হইবেন তাহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি। 


বালিকাবিগ্ভালয় প্রতিষ্টিত হইল । ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন 
লওয়া হইত না। পুস্তক্মদিও তাহাদিগকে রিনামূল্যে দেওয়া হইত। 
খুন সং বিদ্ালয পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন । 


“ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল” বা কলিকাতা! বালিকাঁবিদ্যালয় ৩৯ 


"ইহাতে প্রতি মাসে তাহার আট শত টাকা করিয়া ব্যয় হইত। তিনি 
স্বংস্বিদ্ভালয়ে যাইতেন এবং মেয়েদের পড়াশুন। পরীক্ষা করিতেন। 
বেথুনকে বাঁলিকাবিষ্তালয় প্রতিষ্ঠায় ধাহারা, বিশেষভাবে সাহীষ্য করিয়া- 
ছিলেন তাহাদের মধো রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 
বিষয় আমরা. জানিতে পারিয়াছি। আর-একজনও তাহাকে অন্ধুরূপ 
*সাহাধ্য করিয়াছিলেন-_ তিনি হইলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক 
পতণ্তিতবর মদনমোহন তর্কাঁলংকার ৷ বিগ্ভালয় খোলার দিনে ষে একুশটি 
বালিক। উপস্থিত হন তীহাদের মধ্যে ভূবনধ।লা ও কুন্দমাল। নায়ী তুই জন 
ছাত্রী মদনমোহন তর্কালংকারেন্। কনা । মদনমোহন বিদ্যালয়ে কন্যাদের 
প্রেরণ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই । তিনি কিছুকাল যাবৎ রীতিমত 
বিষ্ভালয়ে গিয়! মেয়েদের পড়াইতেন। তাহাদের পাঠোপযোগী বাংল! 
পাঠাপুস্তকও রচনা করিতে আরম্ভ করেন।৩৯ প্রায় ত্রিশ বৎসর 
পুর্বে পণ্ডিত গৌরমোহ্‌ন বিগ্তালক্কার স্ত্রীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য 
যেমন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, মদনমোহনও সমসময়ের পত্রিকার 
মাপ্যমে স্্রীশিক্ষার আবশ্ভকতা প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়া- 
ছিলেন ।৪* 


. বিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইল বটে, কিন্তু সমাজের এক দল গোঁড়া 
লোক "ইহার বিরুদ্ধে এমন প্রচারকার্ধ আরম্ভ করিয়া দিল যে, শীঘ্রই 
ছাত্রীসংখ্যা। একুশ হইতে কমিয়া মাত্র সাত জনে দীড়াইল। কিন্ত 
এই বিরুদ্ধাচরণ বেণী দিন স্থায়ী হয় নাই। '্রথম বৎসরের শেষে 
দেখা গেল ছাত্রীসংখ্যা পুনরায় বাড়িয়া চৌত্রিশ জ্নে দাড়াইয়াছে। 
বেথুনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পনর দিনের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী রাজ। 
ব্রাধাকাস্ড দেব নিজ ভবনে একটি বাঁরিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন । 
বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়টি কলিকাতার টির আদর্শে পুনর্গঠিত 


৪০ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


হুইল। উত্তরপাড়া, নিবধুই, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে বালিকাবিদ্যালঙ্ক 
স্থাপিত হইল। কিন্তু সরকার কোনে বিদ্যালয়েই কপর্দকমূ্ত” 
সাহাধ্া করিতেন ন!। প্রত্যেক স্থলেই বালিকাদের প্রন ঠা বিদ্যালয়ে 
প্রেরণের বিরোধী এক দল লোৌক ছিল। সরকারের ওদাসীন্য দেখিয়া 
তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, শাসন-কর্তৃপক্ষও এরূপ বিদ্যালয়ের 
বিরোধী । বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালকগণের উপ্রু 
অত্যাচার-উৎপীড়নও হইতে থাকে । এসব অত্যাটার-উৎপীড়ন ও. 
বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া বেখুনের অনুরোধে ভারত-সরকার বাংলা- 
সরকারকে দিয়! এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তিপ্জ প্রচার করাইলেন যে» 
গবর্নমেন্ট স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী আদৌ নহেন, তাহার! ইহার প্রতি 
সহানুভূতিশীল এবং যেখানেই এরপ প্রচেষ্টা হইতেছে সেখানেই ম্যাজিস্টে,ট 
প্রমুখ স্থানীয় শাসকবর্গ আধিক ঝুকি না লইয়া ইহাকে সাধ্যমত সাহায্য, 
করিবেন এবং শিক্ষাসমাজ এ সকলের পর্যবেক্ষণের ভার লইবেন । 
চক্রীস্তকারীদের বিরোধিতা ইহার পর অনেকটা কমিয়া গেল। 


বেধুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্থাত্রী বাসগৃহের জন্য দক্ষিণারগ্রন 
মুখোপাধ্যায় প্রদর্ত মির্জাপুরের ভূমিখণ্ডের কথা৷ বলিয়াছি। বেথুন স্বয়ং 
দশ হাজার টাক! ব্যয়ে ইহার সংলগ্ন আর-এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। 
কিন্তু মির্জাপুর তখন নগরীর প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল। ভদ্রঘরের 
মেয়েদের সেখানে গিয়। পড়াশুন। করায় বিশেষ অসুবিধা! হইবার সম্ভাবন।। 
তখন হেছুয়। পুফ্করিণীর পশ্চিম পার্থে বাংলা-সরকারের জমি ছিল। 
বেখুনের নির্ধন্ধীতিশয়ে মির্জাপুরের জমির পরিবর্তে এই ভূমিখও দিতে 
তাহার! সম্মত হইলেন। এই ভূমিথণ্ড পূর্বোক্ত জমির চেয়ে 'আয়তনে, 
বড় এবং শহরের কেন্ুস্থলে অবগত 


“ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল” বা কলিকাত। বালিকাবিদ্যালয় ৪১ 


"*৬প্রারস্তিক উদ্যোগ-আয়োজনের পর ১৮৫০ সনের ৬ই নবেশ্বর এই 
ৃমিরস্উপহ বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তি প্রস্তর-ছাপনোৎ্সব সম্পন্ন হইল। 
এই দিনে প্রকাঁ ভাবে সাধারণের সমক্ষে ভূমি-হস্তান্তর কার্খও সমাধা 
হয়। বঙ্গের ডেপুটি গবর্নর সার জন হান্টার লিটলার ভিত্তি-পরস্তর 
স্থাপনোৎসবে পৌরোহিত্য করেন। ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে যে তাম্রফলক 
প্রোথিত কর! হ্য় এবং যে রৌপ্য কণিকের সাহায্যে ভি্তি-প্রস্তর গাথা হয় 
তাহার উপরে অন্ঠান্ত কথার মধ্যে বিদ্যালয়টির নাম 17000 া8700819 
৪০1)০০1” রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেখুন- 
প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল “হিন্দু ফিমেল স্কুল” আখাও লাভ 
করিয়াছিল। 

সে যুগে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসব “মেসন” (3198020) সম্প্রদায়ের 
সহায়তায় পাশ্চাত্য মতে পাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। হিন্দু (বা সংস্কৃত) 
কলেজ, হিন্দু কলেজ পাঠশালা, মিশনরীদের সেণ্টণল ফিমেল স্কুল, 
মেট্কাফ হল, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা৷ অনুরূপ 
সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদির বাটীর ভিততি-প্রস্তর স্থাপন একট! মহা সমারোহের 
ব্যাপার ছিল।, ক্যালকাট। ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাধনও সাড়ম্বরে 
অনুষ্ঠিত হইল। বঙ্গের ডেপুটি গবর্নর লিটলার গ্র্যাণ্ড মেপনের সাহায্যে 
ভিত্তি-প্রচ্চর স্থাপন করিলেন। গ্র্যাণ্ড মেসন, সার জন লিটলার এবং 
্ধুন সাহেব স্বয়ং পর পর বক্তৃতা করেন। 


এদিনকার উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ -_ উক্ত ভূমিখণ্ড আদান- 
প্রদান। ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর এটনি ভূমি-হস্তান্তর সম্পকিত 
একখানি দলিল বেখুন এবং দক্ষিণারঞ্রনের ইস্ত অর্পণ করিলেন। ভূমি- 
্তাস্তর কার্ষের প্রতীক স্বরূপ একটি অশোইছু বৃক্ষও দলিলের সঙ্গে 


৪২ বাংলার স্ত্রীশিক্ষ। 


প্রদত্ত হইল। বেখুনের অন্থরোধে ডেপুটিগবর্নর-পত্বী লেডী লিটলার 
এই ভূমিখণ্ডের প্রাস্তভাগে অশোক বৃক্ষাট রোপণ করেন । .-এখুপীহেব 
যে ব্তৃতা১ দেন তাহার একটি প্রধান অংশই ছিল এই তৃমি-হস্তাত্তর 
সম্পর্কে । তিনি এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধায়ের ভূয়সা প্রশংসা 
করিয়া বলেন : 
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গৃহুনির্মাণের ব্যয়ভার বেখুন স্বয়ং বহন করিবেন, প্রথমে এই মর্ষে 
বলিয়া, দক্ষিণারঞ্রনের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়, তাহার ভূমিদান, 
ইহার পার্থ বেখুন কর্তৃক ভূমিক্রয়, পরে এই উভয় ভূমিখণ্ডের বিনিময়ে 
বাংলা সরকারের হেতুয়া সংলগ্ন 'প্রশস্ততর ভূমিখণ্ড দানে সম্মতি প্রভৃতির 
বিষয় পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি ইহার পর ভূমি-হস্তাস্তর 
কার্ষের প্রতীকৃম্ব্প অশোক বৃক্ষ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, এরূপ স্থলে 
প্রতীকৃম্বূপ তরু দান হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা । এ ক্ষেত্রে অশোক 
তরু মনোনীত করার কারণ হিন্দু নারীগণ ইহার প্রতি বড়ই অনুরাগী । 
তাহাদের বিশ্বাস, ইহার মূল ভক্ষণ করিলে সন্তানের কল্যাণ হয় । অতঃপর 
অশোক তক্ষ স্ত্রীশিক্ষা। ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতীককে সর্বত্র গ্রাহ্থ হউক, 
বেথুন এই প্রার্থনা জানাইলেন। 


বিদ্যালয় সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। রক্ষণশীল সমাজের 
নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বিরোধী দলের নিন্দাবাদে ভ্রুক্ষেপ না 
করিয়া এতাদৃশ. মহৎ কার্য অন্ুণীলন করিতে বেখুনকে পত্রদ্বার' 
অন্থরোধ জানাইলেন। এরূপ একটি, মহ্োপকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 
নিন্দাচর্চাকে রাঁধাকাস্ত কলুষিত মনের দ্বণিত অভিব্যক্তি বলিয়। 
আখধ্যাত করেন।*২ শিক্ষা-সমাজের সভাপতি রূপে বেখুন পণ্ডিত ,ঈশ্বর- 


৪8৪ ংলার স্ত্রীশিক্ষা 


চন্ত্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ও অবগত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে “ 
১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মানে বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক -লম্পর্দিক 
নিযুক্ত করেন।*৩ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুজ এবং তদীয় জীবনীকার 
পণ্ডিত শভূচন্দ্র বিদ্যারত্ব বলেন, বিদ্যাসাগর বহু সন্ত্ীস্ত ব্যক্তিকে নিজ 
নিজ কন্তাদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত করান। বিদ্যারত্ব আরও 
বলেন যে, হেছুয়ার পশ্চিম পার্থে নব-নিমিত নিজ গৃহে বিদ্যালয়টি ' 
উঠিয়। যাইবার পুর্বে কিছুকাল গৌলদীঘির দ ক্ষণ-পূর্ব কোণে একটি 
বাড়ীতে ইহ৷ স্থানান্তরিত হয় ।** এই বাড়ীতে পূর্বে হেয়ার সাহেবের 
পটলডাঙ্গা স্কুল বসিত। 


ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল” বা কলিকাত' বালিকাবিদ্যালয় ক্রমে 
অন্যান্ত বহু নেতৃস্থানায় বাক্তিরও সমর্থন লাভ করে । মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে ১৮৫১ দনের জুলাই 
মাসে 'এখানে ভ্তি কারয়। দেন। তিনি ১৮৫১, ৮ জুলাই মেদিনীপুরে 
রাজনারায়ণ বন্থকে এক পত্রে লেখেন, “আমি বেখুন সাহেবের 
বালিকাবিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে 
কি ফল হুয়।** বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা' এই সময়ে আশী জনে দীড়ায় । 
রাজা কালীরুষ্ণ বাহাদ্বর বিদ্যালয়ের পরিচালক-সভার সভাপতি পদে 
বৃত হইলেন। ১৮৫১, আগষ্ট সংখ্যা 16 0৫108666.  077586606 2. 
0১8৮5 (পু. ৩৭৪) এইসকল বিষয়ের উল্লেথ করিয়। লেখেন : 
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বেথুন বিদ্যালয়-ভবন ির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়! দেখিয়া! যাইতে পারেন 


স্ত্রীশিক্ষা ও গবর্নমেণ্ট ৪৫ 


নাই। তিনি ১৮৫১ সনের ১২ আগস্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি 
উইল বা চরম ইচ্ছাপত্রে বিদ্যালয়ের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে ত্রিশ 
হাজার টাক! দান করিয়া যান। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি এবং 
তদীয় পত্তী লেড়ী ডালহৌসী বিদ্যালয়টির প্রতি বিশেষ সহান্ুৃভৃতিসম্পন্ন 
ছিলেন। লেভী ডালহৌসী স্বেচ্ছায় মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন 
' করিতে যাইতেন। বেথুনের মৃত্যুর পর বড়লাট স্বয়ং ইহার ব্যয়ভার 
বহন করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি মাঁসে বায় নিবাহার্থ তাহাকে সাত 
শত টাঁকাঁর মত খরচ করিতে হইত। ডালহৌসীর সুপারিশে কোর্ট অফ 
ডিরেইর্স ১৮৫৩, ৯ নবেম্বর একখানি পত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-ভার 
গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন 
আদায়ের কথাও বলেন ।*৬ ডালহৌসী শেষোক্ত প্রস্তাব সমীচীন বোধ 
করেন নাই । তিনি ইহার পর যত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন নিজেই ইহার 
যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। ডালহে।সী ১৮৫৬, ৬ মাচ ভারতবর্ষ পরি- 
ত্যাগ করেন। ইহার পর পূর্ববাবস্থান্থ্যায়া বেখুন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা 
বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালনাভার গবর্নমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন। 


স্ত্রীশিক্ষা। ও গবর্নমেন্ট 
”*- এতদিন কিন্তু গবর্মমেন্ট স্ত্রীশিক্ষার জন্য সাক্ষাতভাবে কিছুই 
করেন নাই। ১৮৫০ সনের বিজ্ঞপ্তিতে তাহার! বেসরকারী প্রচেষ্টার 
প্রতি সহানুভূতি ও মৌথিক সমর্থন জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। বেখুন 
স্কুলের সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, মায় বড়লাট লর্ড ভালহৌসির আন্তরিক যোগ 
লক্ষ্য করিয়া এবং তীহাদেরও আগ্রহাতিশয়ে বিলাতের কোট অবৰ্‌ 
ডিরেক্টর্স যে ইহার বায়ভার বহনে সম্মত হইয়াছিলেন একটু পূর্বেই তাহা 
বল হইয়াছে । কোর্ট শিক্ষাবিষয়ক একটি প্রস্তাব বা ডেস্প্যাচ ,১৮৫৪ 


৪৩৬ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


পনের ১৯ জুলাই ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার 
মধা হুইতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক অনুচ্ছেদটি এখানে প্রদত্ত হইল : 
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মর্থাৎ, বিলাতের কর্তৃপক্ষ স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া এই মর্মে 
লেখেন যে, ভারতবাসীরা নিজ কন্যাদের শিক্ষাদানে ক্রমশ উদ্দ্ধ হওয়ায় 
তাহারা বিশেষ আনন্দিত। পুরুষের শিক্ষাদান অপেক্ষা নারীকে 
স্থুশিক্ষিত করিতে পারিলেই সম'জের নৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হিতে 
পারে। সরকারী সাহায্য যেসব স্থলে দেওয়া যাইতে পারে তাহাদের " 
তালিকায় বালিকাবিদ্যালয়সমূহও ভুক্ত করা হইয়াছে । এবিষয়ে যেসকল 
আয়োজন হুইতেছে তাহার প্রতি তাহীরা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ 
করেন। তাহার! ভারত-গবর্মমেন্টের পুর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ 
করিয়া তাহীর সঙ্গেও তাহাদের পুর্ণ এ্কমত্যের বিষয় লিখিলেন। রাও 
বাহাছুর মগনতাই করমটাদ আহ্মেদাবাদে দুইটি বালিকাবিদ্যালয় 


চক হু 


পু 


সত্রশিক্ষা ও গবর্মমেণ্ট ৪৭ 


প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ হাজার টাঁকা দান করেন। কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রস্তাবে 
এই বিষয় সম্পর্কে বলেন যে, ইহাকে সম্মান চিন্বম্বরূপ যাহা! কিছু দেওয়া 
হইবে তাহাতেই আমাদের অন্থমোদন আছে। কর্তৃপক্ষের স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রসারে একাস্তিক বাসনার কথ! জনসাধারণের মধ্যে এইসকল উপায়ে 
প্রচারিত হইবে। 

* এই ডেম্প্যাচ অনুযায়ী কাছ হইতে আরও তিন বংসর লাগিয়াছিল। 


«১৮৫৭ সনের প্রথম দিকে বাংলার ছোটলাট নার ফেঁডারিক হ্থালিডে 


ইহার নিরিখে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হুন। তীহারই 
অন্থুরোধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈতনিক 
আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। 


ইতিমধ্যে বেধুন বালিকাবিদ্যালয় সম্পর্কেই গবর্মমেণ্ট যাহাঁকিছু 
'অবহিত হ্ইয়াছিলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অন্থযায়ী লর্ড ডালহৌসির ভারত- 
ত্যাগের পর গবর্মষেণ্ট ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। ভারত 
গবর্নমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী সার সিসিল বিডনের উপর এই কার্য ন্যস্ত 
হইল। বড়লাট ক্যানিং এবং তদীয় পত্রী বেখুন বিদ্যালয়টির প্রতি আকৃষ্ট 
হন। এদেশীয় গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে নিজ নিজ কন্যা এখানে অধিক 
সংখ্যায় প্রেরণ করেন সেই মর্মে বড়লাট-পত্থী ১৮৫৬ বনের জুন মাসে 
তাপের নিকট আবেদন জানান। বিডন সাহেবও বিদ্যালয়টির উন্নতি- 


” মূলক কয়েকটি প্রস্তাব ১৮৫৬, ১২ আগস্ট তারিখে গবর্মমেণ্টের নিকট 


পেশ করিলেন। নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের লইয়া! একটি ম্যানেজিং কমিটি 
ব! পরিচালক সভা! গঠনের কথাও হহার মধ্যে ছিল।*" ভারত-গবর্মমেন্ট 
বিডনের প্রস্তাব গ্রহ্ণূর্বক পরবর্তী ২* মেপলেম্বরের কলিকাতা গেজেটে 
নিষ্নলিবিত হিপু-গ্রধানদের লহয়৷ বেখুনের বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ. 
সভা গঠনের কথ৷ বিজ্ঞাপিত করিলেন : 


৪৮ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


সভাপতি-_ সার সিসিল বীড়ন ; সদহ্যবর্গ__ রাজা কালীকষণ বাহাছুর, 
রাজ। প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, অমুতলাল মিত্র, রাম 
প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরত্ব রায়, রাজেন্দ্র দত্ত, ভবানীপ্রসাদ দত্ত, রমা- 
প্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ; অবৈতনিক বিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর 1৪৮ 

নৃতন অধ্যক্ষ-সভ! গঠিত হইবার পর এই বিদ্যালয়ের উদ্দেস্ত ও 
শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় । 
১৮৫৭ সনের ১৩ই জান্ুয়ারীর “সংবাদ প্রভাকর” হইতে এই বিজ্ঞপ্তিটির 
কিয়দংশ এখানে দেওয়। গেল: 

“কলিকাত। ও তন্নিকটবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন । 

বীটন [বেখুন] প্রতিষ্ঠিত বালিক! বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্ের 
তব্বাবধবান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমে্ট আমাদিগকে কমিটি নিষুক্ত 
করিয়াছেন । ্‌ 

“ভদ্রজাতি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
তথ্যতীত আর কেহই পারে না। 

পুস্তকপাঠ, হাতের লেখা, পাটাগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও স্চীকম্ম 
এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়। থাকে । সকল বালিকাই বাঙ্গাল। 
ভাষা শিক্ষা করে । আর যাহাদের কর্তৃপক্ষীয়ের! ইংরাজী শিথাইতে নচ্ছ। 
করেন তাহারা ইংরাজীও শিখে । বালিকাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা ও 
বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া! হুইয়া থাকে । আর যাহাদের দূরে বাড়ী, এবং স্বয়ং 
গাড়ী অথব! পাল্কী করিয়া আসিতে অসমর্থ তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আসিবার 
এবং বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে । 

ণসিসিল বিডন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । সম্পাদক । কলিকাত! 
ব।লিকাবিদ্যালয় । 


স্্রীশিক্ষা ও গবর্নমেণ্ট ৪৯ 


বিজ্ঞপ্তিটির মূল বিষয় বেধুন-প্রবত্তিত ব্যবস্থারই অন্ুগ। স্ত্রীশিক্ষ! 
জনপ্রিয় করার জন্য গাড়ী ও পাল্কীর গায়ে বাহিরের দিকে লেখ! 
থাকিত-__ “কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্বত । নবনিযুক্ত অধাক্ষ- 
সভা, বিশেষত মম্পার্দক পঞ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা- 
যত্বে এই বিদ্যালয়টি স্থপরিচালিত হইতে থাকে । এখানে একটি বিষয় 
লক্ষণীয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটিতে “কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়” নামই পাওয়া 
যাইতেছে। পূর্বাপর এই নামেই বিস্তালয়টি পরিচিত হুইত নিঃসন্দেহ। 
বেধুন সাহেবের নাম পরবর্তাকালে ইহার সঙ্গে যুক্ত হ্য়। | 

কলিকাত৷ বালিকাবিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় ও মফস্বলে 
প্রায় সাত বৎসর যাবৎ বেসরকারী ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা 
চলিতে থাকে । গবর্মমেন্ট সর্থপ্রত্ম ১৮৫৬ সমে কলিকাতা বালিকা- 
বিদ্যালয়ের ব্যয় ও পরিচালনা ভাপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে পরবর্তী 
কালে নারীজাগরণের যে সুচন! হয়, শিক্ষায় সাহিত্য চার্চয় কৃতিত্ব 
প্রদর্শন এবং ক্রমে রাষত্রীয় ক্ষেত্রেও অপরিসীম সাক্‌স ও বুদ্ধি প্রকাশ পায়__ 
এ সকলেরই মুল অনেকট। এ বিদ্যালয়টির মধ্যে আমর! লক্ষ্য করি। 
একদিকে গবর্মষেন্ট কর্তৃক এই বিদ্যালয়টির পরিচালন।-ভার গ্রহণ এবং 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্রাস্ত পরিশ্রমে মফস্থলে আদর্শ 
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন, অন্তদিকে ইহার কিঞ্চিৎ পরে ব্রাঙ্গসমাজ কর্তৃক 
অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, স্্রীবিদ্যালন্ন স্থাপন, উত্তরূপাড়। হিতকরী সভ। 
ছারা শ্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের আয়োজন-__ এইক্প সরকারী ও বেসরকারী 
চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার লাভ করিতে থাকে । ধাহারা একদা ইহার 
বিরোধী ছিলেন তাহারা অনেকেই পরে সুষ্ষেল দৃষ্টে ইহার সপক্ষতা 
করেন। খিশনরী ও হিন্দু, সররারী ও রেনরকারী সকল রকম প্রচেষ্টাই 
সে যুগে নারীচিত্তের বিফা'শলাধনে নিক্গজিত হ্হয়ছিল । 


পরিশিষ্ট 


১ কলিকাত৷ সেপ্টণাল ফিমেল স্কুল 


কলিকাত। সেণ্টণাল ফিমেল স্কুলের ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে একখানি 
পিত্তল-ফলকও প্রোথিত কর! হ্য়। ফলকের উপরকার লিপি হইতে 
ইহার প্রতিষ্ঠ। ও নির্মাণইতিহাস সংক্ষেপে জান যায়। লিপিটি এই . 
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২ ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা কলিকাতা 
বালিকাবিদ্যালয় 


এই বিদ্যালয়ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসবের কথা যথাস্থলে 
ব্ল। হুইয়াছে। : ভিততি-প্রস্তরের সঙ্গে একখানি তাম্র-ফলকও (প্রোথিত 
হয়। তাম্রফলকে এই কথাগুলি ভংকীর্ণ ছিল : 
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€২ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা 


বেখুন প্রদত্ত রৌপ্য কণিকে (7০11) এই কথা কয়টি লেখা 
হয়। তাগ্র-ফলকের উপর ইহ! থর! চূণ-স্রকিক্ প্রর্লপ লাগাইয়া 
দেওয়৷ হ্য়। 
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শর 1017881,5 ]. ছু. 0. টা তাহ 0 8৯070, 
159 0 গা 91545) 000, 0 [08 
&ট0 590দাখপ 0 2 0000], 0 
চ৪00 010 
০ 
11008 (হম £, 
ঘুলত 0ধ05.9দ ৯ 01রাখ |]0েখেবুঘম গাছ (০.0.83., 
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এই পুস্তকে সম্পূর্ণ নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য । পরে এই পুত্তকখানি শুধু 14581171780 
বলিয় উল্লিখিত হইবে! 

27610610280 4027৮01187০] 11, 1922, 
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সমাচার দর্পণ, ২₹৮শে জুলাই ১৮২৭। জীধুত ব্রজেগ্রনাথ বল্দোপাধ্যার সংকলিত 


সংবাদপত্রে সেকালের কথ, ১ম খণ্ড, পৃ, .১৮॥ সমাচার দর্পণের উদ্ধতিগুলি উদ্ 
পুস্তক (১ম ও ২য় খণ্ড) হইতে গৃহীত । 
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বিশ্বভারতী 
কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহ : ৯৫ 
প্রকাশ চৈত্র ১৩৫৮ 
পুনরমুদ্রণ জ্যেষ্ঠ ১৩৭২ : ১৮৮৭ শক 


প্রকাশক শ্রীকানাই সামস্ত 
বিশ্বভারতী | & দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭ 


মুদ্রাকর শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায় র 
কালিক! প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড । ২৫ ডি. এল. বায় স্ট্রীট । কলিকাতা -৬ 


১ 


বিজ্ঞপ্তি 


এই পুস্তিকায় কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় -কর্তৃক প্রকাশিত পরিিভাষাই 
অধিকাংশ স্থানে গৃহীত হইলেও কিছু কিছু নূতন পরিভাষাও ব্যবহার 
কর! হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে--" 10910%5190:এর 
পরিভাষা! “আচরণ”*কর। হইয়াছে, কারণ “১9185100এর 1০০০] 
0179/8898? বা 4000591089106 02 0109026 ০01 000922)63)৮,এর দিকটি 
সুস্পষ্ট করিবার জন্য “চর* ধাতু হ্ববিধাজনক বোধ হুইল | “908:%0+এর 
আলোচনার সহিত “অভিজ্ঞত]” অপেক্ষ। “অভিজ্ঞা'র যোগ বেশি আছে বোধ 
হওয়ায় €9%997187209*এর পরিভাষা “অতিজ্ঞা? ব্যবহৃত হইয়াছে। 
70079” ও 4075155এর পরিভাবাও নৃতন করা হইয়াছে-_ 420:206”র 
ভাব “প্রেতি' কথাটিতে বেশ প্রকাশ কর! যায় এবং €217)979”র অর্থ 
প্ৰতি” করিলে খারাপ হয় ন1। 

নুতন পরিভাষাগুলি গ্রহণ করিবার সময় শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয় সর্ব- 
প্রকারে সাহায) করেন । তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে কখনো কখনে। 
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ, করিয়াছিলেন । 


বিষয়নুচী 


ষনং-প্রকল্প (1005 15069] [ন900609815 ) পা 
দেহ-মন ৯ 
স্বাতন্ত্র্য (406010070য ) ও আভিপ্রাস্িকতা (76 51100315709898 ) ১১ 
ভেদ (10109861009 ) ও ত্র (09 ) ১৩ 
মনোবিদ্তা ও শিক্ষা ১৭ 
অভ্তর্শন (110608199061022 ) | ২১ 
চেছিতবাদ বা আচরণবাদ (736138510011877) ) ২৩ 
উদ্দীপক (91200591095 ) ও সাড়া (2:99001086 ) ২৪ 
আচরণবাদ ও অস্তদর্শন ৩৩ 
মনের স্তর ৩৪ 
অচেতনের সক্ক্রিয়তা ৩৬ 
মনের অখণ্ডত! ৩৯ 
প্রেতিশক্তি (170110 ) ও ধ্ৃতিশক্তি ( 7110900)6 ) ৪২ 
অভিজ্ঞত]1 ( [15097161009 ) ৪৬ 
স্বভাব ৪৯ 
অন্যবঙ্গ ৫৩ 
সহজ-প্রবৃত্তি ([10961026 ) &৪ 
ক্রীড়া-প্রবণতা (17185-697801005 ) ৫৮ 
আবৃত্তি-প্রবণতা (769709161070-197709100৬ ) ৬২ 
অন্ুক্রিয়া ৬৪ 
'মানসিক প্রচয় ( 06910681 [0959101027)97)6 ) ৬৬ 
মনোযোজন € 46691062070 0 ৬৯ 
স্মৃতি (01910015 ). ৭০ 
বুদ্ধি ([7)66111891009 ) ৭২. 


ংশগতি (709890165 ) ও পরিবেশ (70005 1100120906 ) ৭. 


মনঃ-প্রকল্প (11১6 ১51005591 135759035519 ) 


মনের অস্তিত্ব সশ্বন্ধে কোনোব্ধপ সন্দেহ থাকিতে পারে ইহা যেন 
ভাবা যায় না। “যন বলিয়! কিছু নাই" ইহা! অনেকটা প্রলাপোক্তির 
মতে। শোনায়। কিন্তু কোনে! কোনে টবজ্ঞানিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহাদের মতে জীব 
এ্রনোবিশিষ্ট কিছু নহে, প্রত্যেক জীব এক-একটি যন্ত্র; বিশেষ প্রকারের 
জটিল যন্ত্র, যন্ত্রের অতিরিক্ত কিছু নহে । মাহৰ নানারূপ জটিল যন্ত্র 
উদ্ভাবন করিয়াছে বটে তথাপি মানুষ নিজেই জটিলতম যস্ত্র। 
কোনো যস্ত্রকে রসায়ন, গণিত, পদার্থ-বি্যা প্রভৃতির দ্বারা বুঝিতে পারা 
যায়, নিয়ন্ত্রিত কর যায়। এই-সকল বিদ্যায় জ্ঞান যথোপযুক্ত হইলেই 
জীব-যস্্রকেও যাক্ত্রিক নিয়মে বুঝিতে পারা যাইবে, পরিচালিত করা 
যাইবে । আমাদের নিকট বেতার-যস্ত্র যন্ত্র ব্যতীত কিছু নহে; কিন্ত 
আফ্রিকার অরণ্যবাসীর নিকট শব্ধায়মান বেতার-যন্ত্র প্রাণী বলিয়! বিবেচিত 
'হইতে পারে। সেই অরণ্যবাসীর জ্ঞান উপযুক্তভাবে প্রসারিত হইলে 
বেতার-যস্ত্রের যস্তরত্ব ধর! পড়িবে, তখন আর প্রাণী বলিয়] ভূল হইবে 
না। জ্ঞুনের অল্পতা-হেতুই আমর। জীবজগতে মনকে টানিয়া আনি, 
ক্তানের যথেষ্ট উন্নতি হইলে মনের বালাই খুচিয়া যাইবে, তখন আমর] 
সমস্ত জীবকে এবং নিজেদিগকে যন্ত্র বলিয়াই বুঝিতে পারিব। তখন 
আমাদের এত উন্নতি হইবে যে পুত্র-শোকাতুর| জননীর আর্তনাদকে 
মনের বেদন। বলিয়া! ভুল করিব ন', তাহার ক্রন্দনকে পেট! ঘড়ির ঢং 
প্চং শব্দের সমশ্রেণী বলিয়া মনে করিব । 

এইন্ধপে মনের অস্তিত্ব উড়াইয়! দিলে বহু বিষয় অবোধ্য হইয়। যায়, 
বছ বিষয়ে ব্যাখ্যা মেলে না। বন্ত্রজগৎ সম্পূর্ণভাবে নিয়মের জগৎ। 


৮ মনস্তত্বের গোড়ার কথা 


যে ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া তাহা! কঠিন নিয়মে বাধা । শুফ বারুদে অগ্নি 

সংযোগ করিলে বিস্ফোরণ ঘটে-_ ইহা যে-সকল অবস্থায় একবার 

সত্য হইয়াছে সেই-সকল অবস্থায় ইহা সকল স্থানে সকল সময়ে সত্য 

হইবে। বারুদের অস্তনিহিত এমন কোনে! শক্তি নাই যাহার দ্বার! 

বারুদের ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম-লজ্ঘন ঘটিতে পারে। কিন্তু এইক্প 

বিশ্বাস জীবজ্জগতে অমূলক; একই অবস্থায় বার বার একই আচরণ” 
জীবের ক্ষেত্রে আশ! কর] যায় না। কোনে বালককে একবাকু 
তিরস্কার করিয়! স্বফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া যে বারবার তিরস্কার 
করিয়া ভালো! ফল লাভ করা যাইবে তাহা নহে, এবং একটি বালকের 

ক্ষেত্রে তিরস্কার শুভ-ফলপ্রস্থ হইয়াছে বলিয়া! যে সকল বালকের বেলায় 

সেইরূপ হইবে, এমন কোনো! কথা নাই। ইহা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন 

সত্য, অপর সকল জীব-শ্রেণীতেও তেমনি সত্য । বিজ্ঞানীর! দেখিয়াছেন 

যে, এক-কোবষ-বিশিষ্ট নিয়তম জীবও বারে বারে একই রূপ অবস্থায় 

পড়িলে একই ব্ূপ আচরণ করে তাহা নহে, সম-অবস্থায় একাধিক ভাবে 

আচরণ করে। জীবজগতে যেন একটু খেয়ালের ভাব আছে, জীবের যেন ' 
খেয়ালী হইবার অধিকার আছে। জড়-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 

তুলনায় জীবের অবস্থা ও আচরণের মধ্যে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। এই 

অনিশ্চয়তাকে, জীবের এই খেয়াল-ভাবকে তো! গণিত, রসায়ন বা পদার্থ- 

বিদ্যার দ্বার! বুঝিতে পারা যায় না । জীবের এমন একটা কিছু আছে যাহা 

এঁ-সকল বিগ্ভার আয়ত্তের বাহিরে, যাহ! যন্ত্রত্বের অতিরিক্ত । মনের অস্তিত্ব 

স্বীকার করিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়? জীবের অশ-যান্ত্রিকতার 

ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এইজন্ভ আমর! বলিতে পারি মনঃ-প্রকল্প মনো-* 
বিদ্ভার ভিত্তিম্বরূপ ৷ 


দেহ-মন ৯ 
মনঃ-প্রকল্প স্বীকৃত হইলেও প্রশ্ন থাকিয়! গেল-- জীবের দেহ বলিয়। 
যে বস্তুটি রহিয়াছে তাহার সহিত মনের সম্বন্ধ কী। এই সম্বন্ধ লইয়া 
একাধিক মতের স্ঙ্টি হইয়াছে। দেহ অস্থস্থ থাকিলে মন অবসন্ন হইয়া 
পড়ে, মন বেদনাক্রি্ হইলে শরীরও ক্লান্ত হয়। এই অভিজ্ঞতা হইতে 
কেহ কেহ সিষ্বস্ত করেন দেহই প্রধান, মন আজ্ঞাধীন। কেহ বলেন 
মন প্রধান, দেহ আজ্ঞাকারী। কাহারও মতে দেহ ও মন একত্র 
থাকিলেও দুইটির সত্ব। পৃথক, তাহারা একই ভাবে চলে মাত্র। আবার 
কেহ দেহ ও মনের পারম্পরিক প্রভাবের উপর জোর দেন। অনেকে 
দেহ ও মন একই বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন সবই মানসিক, 
আবার কেহ কেহ জীবক্রিয়ার দৈহিক ব্যাখ্যাই যথেই মনে করেন। 
এইধানেই মতামতের শেষ নহে। কিন্ত ইহ! মূলতঃ দর্শন শাস্ত্রের 
আলোচ্য । আমরা এই-সকল মতামতের গোলমালে না গিয়া জীব 
সম্বন্ধে একটি কার্মকর সিদ্ধান্তে আমিতে পারি। কোনে। জীব দে 
ও মন -নামক ছুইটি পৃথক জিনিসের মিলন নহে। দেহ-যুক্ত মন ব৷ 
মন-যুক্ত দেহ বলিয়া জীবকে না ভাবিয়া জীবকে দেহ-মন বা মন- 
দেহ বলিয়! দেখা যাইতে পারে। দেহ-যুক্ত মন বলিলে একটি যান্ত্রিক 
যোগ বুঝাইবে ; “দেহ-মন” কথাটিতে অযাস্ত্রিক, জৈব সন্বন্ধ স্থচিত 
হইবে । আলোচনার জন্য আমরা দেহ ও মনের পৃথক্‌ পৃথকৃ সত্ব 
কল্পনা! করিতে পারি কিন্ত বাস্তবে দেহ-মন পরস্পর অবিচ্ছে্ক। একের 
অবর্তমানে অপরটির অস্তিত্ব থাকে ন1 ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা] | 
দেহ নাই, গুধু মন আছে, ইহা যেমন অবাস্তব তেমনি মন নাই অথচ 
জীব-দেহ রহিয়াছে, ইহ শুধু বুঝিবার ভূল । মনোহীন জীব-দেহ দেহ 
নহে, কতকগুলি বস্তু দিয়! নিথিত অর্থহীন দেহ-দূপ মাত্র । 

জীবের কোনো অংশই স্বয়ংপূর্ণ নহে। দেহ-মনের মন বা দেহ, 


১০ মনম্তত্বের গোড়ার কথা 


অথব! দেহের চোখ, কান, নাক প্রভৃতি অংশগুলি পরম্পরের প্রতি 
নির্ভরশীল, পরস্পরের প্রভাবাধীন এবং পরম্পর হইতে অবিচ্ছেগ্ধ। 
এইরূপ পারস্পরিক অবিচ্ছেগ্ধত1 জৈব সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য । কাহারও চোখে 
যদি আঘাত লাগে তাহা হইলে সেই আঘাত কেবলমাত্র চোখের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে না; প্রত্যক্ষ ভাবে চোখটিই ক্ষতিগ্রস্ত ছয় বটে তথাপি 
সেই আঘাত সমগ্র দেহ-মনে প্রতিফলিত হয়। চোখে না লাগি! 
আঘাত যদি চশমায় লাগে তাহা হইলে ফল অন্তরূপ হইবে। চশমার 
সহিত চশমার অধিকারীর জৈব সম্বন্ধ নাই, যাস্ত্রিক যোগ আছে মাত্র। 
দেহ হইতে বিচ্যুত হইলে চশম! চশমাই থাকিবে) কিন্তু চোখ যদি 
উপড়াইয়া! ফেলা যায়, চোখের চক্ষুত্ব থাকে না! চশমার উপর আঘাতকে 
কেবলমাত্র চশমাতেই আঘাত বলিলে ভুল হইবে না; অথচ চোখের 
আঘাত সমগ্র দেহ-মনে আঘাত । 

দেহের বিভিন্ন অংশ ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়। যে কিরূপে পরস্পরের 
সম্পূরক তাহা একটি উপমার সাহায্যে বিশদভাবে বুঝা! যাইতে পারে। 
ধর। যাক, ফুটবল খেল! চলিতেছে ; হঠাৎ একটি খেলোয়াড় আহত 
হওয়ায় মাঠের বাহিরে চলিয়া! গেলেন ; তখনই দেখা যাইবে অন্তান্ 
খেলোয়াড়র] তাহাদের খেলার পদ্ধতির পরিবর্তন করিবেন। হয়তো 
গোলরক্ষক বল ধরিবার জন্য এক পারে অগ্রসর হইলেন, অমনি অন্তান্ত 
খেলোয়াড়রা তাহাদের স্থান পরিবর্তন করিলেন। এইব্পে প্রতিক্ষণে যে- 
কোনে! খেলোয়াড়ের খেল পরিবতিত হইলে, অপর সকল খেলোয়াড়ের 
খেলাই বদলাইয়া যাইবে এবং সমগ্র দলটির খেলায় পরিবর্তন ঘটিবে। 
খেলোয়াড়র1 যেন প্রত্যেকে এক-একটি জৈব অংশ এবং ক্রীড়ারত সমগ্র 
দলটি যেন একটি ক্রিয়াশীল জীব । জৈব অংশের স্াায় প্রত্যেকে পরস্পরের 
প্রভাবাধীন, পরস্পরের সম্পূরক । 


১১ 


স্বাতন্ত্য (42086000009 ) ও 
আভিপ্রায়িকতা৷ ( 41009915215859 ) 


উপরোক্ত উপমা৷ অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা হইতে আরও ছুইটি বিষয় বুঝিতে 
স্থবিধা হয়। ক্রীড়ারত দলের প্রত্যেকের খেলার দাতিত্ব ভিন্ন ভিন্ন, 
গোল-রক্ষকের কর্তব্য ও '“ব্যাক'-এর দায়িত্ব এক নহে, অগ্রগাষী 
খেলোয়াড়দের খেল1| গোল-রক্ষক ও 'ব্যাক'এর খেল! হইতে পৃথক । 
প্রত্যেক খেলোয়াড় তাহার নিজ দায়িতু ভালে ভাবে পালন করিলে 
সমগ্র দলের খেল! ভালে! হইবে । ব্যক্তিগতভাবে থেলোয়াড়র। নিজ নিজ 
কৌশল খাটাইতে পারেন, নান! ভঙ্গীতে ইচ্ছামত খেলিতে পারেন। 
এই-সকল স্বাধীনত] প্রতি খেলোয়াড়েরই আছে। দলের সকলেরই 
নিদিষ্ট কর্তব্য আছে এবং কর্তব্যপালনের স্বাধীনতাও আছে । 

ইহার সহিত দেহ-মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার তূলন1 কর! যাইতে পারে । 

চোখ, কান, জিহবা প্রভৃতি দেহাংশের পৃথক পৃথক কর্তব্য আছে। 
চোখ আলোক-তরঙ্গ গ্রহণ করিবে, কান তাহা পারিবে না; কান শব্- 
তরঙ্গে সাড়! দিবে, চোখ তাহা পারিবে ন1। এইক্সপে দেহের ক্রিয়া! ও 
মনের ক্রিয়ার ভেদ আছে । আবার মনের স্মৃতি-শক্তি ও ধী-শক্তি এক 
নহে; শ্বৃতির কার্য বুদ্ধির দ্বারা সাধিত হইবে না। ইহাদের ক্ষেত্র পৃথক্‌, 
কার্য ভিন্ন ভিন্ন । নিজের নিজের ক্ষেত্রে নিজের নিজের কর্তব্যে সকল অংশ 
সকল শক্তি স্বাতন্ত্যপরায়ণ । চোখ চোখের বৈশিষ্ট্য লইয়া কার্য করিবে, 
স্বতি আপন প্রধরত।-অহ্ৃসারে অভিজ্ঞতাকে ধারণ করিবে । কিন্ত চোখ, 
কান, শ্বৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য সত্বেও সব মিলাইয়! একটি সমগ্র জীব । 

জৈব অংশগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে আর-একটি বিষয় অবশ্য- 
দ্বীকার্য হইয়া পড়ে, ইহাকে আভিপ্রাপ়িকতা বলা যায়। জীবের 
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প্রতি ক্রিয়ার পশ্চাতে, স্পষ্টই হউক আর অস্পষ্টই হউক, কোনে! মা 
কোনে! অভিপ্রায় থাকে । এমন-কি বিজ্ঞানীদের মতে জৈব অংশগুলিও 
যেন একাধিক উদ্দেশ্টের দ্বার! সক্রিয় হয়। একটি উদাহরণ লওয়! যাক। 
অধ্যাপক রবীন্দ্র-কাব্য পড়িতেছেন, উদ্দেশ্য কাব্যরস উপভোগ কর]। 
চোখ নিজেকে সংকুচিত বা স্কীত করিয়! আপন কার্য জুলম্পন্ন করিতেছে ; 
হাত কাব্যগ্রন্থটিকে চোখ হইতে স্থুবিধাজনক দূরত্বে রাখিয়। চোখকে 
সাহায্য করিতেছে? স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা সবই সক্রিয় হইয়া আছে 
দেহের স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলি নিজের নিজের কার্য করিতেছে । এইব্পে 
বিভিন্ন ক্রিয়ার সমন্বয়ে মূল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে-- অধ্যাপকের কাব্য- 
রসাম্বাদন চলিতেছে । চোখ, হাত, স্থায়ু, মাংসপেশী, মন প্রভৃতি 
যেন নিজ নিজ অভিপ্রায়-অন্থসারে সক্রিয় হইতেছে । জৈব অংশগুলির 
বিভিন্ন ক্রিয়ার পশ্চাতে খণ্ড খণ্ড উদ্দেশ্য আছে-- এন্সপ ভাব! যাইতে 
পারে এবং এই-সকল খণ্ড উদ্দেশ্য সমন্বিত হইয়া মূল, সমগ্র উদ্দেশ্ঠটি 
সিদ্ধ হইতেছে বলা যায়। 

ক্রিয়ার আভিপ্রায়িকতা জীবকে বিশেষিত করিয়াছে । অ-জীবের 
গতির মূলে কোনে! উদ্দেশ্য নাই। মাহ নিজের উদ্দেশ্বসাধনের জন্ত 
অত্যন্ত জটিল যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে । যন্ত্র এমন ভাবে কাজও করিতে 
পারে যে মনে হয়, যস্ত্রেরও বুঝি বুদ্ধি জন্মিয়াছে। কিন্ত শত হইলেও 
যন্ত্র যন্ত্র ছাড়া আর-কিছু নহেঃ জটিলতম যন্ত্রও আভিপ্রায়িকতা-হীন। 
অপর পক্ষে নিয্নতম জীবও উদ্দেশ্বহীন নহে । এক-কোব-বিশি্ধ জীব 
হুইতে মাহৃষ পর্যস্ত সকলেরই আভিপ্রায়িকতা রহিয়াছে । যে জীব 
যত উন্নত তাহার আচরণের মূলে অভিপ্রায় তত স্পষ্ট । কীট-পতঙাদি 
নিয়শ্রেণীর জীবের আভিপ্রায়িকতা এত অস্পষ্ট যে ইহার! যাস্ত্রিকতার 
কাছাকাছি রহিয়া গিয়াছে বল! চলে । 
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'আভিপ্রায়িকত1! সকল শ্রেণীর জীবের ভিতর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ' 
হিসাবে এঁক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে $ কিন্ত এই বিশেষ মিলের সহিত জীব- 
জগতে অমিলও ঘ্বহিয়াছে। জীবজগতে শ্রেণীাগত ভেদ যেমন স্পষ্ট, 
শ্রেণীর ভিতরে ব্যক্তিগত পার্থক্যও তেমনি স্বতঃপ্রমাণ। প্রজাপতি 
হইতে পাখি কতদূর পৃথকৃ) পাখি হইতে পণ্র প্রভেদ ততোধিক ; পশু 
হইতে মানুষের অস্তর অতি শিশুরাও বুঝিতে পারে । আবার একটু 
ভালে! করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে-কোনো ছুইটি প্রজাপতি 
পরস্পরের অবিকল নকল নহে; কাক ও কোকিলের পার্থক্যে সন্দেহের 
অবকাশ নাই; মানুষের ভিতর যমজ ভ্রাতাদেরও অমিল স্ুম্পষ্ট | যে- 
কোনে জীব অপর একটি ভীব হইতে বহুপ্রকারে পৃথক্‌ ; অতি সক্ষম হুক 
প্রভেদের সমষ্টি এই শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ভেদের স্ষ্টি করে। এই ভেদ 
যে কেবল আকৃতিগত তাহ! নহে, সংস্কার ও অস্তঃশক্তির তারতম্যই 
শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ভেদের মূল। জন্মগত পার্থক্য যত অল্পই হউক ন! 
কেন, ইহ! কোনে! উপায়ে সম্পূর্ণ দূর কর যায় না, কোনো উপায়েই 
সকলকে সব দিক দিয়া সমান করা যায় না। জন্মগত সাম্য কল্পনা-বিলাস 
মাত্র 3 তাহার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা নাই। পরিবেশের সংস্পর্শে ভেদের 
বহুরপ পরিবর্তন হয় বটে, এমন-কি যথেষ্ট মিল স্বাপন করাও যায় তথাপি 
ব্যক্তিগত ভেদ ও শ্রেণীগত ভেদ কম বেশি থাকিয়াই যায়। জন্ম 
হইতেই ভেদাভেদ বর্তমান থাকায় একই অবস্থায় বিভিন্ন জীব বিভিন্ন- 
ভাবে আচরণখীল হয়, বিভিন্রভাবে আত্মগঠন করে। হ্থতরাং একই 
পরিবেশে ঝাখিয়! সংস্কার ও অগ্তঃশক্তির প্রভেদ দূর করার আশ! 
'অমুলক। যে অবস্থায় বা পরিবেশে থাকিয়। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ 
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হইয়াছেন সেই পরিবেশে যে-কোনে। ব্যক্তি থাকিতে পারিলেই যে তিনিও 
একটি রবীন্দ্রনাথ হইবেন__ ইহা আশ! করা হান্তকর ও অবৈজ্ঞানিক। 
অতএব যে-কোনো সমাজ-ব্যবস্থা! শিক্ষা-ব্যবস্থা এই বক্তিগত ভেদাভেদকে 
স্বীকার করিয়া লইবে, নচেৎ কোনে! ব্যবস্থা শুভপ্রশ্ম হইতে পারিবে 
না। ও 

জীবজগতে সাধারণ হ্বত্রগুলি আবিষ্কার করিতে হইলে ভীবের 
শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ভেদাভেদের কথ1 বিচার করিতে হইবে । মনে 
রাখিতে হইবে যে একই অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব বা একই 
শ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই ভাবে আচরণ করে না। ইহাও ভুলিলে 
চলিবে না যে, কোনে! জীব একই অবস্থায় বার বার একই আচরণ 
করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। জীবের এই অবশ্বস্তাবী ভেদ ও 
আচরণের খেয়াল লক্ষ্য করিলে মনে হয় জীবজগতে কোনোরূপ সাধারণ 
স্বত্র অসম্ভব । একটি ছাগল-ছান! তাড়। খাইয়! পলাইয়। গেল। কিন্ত 
একবার পলাইল বলিয়! যে তাড়া! খাইলেই সে পলাইবে তাহ! তে। নহে ; 
কারণ মে নিজের অভিপ্রায় বা খেয়াল -অন্থসারে আচরণ করিবে, 
সে তে যন্ত্র নহে; আবার ছাগল-ছানাটি পলাইয়াছিল বলিয়। “লম্বকর্ণ'- 
জাতীয় ছাগল পলাইবে না, সে বরং ঢু মারিতে আলিবে এবং হ্বমান 
হইলে দাত খিচাইবে। অতএব “তাড় খাওয়া, ও "পলায়ন" এই 
ছুইটির ভিতর নিয়ম কই, সাধারণ সুত্র কই? “তাড়া! খাওয়া” নামক 
অবস্থা ও “পলায়ন”-রূপ আচরণ-_ ইহাদের মধ্যে যাস্ত্রিক ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার 
অন্নবূপ কোনে। সম্বন্ধ তো! নাই । 

তথাপি জীব বা অজীব নিয়মের সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিতে পারে না, 
অতএব জীবজগতেও সাধারণ স্থত্র স্ুনিশ্চিত। দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া 
যাক। খাদ্য না পাইলে যথাসময়ে ক্ষুধ! পাইবে, যথামাত্রায় ক্ষুধা পাইলে 
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খাগ্ভের সন্ধান আরম্ভ হইবে-- ইহ! ছাগল-ছানাটির ক্ষেত্রে যেমন সত্য 
লম্বকর্ণের বেলাতেও সেইরূপ এবং ইহ1 সমগ্র জীবজগতে প্রযোজ্য একটি 
সাধারণ স্ত্র। খাছ্ের অন্থসন্ধীন কিভাবে চলিবে তাহ নির্ভর কবিবে 
জীবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর | নিরীহ ছাগল-ছানাটি হয়তে। চীৎকার 
করিয়া তাহার মধ্কে খুঁজিতে থাকিবে, লম্বকর্ণ বেড় ভাঙিয়া বাগানে 
প্রবেশ করিবে । সম-অবস্থায় বাক্তিগত আচরণের পার্থক্য থাকিতে 
পারে কিন্ত তাহার সহিত ক্ষুধা ও খাছ্যান্বেষণের সাধারণ হ্ত্রও বর্তমান । 
ছাগল-ছান। যতবার তাড়া খাইয়! ভয় পাইবে ততবারই পলাইবে। 
লম্বকর্ণকেও যদ্দি ঠিকমত তাড়। দিয়! ভয় পাওয়াইয়। দেওয়া! যায় তাহ্‌' 
হইলে সেও পলাইবে। যে ভাবের তাড়া ছাগল-ছানার পক্ষে ভয়ানক 
তাহা লম্বকর্ণের পক্ষে ভয়ানক না হইতে পারে, কারণ বাক্তিগত ভেদ 
রহিয়াছে । তথাপি ভয়ানক ভাবে তাডা দিলে জীব ভয় পাইবে এবং ভয় 
পাইলেই পলায়নোগ্ভত হইবে । এইরূপে ভয়ানক তাড়া, ভয় ও পলায়ন-_- 
এই লইয়া! একটি ত্র পাওয়া! গেল । অতএব আমর! সিদ্ধান্ত করিতে পারি 
যে শ্রেণীগত ব৷ ব্যাক্তিগত ভেদ থাক। সত্ত্বেও শ্রেণীগতভাবে ব। সমগ্র জীব- 
জগতে প্রযোজ্য সাধারণ হ্ৃত্রাবলীও বর্তমান। 

অ-জীব হইতে জীবের ওণশত প্রভেদ আছে তথাপি জীব জড়- 
জগৎকে এবং জড়-জগতের নিয়মকে অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ; 
জীবদেছে জড়জগতের বছ পদার্থ রহিয়াছে ; দ্রেহ-মনের দেছাংশ এই- 
সকল রাসায়নিক পদার্থের দ্বারাই গঠিত । দেহের কার্বন, হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইবে-_ 
ইহাই স্বাভাবিক । আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে, রসায়নশাস্ত্রাস্ুসারে 
হাতের চামড়া, শিরা, মাংস প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ আগুনের তাপে 
রাসায়নিক উপায়ে পরিবতিত হইবে । হাত জীবের অংশ বলিয়া! যে 


১৬ যনস্তত্বের গোড়ার কথ! 


রসায়নশাস্ত্রের বাহিরে থাকিবে তাহা! নহে। পরস্ত হাতের দহন-বূপ 
যে রাসায়নিক পরিবর্তন তাহার ফল ভোগ করিবে সমগ্র জীব, সমগ্র দেহ" 
মন-_ চোখ দ্রিয়। জল গড়াইয়] পড়িবে, সার] দেহে অরভাব দেখ! দিবে, 
মন দমিয়া যাইবে। দেহ-মন জড়ের অতিরিক্ত তথাপি জড়ের নিয়ম 
হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। | 

ইহার সহিত আর-এক দিক আলোচ্য। পোড়া হাতের জালা 
নিবারণ করিতে হইলে অথব। ক্ষত স্থানকে স্বস্থ করিতে হইলে ক্ষতস্থানে 
উষধের প্রলেপ দরকার এবং ওষধমেবনও ফলপ্রদ। হাত জৈব অংশ, 
স্বতরাং ওষধসেবনও হাতের ক্ষতে সাহায্য করিবে। কিন্ত পোড়া 
ক্ষতে পোড়া ক্ষতেরই ওষধ দিতে হইবে, চগ্ষুপীড়ার বা দস্তশূলের ওষধ 
নহে। এই কারণে পোড়া ক্ষত সম্বন্ধে চামড়া মাংস শির! প্রভৃতি সম্বন্ধে 
যথোপযুক্ত জ্ঞান চাই। ধীহার এই-সকল বিষয়ে জ্ঞান যথেষ্ট নহে তাহার 
অভিজ্ঞত। দৃস্তশূল সথন্ধে প্রচুর হইলেও পোড়া হাতের কোনো সাহায্য 
তিনি করিতে পারিবেন না। এইজন্ত যাহ] প্রত্যক্ষভাবে মনের বিষয় 
বলিয়া আমর] বুঝিয়া থাকি তাহা! মন-বিশেষজ্ঞদের দ্বার! পরিচালিত, 
নিয়ন্ত্রিত হওয়! উচিত এবং যাহ। দেহের বিষয় তাহ! দেহ-বিদৃদের হাতে 
থাক] ভালে| | দেহের সাধারণ স্থত্রাবলী মনের ক্ষেত্রে এবং মনের সাধারণ 
সুত্রগুলি দেহের বিষয়ে সার্থক হইবে না। মনের ক্রিয়াকে সাহায্য করিতে 
হইলে মনের সাধারণ স্থত্র আবিষ্কার কর! দরকার এবং দেহকে উন্নত 
করিতে হইলে দেহ-বিষয়ক স্থত্র বাহির কর! চাই। কিন্তু আবার ল্মরণ 
রাখ! কর্তব্য যে যদিও €দহিক ও মানসিক স্বব্রাবলী যথাক্রমে দেহের ও 
মনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তথাপি তাহার! পরস্পর সম্পূরক। 


১৭ 


মনোবিদ্যা ও শিক্ষা 


শিক্ষা প্রধানতঃ মনের বিবয়। শিক্ষাকে (প্রধানতঃ" মনের বিষয় 
না! বলিয়া! “কেবলমাত্র” মনের বিষয় বলিলে ভুল হয়; শিক্ষার €দহিক 
ভিত্তি অস্বীকার কর। চলিবে না, কারণ “কেবলমাত্র মন বলিয়া কিছু 
নাই” দেহ-মনকে সমন্বিত করিয়াই একক (৪:16) ধরিতে হইবে | তথাপি 
জ্ঞানার্জন দেহ-মনের মানসিক সক্রিয়তা, ইহ1 অতুযুক্তি নহে। 

শিক্ষা এইভাবে প্রধানতঃ মানসিক বলিয়! বিবেচিত হইলে শিক্ষা ও 
মনোবিগ্ভার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়! পড়ে । শিক্ষাকার্কে প্রত্যক্ষভাবে 
সাহায্য করিতে হইলে মনের তত্ব জানা আবশ্যক ১ যনেরু ক্রিয়াকে 
সাহায্য দিতে হইলে দেহ-বিদ্ভা তো ফলপ্রস্থ নহে। 

বলা যাইতে পারে যে কাহারও সাহায্য না পাইলেও শিক্ষালাভ 
সম্ভব । যে কোনে! বালক, যে কোনে! প্রাণী তাহার দেহ-মনের বহিঃস্থিত 
পরিবেশের সংস্পর্শে আসিয়! নানাভাবে শিক্ষা-সঞ্চয় করিতে পারিবে । 
অতএব স্বাভাবিক শিক্ষার সহিত মনোবিগ্ভার হাঙগামা অনাবশ্থাক | 

শিক্ষার এইক্প ব্যাখ্যা যে হইতে পারে তাহা নিশ্চয়। তথাপি 
কাহারও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হুইয়। কোনে! বালকই যে বেশিদূর 
শিখিতে পারিবে না, এ কথাও ততোধিক সত্য। যাহার যতদুর 
শিখিবার শক্তি আছে, যত দ্রিক সে জানিতে সক্ষম, তত দিক দিয়া ততদুর 
অগ্রসর হইতে সে পারিবে না, যদি সে অপরের সাহায্য না পায়, যদি সে 
আপনা-আপনি ঠেকিয়া ঠেকিয়! শেখার উপর নির্ভর করে। শিক্ষাকার্ষে 
অন্যের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, নহিলে শিক্ষাশক্তি ও সময়ের সম্পূর্ণ 
ব্যবহার করা ফঁইবে না। মানুষের ক্রমোন্নতির সহিত শিক্ষার ক্ষেত্র 
ক্রমশই বিস্তৃত হইতেছে। নুদুর অতীত হইতেই ম্বয়ংশিক্ষার অন্পযুক্ততা 


১৮. মনস্তত্বের গোড়ার কথা 


যেন ধর] পড়িয়াছে। ইতিহাসের গোড়া হইতেই শিক্ষার্থীকে জ্ঞাতসারে 
ও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান আরম হইয়াছে । যেদিন শিক্ষাকে সাহায্য- 
সাপেক্ষ কর! হুইয়াছে সেইদ্দিনই মনোবিগ্যার সহিত শিক্ষার মম্বন্ধ- 
স্বাপনের স্থচনা বল] যায়। 

প্রথম প্রথম মনোবিদ্যাকে কোনে! তত্ব বলিয়া! বুবিতে পারা যায় 
নাই এবং শিক্ষায় মনোবিগ্ভার সম্ভাব্য দান সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি, হয় 
নাই। তথাপি, শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি বুঝিতে ন। পারিলেও মাহুষ 
দৈনন্দিন কার্ষে যনোবিগ্ভার ব্যবহার করিয়াছে, পরস্পর পরম্পরের মন 
জানিবার চেই। করিয়াছে । কাহাকেও কিছু শিখাইবার বা বুঝাইবার 
সময়, কাহাকেও দিয়া কোনে। কাজ করাইবার সময়, জিনিসপত্র ক্রয়- 
বিক্রয়ে,সাত্বনাদানে, ভীতি প্রদর্শনে_ অতিদূর অতীত হইতে এই মন-বুঝা- 
বুঝি চলিয়৷ আসিতেছে । ক্রমশ মানুষ জানিয়াছে যে মন-বুঝাবুঝির ভিতর 
কতকগুলি ধার! আছে, যেন কতকগুলি নিয়ম আছে । মনের ব্যাপারে 
এইব্ূপ সাধারণ স্থত্র সম্ভব বোধ হওয়ায় মনেরও একটি বিজ্ঞান জন্মলাভ 
করিল £ মনোবি্া বিজ্ঞানলম্মত বলিয়! গৃহীত হইল। কিন্তু তখনও 
ইহার ব্যবহারিক দিকটি স্প্ নজরে পডে নাই; শিক্ষায় মনোবিগ্ভার 
ব্যবহার থাকিতে পারে, ইহা! বুঝা যায় নাই। কালক্রমে তাহাও 
বিশ্বাসের বিষয় হইল এবং শিক্ষণকার্ষে মনোবিগ্ভার ব্যবহারের চেষ্টা 
চলিল। মনোবিগ্ভার এই দশায় খয়স্কদের নিজেদের মনঃ-পর্যবেক্ষণের 
দ্বারা, নিজেদের বয়স্ক মনের চিন্তা, উপলব্দি। শ্ৃতি বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা, 
যে-সকল সাধারণ স্থত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহারই উপর মনোবিগ্ভার 
ভিত্তি রচিত হইল। বয়স্কদের অন্ত্দর্শনের দ্বার প্রাপ্ত স্ত্রাবলী শিশুদের 
শিক্ষণ-কার্ষে ব্যবহার আরম্ভ হইল। কিন্তু অনতিবিলঘ্থে দেখা গেল 
তদানীস্তন মনোবিগ্যা শিশুশিক্ষায় আশানুরূপ কার্ধকরী নহে। ফলে 


ৰ মনোবিগ্াা ও শিক্ষা ১৯ 


কোনো কোনে! মনোবিদ্‌ শিক্ষা-বিষয়ে মনোবিগ্ভার দ্রান সম্পর্কে নিরাশ 
হইয়া পড়িলেন। তথাপি গবেষণ1 থামিল না: মনোবিগ্ধ! বিজ্ঞানসম্মত 
বলিয়া বিবেচিত, অথচ সমগ্র মানব-শ্রেণীতে কেন ইহা প্রযোজ্য নহে, 
এই লইয়৷ অন্থসন্ধান চলিল। অবশেষে যনোবিগ্যাই বলিয়া দিল যে, 
বয়স্কদের মন ও শিশু-যনের মধ্যে বহু দিক দিয়! গুণগত পার্থক্য আছে। 
শিশু" হইতে বয়স্কদের প্রভেদদ কেবলমাত্র পারিমাণিক নহে। তজ্জন্য 
/ হোটোদের শিক্ষণকার্ষে বড়োদের অস্তর্র্শন হইতে পাওয়া সুত্রাবলী 
সর্বক্ষত্রে প্রযোজ্য নহে। শিশু হইতে বয়স্কদের গুণগত প্রভেদের তত্তবটি 
যখন জানা গেল তখন হইতে শিক্ষার সহিত মনোবিগ্ভার সম্বন্ধ আবার 
নিক হইয়! পড়িল। বর্তমানে শিক্ষা-শক্তি ও সমরের সর্বাধিক ব্যবহার 
করিতে হইলে শিক্ষাকে মনোবিগ্ভার সাহায্য লইতে হইবে__ এই 
বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । শিক্ষণ-প্রণালী বয়স্ক মনের যুক্তির উপর নির্ভর 
করিবে না, শিক্ষার্থীর ও অংশতঃ শিক্ষকের মনের উপ্র তাহার সার্থকতা 
নির্ভর করিতেছে। 
শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি স্বীকৃত হইলেও শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে 
মনোবিগ্া/ বিচারক নহে । কোনো বিজ্ঞানই উচিত অস্থচিত সম্বন্ধে কিছু 
বলিতে পারে ন1। আণবিক বোমা! আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণার ফল। 
আণবিক শক্তি বোমার মাধ্যমে ধ্বংসকার্ষে ব্যবন্থত হইবে, না, মানব- 
কল্যাণে নিযুক্ত হইবে, তাহা! বিজ্ঞানের আলোচনার বাহিরে। সেইন্ধপ 
মনোবিগ্ভাও শিক্ষার উদ্দেশ্য কিব্ূপ হওয়া! উচিত তাহ! বলিতে পারে 
না। মনোবিছ্া হইতে জান! যায় যে, কোনে! শিক্ষার্থীকে যদি শৈশব 
*ছইতে এমন পরিবেশের মধ্যে রাখা যায় যে সে কোনো ম্েহ-্দয়ার কথ! 
গুনিবে ন|, কোমল-হাদয়ের কোনে! কাজ দেখিবে না, করিবে না-- বরং 
নিষ্ঠুর কার্ষের খ্যাতি শুলিবে, নিষ্ঠুর কার্য দেখিবে, করিবে-_ তাহ] হইঢুল 


২০. ' মনম্তত্বের গোড়ার কথা 


সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইয়! উঠিবে | যনোবিদ্ধা এইটুকু বলিয়া ক্ষাত্ত হইবে ; 
বালক-বালিকাকে নিষ্ঠুর করিয়া তোলা উচিত কিনা! তাহা হয়তো! সমাজ- 
শীতি ব! রাষ্্রনীতির বিচার্য, মনোবিগ্যার নছে। 

শিক্ষার আদর্শ সন্বদ্ধে নীরব থাকিলেও মলোবিগ্ভা বছ দিক দিয়! 
মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়া থাকে । কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ "হইতে পারে, কী 
পারে নাঃ তাহ! মনোবিজ্ঞান বলিবে, বাহ্ীয় প্রয়োজনে সকল শিক্ষার্থীকে 
সম্পূর্ণ একই ছ্াচে গড়িবার কল্পনা যে ব্যর্থ হইবে তাহা মনোবিগ্যাবু 
ব্যক্তিগত ভেদের স্থত্র হইতে পূর্ব হইতেই জান! যাইবে । মনোবিদ্ধা 
হইতে শিক্ষাদানের বিবিধ প্রণালী সম্ন্ধেও এইরূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। 
আমর] জানিতে পারি যে শিশুদের শিক্ষা! ভিন্ন বয়সে ভিন্ন বূপ হওয়! 
চাই, নহিলে সময় ও শক্তির অপব্যবহার হইবে । কোন্‌ বয়সে মন:- 
শক্তির কিন্প স্ফুরণ হইবে তাহাও জান যাইবে । জন্মগত শত কতটুকু, 
কোন্‌ দিকে সম্ভাবনা কতখানি, পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ বার] কী ফল পাওয়া 
যাইবে, শিক্ষা কতখানি গভীর হইয়াছে-- এ-সকলই এই বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত। শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার মূল কোথায় তাহারও সংকেত মিলিবে। 

সংক্ষেপে মনোবিদ্ভা শিক্ষার্থীর অস্তঃশক্তির প্রকৃতি ও সীম নিব্ূপণ 
করিবে ; শিক্ষাপ্রাপ্তি ও শিক্ষাদান সম্বন্ধে সাধারণ হ্ত্র আবিষ্কার 
করিবে ; বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়ে যে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলঘ্বন 
করিতে হয় তাহ পরীক্ষিত হইবে । অন্তান্ত বিজ্ঞানের হ্ঠায় মনোবিগ্ভাও. 
নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা এবং কার্ধ-কারণ-সম্বদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্তান্ঠ 
বিজ্ঞানের গ্তায় ইহারও স্ত্রগুলি বিবিধ প্রকল্প হইতে গৃহীত। বিবিধ 
জড়বিজ্ঞান হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা! জৈববিজ্ঞান বলিয়াই 
আরও ছুরবগাহ ও বিচিত্র । | 


২১ 
৯ 
অন্তর্প্শন (17009106060 ) 


মনোবিগ্ভার সাধারণ সুত্র বাহির করিতে হইলে অস্তরর্শনের পন্থাই 
্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইবে, হইয়াওছিল তাই । মনোবিদ্‌্র! নিজের 
শিজের যন পর্যবেক্ষণ করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, স্থত্র অনুমান করিতেন 
এবং" এইব্ধপ অস্ত্দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে অপরের আচরণের মানসিক 
ব্যাখ্যা! দিতেন । অ-বস্ত মন বস্তর মতে! পরা-ছোওয়। দেয় না1। 
মনকে জানিতে হইলে চোখ, কান প্রভৃতির সহযোগে মনই যেন প্রধান 
জ্ঞানেক্িয়-রূপে ব্যবহৃত হইবে । রামের ক্রুদ্ধ মনের অবস্থা বাহিরে 
প্রকাশিত দৈহিক লক্ষণ হইতে অনুমান করা যায় বটে, তবে রামের 
ক্রোধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষতাবে যতটুকু জান। যাইবে তাহা রামেরই মন 
জানিবে £ঃ নহিলে অপরে নিজ নিজ মনের রঙে রঙিন করিয়া! রামের 
ক্রোধকে দেখিবে । এই-সকল দিকৃ বিবেচন1 করিয়! অস্তর্দর্শনই মনোবিগ্যার 
শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গৃহীত হুইয়াছিল। 

অস্তর্র্শন কম বেশি সকল বয়স্ক মনের পক্ষেই সম্ভব এবং অন্থশীলন 
দ্বার৷ অস্তর্দর্শনে নিপুণতা। লাভ কর! যায়। নিপুণ অস্তর্শক বিশদভাবে 
আপন .কুদ্ধ অবস্থার বিবরণ দিতে পারিবেন । বহু অস্তরর্শকের নিকট 
হইতে জ্ুুদ্ধ অবস্থার বিস্তারিত বর্ণন! সংগ্রহ করিয়া সাধারণ স্যত্র বাহির 
কর যাইবে আশা কর] যায়। কারণ, জীব-শ্রেণী হিসাবে সকল মাহ্ষই 
এক বলিয়া সকল মানুষের অস্তর্দর্শনের অভিজ্ঞতা একরূপ হইবার কথ]। 
অতএব মনোবিদ্‌র] প্রথম প্রথম অস্তর্শনকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলয়! 
পবিশ্বাস করিতেন এবং এইন্প অন্ত্দর্শমলন্ধ ্ত্রাবলী সকল ব্যক্তির 
ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য ভাবিয়া! নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা 
অন্তর্নপ হইল, বয়স্কদের অস্তরর্শন বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল। মানব-শ্িু 


২২ মনস্তত্বের গোড়ার কথা! 


মানব-শ্রেণীর অস্তভূক্তি হইলেও বয়স্ক ব্যক্তি হইতে গুণগতভাবে পৃথক 
বলা চলে; তজ্জন্ বয়স্কদের অন্তরর্শনের জ্ঞান শিগুদের পরিচালনায় 
সার্থক নছে। বয়স্কদের মধ্যে যাহার] জড়ধী বা যাহাদ্ের মন বয়সের 
সহিত স্বাভাবিকভাবে স্ফুরিত হয় নাই, তাহাদের ক্ষেত্রেও অস্তার্শনের 
স্তর কার্ধকর নহে। ৫ 


এই ক্রটি ছাড়াও অন্ত্দর্শন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া অভিযোগ 
আসে। ক্রুদ্ধ রাম তাহার নিজের মন দিয়াই যখন তাহার ভ্রুদ্ধ অবস্থা 4 
বিশ্লেষণ করিতে লাগিল তখন তাহার মন যেন ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়। 
গেল-_ এক ভাগ বিচারক, অপর ভাগ বিচার্ষ। যেমুহুর্তে রাম তাহার 
ক্রোধকে মন দিয় দেখিতে আরম্ভ করিল সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার 
ক্রোধ হাস পাইতে লাগিল। অস্তার্শনকালে যে ক্রোধ, ভয়, ছুঃখ 
প্রভৃতি মানসিক অবস্থার তীব্রত1 হাস পাইতে থাকে তাহা অতি সাধারণ 
অভিজ্ঞতা । অবশ্য, অন্তর্দর্শনকালে মনের বিচার্য অবস্থার পরিবর্তন 
অস্তার্শন দ্বারাই জানা যায়; তথাপি রামের অস্তর্শন রামের ঠিক কুদধ 
অবস্থাকে জানিতে পারে ন!, ক্রোধ মন্দীভূত হইতেছে এমন অবস্থায় সে 
নিজের মনকে দর্শন করে। ক্রোধের স্মৃতির উপর খানিকট! নির্ভর করিতে 
হয়| মনের যে অবস্থা দর্শন করিতে চাই তাহার পরিবর্তন ধীর হইলে 
অন্তর্দর্শনের দ্বার] এই পরিবর্তন বুঝ! যাইতে পারে। কিন্তু যখন কেহ 
কোনে! পুস্তক পংক্তির পর পংক্তি পাঠ করিতেছেন, তাহার মনের 
অবস্থাও পংক্তিপরম্পরায় দ্রুত পরিবতিত হইতেছে ; অস্তর্শন এইব্প 
ক্রত পরিবর্তন বুঝিতে পারে না, পাঠরত ভ্রতপরিবর্তনশীল মনকে 
অস্তর্শন দ্বার! বিশ্লেষণ কর1 যায় না। ইহা! ব্যতীত বছ দৈহিক ক্রিয়া" 
অস্তর্শনের বাহিরে প্রতিনিয়ত চলিতেছে । এমন-কি, চেতনার অন্তরালে 
অবচেতন মনের ক্রিয়া অস্তরর্শনের দ্বারা জান! যাইখে ন1। 


৩ 


চোচুতবাদ বা আচরণবাদ (13619৬1041197) ) 


মনোবিগ্যাকে অন্ত্দর্শনের ত্রুটি হইতে মুক্ত করিবার জন্য নুতন পন্থা! 
গ্রহণ কর! হইয়াছে। সম্প্রতি এই নৃতন বাদ একমাত্র পন্থা বলিয়! গৃহীত 
না হইলেও খনোঁবিগ্ভায় ইহ! যুগান্তরকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ইহাতে, অস্ত্দর্শনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! ত্যাগ করা হইয়াছে ; কারণ, 
অস্তর্র্শনের অভিজ্ঞতার সত্যতা অপর কাহারও দ্বার। নির্ণয় কর। যায় 
না। রামের অস্তরর্শনের উপর কেনে! মন্তব্য কর] সমীচীন নহে? কিন্ত 
রামের আচরণ সম্বন্ধে মন্তব্য কর] চলে, উহ] যাচাই করা চলে। 
সকল জীবই আচরণশীল ; বাচিতে হইলে প্রতি মুহূর্তে জীবকে আচরণশীল 
হইতে হইবে। জীবের প্রত্যেক আচরণ ব1 চেষ্টিত অপরে লক্ষ্য 
করিতে পারে, বিশ্লেষণ করিতে পারে । কোনে! জীবকে বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় রাখিয়া, অবস্থা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া» তাহার 
আচরণ ব] চেষ্টিত লক্ষ্য কর! যায়। নান! ভাবে অবস্থার পরিবর্তন ও 
নিয়ন্ত্রণ দ্বার জীবের যে বিচিত্র আচরণ লক্ষ্য করা যায় তাহা যথোপযুক্ত- 
ভাবে সাজাইয়।, বিশ্লেষণ করিয়া, কার্-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতে 
পারে। অবশ্য, জীবের সকল প্রকার চেষ্টিত বা আচরণ সাধারণভাবে 
লক্ষ্য কর! যায় নাঃ বু আচরণ লক্ষ্য করিতে হইলে কৌশল অবলম্বন 
কর] প্রয়োজন, যন্ত্রাদির সাহায্যে অপরিহার্য । ছুঃখিত বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে 
সাধারণভাবে দেখিলেই বুঝা যায় কে দুঃখিত, কে জ্ুদ্ধ। কিন্তু ক্রুদ্ধ না 
দুঃখিত হইলে দেহের- অভ্যন্তরে দেহগ্রন্থি (81929 ) প্রভৃতির সাধারণ 
ক্রিয়া ব! অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে বলিয়। জান! গিয়াছে তাহ! যন্ত্রাদির 
দ্বারাই বুঝ! "যায়, সাধারণ পর্যবেক্ষণ এ ক্ষেত্রে অসমর্থ । এই প্রসঙ্গে 
স্পষ্ট করিয়। বলা দরকার যেঃ চেষ্টিতবাদে কেবলমাত্র সমগ্র দেহের চুল1- 


২৪ . মনস্তত্বের গোড়ার কথা 


ফের! প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তনকেই চেষ্টিত বা আচরণ বল! হয় তাহ। 
নহে, দেহের যে-কোনো! অংশের অবস্থার ব| ক্রিয়ার পরিবর্তনকেও 
আচরণ বলিয়! ধরা হয়। অবস্থাহ্পারে জীবের দেহের চালনাকে আচরণ 
বলা যাইতে পারে । 

যন্ত্ারদির সাহায্য লওয়! হউক আর নাই হউক, *দীবের আচরণকে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে নান! ভাবে লক্ষ্য কর! যায় এবং এই-সকল পর্যবেক্ষণ 
হইতে বিবিধ স্ত্র আবিষ্কার করা যায়। এইরূপে নির্ধারিত হ্ত্রাবলী 
বিবিধ ব্যক্তির দ্বার একাধিক ক্ষেত্রে বারে বারে যাচাই করিয়া দেখ! 
চলে এবং এই-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুমান ও অভিজ্ঞতার প্রভাৰ 
ন্যুনতম । কোনো কোনো চেষ্টিতবাদী মনের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে 
চাহেন ন1, কেহ কেহ মন আছে কি নাই তাহা লইয়। মাথ। ঘামাইতে 
চাহেন না। সকল চেষ্টিতবাদীই মনোবিগ্ভাকে অধ্যাত্বীয়তা (৪০৪০০৮1 
ঘ165 ) হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অস্তর্দর্শন ত্যাগ করিয়াছেন । 


উদ্দীপক (560020105 ) ও সাড়। (7২692090796 ) 


বিজ্ঞানের মতে প্রতি কার্যের কোনো না কোনো কারণ আছে। 
সেইব্বপ, প্রতি আচরণের মূলে কোনে না কোনে৷ অবস্থা কারণস্বরূপ 
হইয়া! থাকে । অবস্তা কেবলই পরিবর্তিত হইতেছে, অবস্থাহুসারে জীবের 
আচরণও পরিবর্তিত হইতেছে । আচরণের কারণ-স্বরূপ অবস্থাসমুহের . 
অধিকাংশই জীবের বহির্জগৎ হইতে উদ্ভূত ক্ষুধা তৃষ্ণা ও কাম- 
জাতীয় আচরণের প্রত্যক্ষ কারণ দেহের ভিতরেই নিহিত, বহির্জগতে 
নহে। অথচ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম দেহজনিত হইলেও বহির্জগৎ ইহাদের 
প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই দিক দিয়! দেখিলে জীবের প্রত্যেক 
আচরণের মুল বহির্জগতে বর্তমান। বহির্জগৎ জীবকে উদ্দীপিত 
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করিতেছে ১) জীব নানান্বপ আচরণের দ্বারা বহির্জগতের সহিত উপযোজন 
(801580676 ) সাধন করিতেছে । জীবের নিকট বহির্জগৎ অসংখ্য 
উদ্দীপকের সমষ্টি, জীবের আচরণ এই-সকল উদ্দীপকের বিচিত্র সাড়া 
মাত্র। উদ্দীপকের সাড়া-সমৃহকে আমর! জীবের আচরণ ব] চেষ্টিত-রূপে 
দেখি। একাপ্রিক* উদ্দীপকের শ্রেণীকে পৃথকৃভাবে বিবেচন! করিয় 
আঙরা “অবস্থা? (91608610)0) নাম দিয়! থাকি এবং উদ্দীপক-শ্রেণীর 
বিবিধ সাড়াকে সমষ্টিগতভাবে আচরণ ব! চেষ্টিত €91১95100] ) 
বলি। 

প্রতি ক্রিয়ার পশ্চাতে অবস্থ! কারণরনপে বতমান, প্রতি সাড়ার 
পশ্চাতে উদ্দীপক রহিয়াছে । বহুবিধ পতঙ্গ আলোকের দ্বারা আকৃই 
হয় ; এই ক্ষেত্রে আলোক উদ্দীপক, পতঙ্গের আলোকাভিমুখী গতি এ 
উদ্দীপকের সাড়া। শিক্ষক পড়াইতেছেন, ছাত্র পড়িতেছে ? শিক্ষক ও 
শিক্ষাথী ক্ষণে ক্ষণে নূতন নৃতন ভাবে আচরণ করিতেছেন, এই-সকল 
আচরণের মূলে নৃতন নূতন অবস্থা রহিয়াছে । পাঠে মন লাগিতেছে 
না, বুঝিতে হইবে অধ্যাপনার বাহিরে কোনো প্রবল উদ্দীপক ইহার 
জন্ত দ্রায়ী। অধ্যাপনায় ছাত্র তন্ময় হইয়৷ গিয়াছে, তখন অধ্যাপনার 
বিষয়ই, যথাযথভাবে উদ্দীপকের কার্য করিতেছে। জীবের সকল 
আচরণকে উদ্দীপক-সাড়ার ছাচে বিশ্লেষণ কর! সহজ নছে। পতঙ্গাদির 
, আলোকাভিমুখ্য (1167৮601970 ) বা হুর্যাভিমুখ্য সহজেই এই ছাচে 
পড়ে; কিন্ত হুর্ধোদয়ে কবির আনন্দকে উদ্ধীপক-সাড়ার দ্বার! সহজে 
ব্যাখ্যা করা যায় না| আচরণবাদ তথাপি জীবের জটিলতম আচরণকেও 
বিশ্লেষণ করিয়! উদ্দীপক-সাড়ার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাহে, ইহার কোনো 
ব্যতিক্রম স্বীকার করে ন1। 

উদ্দীপক ও সাড়ার তত্বটি যে. কেবলমাত্র আচরণবাদীর গ্রহণ 


২৬ . মনম্তত্বের গোড়ার কথা! 


করিয়াছেন, তাহা নহে । ধাহার1 মনের অন্তিত্বে বিশ্বাম করেন তাহারাঁও 
ইহাকে ভিত্তিষ্বূপ বিবেচনা করেন। অনোবাদীর1] অস্তর্দর্শনকে 
একেবারে ত্যাগ করেন নাই, আচরণবাদীর। করিয়াছেন এবং আচরণ- 
বাদে সকল আচরণেরই উদ্দীপক-সাড়ার ছ্াাচে দৈহিক ব্যাখ্যা দেওয়] 
হয়__ এইযাত্র। 

উদ্দীপক-সাড়ার প্রথম কথা-_- সমশ্রেণীর জীব একই বূপ অবস্থায় 
পড়িলে মোটামুটি একই ভাবে আচরণ করিবে। যে শ্রেণীর পতঙ্গ ' 
আলো! দেখিলেই ছুটিয়! আসে সেই শ্রেণীর সকল পতঙ্গই প্রায় একই 
ভাবে আলোকাভিমুখ্য প্রদর্শন করিবে । কিন্তু এই-সকল পতঙ্গের 
স্তায় পাখিরাও যে আলোকাভিমুখী হইবে এমন কোনো কথা৷ নাই। 
তবে যে শ্রেণীর পাখির! স্র্যোদয়ে সাড়৷ দরিয়া থাকে, সেই শ্রেণীর 
সকল পাখিই প্রতিদিনই সৃর্যোদয়ে সাড়া দিবে, একই রূপ আচরণ 
করিবে । অপর পক্ষে, রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে পাখির ডাক শুনিলে 
আমর অনুমান করি প্রভাত হইয়াছে । কারণ, হুর্যোদয়ের সহিত পাখির 
ডাকের স্মত্রটি আমাদের জান] আছে। রাত্রে পাখির ডাকাডাকি 
শুনিলেই আমরা বুঝিতে পারি কোন্‌ “অবস্থা? পাখির এন্প আচরণের 
জন্য দায়ী। সকল শ্রেণীর জীবের উদ্দীপক-সাড়ার হ্ত্রাবলী জান! 
থাকিলে আমরা আচরণ দেখিয়। তাহার কারণ-স্ব্ূপ অবস্থার কথ। 
বলিতে পারিব এবং অবস্থা জানিতে পারিলে জীব কী ধরণের আচরণ 
করিবে তাহা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিব। 

অবস্থান্ুসারে আচরণের এঁক্য দেখা যাইতেছে ; কিন্ত এই এক্যের 
মধ্যেও একই অবস্থায় আচরণে ব্যক্তিগত ভেদও বর্তমান। কেবল, 
ব্যক্তিগত প্রভেদর শীমাবদ্ধ ; প্রভেদের সীমা অতিক্রম করিলে সেই 
জীব তাহার শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়! বিবেচিত হয় না। সাধারণ বয়স্কদের 


উদ্দীপক ও সাড়া ২ 


আনন্দ হইলে তাহার! যে ভাবে আচরণ করেন প্রাপ্তবয়স্ক জড়ধী (19106) 
সেরূপ আচরণ করিবে না, সে হয়তো! শিশুর মতো! নাচিতে লাফাইতে 
থাকিবে । সাধারণ বয়স্ক হইতে জড়ধী বয়স্ক ব্যক্তির আচরণ এত পৃথক 
যে জড়ধী কোনোদিন সাধারণ বয়স্ক-শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না, 
জড়ধী-শ্রেণীর হ্মত্রই তাহ।দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 

" দেখা গিয়াছে, যে জীব-শ্রেণীর দৈহিক গঠন যত জটিল তাহার 
আচরণও তত জটিল, তত বিচিত্র । পোকা-মাকড়ের আচরণের সহিত 
মানুষের আচরণের তুলন1! করিলেই ইহ! স্বত-প্রমাণ বলিয়া বোধ 
হইবে বাশির স্থরে পোকা-মাকড় সাড়। দিবে না, অথচ মানুষের ক্ষেত্রে 
বংশীম্বর একটি প্রবল উদ্দীপক। দৈহিক গঠন জটিল হইলে জীবের 
উদ্দীপন-প্রবণত। বাড়ে, ফলে আচরণও বিচিত্র ও জটিল হয়। আচরণের 
বৈচিত্র্য ও জটিলতা! জীবের বয়সের উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট সীম 
পর্যন্ত বয়োবৃপ্ধির সহিত বাড়িতে থাকে । 

দেহের বিভিন্ন অংশে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পুষ্টি, রক্তসংবহন, পরিপাক 
প্রভৃতি ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে । ইহাদ্িগকে শারীরাচরণ (701)5810- 
108109] 1১6৪51০ঘ::) বলা যায়। ইহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে শারীরবৃত্তের 
(75755101085 ) আলোচ্য । কিন্ত পৃথক পৃথক শারীরাচরণকে মমধ্বিত 
€ ০০-010178690 ) করিয়া! জীব যে সাড়া দেয়, সেই সমগ্র আচরণ 
মনোবিগ্ভার বিবেচ্য । বক্তসংবহন প্রভৃতি কী কী €দ্হিক কারণে চোখ 
লাল হয়, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, তাহ! শারীরবৃত্ত হইতে জান! যাইবে অথচ, 
চোখ লাল করিয়! যদ্দি কেহ ঘুষি তুলে তাহা হইলে এই আচরণ কোনো 
ক্রোধোন্ধীপকের সাড়া, এ কথ। মনোবিগ্ঠা বলিয়া দিবে। 

উদ্দীপকে লাড়া দিবার, অর্থাৎ অবস্থাহসারে আচরণ করিবার নির্দিষ্ট 
ক্ষমত| লইয়! জীব জন্মগ্রহণ করে। জন্ম হইতেই কোন্‌ কোন্‌ উদ্দীপকে 
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সাড়া দিতে সমর্থ, কী কী রূপে সাড়া দিতে পারিবে-- এই আচরণ- 
ছাদ (191851003 13966900 ) লইয়াই বহির্জগতের সহিত জীবের 
উপযোজন (80199009906 ) গুরু হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের আচরণ- 
ছাদ বিভিন্ন-_ হাসের ছান। জলে নামিলেই সহজে সাতার দিতে পারিবে, 
অথচ মানবশিশু ডুবিয়! যাইবে । পোকা-মাকড়ের' হ্ায় নিম়শ্রেণীর 
জীব মাত্র কয়েক-প্রকার উদ্দীপকে সাড়। দ্রিতে পারে ; যাহাদের দেহযন্থী 
ত জটিল তাহাদের আচরণ-ছাদ তত বিচিত্র। জন্মমূহূর্তে আচরণ- 
ছাদ নির্দিষ্ট থাঁকিলেও অধিকাংশ জীবই ইহা. কম-বেশি পরিবর্তিত 
করিতে পারে। নিম্শ্রেণীর জীবের আচরণ-াদ বদ্ধপ্রায়। তজ্জন্ত 
পরিবেশের, এমন-কি আবহাওয়ারও বিশেষ পরিবর্তন হইলে ইহার? 
উপযোজন সাধন করিতে অক্ষম; অথচ হঠাৎ তুষারপাত হইলেও মাহ্‌ষ 
নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করে । 

জন্মগত আচরণ-ছাদের পরিবর্তন-ক্ষমত। শিক্ষা-শক্তিরই নামান্তর | 
আচরণ-াদ পরিবর্তন করিয়া নৃতন নূতন উদ্দীপকে সাড়। দেওয়া, 
একই ব্বপ উদ্দীপকে একাধিক উপায়ে সাড়। দিতে পারা, নুতন নূতন 
অবস্থায় নানা ভাবে আচরণ করা-__- ইহাই শিক্ষার মূল কথা। পতঙ্গের 
আচরণ-ছাদ বন্ধপ্রায়, তজ্জন্ তাহার আলোকাভিমুখ্য দূর কর] অসাধ্য; 
অথচ মানবশিশু প্রথম প্রথম আগুন ধরিতে চাহিলেও, তাহার এই 
আচরণ-ছাদ পরিবর্তন করিয়। আগুন দেখিলে পলাইয় যাইবে, এনূপ 
শিখানো যায়। ৰ 

জীব যখন নূতন নুত্তন অবস্থায় নৃতন নুতন আচরণ করে, তখন 
বুঝিতে হইবে উদ্দীপক-লাড়ার সংযোগ (৯০৫ ) নৃতন ভাবে স্থাপিত 
হইয়াছে। যে শিশু বিশেষ কোনে! বাদ শুনিলে ভয়ে সরিয়! যাইত 
সে যদি এখন মনোযোগ-সহকারে সেই বাদ্য শুনিতে থাক্ষে। তাহা! হইলে 
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এ বাছ্যের সহিত তাহার ভীতিমূলক আচরণের সংযোগ ভঙ্গ হইয়াছে 
এবং নৃতন সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে বুঝ! যাইবে । ক্রমশ হয়তো শিশু 
এ বাগ্যের সহিত তাল দিতে আরম্ভ করিবে, পূর্ব সংযোগ বিচিত্র হইবে। 
এইক্ূপে উদ্দীপক-সাড়ার সংযোগ পরিবর্তন করিয়া, নৃতন উদ্দীপকের 
সহিত বা নূতন প্লরণের সাড়ার সহিত সংযোগ স্বাপন করিয়াই শিক্ষা 
অগ্রপর হয়। উদ্দীপক-সাড়ার সংযোগকে কেহ কেহ অহৃবঙ্গ (8980018- 
$10) ) বলেন। 

জন্মগত আচরণ-ছাদ ও নানা কৌশলে উদ্দীপক-সাড়ার নব নব 
মংযোগস্থাপনের সম্পর্কে মনোবিদ্‌ প্যাব্লভ (]. 7, 7৪10) খ্যাত- 
নাম হইয়া গিয়াছেন। তিনি কুকুর লইয়া! নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া 
জীবের অহ্যঙ্গ সগ্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ স্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
শিশুদের ভয়, ক্রোধ; ভালোবাস! প্রভৃতির আচরণ-ছাদের পরিবর্তন ও 
নূতন অহ্যন্গ-স্কাপন ব্যাপারে আচরণবাদী ওয়াটসন (এ. 8. 8৪০৪) 
অত্যন্ত মুল্যবা্‌ গবেষণা করিয়াছেন। এখন অনেক আচরণবাদী 
এই পথে পরীক্ষা! চালাইয়া যাইতেছেন। 

যে-সকল জীব সম অবস্থায় বিচিত্র ভাবে পাড়া দিতে পারে তাহাদেরও 
কতকগুলি আচরণ-াদ বদ্ধপ্রায় থাকে, কতকগুলি ব্যাপারে সব অবস্থায় 
বার বার একর্প আচরণই করিতে দেখা যায়। এইক্ধপ বন্ধপ্রায় আচরণের 
,অধ্যে শারীরাচরণই প্রধান। হদ্যন্ত্র ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতিকে সম অবস্থায় 
বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল করা অসাধ্য । হঠযোগীর1 তাহাও পারেন শুনা যায় 
কিন্তু হঠযোগ এখনও গবেষণার বিষয় হইয়া আছে। শারীরাচরণের 
পরই প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলির (2686. 8০610. ) উল্লেখ কর] যায়। হঠাৎ 
শব্দ শুনিয়। চমকাইয়। উঠা, চোখে আঘাত লাগিবার উপক্রম হইলেই 
আপনি চোখের পাতা বন্ধ হওয়া, হাচা, হান্ত করা, কাতুকুতু লাগা, বসা, 
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দাড়ানো এইগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ । কতকগুলি প্রতিবর্তা 
ক্রিয়া জন্ম হইতেই প্রস্তত থাকে-_ চমকানো, হাচি, হাসি ইহাদের 
অন্যতম । কতকগুলি ক্রমশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়__ পাশ ফেরা, বসা, দাড়ানো 
এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক । দেখা গিয়াছে নিদিষ্ট উদ্দীপকের দ্বার] প্রতিবঙ্গী 
(90:5810020178 ) প্রতিবর্তী আচরণ উদ্দীপিত হয়ঈ-__ বন্দুকের শব্দে 
অভ্যন্ত থাকিলেও অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনিলে যে- 
কেহ চমকিয়া উঠিবেন এবং অকম্মাৎ কর্কশ শব্দের সহিত চমকানোর 
ংযোগ বা অনুষঙ্গ তঙ্গ করা যাইবে না। কতকগুলি প্রতিবর্তী 
আচরণের ক্ষেত্রে তাহাদের নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সহিত সংযোগ ভঙ্গ কর! 
কখনো! কখনে। সম্ভব হয় ? নূতন অন্থবঙ্গস্বাপন করাও যায়। যেমন, কেহ 
কেহ কাতুকুতুতে ন1 হাসিয়া! থাকিতে পারেন, হাসির পরিবর্তে শরীরটাকে 
একটু কঠিন করিয়া কাতুকুতু-উদ্দীপকে সাড়া দিতে পারেন; অর্থাৎ, 
কাতুকুতু ও হাসির অনুষঙ্গ ভঙ্গ করিয়। কাতুকুতু ও দৈহিক কাঠিন্ের 
ংযোগ স্থাপন করিতে পারেন । 

কতকগুলি প্রতিবর্তী আচরণ উহাদের সংযোগ-বৈচিত্র্যের জন্য একটু 
পুথক তাবে বিবেচিত হয়। আচরণবাদে ইহার1 প্রতিবতীক্রিয়ার 
অন্তর্গত হইলেও মনোবাঁদীর1 ইহাদিগকে অন্থজাতীয় আচরণ বলিয়। মনে 
করেন ; সহঙ্গ-প্রবৃত্তি (10860০6) নামে ইহার! বণিত হয়। পলায়ন, 
আক্রমণ কামের আকর্ষণ, ক্রন্দন, খাগ্যান্বেষণ প্রভৃতি “সহজ-প্রবৃত্তি* 
চেিতবাদে একাধিক প্রতিবতীক্রিয়ার দ্বারা গঠিত অভ্যাস বা 
জটিল আচরণ-ছ্দ হিসাবে বিবেচিত হয়। একমাত্র বয়সের গুণে 
কোনে। নির্দিষ্ট পন্থায় ইহাদের ক্রমবিকাশ ঘটে না বলিয়াই আচরণ- 
বাদীর! বিশ্বাস করেন? ইহাদের বিকাশ পরিবেশের উদ্দীপকের উপর 
নির্ভর করে, উপযুক্ত উদ্দীপক থাকিলেই উপযুক্ত দৈঠিক অবস্থায় জীবের 
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“সহজ-প্রবৃত্তি' উদ্দীপিত হইবে । উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে এই 
শ্রেণীর জটিল প্রতিবর্তী-আচরণ অব্যক্ত (99660619] ) অবস্থায় থাকে । 
ইহাদের সংখ্য। এখনও সঠিক জান! যায় নাই, ইহাদের সংখ্যা ও প্রকৃতি 
লইয়া! বু বিতককের স্ষ্টি হইয়াছে । তবে ইহাদের সম্বন্ধে একটি বিষয়ে 
সকলের মতৈক্য আছে, সে ইহাদের সহজ অহুষক্ষমতা। ইহার! সহজেই 
নান] ভাবে নানা অবস্থার সহিত অস্কবঙ্গিত হইতে পারে, তজ্ন্ত জীব 
এই শ্রেণীর আচরণ দ্বারা বিচিত্রভাবে পরিবেশের সহিত উপযোজন- 
সাধন করিতে পারে। শিশু প্রথমে হয়তো নৃতপ লোক দেখিয়া সরিয়] 
আসে, অথচ সাপ দেখিলে পলায়ন করে না। কিন্তু অতি সহজেই 
শিশুর “পলায়ন? রূপ আচরণের সহিত “সাপ দেখা” রূপ অবস্থার অহ্থষঙ্গ 
স্থাপন কর] যায়, শিশু সহজেই “সাপ দেখিলেই পলায়ন করিবে” এন্নপ 
শিখিতে পারিবে । 

সহজ-প্রবৃত্বির সহিত মনোবাদের “প্রক্ষোভ-গুলির (52)061013 ) 
সম্পর্ক অতি নিকট । ক্রোধ, ভয়, প্রেম, আনন্দ, স্নেহ, সৌন্দর্যবোধ ভক্তি 
প্রভৃতি প্রক্ষোভের সংখ্যাও জানা নাই। আচরণবাদে এই-সকল 
প্রক্ষোভ সহজাত কাম, ক্রোধ ও ভয়ের শানাক্মপ যৌগিক (০০2900070) 
আচরণ বলিয়। বিবেচিত। কাম, ক্রোধ, ভয়-- এই তিনটিই জন্মগত 
প্রক্ষোভ'-জাতীয় আচরণ, অপরাপর প্রক্ষোভ এই তিনটির দ্বার! স্য। 
সহজ-প্রবৃত্তির স্তায় ইহারাও অতি সহজে নানাভাবে অন্্যঙ্গিত হয় এবং 
উপযোজন-সাধনে “প্রক্ষোভ” আচরণকে প্রধান অবলম্বন বল! চলে। 
শিশুকে জন্ম হইতেই কোনো না কোনে। ক্ষেত্রে ভয় পাইতে দেখ! 
যাঁয় বটে, তথাপি কোনে! শিশু জন্ম হইতে ভূতের তয় পায় না। কিন্ত 
শিশুর 'ভয়'রে অতি সহজে “ভূত” কথাটির সহিত অন্থষঙ্গিত করিয়া 
দেওয়া যায়। শিশুকে ক্রোধী বা ভীতু করিয়া! তোল! সহজ; কারণ 


৩২ মনস্তত্বের গোড়ার কথা 


ক্রোধ বা ভয়ের অন্নুষঙ্গক্ষমতা যথেষ্ট। 

সহজ-প্রবৃত্তি হইতে প্রক্ষোভের প্রভেদ এই যে, প্রক্ষোভ জীবদেহে 
নানাবিধ লক্ষণ-রূপে প্রকাশ পায়; আমর] লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে 
পারি কোনে! ব্যক্তি ক্রুদ্ধ, কি ভীত। প্রক্ষোভ উদ্দীপিত হইলে রক্ত- 
সংবহন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, গ্রন্থিরস-নিঃসরণঃ মাংসপেশীর সঞ্চলন ও 


দৈহিক শক্তির পরিবর্তন ঘটে। অতি অপরিণত শৈশব হইতে মৃত্যু-. 


কাল পর্যস্ত প্রক্ষোভ উদ্দীপিত হইতে দেখ! যায়। ইহার আরও একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রক্ষোভ একবার উদ্দীপিত হইলে উদ্দীপক-অবস্থার 
অবসান ঘটিলে সেই প্রক্ষোভ কিছুক্ষণ টিকিয়া থাকে। শিশু যাহ! 
দেখিয়া ভয় পাইয়াছে তাহা! যদি শিশুর দৃষ্টির বাহিরে সরিয়াও যায়, তবু 
কিছুক্ষণ ধরিয়া শিশু ভয় পাইতে থাকিবে । 

প্রক্ষোভ সম্পর্কে আচরণবাদী জেম্স্‌ (৮. 587098 ) সাহেবের মত 
এক আলোডনের স্থষ্টি করিয়াছিল । আমর! বলিয়! থাকি যে, ছুঃখ পাই 
বলিয়া কাদিঃ ভয় পাই বলিয়া! পলায়ন করি, রাগ হয় বলিয়! আঘাত 
করি। জেম্স্‌ বলেন, আমাদের এ ধারণা ভূল) বৈজ্ঞানিক সত্য 
হইতেছে-- আমরা কাদি বলিয়। দুঃখ পাই, পলায়ন করি বলিয়া ভয় পাই, 
আঘাত করি বলিয়! রাগ বোধ করি। তাহার মতে কোনে! উদ্দীপকের 
খ্বারা আমাদের মাংসপেশী-কুঞ্চন, গ্রন্থিরস-নিঃসরণ প্রভৃতির যে পরিবর্তন 
ঘটে তাহাই প্রক্ষোভের কারণ । দহিক পরিবর্তন আগে, তাহার পর 
পরিবর্তন-বোধ এবং এই দৈহিক পরিবর্তনের বোধই প্রক্ষোভ। 

উল্লিখিত জন্মগত আচরণ-ছাদ জীবের সকল আচরণের ভিত্তি। 
সকল-প্রকার আচরণ-াদই যে জন্ম হইতে ব্যক্ত হয় তাহা নহে; 
উপযুক্ত পরিবেশের দ্বার! উদ্দীপিত হইয়া অব্যক্ত মৌলিক আচরণ- 
ছাদসমূহ ব্যক্ত হ্ইয়! পড়ে। সরল আচরণ-ছাদেক মধ্যে নানাভাবে 


টি 


আচরণবাদ ও অস্তদর্শন ৩৩ 


অন্বয় ঘটিয়! জটিল আচরণ স্থ্ হয়। তছুপরি অন্ুবঙ্গক্ষম আচরণসমূহ 
কালক্রমে বিভিন্ন অবস্থার সহিত বহু প্রকারে অন্ুবঙ্গিত হইয়া উন্নত 
জীবকে অসংখ্য ও বিচিত্র আচরণের অধিকারী করিয়া! তোলে । এইজন্য 
শিক্ষার্থীর অব্যক্ত আচরণ-ছাদকে ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা 
দিতে হইবে এব: ব্যক্ত আচবণ-ইাদ যাহাতে বাঞ্ছিত ভাবে অন্বযজিত 
হইতে থাকে তজ্জন্ত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার হইবে । 

জীবের আচরণের সংযোগ-ক্ষমতা জীবের ধী-শক্তির উপর নির্ভর 
করে। যে জীব যত ধীমান তাহার আচরণ তত বিচিত্রভাবে সংযুক্ত 
হইতে পারিবে । এইজন্য কীটের আচরণ-ছাদ বদ্ধপ্রায়। মাহষের আচরণ 

খ্য-প্রকার । যে বালক বুদ্ধিমান তাহার সহজ-প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ- 
জাতীয় আচরণ বহু প্রকারে অন্ষষঙ্গিত হইবে ; তাহার শিক্ষার ক্ষেত্র 
বিস্তৃত হওয়ার বহু সম্ভাবনা । অল্পবৃদ্ধি বালকের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত 
ঘটিবে। 


আচরণবাদ ও অন্তর্দর্শন 


উল্লিখিত চেষ্টিতবারদের সকল আলোচন। জীবের আচরণ ব! চেষ্টিতকে 
কেন্দ্র করিয়।। সকল আচরণের উৎস যে মন; তাহ] চেষ্টিতবাদের কাছে 
নিপ্রয়োজন। কিন্ত আচরণে যাহার প্রকাশ, সেই মনকে বাদ দিয়! 
-বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যাইবে । অতএব অস্তর্দর্শনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিও গ্রহণ করিতে 
হইবে । আচরণবাদ ও অস্তরর্শন পরস্পর সম্পূরক, একটিকে বাদ দিয়া 
অপরটিকে পুর্ণ মূল্য দেওয়! চলে না। 


৩৪ 


মণের স্তর 


অস্ত্র্শনে যে মনের দ্বারা বিচার করি তাহ চেতন-যুক্ত; যে মনকে 
বিচার বিশ্লেষণ করি তাহাও চেতনা-যুক্ত। রাম যখন নিজের মনকে 
দর্শন করিতেছে তখন তাহার মনের যে-অংশ দেখিতেছে তাহা! সচেতন» 
যে অংশকে দেখিতেছে তাহাও মচেতন। রাম যখন শ্বামের মনুকে 
বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে তখন রাম ও শ্যাম উভয়ের মনই 
সচেতন। শ্যাম যদি কোনো কারণে অজ্ঞান হইয়! পড়ে অথবা রাম 
নিজেই যদি অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহা! হইলে কেহই নির্জ্ঞান মনের 
অবস্থ| বিশ্লেষণ করিতে পারিবে না। মন দিয় প্রত্যক্ষভাবে দেখার 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা অচেতন মনের অবস্থা কী তাহ। 
জানিতে পারি না, তবে আমরা সাধারণ উপায়েই বুঝিতে পারি যে 
সচেতন ও অচেতন মনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। দৈনন্দিন 
জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের বিশ্বাস যে, কাহারও মন দীর্ঘসময় 
অচেতনভাবে থাকিতে পারে নাঃ অচেতন মন সাময়িক মানসিক অবস্থ 
মাত্র এবং মন যখন অচেতন হয় তখন সমগ্রভাবেই চেতনাহীন হইয়া 
পড়ে-- মনের এক অংশ চেতনাযুক্ঞ অপর অংশ চেতনাহীন-_ এক্সপ 
কখনও হইতে পারে না| কিন্ত বর্তমানে যনোবিজ্ঞাম আমাদের এই 
সাধারণ বিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়াছে। বর্তমান কালে বিষয়গত 
(০1906159) ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তে আস! গিয়াছে যে, 
আমাদের মন একই কালে সচেতন ও অচেতন, একই মনের এক অংশ 
সংজ্ঞাত (00109010958) অপর অংশ নির্জ্ঞাত ( 830007080008 )। 
কেহ যখন অজ্ঞান হইয়া যায় তাহার মন দমগ্রভাবে দ্েতন! হারায়, 
আংশিকভাবে নহে। কিন্তু সজ্ঞান, সাধারণ, খ্ুস্থ অবস্থায় মনের 


মনের স্তর ৩৫. 


এক অংশ চেতন, অপর অংশ অচেতন, সম্রগ্রভাবে মন কখনও চেতন হয় 
না_ ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। 
মনের বিভিন্ন স্তরের অস্তিতু স্বীকৃত হওয়ায় কতকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা 
মিলিতেছে। আমর! দৈনন্দিন জীবনে নিরম্তর এন্নপ আচরণ করিতেছি 
যাহার মূলে আমাদের কোনো! সচেতন চেষ্টা থাকে না। কত কাজ 
অন্তয়নস্ক ভাবে করিয়া ফেলি, অথচ সচেতন থাকিলে সে কাজ হয়তো! 
করিতাম না । কত কাজ অভ্যাসের বশে হইয়! যায়, তাহার জন্য ভাবনা- 
চিন্তা দরকার হয় না। অতএব বহু আচরণের মূলে কোনো চিত্ত! 
থাকে না, সচেতন মনের কাজ বলিয়া! তাহার! বিবেচিত হইতে পারে 
না। কিন্ত, তথাপি যে-কোনে। আচরণে মনের প্রকাশ থাকিবে, ইহ! 
স্বীকৃত প্রকল্প । ইহা হইতে সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, আমাদের অনেক 
আচরণ সচেতন মনের প্রকাশ নহে, মনের অচেতন স্তরের প্রকাশ। বহু 
মানসিক ব্যাধির মূল মনের অচেতন স্তরে নিহিত আছে বলিয়া! জান! 
গিয়াছে । অচেতন স্তরের পরিচয় লাভ করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। অস্তরর্শনের দ্বার। নিজেই নিজের 
অচেতন স্তরের রহস্য উদঘাটন কেহই করিতে পারে ন|। 
জ্ঞান ও নির্জ্ঞান-_ এই ছুইটি স্তরই প্রধান। কিন্ত আরও একটি 
স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার্য, ইহাকে অন্তর্জ্ঞান (৪০৮-০02801089 ) বল হয়। 
ইহা যেন সংজ্ঞাত ও নিরৃজ্ঞাত স্তরের মধ্যবর্তী। এই মধ্যবর্তী ভরের 
বিষয় সচেতন স্তরে আনিতে সাধারণ চেষ্টাই সফল হয়, বিশেষ কোনে 
কৌশপাদ্দি অবলম্বন করিতে হয় না। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কাহাকেও 
চেনা-চেনা বোধ হুইল, কিন্ত তাহার সম্যক পরিচয় মনে পড়িল না। 
কিয়ৎক্ষণ মনে করিবার চেষ্টা চলিল, অবশেষে হঠাৎ বিশ্বৃত পরিচয় 
শ্রণে আগিল। এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে প্রায়ই ঘটে ) আমর! 


৩৬ . মনস্তত্বের গোড়ার কথ! 


বলিয়া থাকি; “পেটে আসিতেছে, মুখে আসিতেছে ন11 বিস্মৃত বিষয়টি 
সচেতন স্তরে নাই, কোথাও তলাইয়৷ গিয়াছিল। অথচ নিজের চেষ্টাতেই 
উহা সচেতন স্তরে আনয়ন কর! গেল | এইবপ তলাইয় যাওয়! ও সহজে 
সচেতন স্তরে উথিত হওয়া! অস্তর্জ্ঞান বা! পূর্বচেতন (79000801058 ) 
স্তরের ইঙ্গিত করিতেছে । 


অচেতনের সব্ররিয়ত। 


অস্তার্শন হইতে ও সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে আমর! জানি যে মন 
সর্বদা সক্ত্িয়, এবং মনের সচেতন স্তরই কেবলমাত্র সক্রিয় হইতে 
পারে ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণ1। কিন্ত মনোবিষ্লেষণ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে প্রমাণ করিতেছে যে নিরৃজ্ঞান নিক্ষিয় নহে, পরস্ত নির্জ্ঞানই 
মনের প্রধান ক্রিয়াকেন্দ্র। ভাবিয়াশচিন্তিয়। সচেতনভাবে আমরা যে কার্য 
করি তাহার প্রত্যেকটি নানাভাবে অচেতন স্তরের দ্বার! প্রভাবান্বিত 3 
এমন-কি, বহু ক্ষেত্রে নিয়স্ত্রিতও বলা চলে। পদ্নফুলের মূল পক্ষেই 
নিহিত ; সেইরূপ বহু আচরণের মুল নির্জ্ঞানে? সেইআচরণগুলি নিজ্ঞীন- 
ভ্রাত ধরা যাইতে পারে | এমনও দেখা যায় যে বিশেষ শিক্ষিত এবং সংযত 
ব্যকিও হাস্তালাপের সময় অশোভন বিষয়ের অবতারণা করেন ; যে- 
সকল কথ! অশোভন বলিয় তিনি বুঝিতে পারেন সেই-সকল রসালাপ 
নিজেই ব্যবহার করিয়া বসেন। ইহার কারণ এই যে তাহার নির্জ্ঞাত স্তর 
অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়৷ তাহার হান্ালাপকে মিয়স্তরে আনিয় 
ফেলিতেছে। যে বালক পড়াগুন! এড়াইতে চাহে সে প্রায়ই তাহার বই 
খাতা! হারাইয়! ফেলে; সেষে ইচ্ছা করিয়া সরাইয়! রাখিয়! মিথ্যা 
করিয়! বলে “হারাইয়! গিয়াছে" তাহ! নছে। তাহার আচরণ নিরূজ্ঞানের 
দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, মে নিজে কিভাবে ইহার কারণ নির্ণয় 


? অচেতনের সক্রিয়তা ৩৭ 


করিবে। কোনে। বালিক। তাহার মাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, তাহার 
মাতৃভক্তি 'সঙ্জিনী-মহলে গল্পের মতে! ছিল। একদিন কী কারণে 
অকণ্মাৎ দ্ধ হইয়া শিজের মাকে আঘাত করিল। পরক্ষণেই মায়ের 
বিন্ময় ও সঙ্গিনীদের বিভ্রপ তাহাকে জানাইয়1 দিল সে কী করিয়াছে। 
তাহার পর আরম্ভ হইল অহ্থতাপ। অবশেষে মাকে আঘাত করার 
* স্বৃতি তাহার নিকট অসহ্‌ হুইয়! উঠিল। মনের বেদনা যখন অসহ তীব্র 
হই উঠে তখন মাহৃষ আত্মহত্যা করে; ন1 হয় পাগল হইয়া, অজ্ঞান 
" হইয়া, বা এমনিই বেদনার কারণ ভুলিয়! যায়-__ মনের সচেতন স্তর হইতে 
সেই স্মৃতি অপসারিত করিয়া! আত্মরক্ষা করে। বালিকাও বিপ্ময়জনক- 
ভাবে মাকে আঘাত করার ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভুলিয়া! গিয়া! আত্মরক্ষা করিল। 
এই ধরণের ভুলিয়া যাওয়! মনের প্রতিরোধী কৌশলের ( 08167098 
19901191019] ) উদাহরপ। বালিকার বেদনাদায়ক স্মৃতিটি সচেতন স্তর 
হইতে অবদমিত (760:98880 ) হইয়া অচেতনে তলাইয়া গেল। 
সচেতনের কোনে৷ ইচ্ছা! বা! শ্বৃতি এইব্ূপে কেহ যদি মনেরই বল 
প্রয়োগ করিয়া সচেতন স্তর হইতে নির্জ্ঞাত স্তরে প্রেরণ করেন এবং 
নির্জ্ঞানে তলাইয়। দেন, তাহা হইলে জব্স্তিমূলক মানসিক ক্রিয়াকে 
অবদমন বল! হয়। বালিকা অবদমনের দ্বারা অহ্ৃতাপের দংশন হইতে 
রক্ষা! পাইল বটে, কিন্ত তাহার হাতটি পক্ষাঘাতগ্রন্ত হইয়া পড়িল। 
, দেহচিকিৎসায় ইহার কারণ ধর1 পড়িল না, যনোবিশ্লেষণে জান! গেল, 
সচেতন স্তরের অহ্ৃতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের গুঢ় ইচ্ছা! এই পক্ষাঘাতের 
কারণ। সুতরাং বালিকা অবদমন দ্বার। সম্পূর্ণ মুক্তি তে! পায় নাই, 
অবদমিত গৃচ়েবা (০০77919%) নির্জ্ঞাত স্তর হইতে তাহাকে শাস্তি 
দিতেছে। 


নির্জ্ঞানের ক্রিয়। কখনে। প্রত্যক্ষ, কখনে৷ পরোক্ষ । অন্তমনস্কভাবে 


৩৮ মনম্তত্বের গোড়ার কথা 


কোনে! কিছু আচরণ কর! বা! অকন্মাৎ অদ্ভুতভাবে কোনো বিষয় ভুলিয়া 
যাওয়া, এগুলি নিরৃজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার দৃষ্টাস্ত। কিন্তু উক্ত 
বালিকার হাতে পক্ষাঘাত ঘটাইয়! নিরজ্ঞাত স্তরের গৃট়ৈষা পরোক্ষভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । বালিকার পক্ষাাত প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবদমিত 
ইচ্ছারই প্রতীক (৪7৫১০] )। গুট়ৈষা সোজান্থজি সংর্ঞানকে প্রভাবাম্বিত 
বা নিয়ন্ত্রিত না করিয়া, এক্ষেত্রে পরোক্ষ উপায়ে প্রতীক অবলম্বন করিয়া 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্ুনিপুণ মনশ্চিকিৎসক এই-সকল প্রতীক পাঠ 
করিতে পারেন এবং রোগীকে নিরুজ্ঞাত স্তরের গৃঁট়ৈবার ক্রিয়া! উপলব্ধি 
করাইয়! দিতে পারেন। রোগী এইকব্পে রোগমুক্ত হয়। 

নির্জ্ঞানের পরোক্ষ ক্রিয়া! বা প্রতীকের দ্বার আত্মপ্রকাশ বিরল নহে। 
বর্তমানে জান। গিয়াছে, অধিকাংশ মুদ্রাদোষ, অস্বাভাবিক আচরণ, অদ্ভূত 
অ-্পসাধারণ অভ্যাস, নানাবিধ রোগ, এগুলির মূলে কোনে! না৷ কোনো 
গুৈষা বর্তমান; তোৎলামি, বাম হাতে কাজ করার অভ্যাস, বদ্ধ বা 
খোল! স্থান দেখিলে চরম ভয় পাওয়া, যা, শিশুদের হঠাৎ বিছান! 
ভিজাইয়া ফেলার অভ্যাস, গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া আনন্দলাভ, অহেতু 
চুরি করার বাতিক, অকারণে ঝগড়া৷ করা, শুচিবাই, অতিরিক্ত বানান 
ভুল' রান্নার কাজে জিমিসপত্র ফেল1 বা ভাঙ! প্রভৃতি বহুবিধ আচরণ 
কোনো! না কোনো প্রবল গুটৈষারই প্রতীক। এই-সকল আচরণ বিনা 
কারণে ঘটে না, মনোবিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মূল জানা যায় এবং 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আন! যায়। 

স্বপ্ন দেখার ভিতরেও গুট়েষার পরোক্ষ সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। 
নান! প্রতীক অবলম্বন করিয়! নান! গুটৈষা! গ্বপ্লের ভিতর দিয়া আত্মতৃণি 
লাভ করে । স্বপ্নই মনশ্চিকিৎসার রাজপথ, স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াই প্রধানতঃ 
রোগের কারণ নির্ণাত হয়। 


অচেতনের সব্রিয়তা ৩৯ 


আমরা কখনো কখনো জাগিয়! থাকিয়াই স্বপ্র দেখি-- কথনে। দেখি 
অদ্ভূত বক্ত1 হইয়াছি, কখনে! দেখি বিখ্যাত খেলোয়াড় হুইয়াছিঃ কখনে! 
দেখি যুদ্ধে নিহত হইয়াছি এবং সকলে আমিয়। মুতদেহছের উপর পুষ্পবৃষ্ট 
করিতেছে । কম-বেশি অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিই দিবান্বপ্ন ভোগ করেন। 
তবে শৈশবে দ্িবান্বপ্ন অতি স্বাভাবিক, শৈশব দিবাম্বপ্লেরই জীবন বল! 
চলে। শিশুর! কত চরিত্রের অভিনয় করে-_- কখনো বাবা, কখনো! দাছু, 

) কখনো শিক্ষকমহাশয় । তাহার! কত গাড়ি, জাহাজ ব| মেঘে সওয়ার 

হইয়া কত দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া আসে তাহার অন্ত নাই। কবিগুরুর “শিশু” 
বইটির “বীরপুরুষ' কবিতাটি শিশুর দিবাস্বপ্ন লইয়াই রচিত । 

মনোবিশ্লেষণে সকল গৃটৈষাই কামজ এবং প্রায় সকলগুলি শৈশবে স্ষট 
বলিয়া ধর! হয়) কিন্ত সকল মনোবিদ্‌ ইহা স্বীকার করেন না। তবে 
অধিকাংশ গুট়ৈবাই যে কামজ তাহা নিশ্চিত এবং বহু রোগের কারণ যে 
শৈশবে স্থষ্ট গুটৈষাঁ, ইহাও সত্য । যেদিক দিয়াই দেখা যাউক সকল 
গুঁঢ়ৈষাই যে কম বেশি সক্রিয়, নিজ্ঞ্ধান যে সক্রিয় তাহা! সকল মনোবাদীরাই 
স্বীকার করেন। 

সিগণ্ড ফ্রয়েডকে (91609770. 795৫.) মনোবিশ্রেষণ পদ্ধতির 
পিতা, বলা যায়। মনের নিজ্ঞাঁত স্তরের স্ত্রিয়ত৷ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
লইয়| ফ্রয়েডের গবেষণা মনোবিগ্ভায় ও মনশ্চিকিংসাত্স যুগাস্তর আনয়ন 
করিয়াছে । 


মনের অখণ্ততা 


মনের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে যে মনের অখণ্ডতা 
অস্বীকার করা হইল, তাহা! নহে । যনকে সর্বদাই অখণ্তরূপে দেখিতে 
হইবে অথচ স্তরকে স্বীকার করিতে হইবে । একটি উপম] লওয়া যাক । 


৪৬ মনন্তত্বের গোড়ার কথা 


প্রকাণ্ড একটি হুল-ঘর, তাহার সন্ুখভাগে এক কোণে একটি দীপ 
অলিতেছে, সামান্ত অংশ আলোকিত হইয়া আছে। হলের অপর 
প্রান্তে অন্ধকার জমাটর্বাধ! এবং মাঝামাঝি স্থানে কিছু আলো কিছু 
অন্ধকার । হলের আলোকিত অংশের সহিত সচেতন মনের তুলন! 
করা যায়; অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্ত অচেতন বা! নিজ্ঞত.স্তর এবং আলো।- 
আধারে যিশানো মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্বচেতন ভর বা কাহারও কাহারও 
ভাষায় অন্তজ্ঞ্শন বলা যায় | হল-ঘরের কোনে! স্থানে যেমন খড়ির দাগ 
টানিয়া বলা যায় না কোন্‌ স্থানে আলে! শেষ হইয়াছে, কোথায় অন্ধকার 
কতখানি, সেইবূপ মনের বেলাতে বিভিন্ন স্তরের সীমারেখ! টান! যায় 
নাঃ অথচ আলো ও অন্ধকারের স্টায় সংজ্ঞান ও নিজ্ঞানের গুণগত প্রভেদ 
বুঝিতে পার! যায়। 

পূর্বে মনোবিদ্রা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মনের অখণ্ডত1.অস্বীকার 
করিয়া বসিতেন। তাহার! মনকে স্ৃতি, বোধ, বিচার প্রভৃতির শক্তির 
গচ্ছ বলিয়া ভাবিতেনঃ যেন মনের ভিতর বিবিধ শক্তি পরস্পর অসম্বন্ধ, 
আঁটিবাধা অবস্থায় রহিয়াছে । যখনই কোনে! ক্রিয়। এরূপ শক্তি- 
সমূহের কোনোটির দ্বার! ব্যাখ্যা কর] যাইত ন1, তখনই ক্রিয়ার সহিত 
মিলাইয়া৷ একটি নুতন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইত। সুতরাং শক্তির 
(5০৪16 ) সংখ্যা দ্িন-দিন বাড়িতে থাকিত। তাহারা ভাবিতেন 
যে কোনে শক্তির এককভাবে অহ্শীলন দ্বারা সেই শক্তির উৎকর্ষ সাধন 
করা যায় এবং শক্তিসমূহের. ভিতর কোনো! সাধারণ যোগন্থত্র নাই ।-_ 
শ্ৃতিশক্তিকে প্রথর করিতে হইলে কোনে! দিক না ভাবিয়! নিয়মিত 
আবৃত্তি করিতে হইবে, বিচার-শক্তির উপর বা অন্ত কোনোন্ধপ মানসিক 
অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইবে নাঁ। বর্তমানে এই-সকল অহ্মান 
আস্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে । আমর! জানি গছ অপেক্ষ! ছন্দোবদ্ধ কবিত। 


মনের অখণ্ডতা ৪১ 


মনে রাখা সহজ, অর্থহীন বিষয় অপেক্ষা অর্থপুর্ণ বিষয় সহজে মনে থাকে» 
যাহার বিষয়-বস্ত মনের ধশাচের সহিত যত মিলে, তাহ! তত স্বাভাবিক 
ভাবে মনে থাকিয়া যায়, বিচার-বৃদ্ধির অবকাশ থাকিলে স্মরণ সহজ হয়। 
অতএব মনের অবস্থাকে বাদ দিয়! অনুশীলন সার্থক হয় না, অন্থান্ 
শক্তির সহিত সন্বন্ধও অস্বীকার্য নহে। 
মন অখণ্ড, বিবিধ শক্তির যোগফল নহে-_ বরং বিবিধ শক্তির যৌগিক 
( ০0200০09120 ) অবস্থা বল। যাইতে পারে। সুর্যের আলো তে-শির! 
কাচের ভিতর দিয়! গেলেই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট হইয়। পড়ে। 
এই রঙিন আলোগুলির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাদের বৈশিষ্ট্য 
লইয়া গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন শাখ। থাকিতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন স্থত্র পাওয়া 
যাইতে পারে। ইহাদেরই যৌগিক মিলনে সর্ষের সাদ! আলোর স্থষ্টি; 
তথাপি হুর্যালোকে ইহাদের রডিন অস্তিত্ব কোথায়? উপমা অসম্পূর্ণ 
হইলেও বিভিন্ন রঙিন আলোকের মহিত বিভিন্ন শক্তির তুলন! চলে। 
ভিন্ন ভিন্ন শক্ষির হ্ত্রাবলী আবিষ্কার কর! যাইবে, তথাপি ইহাদের 
যৌগিক অবস্থাই মম; মনে ইহাদের অস্তিত্ব আছে, অথচ পৃথক পৃথক 
অস্তিত্ব নাই। " 
এই প্রসঙ্গে “গেস্টাপ্ট” (9986816) মনোবিগ্ভার উল্লেখ কর] 
যাইতে পারে । গেস্টান্টবাদের মূল কথাঁ__ কোনো!-কিছু সমগ্রভাবে বোঝা 
আর খণ্ড খণ্ড করিয়। বোঝা এক নহে। আমর! যখন কোনো-কিছু 
প্রত্যক্ষভাবে জানিতে চাহি তখন বিষয়টিকে সমগ্রভাবে জানি ? বিষয়টির 
ংশগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে জানিলে বিষয়টিকেই জানা হইল, এমন 
নছে। আমরা এক্যতান শ্রবণকালে ব্যবহৃত বাগ্যন্ত্রগুলির স্বর পৃথক 
পৃথক ভাবে শুনি না, আমর] সমগ্রভাবে এক্যতান শুশি+ কারণ-_ সমস্বর- 
বান্ধ ইহার অংশ-ম্বরগুলির সমষ্টি অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু। কোনো 


৪২ . মনস্তত্বের গোড়ার কথা 4 
ত্রিভুজকে ব্রিভ্জর্ূপে চিনিতে গেলে আমরা! কখনে! ভুজগুলির একটি 
একটি করিয়] বুঝি ন1) আমরা তিনটি রেখাকেই' ত্রিভুজের কৌপণিক সম্বন্ধে 
স্থাপিত করিয়! সমগ্র ্রিভুজাকৃতিটিকে দেখি ও বুঝি । ব্রিভূজেব কৌণিক 
সম্বন্ধ বাদ দিলে ত্রিভূজকে চিনিতে পারা যাইবে না। গেস্টাপ্টবাদে এই 
সামগ্র্য-বোধ মানসিক প্রচয়ের (06910020906) ভিতি। ইহা ছাড়া 
গেস্টাপ্টবাদে পরিজ্ঞানকে ( £0816106) শিক্ষার উপায় বলিয়া গ্রহণ "কর! 
হইয়াছে । পরিজ্ঞান সম্বন্ধে গেস্টাপ্টবাদী কোলের (ঘ. ০1219: ) 
শিম্পান্জী প্রভৃতি বহু জন্তর উপর পরীক্ষা করিয়াছেন । 

গেস্টাপ্টবাদের মূল তত্বে আভিপ্রায়িকতার স্বীকার রহিয়। গিয়াছে। 
সুতরাং নিয়ে আলোচিত “প্রতি'র সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। 


প্রেতিশক্তি (170:776 ) ও ধৃতিশক্তি ( 110607€ ) 


মন অখণ্ড ও সদ] সক্রিয়, ইহা স্মরণে রাখিয়া মনকে ছুই মুল শক্তিতে 
বিশ্লেষণ করা যায়। জীব বাচিতে চায় এবং আপন ক্ষমতা] অন্যায়ী 
বাচিবার চেষ্টা করে। গাছ জন্ম হইতেই আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে মাটিতে 
শিকড় চালাইয়, আলোয় বাতাসে ডাল-পালা পাত মেলিয়া আপনাকে 
গঠন করিতে থাকে, ফুল ফুটায়, ফল ফলায়। কীট পতঙ্গ সাধ্যমতো! 
নড়া-চড়! করিয়1, লড়াই করিয়া! আপন আপন জন্মগত সংস্কার দ্বারা ' 
চালিত হইয়! বাস! নির্মাণ করিয়! বাঁচিতে থাকে । মাঙ্ছষের চল! দরকার, 
বল! দরকার । বীরত্ব চাই, স্নেহ-ভালোবাস1 চাই; ছবি, গান, কাব্য, 
বিজ্ঞান-_ বছ দিক জড়াইয়! তবে মাহ্বষের বাচা। কেবলমাত্র মৃত্যু হইতে 
আত্মরক্ষার নাম বাচা নহে, বাচার ব্যাপক অর্থও আছে। উন্নত জীবের 
'জীব্ন-ধারণ কেবল জীবন-রক্ষা নহে, জীবনে বিচিত্র স্থজনেচ্ছাও সমভাবে 


প্রেতিশক্তি ও ধৃতিশক্তি ৪৩ 


সত্য। রক্ষণের ও স্থজনের মিলিত ইচ্ছাকে জীবন-ধারণেচ্ছ। বল! যায়। 
নিয়তম জীব হইতে শ্রেষ্ঠ জীবের নিজ নিজ বেশিষ্ট্যে প্রতি মুহূর্তের 
আচরণে ও বহির্জগতের সহিত উপযোজনে এই জীবন-ধারণেচ্ছাই প্রকাশ 
পাইতেছে। এই মূল ইচ্ছাই জীবকে অ-জীব হইতে পুথক করিতেছে ॥ 
ইচ্ছা করিবার ও* আচরণ করিবার শক্তিকে আমর] প্রেতি শক্তি 
বলিব! 

কোনে! কোনে! মনোবিদ্‌ বলেন যে জীবন-ধারণেচ্ছার সহিত মরিবার 
পুচ ইচ্ছাও বর্তমান। মরিবার গুঢ় ইচ্ছা আমাদের সংজ্ঞাত স্তরে থাকে 
না। তজ্জন্ত আমরা যে শুধু বাচিতেই চাই না, মরিতেও চাই, তাহা 
টের পাই না; অথচ নিজ্ঞাত স্তর হইতে এই মৃত্যু-গুট়েবা! আমাদিগের 
আচরণকে প্রভাবান্বিত করিতেছে । আমাদের মনে রাখিতে হইবে 
ছইটি বিপরীত বিষয়ের যুগপৎ অস্তিত্ব সম্ভব; বেদনা] হইতে অব্যাহতি 
লাভ করাই আমাদের স্বভাব, অথচ যে উপন্তাস আমাদের হৃদয়কে 
বেদনাতৃর করিয়! তুলে তাহাই বারে বারে পাঠ করি | বহু ক্ষেত্রে মনো- 
বিশ্লেষণে ধর! পড়িয়াছে যে, যে ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ 
আছে তাহ! হইতে যুগপৎ বিকর্ষণও আছে, যাহাকে শ্রদ্ধা করি, অজ্ঞাত- 
সারে:তাহার প্রতি ক্রোধপোষণও করি । মনের ভিতর এইরূপ বৈপরীত্যের 
মিলনকে উভয়বলত। (81001915%192009 ) বলে । 

কেবলমাত্র সংজ্ঞানের সক্রিয়তাকে প্রেতিখক্তি বলে, তাহা নহে। 
নিজ্ঞণশনের সক্রিন্নতাঁও প্রেতিশক্তির অস্তর্গত। কোনো-কিছু বর্তমান 
॥হিয়াছে, এইটুকু জানিতে পার! €০০82:1510 ), তৎসম্পর্কে কোনোন্প 
ভাবাহুৃভূতি ' সঞ্চারিত হওয়া (৪৪০6) এবং ইচ্ছা প্রয়োগ কর! 
09018861012 )১ এগুলি সচেতন প্রেতির লক্ষণ | অবাদমন, গুট়েষা সি, 
নিজ্ঞাত স্তরের সক্রিয়তা। এইগুলিকে প্রৈতিশক্তির অচেতন প্রকাশ «বল! 


৪৪ . মনস্তত্বের গোড়ার কথ! 


যায়। এইজন্য জীবন-ধারণেচ্ছাও যেমন প্রৈতিশক্কি মৃত্যুর গুট়ৈযাও 
তেমনি প্রেতিশক্তির অস্তর্গত। 

প্রেতিশক্তির সহিত ধৃতিশক্তি যদ্দি না থাকিত, তাহা হইলে প্রেতি 
ব্যর্থ হইত। প্র্ৈতিব্র প্রকাশকে যদি অর্জন বলি, ধৃতির প্রকাশকে 
সঞ্চয়ের সহিত তুলন! কর! উচিত। সর্বদ| সক্রিয় থার্নকয়। বৃক্ষের বীজ- 
প্রাণ মাটি, আলো, বাতাসের সংম্পর্শে আত্মগঠন করিতে থাকে। 
তাহার প্রতিমুহূর্ভের নির্মাণ পরমুহূর্তে যদি নিঃশেষ হইয়। যাইত, কোনো! 
না| কোনে ভাবে তাহ! যদ্দি সঞ্চিত না থাকিতঃ তাহ। হইলে বৃক্ষ বাড়িতে 
পারিত কি? বাঁচিতে পারিত কি? আঙ্িকার অভিজ্ঞার ঘ্বার৷ 
আমাদের পরবর্তী আচরণ প্রভাবান্বিত ব! নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, পূর্ববর্তী 
শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া নুতন শিক্ষা গৃহীত হইতেছে, নতুবা আমাদের 
অগ্রগতি অসম্ভব হইত, অস্তিত্ব অবাস্তব হইত। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞত1 ব! 
শিক্ষ! মনে থাকিয়া যাইতেছে, প্রতি মুহুর্তের সক্রিয়তার ফল মনে ধর 
থাকিতেছে। মনের এই ধারণ-শক্তিকে ধ্ৃতিশক্তি বলে । 

ধৃতিশক্তির সহজ প্রমাণ স্বৃতি। আমর যখনই অতীতকে স্মরণ 
করি, তখনই প্রমাণিত হয় যে অতীত কোনোভাবে মনে ধর] রহিয়াছে, 
মনের ধৃতিবলে অতীত বর্তমান হইয়! রহিয়াছে। অথচ অতীতের 
যে-সকল অংশ স্মরণ করিতে পারি ন1, তাহারাও তে দেহ-মনে ধৃত 
আছে, নহিলে স্মৃতি হইতে অবদমিত গুট়ৈষ! সমূহ সক্রিয় থাকে কেন। 
প্রৈতিশক্তির যেন সচেতন ও অচেতন ছুই স্তরেই প্রকাশ, তেমনি 
ধতিশক্তিরও প্রমাণ ছুই স্তরেই। নিজ্ঞাত স্তরে ব)ক্তিগত জীবনের 
গুট়ৈবা-সমুহ ধৃত রহিয়াছে এবং বংশাহুক্রমে বাহিত জীবের শ্রেধীগত 
আচরণ-ছাদ ও গঠনাদি দেহু-মনে ধৃত রহিয়াছে । মানব-শিষ্ত মানবের 
আকৃতি লইয়াই জন্মে; হস্তিনী-গর্ভে শ্ুও বিশিষ্ট হস্তিশ:বক জন্মলাভ করে ) 
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মানব-শিশড তাহার হাটিবার প্রতিবর্তা ক্রিয়াসমূহ প্রস্তুত হইলেই ছুই 
পায়ে ভর দিয়া হাটিতে আরম করেঃ হস্তি-শাবক তাহার হস্তি- 
শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অস্থসারে সহজেই চার-পায়ে হাটে | মানব-শিশু ও হস্তি- 
শিশু যেন তাহাদের মাতৃগর্ভে আবস্তক্ষণ হইতেই জানিয়! রাখিয়াছে কে 
কোন্‌ শ্রেণীর দেহ গ্রহণ করিবে, কোন্‌ শ্রেণীর আচরণ-ছাদ বিকাশোন্মুখ 
*করিয়্। রাখিবে, কী ভাবে প্রতিবতী! ক্রিয়ার প্রস্ততি চলিবে । বল! বাহুল্য 
$ে, কোনে! জীবই জ্ঞাতসারে তাহার শ্রেণীাগত গুণাবলী ব্যক্তিগত জীবনে 
বহন করে না। কিন্ত বংশাচুক্রমে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তিগত জীবনে 
বাহিত হইতেছে, ইহ! তো স্বতঃপ্রমাণ। যেন কোনে। অলঙ্্য, অজ্ঞাত 
স্বতি ইহার মূলে রহিয়াছে । ইহা প্বতি-শক্তির নিজ্ঞাত স্তরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করিতেছে । 
প্রেতি' ও ধৃতির সম্বন্ধ কী, একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝা যাইতে 
পারে। শিশু আগুন দেখিয়! প্রথমবার আগুন ধরিতে গেল এবং গত 
পুড়াইল। দ্বিতীয়বার আগুন দেখিয়া সে আর ধরিতে গেল না, দূর 
হইতে বিল্যয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তৃতীয় বার আগুন দেখিলেও 
বিন্ময় প্রকাশ করিল না, উদাসীন রহিল। আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, 
ধরিতে, যাওয়। প্রভৃতি সক্রিয়তাকে আমর] প্রেতি বলিয়াছি। শিশুর 
আগুন ধরার মূলে রহিয়াছে তাহার স্বভাবঃ অর্থাৎ ধৃতি। অতএব এ 
'ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রৈতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ধৃতিঃ শিশুর সব্রিয়তাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে শিশুর ম্বভাব। দ্বিতীয় বার কিন্ত শিশুর স্বভাবের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছেঃ - এই পরিবর্তন ধৃতিশক্ির দ্বার! দেহ-মনে ধরা 
' রুহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রৈতি প্রকাশিত হইয়াছে, আগুন ধরায় নহে, 
বিশ্বয় প্রকাশে তৃতীয় বার স্বভাব পুনরায় পরিবতিত হুইল এবং প্রেতিও 
উদ্দানীনতারপে প্রকাশ পাইল। দেখা যাইতেছে ধ্বতির দ্বারা প্রতি 
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পরিচালিত হইতেছে ও প্রৈতির দ্বার! ধৃতির ক্ষেত্র পরিবধিত হইতেছে ; 
উভম্বশক্তিই জীবের ভিত্তিমূলক ও পরস্পরের সম্পূরক । 


অভিজ্ঞতা ( [:%061161)০6 ) 


অস্তার্শনের দ্বারা আমর1 মনের সচেতন ক্রিয়াকে দেখি, প্রেতিশক্তির ' 
সচেতন রূপকে উপলব্ধি করিতে পারি। দেখা, শোনা, বলা স্পর্শ, স্বাণ, ও 
চিন্তা প্রভৃতি সচেতন ক্রিয়ার দ্বার আমরা উদ্দীপকে সাড়া দিই» 
পরিবেশের সহিত সচেতন প্রৈতির মিলন ঘটাই। প্রতি মুহূর্তে উদ্দীপকে 
সাড়৷ দিয়া, পরিবেশের সহিত প্রেতির মিলন ঘটাইয়। আমরা প্রতি 
মুহূর্তেই অভিজ্ঞ লাভ করিতেছি । অতএব দেখা, শোনা, বল! প্রভৃতির 
প্বারা জীবনের প্রতি মুহূর্তে অভিজ্ঞ লাভ হইতেছে। প্রতিক্ষণের 
অভিজ্ঞাযে আমর] সর্বক্ষেত্রে টের পাই, তাহা নহে ।-- কানের কাছে 
ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিয়! গেল, অন্যমনস্ক থাকার জন্য মনে হইতেছে 
ঘণ্টা শুনি নাই; তথাপি ঘড়ির শব্দ আমার কান গ্রহণ নিশ্চয়ই করিয়াছে 
এবং প্রতিষঙ্গি (9017981009:091708 ) অভিজ্ঞ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে টের না পাইলেও জীবনের প্রতিযুহুূর্তে জীবের 
অভিজ্ঞ ঘটিতেছে। অসংখ্য জলবিশ্ু টেউয়ের আকারে সারিবদ্ধ হইয়া 
নদীর এক-একটি ঢেউ স্থষ্টি করে, সেইরূপ বহু অভিজ্ঞা সুসংগঠিত হইয়া 
আমাদের এক একরূপ অভিজ্ঞতা জন্মায়। দুর হইতে কামানের মুখে 
এক ঝলক আলো! দেখিলাম, ছুম করিয়! প্রচণ্ড শব শুনিলাম, কামান 
ছোড়া সম্বন্ধে একরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিল। কিন্তু যে কয়মুহূর্ত আলো! 
দেখিলাম ও শব্দ শুনিলাম সেই কমমুহূর্তের দেখা ও শোনা জ্ঞাতীয় বিভিন্ন 
' অভিজ্ঞার সমগ্টিই এ অভিজ্ঞতা | আমরা বহু অভিজ্ঞার সংগঠিত, 
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একত্রীভূত অবস্থাকে সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা বলিয়া! বর্ণনা! করিতে 

পারি। 
অভিজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে প্রতি ক্ষেত্রেই আমর! প্রৈতিশক্তি ও 
পরিবেশকে দেখিতে পাইব, কারণ প্রেতিশক্তি ও পরিবেশের উদ্দীপক 
ও সাড়ার যৌগিক,ফলের নামই অভিজ্ঞা। জড়জগতে এমন কোনে! 
'কিছুই নাই যাহার সহিত অভিজ্ঞার যৌগিক প্রকৃতির নিভূল ও সম্পূর্ণ 
)তুলন। £লে। 
রাসায়নিক পরিবর্তনের কোনো কোনে! ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো 

পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, নহিলে যৌগিক পরিবর্তন সাধন কর! 
যায় না। এইক্সপ তৃতীয় পদার্থের নাম অন্থঘটক ( ০86517610 82৪06 )। 
প্রতি ও পরিবেশের যৌগিক ফল, অর্থাৎ অভিজ্ঞা, লাভ করিতে হইলেও 
এরূপ অন্থঘটকের ন্তায় বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রয়োজন, নহিলে 
উদ্দীপকের সাড়া ঘটিত না, কোনো! অভিজ্ঞ লাভ কর! যাইত | 
উদ্দীপক ও সাঁড়ার মধ্যে যে মানসিক অবস্থা অন্ুঘটকের কাজ করে, 
তাহাকে যনোবাদীর। প্রক্ষোভ নাম দিয়াছেন। ক্রাস্ত পথিক চলিতে 
চলিতে সহস! "স্মিই সংগীত শুনিয়া! থমকিয়] দাড়াইল, কান পাতিয়! 

গীত শুনিতে লাগিল। এই দৃষ্টাস্তে পথিকের সকল ক্লান্তি ভুলিয়! 
কান পাতিয়া৷ গান গুনার পশ্চাতে বিশেষ অবস্থা উদ্দীপিত রহিয়াছে, 
উপযুক্ত ভাবে প্রক্ষোভ উদ্দীপিত হইয়াছে, নহিলে উদ্দীপকের সাড়! 
ঘটিত না। সকল শ্রেণীর জীবের সকল প্রকার অভিজ্ঞার ক্ষেত্রে এইন্নপ 
অন্ুঘটক মানসিক অবস্থা বর্তমান। কীট-পতঙ্গের সাড়ার পম্চাতেও এই 
। প্রক্ষোভ জাতীয় মাননিক অবস্থা আছে বলিয়া! মনোবাদীরা বিশ্বাস 
করেন, তবে 'অন্প বোধের ক্ষেত্রে এই অন্থঘটক মানসিক অবস্থার নাম 
দেওয়া হইয়াছে “সংবেদন” (89088610231 | 
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আমর! যখন কোনে ঘটন। স্মরণ করি তখন সেই অতীত ঘটনাটি 
যে আবার ঘটিতে থাকে তাহা! নহে, সেই ঘটনাটি মনের মধ্যে যে ছাপ 
রাখিয়! গিয়াছে, সেইগলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠে, সেইগুলিকে যেন 
স্বতির আলোকে দেখি। প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞ এইরূপে নিজ ছাপ 
রাখিয়। যাইতেছে ; ধৃতিশক্তির বার এই-সকল ছাপকে ধরিয়! রাখার 
নামই অভিজ্ঞ বা অভিজ্ঞতা লাভ। আমর! প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞার 
ছাপকে অভিজ্ঞা চিহ্ত (91087870 ) বলিব। 

জীবনের অভিজ্ঞা-চিহ্ন সকল যে এক-একটি পৃথকৃ পৃথথকৃ ভাবে মনে 
আটকাইয়! থাকে তাহ! নহে। অসংখ্য অভিজ্ঞা-চিন্ত এক-একটি কেন্ত্ 
অবলম্বন করিয়৷ এক-একটি দল হিসাবে, এক-একটি পরিবার হিসাবে 
থাকে। যাহার কামান ছ্োড়ার অভিজ্ঞতা হইয়াছে, পুনর্বার কোথাও 
কামান দেখিলে তাহার মনে পড়িবে কামানের নল, আগুনের ঝলক, ধৃম, 
শ। এই যে আগুন, ধূম, শব্দ যুগপৎ মনে পড়িয়া! গেল, ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে আগুন, ধূম, শব প্রন্ভতির সকল অভিজ্ঞা-চিহ্ন একটি দল 
পাকাইয়।, জট বীধিয়! মনে ধৃত আছেঃ এমন ভাবে ধৃত আছে যে 
কামানের স্মৃতিকে জাগ্রত করিলে আগুন, ধৃম প্রভৃতি সম্বন্ধযুক্ত সকল 
শ্বৃতিই জাগ্রত হইয়! পড়ে। অভিজ্ঞা-চিহ্বের এইরূপ দলকে অভিজ্ঞ। 
চিহ্-জট (970৫1: ০০101)19% ) বল! হয়। এইরূপ কোনে! জট 
স্থষ্টি করিতে হইলে অসংখ্য অভিজ্ঞা-চিহ্বের ভিতর এক ধরণের বাছা- 
বাছি, শ্রেণীবিভাগ, নির্বাচন দরকার; কোন্‌ কোন্‌ অভিজ্ঞা-চিহ্ন কোন্‌ 
কোন্‌ কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া জট বাঁধিবে তাহা আমাদের অঞ্ঞাত- 
সারেই নির্বাচিত (৪619090 ) হইতেছে এবং নির্বাচিত অভিজ্ঞা-চিহ্ন 
সমূহের ভিতর দলগত বন্ধন স্থাপিত হইতেছে-- এই বন্ধন স্থাপনের নাম 
'আযমর]1 অনৃবঙ্গ দিয়াছি। 


৪৯ 


স্বভাব 


জন্ম হইতেই প্রতি জীবের আচরণ-াদ প্রস্তত থাকে, তদহ্ছসারে 
জীব আচরণ করে, জন্মগত আচরণ-ছাদগুলিকে সমগ্রভাবে আমর! 
জীবের জন্মগত প্রাথমিক স্বভাব (07170897 018100816101) ) বলিতে 
পারি। প্রাথমিক ' স্বভাবকে মূলধন করিয়। জীব জীবন আর্ত করে, 
আচরণ করে। কিন্ত প্রাথমিক স্ভাব অপরিবতিত থাকে না। অভি- 
'জ্ঞতার দ্বার] বিচিত্র অভিজ্ঞা-চিন্কের জট-স্মষ্টির দ্বার! জীবের স্বভাব পুনঃ 
পুনঃ পরিবতিত হইতেছে । অভিজ্ঞা-চিহুসমূহ নিজেদের মধ্যে নির্বাচন 
ও অনুষঙ্গ দ্বার! জট স্্টি করিয়াই ক্ষান্ত নহে, এই-সকল জটকেও হ্বভাবের 
সহিত সম্বন্ধ করিতেছে, স্বভাব এই-সকল জটকে নিজের অঙ্গীভূত 
করিয়া! ফেলিতেছে। যতবারই নৃতন নূতন জটকে স্বভাব নিজের অঙ্গীভূত 
করিতেছে, ততবারই স্বভাব নিজেই সমগ্রভাবে পরিবর্তিত হইতেছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের আচরণ-ছাদও বদলাইয়া যাইতেছে। হয়া 
প্রাথমিক ব1 পূর্ববর্তী স্বভাব-অহ্ৃসারে শিশু আগুন ধরিতে গিয়াছিল, 
কিন্ত হাত পুড়িয়। যাওয়ার অভিজ্ঞতার দ্বার তাহার স্বভাবই পরিবতিত 
হুইয়াছে। সে এখন আর আগুন ধরিবে না। শিশু যে পুড়িয়া যাওয়! 
অভিজ্ঞত৷ স্মরণ করিয়! যুক্কি-বিচার করিয়া এখন আচরণ করিতেছে, 
তাহা নহে । তাহার সমগ্র পরিবতিত স্বতাব (8৪9007008]7 018- 
0০516707,) এখন আগুন সম্পর্কে তাহার আচরণ-ছাদ বদলাইয়।! 
দিয়াছে। 


€$৩ 


অনুবন্গ 


অভিজ্ঞা-চিহৃসমূহ নানাভাবে অন্ষঙিত হইয়! বিভিন্ন জট স্থষ্ট হইতেছে; 
আবার নান৷ জট পরস্পর অহ্ষজিত হুইয়] বৃহত্তর জটে পরিণত হইতেছে। 
কাহারে! কাহারে স্নান করিলেই ক্ষুধা পায়। এক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে 
স্নানের সহিত ক্ষুধার, অর্থাৎ স্নানের অভিজ্ঞা-চিহ্কের জটের সহিত ক্ষুধার 
জটের অন্থষঙগ স্থাপিত হইয়াছে এবং স্বান ও ক্ষুধার জটসমৃহ পরস্পর 
অন্ুষঙ্গিত হইয়] বৃহত্তর জটে পরিণত হুইয়াছে। 

অভিজ্ঞ!-চিহ্নঃ জট প্রভৃতি মানসিক ব্যাখ্যার দিকে না চাহিয়াও 
আচরণবাদে আচরণ লক্ষ্য করিয়া অহ্বষঙ্গ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান হ্থত্র 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । দেখ! গিয়াছে ছোটে। বয়সে অনুষঙ্গ স্বাপন সহজ, বড়ো 
বয়সে অপেক্ষাকৃত কঠিন। তজ্জন্ত ছোটে। বয়সেই বাঞ্ছিত শিক্ষার গোড়া- 
পত্তন করিতে হয়| অন্থবঙ্গ একবার স্থাপিত হইলেই যে চিরজীবন টিকিয়] 
থ।কফিবে তাহা নহে । অন্শীলনের বা বারবার আচরণের অভাবে ক্রমশ 
অনুষঙ্গ দুর্বল হইয়া! যাইবে, হয়তো আদে থাকিবে না । আবার,অহ্ৃশীলনের 
দ্বারা অন্ুবঙ্গ দৃঢ় কর] যায়। ছোটে। বয়সে ছাত্র ড্রিল শিক্ষা করিয়াছে 
বলিয্। বড়ে। বয়স পর্যস্ত সে অভ্যাস টিকিয়া৷ থাকিবে এমন কোনে কথা 
নাই। মাঝে মাঝে ড্রিল করাইয়া ড্রিলের আদেশের সহিত ড্রিল- 
আচরণের অহ্বঙ্গকে দৃঢ় রাখিতে হয়। 

কখনে! কখনে! কৌশল অবলম্বন করিয়া, ইচ্ছা! করিয়! অন্থবঙ্গ দুর্বল 
করা যায়, এমন-কি অনুষঙ্গ ভঙ্গ করিয়। দেওয়1 যায় এবং নূতন অনুষঙ্গ 
স্বাপন করাও যায়। কোনে। কোনে ছাত্রকে গৃহে কিছু লিখিয়! আনিতে 
বলিলে সে অপরের দেখিয়া! নকল করিয়া! আনে । ইহা! একক্সপ অভ্যাসে 
ধাড়াইয়া যায়; শিক্ষকের নির্দেশের সহিত নকল করা, ছল-ছুতা 


অনুষল &১ 


বাহির করা প্রভাতি অবাঞ্ছিত আচরণের অহ্যঙ্গ স্থাপন হইয়! যায়। কিন্তু 
শিক্ষক সুকৌশলে এই অশ্ববঙ্গ ভঙ করিতে পারেন, বাঞ্ছিত অনুষঙ্গ 
গঠিত করিতে পারেন; তখন ছাত্র ছল-ছুত। থুঁজিবে না, আনন্দের 
সহিত তাহার নির্দেশ পালন করিবে । ছাত্রর অজ্ঞাতসারেই শিক্ষকের 
নির্দেশের সহিত ছল-চুতার অহৃযঙ্গ ভঙ্গ হইয়া! চেষ্টার সহিত নৃতন অনুষঙ্গ 
স্থাপিত হইয়! যাইবে। 

জীব যখন কোনে! আচরণ স্বাভাবিকভাবে বারবার করিতে চাহে, 
তখন বুঝিতে হুইবে সেই আচরণ গ্রীতিক€ ; যখন করিতে চাহে না, 
তখন বুঝিতে হুইবে উহ1 অশ্রীতিকর, বেদনাদায়ক । শ্রীতি ব৷ সুখের 
মাধ্যমে অনুষঙ্গ স্বাপন সহজ হয়; সহজে দৃঢ় হয়। আনন্দদায়ক শিক্ষা 
ব্যবস্থা এইজন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রন্থ, কারণ আনদের মাধ্যমে নানাবিধ 
অন্ুুবঙ্গ স্থাপন, অর্থাৎ শিক্ষা, সহজ ও পাকা হয়। বেদনাদায়ক বা 
অগ্রীতিকর শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ বেদনার মাধ্যমে 
অহুবঙ্গ স্থাপন কঠিন। ছাত্রকে প্রাথিত কাজে উৎসাহিত করিতে হয়, 
অন্তায় আচরণের জন্ঠ ভ্সন] কর। হয়। তুখ্যাতি, উৎসাহ শ্রীতিকর ; 
ম্ুতরাং ইহাক দ্বার! প্রাথিত কাজের সহিত ছাত্রের অহ্ষঙ্জ স্থাপন দৃঢ় 
হইবে। ভর্তসনার বেদন। ছাত্রর অন্যায় আচরণের সহিত অন্ুবঙ্গ দুর্বল 
করিবে, অবশেষে ভঙ্গ করিবে-_ ইহাই আশ! কর হয়| 

শার্তিদান সম্পর্কে বিশেষ সতর্কত1 অবলম্বন করিতে হয়। ছাত্রকে 
কখনে। ৰলিতে নাই, “তোমার শান্তি, দশপাত1 লিখিয়! আনিবে অথবা 
ফুলগাছে পাচ বালতি জল দিবে । হাতের লেখা কর। ব1 ফুলগাছে জল 
দেওয়। সৎ অভ্যাস, ছাত্রদের ইহ! অবশ্যকর্তব্য। এই-সকল কার্য 
শান্তি হিসাব গৃহীত হইলে শাস্তির বেদনার সহিত এই-সকল কার্ধের 
অনুষঙ্গ স্থাপিত হুইয়! যাইবে, তখন ছাত্র স্বাভাবিকভাবেই এই কর্তব্য 


৫২ মনস্তত্বের গোড়ার কথা 


এড়াইতে চাহিবে। শান্তিানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ছাত্রকে তাহার ত্রুটি সম্বন্ধে 
সচেতন করিয়! দিয়! বলা “তোমার শান্তি তুমিই বাছিয়৷ লও |” এক্প 
হইলে শাস্তির ক্লেশের সহিত ছাত্র অতি স্বাভাবিকভাবে নিজের ক্রটিকে 
অন্বঙ্গিত করিবে, ক্রমশ ত্রুটিযুক্ত হইবে । “শান্তি পরের নিকট হইতে 
অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন” 
রেবীন্্রনাথ)। এই উক্তির মূলে মনম্তত্বের বৈজ্ঞানিক অন্ুষঙ্গ-চত্র রহিয়াছে 
দেখ! যাইতেছে । 

কোনে! কোনে। অবস্থায় অন্থষঙ্গ স্থাপন কঠিন হয় দেখ! যায়। যখন 
কেহ ক্লান্ত থাকে তখন নুতন অনুষঙ্গ স্থাপন দুঃসাধ্য । ধীমান বালককেও 
কয়েক ঘণ্টা! অধ্যাপনার পর অঙ্ক শিখাইতে গেলে অঙ্ক সে শিখিবে ন1, 
অঙ্কর সহিত তাহার অনুষঙ্গ স্বাপন ভালো! হইবে না, কারণ ক্লান্ত অবস্থায় 
মানসিক পরিশ্রম বেদনাদায়ক । যখন কেহ কোনে আচরণ, করিবার 
জন্ত প্রস্তত হইয়া আছে তখন তাহাকে সেই কাজ করিতে না দিলে 
সে বিরক্ত হয়, তখন অন্ত কাজ করাইলে সে ক্লেশ পায়। যে সময় 
বালক অর্ক করিতে চাহে, তখন অঙ্ক না কষাইয়! সংগীত অভ্যাস করিতে 
বলিলে সংগীতের সহিত অহুবঙ্গ ভালে! হইবে না। 

আরাম ও বেদনার তীব্রতার উপর অন্নষঙ্গ নির্ভর করে। আরাম 
যত বেশি, সেই আচরণ তত সহজে অন্ুষঙ্গিত হইবে ; বেদনা! যত তীব্র 
অশ্থযঙ্গ তত কঠিন হইবে, অহ্যঙ্গ ভঙ্গ তত সহজ হইবে । বলা বাহুল্য, 
জীবের ব্যক্তিগত স্বভাবের উপর এই তীব্রতাবোধ নির্ভর করে। 

আমাদের অজ্ঞাতসারে অহুযঙ্গ-ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে । অচেতন- 
স্তরের এই অন্ববঙ্গ-ক্রিয়ার আর-এক পরিচয় জান৷ গিয়াছে। কখনো 
কখনো আমরা! কোনে বিষয় মনে করিতে চেষ্টা করিয়াও স্ফল হুই না, 
অথচ সেই বিষয়টি পরে কোনে! এক সময়ে হঠাৎ মনে পড়িয়! যায়, 


অব ৫৩ 


ইহার কারণ, আমর! যখন হতাশ হইয়া মনে করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া 
দিই তখন সচেতন চেষ্টা শেষ হুইল বটে কিন্ত অচেতন স্তরে চেষ্টার 
রেশ লাগিয়া রহিল। অভিজ্ঞা-চিহ্বের যে জটের অন্য শিথিল হয় 
গিয়াছিল বলিয়া! স্মরণে আসিতেছিল না, সেই জটের অভিজ্ঞা-চিহসমুহ 
পুনরায় সুসংহত * ০0780120890 ) হইতে থাকিল এবং যে মুহুর্তে 
স্ুসংহতি সম্পূর্ণ হইল, সেই মুহূর্তেই সচেতনস্তরে আঙিল, বিষয়টি হঠাৎ 
মনে পড়িয়া গেল। 

শিক্ষাক্ষেত্রে সংহতির ব্যাপারটি প্রয়োজনীয় ৷ শিক্ষাকালে মাঝে 
মাঝে স্বুসংহতির জন্য কিছু কিছু সময় দেওয়া উচিত। প্রত্যহ কোনে! 
কবিতা মুখস্থ না! করিয়! ছু-একদিন পর পর মুখস্থ করা ভালো । যে 
অঙ্ক ছাত্র পারিতেছে না, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুঝাইয়! ন1 দির৷ একদিন 
সময় দেওয়া! ভালো, হয়তে। দেখা যাইবে এ একদিনে ছাব্রটি নিজেই 
অঙ্ক কঝিয়া ফেলিবে। কখনে! কখনে। দেখা ধায়, শিক্ষার্থীর শিক্ষাম্্রঙ্ত 
অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ যেন থামিয়! যায়, আর যেন কোনে] শিক্ষা 
হইতেছে না। কিছুদিন এইক্বপ স্কিতির পর আবার শিক্ষার গতি দেখ' 
যায়। এইরূপ সাময়িক শিক্ষা-স্থিতি (0196990. 0৫19877108) অস্বাভাবিক 
কিছু.নহে, কারণ ইহ! শিক্ষিত বিষয়গুলির সুসংহতির জন্য ঘটিতে পারে, 
সংহতি সম্পূর্ণ হইলে আবার শিক্ষা-গতি দেখ! দিবে । 

আচরণবাদের মতে সরল আচরণ-ছা্দ ভিত্তি করিয়া! সরল অভ্যাস 
গঠিত হয়, ইহার নাম শিক্ষা । সরল অভ্যাসকে ভিত্তি করিয়! ক্রমশ 
জটিলতর অভ্যাস গঠিত হুইতে থাকে, ইহাই শিক্ষার বিস্তার । অতএব 
নৃতন কিছু শিখিতে গেলে, জটিলতর অভ্যাস লাভ করিতে গেলে পূর্ব- 
গঠিত অভ্যাসগুলি সুসংহত থাকার প্রয়োজন। নহিলে নৃতন শিক্ষ 
সম্ভব হইতেই চাহিবে না” শিক্ষা-স্থিতি দেখা দিবে । পূর্ব-গঠিত অভ্যাস্গলি 
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সুসংহত হইলে নূতন অভ্যাসটির দ্রুত উন্নতি দেখ! যাইবে। 

কাহারে! মতে শিক্ষাকালে সাময়িক বিরক্তি বা আনন্দের অভাবই 
শিক্ষা-স্থিতির কারণ। শিক্ষা-স্থিতির ব্যাখ্য! বিভিন্ন হইলেও সকলেই 
একমত যে শিক্ষা-স্থিতি কালেও উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে, 
নতুবা শিক্ষা-স্থিতি পার হইয় শিক্ষা-গতি সম্ভব হইবে না । কারণ সচেতন 
চেষ্টার দ্বারাই অচেতনের সুসংহতি ক্রিয়া শেষ পর্যস্ত সম্পন্ন হয়। 


সহজ-প্ররৃি (1050700 


বাতাস বহিলে নদীর জলে ঢেউ উঠে, বাতাসের সংস্পর্শে নদীর 
সমগ্র জলরাশি একই সঙ্গে উচু হইয়া উঠে না, অসংখ্য তর তুলিয়! 
নদী সাড়। দেয়। সেইন্ধপ পরিবেশের দ্বার! সমগ্র প্রেতিশক্তি অখণ্ডভাবে 
উদ্ধ।।পত হয় না, তরঙ্জ-তুল্য নানাবিধ সহজপ-প্রবৃত্তির দ্বারা উপযোজন 
সাধিত হয়। তরঙ্গ যেমন নদীর অংশ, তেমনি বোধন, খাগ্যাম্বেণ, 
যুথচরণ, যৌন-প্রবৃত্তি প্রভৃতি “সহজ' বলিয়! বণিত প্রবৃত্তি প্রৈতিশক্তিরই 
উপযোজনর্ধপ । গর্ভাধান মুহুর্ত হইতেই নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে দেহবীজ 
বিকাশিত হইতে থাকে, দ্েহবিন্দু ক্রমশ চোখ, কান; নাক প্রভৃতি বহু 
ংশে বিশেধিত হইতে থাকে, সম্পূর্ণ হইতে থাকে । প্রেতিও উক্ত 
প্রাণ-সঞ্চার মুহূর্ত হইতে বিচিত্র সহজ-প্রবৃতিতে বিশেষিত হইতে থাকে 
এবং ক্রমশ সহজ-প্রবৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিকাশিত হইতে থাকে। 
আচরণবাদে সহজ-প্রবৃত্তিকে জন্মগত আচরণ-ছাদ বলিয়া বর্ণন! 
করা হইয়াছে প্রথমে ইহারা অব্যক্ত থাকে, ক্রমশ উপযুক্ত পরিবেশের 
সংস্পর্শে ব্যক্ত হইতে থাকে । মনোবাদীরা ইহাকে বংশগত অভিজ্ঞা- 
চিন্বের জট বলিয়] বিশ্বাম করেন । তাহারা বলেন “কানে! সুদুর অতীতে 
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সহজ-প্রবৃত্তিৰপ জট কোনে! শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে সৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহার পর সেই জীব-শ্রেণী বংশ-পরম্পরায় সেই-সকল জট সহজ- 
প্রবৃত্তিরূপে প্রাথমিক স্বভাবর্ূপে বহিয়া আসিতেছে ; জীব-শ্রেণী ধ্বৃতি- 
শক্তির দ্বার সেই ত্ব্দর অতীতের জটগুলিকে শ্রেণীগতভাবে ধরিয় 
রাখিয়াছে। বল! বাহুল্য, পরিবেশ চিরকাল একই থাকে না, সেজন্ত 
সহজ-প্রবৃত্তিসমৃহ একই ভাবে নিশ্চয়ই নাই। জীবের ক্রমবিকাশের 
সহিত পহজ-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যও নানাভাবে পরিবর্তিত হইবার ক্ষমতা 
বাড়িতেছে। 

সহজ-প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও সংখ্যা লইয়! নানা মত আছে। কেহ 
কেহ ইহাদের দৈহিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট মনে করেন, কাহারো! মতে 
ইহাদের দৈহিক ব্যাখ্যা অসস্ভব। কাহারে! ধারণ! সহজ-প্রবৃত্তির সংখ্যা 
চৌদ্দ, অপরে কমাইয়! বা! বাড়াইয়! সহজ-প্রবৃত্তির তালিক। দিয়! থাকেন । 
পলায়ন (10861006 01 11617 )১যোধন (901008৮ ), বিকর্ষণ (হ67%)1- 
৪101) ), সন্তাণ-রক্ষণ (709:6068] 110817006 )১ আবেদন (08$1206 
০৫ 8098] ), মৈথুন (177961006 0 1086108), কৌতুহল (০0:108165 ), 
আত্মনমন (৪0100188107) ), আত্মসংস্থাপন (৪616-898676100 )১ যৃথ-চরণ 
(098871005 17)8612506), খাগ্যান্বেষণ (19090596101708 )১ আধিকরণ 
(90001816100 ), স্জন (0097086:5061070 ) ও হান্য (18081)561) 
ইহাই বিখ্যাত চৌদ্দটি সহজ-প্রবৃত্তির তালিকা । এই বিষয়ে খ্যাতি- 
সম্পন্ন গবেষকের মতে প্রতি সহজ-প্রবৃত্তির নির্দিষ্ট প্রক্ষোভ আছে, ঘখনই 
কোনে] সহজ-প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়াছে বলি, তখনই বুঝিতে হইবে 
যে, সহচারী প্রক্ষোভও উদ্দীপিত হইয়াছে, নহিলে জীব আচরণশীল 
হইত ন1।+ এই মতাছ্ুসারে চৌদ্ধটি সহজ-প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ যথাক্রমে 
ভীতি (198: ), ক্রোধ (8059 ), ঘ্বণা (0188956), বাৎসল্য ( 690067 
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610006100 ), বেদন। ( 0186588 ), কাম (1586), বিল্ময় (0009: ), 
নতি ভাব (706886159 86179611775 ), অহং তাৰ (70861%6 ৪611- 
196117£ )+ নিঃসঙ্গ ভাব (£591106 0 10061119989 ), লোভ (29৪6০ ), 
অধিকারী ভাব (1991106 ০ ০091:8121) ), আষ্ট] ভাব (1991108 
0 0:98615500988 ),» আমোদ (81008907606 )। ত্বস্তরর্শনমূলক পঞ্থায় 


সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ লইয়! গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারেন ' 


বিখ্যাত মনোবিদ্‌ ম্যাকৃডুগাল (৬/. 01900588]1)। তাহার গবেষণ! 
বহুস্বানে সমালোচিত হইলেও সাধারণভাবে অন্তর্শন-বাদে গৃহীত 
হইয়াছে। 

কোনো কোনো মনোবিদ্‌ ক্ষুধা তৃষ্জা ও কামের বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ক্ষুধা তৃষা ও কাম সহজ হইলেও 
ইহারা যেন আপনা! আপনিই উদ্দীপিত হয়। অন্থান্ত সহজ-প্রবৃত্তি বা 
প্রক্ষোভকে উদ্দীপিত করিতে হইলে পরিবেশের প্রয়োজন । ক্ষুধা তৃষ্ণ 
ও কামের উদ্দীপক দেহাভ্যস্তরেই নিহিত । অবশ্য ইহার! যে বহির্জগতের 
দ্বার] উদ্দীপিত হয় না, এমন নয়; তবে ইহাদের উদ্দীপনের জন্ত বহির্জগতের 
উপর যেন ইহার] নির্ভরশীল নহে। দ্বিতীয়ত ইহারা সকল সহজ-প্রবৃত্তি 
ও প্রক্ষোভের মধ্যে প্রবলতম। 

এক হিসাবে আত্ম-সংস্কাপন (891-88827810]0 ) সাধারণ সহুজ- 
প্রবৃত্তি নছে, ইহাই মূল সহজপ-প্রবৃত্তি, অনেকটা জীবনেরই নামাত্তর। 
বিভিন্ন ধারায় জল বহিতেছে ; যদ্দি এই বিভিন্ন ধারার সহিত সাধারণ 
সহজ-প্রবৃত্তির তুলন! করা যায় তাহা হইলে সমগ্র প্রবহমান জলরাশির 
সহিত আত্মনংস্বাপনের উপম| চলে । বিভিন্ন সহজপ্প্রবৃত্তির দ্বারা এই 
মূল প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে। ইহার সহচারী প্রক্ষোভ অহং ভাবকে 
মূল প্রক্ষোভ বলা চলে। 


চু 


সহজ-্প্রবৃত্তি ৫৭ 


প্রক্ষোভ লইয়াও অনেক মত আছে। কেহ কেহ সকল সহজ- 
প্রবৃত্তিরই প্রক্ষোভ নির্দিষ্ট আছে এ কথ স্বীকার করেন ন1। কাহারো 
মতে ক্রোধকে প্রক্ষোভ বলা! চলিবে, অথচ বৈজ্ঞানিকের সাধনার মুলে 
যে মহাবিম্ময় রহিয়াছে তাহাকে প্রক্ষোভ বল চলিবে না। অবশ্য, 
ইহার উত্তরে বল) যাইতে পারে যে ক্রোধ ও বিশ্ময়ের মধ্যে বস্তগত 
পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র তীব্রতার পরিমাণ-গত পার্থক্য আছে। অতএব 
সকল আচরণের মূলে প্রক্ষোভজাতীয় কিছু আছে+ ইহা! আমরা ধরিয়া 
লইতে পারি। 

সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ জীবনের কীচামাল স্বরূপ, এইগুলিকে লইয়াই 
জীবন গঠিত করিতে হইবে । এইগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, পরিচালিত 
করিয়! ইহাদের উদ্গতি (৪512080100 ) সাধন কর! শিক্ষার আসল 
সমস্ত! । মনে রাখিতে হইবে ইহাদ্দিগকে দাবাইয়া রাখা! উচিত নহে; 
দাবাইয়। রাখিলে আপাতদৃষ্টিতে কার্যসিদ্ধি হয় বটে কিন্তু ক্ষতি ক্স 
না। শক্তির অপচয় যে ঘটিবে তাহা! নিঃসন্দেহঃ কখনো! কখনো অবদমন 
ব্যাধিরূপে প্রকাশ পায়। যুযুত্সুর ন্যায় সু-কৌশল ব্যবহার কর্রিতে হয়। 
যুযুৎন্্রতে যেমন অপরের শক্তির গতি পরিবর্তন করিয়া অপরের শক্তির 
দ্বারাই তাহাকে পরাস্ত করিতে হয়, মেইবূপ বাঞ্ছিত পথে মোড় ঘুরাইয়! 
দিয়! সহজ-্প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিতে হয়। প্রক্ষোভ সম্বস্থোও এ 
এক কথা । যে ক্রোধ নিশ্বনীয় সেই ক্রোধকেই প্রশংসনীয় জেদে পরিণত 
কর] যায়। যে বালক বইএর পাতা! কাচি দিয়া কাটিয়া ফুল বানাইতেছে, 
তাহাকে শিল্পকার্ষের সুযোগ দিয়া তাহার স্জন-প্রব্বত্িকে সার্থক 
কর চলে। 

সহজ-প্রবৃততি ও প্রক্ষোভের উন্নাতি যুগপৎ হওয়া! স্বাভাবিক। 
চিত্রাঙ্কন, সংগীত, শিল্প, অভিনয়; সেব! প্রভৃতির দ্বারা বিবিধ সহজ-প্রবুত্তি 


৫৮ : মনম্তত্বের গোড়ার কথা 


ও প্রক্ষোভের উদ্‌গতি যুগপৎ হওয়া সম্ভব। বাগান করিয়া ফুল 
ফুটাইয়া ঘর সাজাইয়া তুন্দর রুচিকে দৈনন্দিন জীবনে দৃঢ় কর! যাইতে 
পারে। এই-সকল কার্যে স্জন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে; বাগানের 
মালিকত্বে অধিকারী ভাব তৃগড হইতে পারে, ফুলের শ্রেষ্ঠতববোধে যোধন- 
প্রবৃত্তি সার্থক হইবার সম্ভাবনা আছে এবং সব মিলাইয়া একটি সুরুচি 
গঠিত হইতে পারিবে । 


ক্রীড়া-প্রবণত টার 4578512) ) 


সহজপ-প্রবৃত্বি ও প্রক্ষোভ ব্যতীত অপর কতকগুলি প্রবণত। দেখিতে 
পাওয়া যায়। নিয়শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে এই সাধারণ প্রবণতাসমূহ 
আছে কি নাই-_ বুঝা! কঠিন, কিন্তু উন্নত জীবের প্রবণতা স্বতঃপ্রমাণ। 
ক্রীড়া-প্রবণত। সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য । 

»৮-উনৃত জীবের শিশুর নিকট খেলাই একমাত্র সঙ্ঞাত আচরণ, তাহার 
কাছে কাজ বলিয়া! কিছু নাই। খেলাই কাজ, কাজই খেল1। মানব- 
শিশুর আচরণ লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝ! যাইবে । কিন্ত মানব-শিশু এমন পুণ্য 
করিয়! আসে নাই যে, সে চিরদিন খেলার জীবন যাপন করিতে পাইবে । 
বেশিদিন যাইতে না যাইতে সে সমাজের সংঘর্ষে, প্রথমে অস্পষ্টভাবে 
ক্রমশ বিশদভাবে বুঝিতে শিখিবে কাজ ও খেলার মধ্যে পার্থক্য আছে। 
প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতর বালাই আছে। অবশেষে 
কাজ ও খেলা সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর আচরণ বলিয়া! উপলব্ধি হয়। তখন 
কর্মজীবন ও ক্রৌড়ার বিষঙ্গ (11880019600. ) ঘটে | শৈশবে ক্রীড়ার 
দ্বার! দেহ-মনের সম্পূর্ণতা লাভ হইতে থাকে? পরে কর্মজীবনের ক্লেশ 
হইতে সাময়িক মুক্তি লাভ হয় ক্রীড়ার দ্বারা । যাহ তাহার সভ্যতার 
মাপকাঠি যেরূপ করিয়! ফেলিয়াছে, তদছছসারে তাহার সহজ-প্রবৃত্তি ও 
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প্রক্ষোভ উদ্‌গত হয় নাই। ফলে কর্মজীবনে নানাভাবে সহজ-প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষোভকে নান! দিক দিয়1 দাবাইয়া রাখা হইতেছে । কিন্তু দাবাইয়া 
রাখার বেদনা কম নহে | ক্রীড়ার ভিতর সেই বেদনা! হইতে মুক্তি 
মিলিতে পারে ১ মারামারি করা সভ্যতা -বিরুদ্ধ, অতএব যোধনপ্প্রবৃত্তিকে 
ক্রীড়া-ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের দ্বার! তৃপ্ত করিতে হইবে! যে দিক দিয়াই 
দেখা যাক শৈশবেই হউক অথবা ভবিষ্যতেই হউক, ক্রীড়ার মনস্তাত্বিক 
) প্রয়োজন আছে এবং ক্রীড়া-প্রবণত। অতি স্বাভাবিক ও সহজাত 
ব্যাপার । 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জীবন ধারণ করিতে ও পুষ্টির জন্ যতখানি 
শক্তির প্রয়োজন, উন্নত জীবের শক্তি তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকে এবং 
এই অ-ব্যয়িত অতিরিক্ত শক্তি ক্রীড়ার দ্বার! স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত 
হয়। উদ্বৃত্ত শক্তিই ক্রীড়ার মূল তত্ব । কিন্ত আমাদের সাধারণ 
অভিজ্ঞতা উদৃবুত্ত শক্তির তত্বকে অস্বীকার করে। যখন কেতস্ধাজি 
করিতে করিতে একেবারে ক্লান্ত হইয়! পড়েঃ যখন সকল শক্তি নিঃশেষ 
হইয়া গিয়াছে মনে হয়, অন্তত যখন উদৃবৃত্ত শক্তির কোনে! সম্ভাবনাই 
নাই, তখনে! মনোষত খেলার সুযোগ পাইলেই সে ব্যক্তি খেলিতে 
ছুটে । কাজের শক্তি নাই, অথচ ক্রীড়ার শক্তি আছে । অতএব ক্রীড়ার 
শক্তিকে “উদৃবৃত্ত' বল যায় ন1। 
কেহ কেহ অন্থমান করেন শিশু ক্রীড়ার দ্বার] অজ্ঞাতসারে নিজেকে 
ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তত করিয়া! লয় | বিড়ালছানা তাহার মায়ের 
লেজ লইয়| লাফালাফি করিয়া ভবিষ্যতের আত্মরক্ষা, শিকার-ধরা প্রভৃতির 
মহল দিতে থাকে। ৃ 
ক্রীড়ায় প্রস্তৃতি-তত্বর সহিত অনেকে একমত নহেন। তাহারা মনে 
করেন ক্রীড়ার ভিতর দিয়! শিশু তাহার সুদূর অতীতের পূর্ব-পুরুষ্পদের 
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বিভিন্ন জীবনধারণ-প্রণালী অনুকরণ করিতেছে, অর্থাৎ ক্রীড়ায় জীবের 
ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের আবৃত্তি হয় মাত্র। লুকোচুরি খেলিয়া 
মানব-শিশু অতীতের অরণ্য-জীবনের অহ্ৃকরণ করে ; বালু দিয়! পাহাড়, 
ওহা নির্মাণ করিয়! অতীত গুহা-বাসের আবৃত্তি করে। 

অতীতাবৃত্তিও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য তত্ব নহেণ অনেকে ক্রীড়াকে 
মনের বিরেচন (9008815 ) কৌশল বলিয়। বিবেচনা! করেন । আমাদের 
বাস্তব-জীবনে বছ আশা, আকাজ্কা, ইচ্ছা দমন করিয়! চলিতে হয়।, 
এই-সকল পুপ্জীভূত আশা, ইচ্ছা প্রভৃতি ক্রীড়ার মধ্যে বিরেচন লাভ 
করে, পুপ্তীন্ৃত বেদন। হইতে মন অন্তত কিছুক্ষণ শাস্তি পায়, সাময়িক 
তৃপ্তি পাওয়। যায়। 

ক্রীড়ার বিরেচন তত্বর দ্বার! ক্রীড়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না । তবু 
ইহার ভিতর একাধিক তত্ত্বের সমন্বয় দেখা! যাইতে পারে । যে-সকল সহজ- 
নতি ও প্রক্ষোভ দাবাইয়! রাখ! হয়ঃ যেসকল আশ! ও হচ্ছ! বাস্তবে 
অপূর্ণ থাকে; তৎ্সমুদায় ক্রীড়ার দ্বার! বিরেচিত হয়। ক্রীড়া এইক্মপে 
সমাজ-জীবনের সহিত মনের মিল সাধনে সহায়ত] করে ; এই দিক দিয়া 
ক্রীড়াকে সমাজ-জীবনের জন্ত প্রস্তুতি বল! চলে। অপর দিকে, যে-সকল 
সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ক্রীড়ার ভিতর প্রকাশিত হইতেছে, তাহা! তে 
এক জীবনের স্থ্ই নহে) তাহ! ত্বদ্ূর অতীত হইতে বংশ-পরম্পরায় 
বাহিত অভিজ্ঞ!-চিহ্কের জট । অতএব ক্রীড়ার দ্বারা অতীতাবৃত্তিই তে 
ঘটিতেছে। এই ভাবে দেখিলে বিরেচন তত্বে প্রস্তুতি ও অতীতাবৃত্তির 
মিলন পাওয়1 যায়। 

শিশুদের প্রায়ই কখনে! দাদামহাশয়ঃ কখনে। “কানাই মাস্টারকখনো 
গাড়ি-চালক হুইস্বা খেলা! করিতে দেখা যায়। খেলিতে খেলিতে তাহারা 
নিজেদের কাছে সত্য সত্য দাদামহাশয়, কানাই দ্লাষ্টার বা গাড়িচালক 


ক্রীড়া-প্রবণত৷ ৬১ 


হইয়! পড়ে, বাস্তবের সহিত বিষঙ্গ ঘটে, তাহাদের কল্পনার খেলাই 

বাস্তবে পরিণত হয়। নিত্রাকালে স্বপ্ন অবলম্বন করিয়া যেমন অতৃপ্ত 
গুঁট়েষা তৃপ্তি লাভ করে, শিশুদের খেলার দিবা-স্বপ্নেও সেইরূপ অতৃপ্ত 
শিশু-স্লভ সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ বিরেচিত হয়। শুধু খেলার ভিতর 

দিয়াই নহে, গল্প, ক্বিত।, নাটক প্রভৃতির দ্বারাও বিরেচন ঘটে । শিশুবা 

*রাক্ষল্প-বধের গল্প খুব ভালোবাসে | বাস্তব-জীবনে শিশু বারে বারে 
*১অভিতাঁবকের নিকট হইতে বাধা পায়, পলে পলে অভিভাবকের নিকট 

পরাজিত হয়, তাহার বহু সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ চাপ! দিয়! রাখিতে 

হয়। কিন্ত মনের বাসন! রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ-বধে কিছুট। তৃপ্ডি- 

লাভ করে। শিশু অজ্ঞাতসারেই অভিভাবককে রাবণের সহিত একাত্বী- 

ভূত ($96061590.) করিয়! ফেলে এবং নিজে বিজয়ী রাম হইয়া 

বাস্তবের অসম্ভবকে সম্ভব করিয়! উপভোগ করে। বাস্তবের অভিভাবক 

ও শিশুর সম্বন্ধটি রাম-রাবণের €বরিতায় অভিক্ষিপ্ত ( 0:০190%90 "নন, 
যাহা চাপা ছিল তাহা মুক্তি পায়। 

সমাজ-জীবনের দিক দিয়! সকল সহজ-প্রবৃত্তি ব1 প্রক্ষোভের অসংযত 

প্রকাশ অবাঞ্ছিত, অথচ প্রক্ষোভাদ্ি বলপূর্বক দাবাইয়! রাখিলে দেহ- 

মনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়| এই দ্বন্দের সমাধান করিতে 

হইলে প্রক্ষোভাদির উদ্‌গতি বা! বিরেচন প্রয়োজন । তজ্জন্ত শিশুর 

সকল কর্তব্যই ক্রীড়া-গুণসম্পন্ন যাহাতে হয়, সে চেষ্টা করা! উচিত। শিল্প, 

সাহিত্য, সংগীত, অভিনয়, সেবা, আঘত্মনিয়ন্ত্রণমূলক সভা-সমিতি প্রভৃতি 

সহজেই ক্রীড়া-জাতীয় বলিয়! শিশুর! গ্রহণ করে এবং এইগুলি প্রক্ষো1- 
,ভাদির উদ্গতি-সাধন ও বিরেচনের স্থযোগ দান করে। 


৬৪ 


অনুক্রিয়া (1,1076515 ) 


আমর] জানি যে আমর! প্রায়ই অপরের আচরণ অনুকরণ করিয়। থাকি, 
অপরের চিন্তা অনুসরণ করি, অপরের ভাবে প্রভাবিত হই। কখনে। 
বিচার করিয়! অন্থকরণ করি, কথনে। বিন। বিচারে করিয়। থাকি; 
কখনে! সচেতনভাবে অপরের কার্ধ, ভাব বা চিস্তাকে গ্রহণ করি, 
কখনে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই অন্গকরণ করিয়! বসি। সচেতন অন্থসরণকে 
অনুকরণ বল! হয়। সংজ্ঞাত ও নিজ্ঞত অচ্ুরণকে এক কথায় অন্ুক্রিয়া 
( 141709819 ) বল] যায়। 

শৈশব আচরণে সহজ-প্রবৃত্তির প্রাধান্য বেশি, তজ্জন্য শৈশবে অন্থ- 
ক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট । খেলিতে খেলিতে কোনে! শিশু যদি হঠাৎ শুইয়! 
পড়ে তাহ! হইলে উপস্থিত সকল শিশুরই কম-বেশি গুইয়! পড়িতে ইচ্ছা 
ঝুঝিব। এই শিশু-স্ুলভ অন্থক্রিয়ায় কোনে! যুক্তির বালাই নাই, 
চেষ্টার স্বানও অল্প। কিন্ত বয়োবৃদ্ধির সহিত যুক্তি আপিয়! জোটে, চেষ্টা 
প্রাধান্ত পায়। 

সকল অহ্ুক্রিয়ায় আত্মনমন প্রচ্ছন্ন আছে। আত্মনয়ন যদি একটি 
সহজ প্রবৃত্তি হয়, তাহ! হইলে অকন্থক্রিয়ায় আত্বনযন চরিতার্থ হইতেছে 
বলা যায়। অনুকরণে আত্মনমন আছে, যখন ইহা মনে পড়ে তখনই 
হয়তে। আমর! অনুকরণ ত্যাগ করিতে চাহি। তথাপি আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে অনুক্রিয়ার শত শত প্রমাণ পাওয়। যায়| চলায়, বলায়, 
আহারে, পোশাকে, বছ দিক দিয় অনুক্রিয়! স্বতঃপ্রমাণ। সমাজে যে 
ফ্যাশন' চালু হয়, তাহার মূলে রুচির পরিবর্তন নহে, অন্থক্রিয়াই তাহার 
জন্য প্রধানত দায়ী। ভিড়ের মধ্যে একজন ভয় পাইলে .অপরু সকলে 
অকারণেই কম-বেশি ভয় পাইবে একজন পল'ইলে অপর সকলেই 


অন্ুক্রিয়। ৬৫ 
পলাইবার তাগিদ বোধ করিবে । সফলকাম বক্ত| যে যুক্তির দ্বার! 
শ্রোতৃবর্গের চিন্তাধার! নিয়ন্ত্রিত করেন তাহা! নহে; তিনি বাক্যবর্ষণে ও 
হাবভাবে এমন পরিবেশের স্প্ি করেন যে শ্রোতারা অজ্ঞাতসারে 
তাহারই চিন্তাকে আপনার বলিয়! গ্রহণ করিয়া! বসে, ইহ! অন্ুক্রিয়ারই 
ষ্টাত্ত; যুক্তির নহে ] ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়া সম্পাদকগণ সংবাদপত্রের 
যে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহাই অত্রাস্ত সত্য বলিয়া! বিভিন্ন দল গ্রহণ 

করিতেছে এবং মারামারি করিতেছে । এই মারামারির মূলে চিন্তা 
নাই, আছে অনুক্রিয়।। 
কাজের ভাবের ব] চিস্তার অশ্নক্রিয়ার ভিতর পারস্পরিক সম্বন্ধ অতি 
ঘনিষ্ঠ । কোনে। ব্যক্তির বা জাতির আচরণ নকল করিতে গিয়া আমর! 
তাহার চিস্তাধারাও অস্ুকরণ করিয়া বসি। সাহিত্যের ভাষার মাধ্যমে 
একের দ্বার! অন্তের ভাব ও চিন্তার অস্থকরণ অবশেষে আচরণের সাদুশ্ঠে.. 
পরিণতি লাভ করে। মনীষীর! বলেন বিশ্ব-শাস্তির জন্য বিভিন্ন জাতির 
১ ভিতর সাংস্কৃতিক যোগ দরকার। সাংস্কৃতিক যোগাযোগে সুবুদ্ধির উন্মেষ 
যতখানি হুইবে অজ্ঞাতসারে অন্ুক্রিয়! চলিতে থাকায় সুফল তদপেক্ষা 
বেশি দেখ। যাইবে । অপরের ভাব ও চিস্তাকে উপলব্ধি করিতে গিয়া 
জাতিসমুহ অজ্ঞাতসারে নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য আনয়ন করিয়! ফেলিবেন। 
এই একান্ত বাঞ্ছিত জাতিসাম্যের মূলে নব জ্ঞান নছে, অস্থক্রিয়াই প্রধান । 
পথে-ঘাটে সাময়িক ভিড় জনসমাবেশ মাত্র, কোনে! জাতি বা রাও 
জনসমাবেশ। ভিড়ের মধ্যে কোনো! মত বেশ স্পষ্টভাবে, জোরের 
সহিত ব্যক্ত হইলে সেই মতই অপর সকলের দ্বার নান। মাত্রায় 
গ্যধিত হইয়। যায়? রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও কোনে! উদ্দেশ, কোনো। আদর্শ 
স্পষ্ট, দ্বিধাহীন হওয়! চাই, নহিলে .কাষ্ট্রের শক্তি থাকিবে ন1। ভিড় 
ক্ষণস্থায়ী, রাষ্ট্র স্বায়ী। ভিড় ছর্খল, রাষ্ট্র শক্তিযুক্ত । সকল 


€ 


৬৬ মনন্তত্বের গোড়ার কথ। 


দুর্বল হইয়! যায় যদি তাহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও জোরালে! ভাবে ব্যক্ত 
ন] হয়ঃ কারণ জনসমাবেশের আচরণ যুক্তি অপেক্ষা! অনুক্রিয়া-দ্বারা 
ংঘটিত হয়। উদ্দেশ্য বা আদর্শ যত স্পষ্ট হইবে, অস্থক্রিয়া তত সহজ 
হইবে, সমাবেশের শক্তি তত বৃদ্ধি পাইবে। দৃঢ় নেতার প্রয়োজন এই- 
খানে। গৃহীত আদর্শকে স্পষ্টভাবে, সতেজে সাধারণের মিকট উপস্থিত, 
করাই তাহার নেতৃত্ব । ইহা যে কেবল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই সত্য তাহ! নহে, 
রাষ্রী ও সাময়িক ভিড়ের মাঝে যে নান! প্রকার সমিতি সংঘ আছে 
তাহাদের ক্ষেত্রেও অন্থক্রিয়] প্রধান । 
শিক্ষা-নিকেতনে শিক্ষকই নেতা । তিনি অন্ুক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিবেন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করিবেন, সৎ অন্ুক্রিয়াকে উৎসাহিত করিবেন। 
সর্বোপরি ন্পঞভাবে আদর্শকে ছাত্রসমাজে ব্যক্ত করিবেন, স্পষ্টভাবে 
আদূর্শ-অহ্লারে আচরণ করিবেন। ছাত্রসমাজ আপন।-আপনিই আদর্শকে 
দৃঢ়ভাবে ধরিয়! থাকিবে। 


মানসিক প্রচয় (450051 106৮6100072106 ) 


জন্মগত আচরণ-ছাদকে মূলধন করিয়া উপযোজন আরম হয়ঃ আত্ম- 
সংস্থাপন গুরু হয়। কিন্তু উন্নত জীব অনতিবিলম্বেই মূল আচরণ-াদকে 
পরিবর্তিত ও পরিবধিত্‌ করিয়! বিচিত্রভাবে আচরণশীল হয়। এই" 
নৃতন নূতন আচরণ দ্বারা উপযোজনের পথ অধিক হয়, আত্মসংস্থাপন 
বিভিন্ন ধারায় চলিতে থাকে । তথাপি সম-অবস্থায় যে্গপ আচরণ 
করায় উপযোজন সম্ভব হয়, তাহা যদি প্রতিবারই ভাবিয়া-চিত্তিয়, মনে 
করিয়া, চেষ্ট। করিয়! করিতে হয় তাহা হইলে উপযোজনের ক্ষেত্র বিস্তৃত 
হতে পান্ধিত না । তজ্জন্ত নৃতন নুতন আচরণের অভ্যাস-গঠন দরকার । 


মানসিক প্রচয় ৬৭ 


অভ্যস্ত আচরণে চেষ্টার প্রয়োজন নাই; চিন্তার কিছু নাই, অভ্যাস 
স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার । আজ যাহ] চেষ্ট। করিয়। করিতেছি, দ্িনকতক পরে 
তাহ] যদ্দি অভ্যাসে পরিণত হয় তাহা হইলে আমর] এ চেষ্টা-শক্তিকে 
নূতন ক্ষেত্রে নূতন আচরণ শিক্ষায় ব্যবন্ৃত করিতে পারিব। অতএব 
যত বিচিত্র সদভ্যাস গঠিত হইবে, আমাদের চেষ্টার ্বারা তত অধিক 
উপায়ে উপযোজন সাধন করিতে পারিব। 
অভ্যাস-গঠন করিতে হইলে প্রথমেই উপযুক্ত পরিবেশের স্থষ্টি করিতে 
, হইবে এবং উপধুক্তভাবে প্রক্ষোভ উদ্দীপিত করিয়া বেশ ঝৌকের মাথায় 
অভ্যান আরস্ভ করিতে হইবে । নুতন অভ্যাসের ক্ষেত্রে অস্থুশীলন নিয়মিত 
হওয়া চাই, কোনোমতে যেন শৈথিল্য না ঘটে। বরং বিনাকারণেও 
সুযোগ পাইলেই অভ্যাস ঝালাইয়! লইতে হুইবে। প্রথমে সরল সহজ- 
সাধ্য বিষয়ে অভ্যাস-গঠন আরম্ভ করিতে হুইবে, তাহার পর জটিল ও 
কঠিন অভ্যাস গঠন সম্ভব হইবে। 
অভ্যস্ত আচরণের মূলে নিজ্ঞাঁত স্তরের গুঁট়েষা' বা জট বর্তমান” 
আমাদের বয়োবুদ্ধির সহিত যে-সকল রস (8906.01606) স্থ হইতে 
থাকে, তাহাদেরও মূলে এই জট রহিয়াছে। বুহত্বর সুসংগঠিত জট 
লইয়াই রম । কোনে! ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ বা যাহ! হউক কিছু অথব| 
ইছার্দের ভাবকে কেন্দ্র করিয়। এই বৃহত্তর জট, এই রস স্ষ্ট হয়। রসের 
বাস্তব-কেন্ত্র যেষন তাহার নিজের রস উদ্দীপিত করিতে পারে, তেমনি 
বাস্তব-কেন্দ্রটির ভাবও রসকে উদ্দীপিত করিতে পারে। ভাবের ঘার। 
উদ্দীপিত হুওয়! রসের বৈশিষ্ট্য । যাহাকে ভালোবাধি, তাহাকে দেখিলেই 
যে আনন্দ পাই, শুধু তাহ] নহে; শ্রীতি-পাত্রের চিন্তা! বা ভাবও (1068) 
আনন্দ দান করে। 
রস আমাদের স্বভাবের অঙগীভূত অংশ, মোটামুটিভাবে স্থায়ী অংশ 


৬৮ মনভ্তত্বের গোড়ার কথা 


বলা চলে। ইহা বিভিন্ন প্রক্ষোভ ও অভ্যাসের দ্বার] প্রকাশিত হর । 
যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়! শ্রীতি-রস সই হইয়াছে, তাহার চিস্তা আনন্দ 
দেষ, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে রাগ হয়, হয়তে] রাগ করিয়া 
টেঁচাই, ঘুষি তুলি, তাহার অমঙ্গল চিন্তায় ভীত হই। এই দৃষ্টাস্তে 
গ্রীতি-রস যদ্দি কেবলমাত্র একটি প্রক্ষোভে (আনন্দে) প্রকাশিত হইত 
তাহা হইলে রসের সরল অবস্থা বল! যাইত কিন্ত যে ক্ষেত্রে রস একাধিক, 
প্রক্ষোভে (ক্রোধে, ভয়ে) প্রকাশিত হইতেছে, সেখানে রস জটিল 
হইয়াছে । অপর দিকে রসের তিনটি শুর আছে ধরা যায় । কোনে! বিশেষ * 
বৈজ্ঞাণিককে শ্রদ্ধা করিতে করিতে সকল বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা 
আপিয়া যাইতে পারে এবং অবশেষে সকল ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়! 
বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করার অভ্যাস আমিযা যাইতে পারে | এইকব্নপে রস 
বিশেষ হইতে শ্রেণীতে, শ্রেণী হইতে গুণে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে, উন্নীত 
হইতে পারে। 

" যানের বিভিন্ন রস পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলিয়| বোধ হয় বটে, কিন্ত 
তাহার] একটি প্রধান রসকে কেন্দ্র করিয়া স্ব-সংগঠিত হইয়। থাকে । 
“আমি “আমার+ প্রভৃতি অহংভাবকে কেন্দ্র করিয়া অহংরস স্থ হয়; 
এই অহংরসই সুসংগঠিত রসসমূহের রস-কেন্দ্র। অহংএসের প্রাধান্তের 
উপর চরিত্রের দৃঢ়তা নির্ভর করিতেছে । অহংরসের প্রাধান্তে সুসংগঠিত 
রসসমূহ দৃঢ় চরিত্র স্ষ্টি করে। কিন্তু দৃঢ় চরিত্র ও উন্নত চরিত্র এক না 
হইতে পারে। পণ্ু-প্রন্কতি ব্যক্তিও দৃঢচরিত্র হইতে পারে। অধিকাংশ 
রসের ভাবকেন্দ্রগুলি যদি সমাজের বিচারে উচ্চস্তরের হয় তাহ। হইলে 
চৰিত্র উন্নত বলিব। ইহা! ব্যতীত বাস্তব “'আমি' এবং মনের গোপন 
কোণের “আদর্শ আমি” এ ছইএর পার্থক্য আছে। “আদর্শ আমি? 
ভাবকে কেন্ত্র করিয়! যে শ্রীতি-রস স্থ& হয় তাহাকে স্বাদর্শ বল চলে । 


মানসিক প্রচয় ৬৯ 


স্বাদর্শকে বাস্তব চরিত্রে অহংরসের অন্তর্গত করিবার শক্তি বাহির হইতে 
আসে না, বাস্তব চরিত্রের দৃঢ়তার উপরই সে শক্তি নির্ভর করে। | 


মনোযোজন ( /১৮20005 ) 

সহজ-প্রবৃত্ি ও রসৈর সহিত মনোযোজনের সম্বন্ধ অতি নিকট । পূর্বে 
ধারণ! ছিল মনোযোজন এক বিশেষ ক্ষমতা, যে এই শক্তির যতখানি 
পাইয়াছে তাহার পক্ষে সকল সময় সকল বিষয়ে ততখানি মমোযোগ 
করা সম্ভব হইয়াছে। এখন দেখ। যাইতেছে তাহা নহে, ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য-অহসারে প্রাথমিক বা! পরিবতিত স্বভাব-অহ্ছসারে মনোযোজনের 
ক্ষেত্র নির্বাচিত হয়, মনোযোগ কম বা বেশি হয়। মানসিক অবস্কার 
উপর ইহ! নির্ভর করে। যে-সকল বিষয় সহজ-প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভ ও 
রস উদ্দীপিত করিতে পারে তাহাই মনোযোগের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। 
এই-সকল ক্ষেত্রে চেষ্টার দরকার নাই, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দক্টকার 
নাই, মনোযোজন সহজেই হইবে । ইহাকে অনৈচ্ছিক (17050100681) 
বল। চলে । অন্তান্ট বিষয়ে মনোযোজন এচ্ছিক ( ₹০1570%8:চ ), কারণ 
চেষ্টা ও ইচ্ছাশক্কির প্রয়োগ দরকার । এচ্ছিক মনোযোজন ক্লান্তিজনক, 
অনৈচ্ছিক মনোযোজনে ক্লান্তি অত্যন্ত কম। বহু এচ্ছিক মনোযোগের 
বিষয় অনৈচ্ছিক মনোযোগের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়! পড়িলে 
অনৈচ্ছিকের স্তায সহজ মনোযোজন সম্ভব হয়-_ পরীক্ষার পাঠ এচ্ছিক; 
কারণ সাধারণত যথেষ্ট চেষ্ট। ও ইচ্ছাশিক্তির প্রয়োজন দেখা! যায়। কিন্ত 
পরীক্ষায় ভালে! ফল করাই যদি আত্মসংস্কাপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবার 
বিশেষ পথ হত্ন, তাহা হইলে পরীক্ষায় মনোযোজন অতি সহজ হইবে, 
অনৈচ্ছিক হইয়া যাইবে । 

ঝৌক বলিতে আমর] সাধারণত যাহা! বুঝি তাহ! ম্বভাবের অংশ । 


৭৩ মনস্তত্বের গোড়ার কথ। 


যেদ্দিকে ঝোঁক সেই দিকে মন অনৈচ্ছিকভাবেই যোজিত হইবে, যেন 
ঝৌঁকের সক্রিয়তার নাম মনোযোজন। তবে কোনে। বিষয়ে ঝৌক 
আছে বলিয়াই সেই বিষয়ে মন নিরবচ্ছিন্ভাবে যোজিত থাকিবে, তাহা 
নহে। নিরবচ্ছিন্টভাবে একই কেন্দ্রে মনোযোগ কর! সাধারণভাবে 
পাঁচ-ছয় সেকেও মাত্র সম্ভব হয়। ইহ অপেক্ষা অধিক কাল একই কেনে 
মনকে যাহারা যোজিত করিয়া রাখিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ! করা সহজ । সাধারণত মন পাচ-ছষ সেকেও্ড একটি ' 
বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকিয়া! সাময়িকভাবে অন্য কোনে! বিষয়ে চলিয়া যায় 
এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব। চতুর্থ বিষয়কে স্পর্শমাত্র করিয়। আমল প্রথম 
মনোযোগের বিষয়ে ফিরিয়া আসে এবং আবার কিছুক্ষণ কেন্দ্রীভূত হইয়া 
থাকে। মনোযোগকর্তা ভাবেন তিনি বুঝি সমস্ত ক্ষণ ধরিয়াই একটি 
বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন, ভাহার মন যে ইতিমধ্যে অন্ত বিষয় স্পর্শ 
করিল আসিয়াছে তাহ| সাধারণত খেয়াল থাকে না| 


স্মৃতি (7/27)05 ) 
সবৃতিশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্মৃতি । স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় 
অনুষঙ্গ (98900186070 ), ধারণ ( 96906108 ) ও স্মরণ (79081) )১ এই 
তিনটি রহিয়াছে । প্রতি ক্ষণের অভিজ্ঞ!-চিহ্নদকল নান] ভাবে অন্্ঙ্গিত 
হইতেছে, বারবার একই জাতীয় আচরণ দ্বারা; আবৃত্তির দ্বারা এই অনু- 
ষঙ্গ দৃঢ় হইতেছে । অভিজ্ঞা-চিহ্সমূহ অহ্বঙ্গিত হুইয়াই সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ 
হইয়া যাইতেছে, তাহ! নহে ঃ তাহারা জটভাবে থাকিয়া! যাইতেছে, 
মন তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে । তাহার পর ইচ্ছাহুসারে সচেতন 
স্তরে জটগুলিকে আনয়ন করিতেছে, জটগুলিকে স্মরণ করিতেছে। স্বৃত 
জট্গুলিই আবার অভিজ্ঞাত হইতেছে । এইরূ"া অতীতকে বর্তমানের 


স্মৃতি ৭১ 


চিত্ত, ইচ্ছা ও কার্ষের জন্য ব্যবহার কর] সম্ভব হয়। 

স্মৃতির দুইটি পরিচয় বল! চলে-- অব্যবহিত ও দূর । কেহ ছু-একবার 
কোনো দীর্ঘ কবিতা শুনিয়াই তখন-তখনই নিভু ভাবে বলিয়া দিতে 
পারেন, অথচ কিছুকাল পরে তাহার আর মনে থাকে না। এক্ষেত্রে 
অব্যবহিত পতি *প্রথর কিন্ত ধারণ-শক্তি কম। কাহারও ছু-একবারে 
ফিছু হয় না, বহুবার শুনিলে তবে মনে থাকে কিন্ত একবার মনে 
গাথা হইলে স্ুদীর্ঘকাল তিনি ভূলিবেন না। ইহার ধারণশক্কি আছে, 
দূর স্মৃতি প্রখর কিন্তু অব্যবহিত স্মৃতি দুর্বল। শৈশবে অব্যবহিত স্বৃতি 
সাধারণত দুর্বল থাকে, বয়সের সহিত ক্রমশ বাড়ে, যৌবনারস্তে দুই-এক 
বৎসর ভ্রুত বৃদ্ধি দেখা যায়ঃ তাহার পরই কমিতে থাকে । ধারণশক্তি 
শৈশবেই প্রথর থাকে, যৌবনারস্ভের পূর্ব হইতেই কমিতে থাকে । তজ্জন্য 
যাহ! সুদীর্ধকাল মনে রাখিতে হইবে তাহা শৈশবেই শিক্ষণীয় | 

অন্থশীলন দ্বার! স্মৃতির ধারণশক্তি উন্নত কর! যায় না। অব্র্যবহিত 
স্মৃতি চেষ্টার ফলে উন্নত হয় না, তবে কেহ কেহ উন্নতি সম্ভব মনে করেন। 
অনুশীলন দ্বার! স্মৃতি-শক্তির বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক, উপযুক্ত 
পরিবেশের দ্বারা স্মৃতির কার্যকে দ্রুত ও স্থায়ী করা সম্ভব । যন যখন 
অ-ক্রান্ত, সতেজ থাকে তখন স্মৃতির কার্য দ্রুত ও স্থায়ী হয়, ক্লান্ত মনে 
বিপরীত ফল দেখা যায়। স্মৃতির কার্ষে যুক্তির অবকাশ থাকিলে শিক্ষণীয় 
বিষয়টি বেশ বুঝিয়া৷ লইতে পারিলে এবং বিষয়টির বিভিন্ন অংশগুলির 
ভিতর পরস্পর স্বাভাবিক যোগ আছে বুঝিতে পারিলে স্মৃতির কার্য 
আরও সহজ ও স্থায়ী হইবে | অর্থহীন বিষয় অপেক্ষা মনোষত এবং 
অর্থপূর্ণ বিষয় মুখস্থ কর! সহজ | যে বিষয়ে শিক্ষার্থীর ঝৌক আছে সেই 
দ্বিকে মনোযোজন সহজ এবং সেই দিকে স্মৃতির কাধও ভালে হইবে । 
যে বিষয়টি মনে আনন্দদায়ক সেই বিষয়ে মন আপনা-আপনি বারে 
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বারে যোজিত হইতে থাকে, ফলে বিষয়টি মনে সহজেই ধূত থাকে। 
কোনো বিষয়, কোনে ভাব মনে অত্যস্ত বেদন। দিতে থাকিলে মনের 
বেন] অসহ্য হইয়! পড়িলে সে বিষয়, সে ভাব শ্মতিতে থাকিতে পারে 
না। মন নিজেই উহাকে সচেতন শুর হইতে শ্বৃতি হইতে এমন করিয়া 
অচেতন স্তরে অবদমন করে যে তাহা চেষ্টা করিলেও প্মরণ করা যায় 
না। অবদমন-জনিত বিল্মরণ ব্যতীত অধিক কাল অনুশীলনের অভাবে 
বিশ্বৃতি ঘটে। 


বুদ্ধি (1705111667০ ) 


মনোবিগ্যায় “বুদ্ধি' বলিতে কী বুঝিতে হইবে এই লইয়া অনেক তর্ক 
আছে। কেহ বলেন বুদ্ধি স্নাযুতস্ত্রের ধর্ম ব্যতীত আর-কিছু নছে। 
কাহারে। মতে বুদ্ধি শিক্ষাসাম্ধ্যের নামাস্তর মাত্র। বিখ্যাত আচরণবাদী 
ধর্নডাইক (70. 1). ]17970011 ) বুদ্ধিকে কতকগুলি সামর্থ্যের সমষ্টি 
বলিয়া মনে করেন। তাহার মতে জন্মগত “সাধারণ” সামর্থ্য বলিয়া 
কোনে! মূল শিক্ষাসামণ্থ্য নাই। কিন্ত বহু বৎসর ধরিয়া! গবেষণার পর 
ম্পিয়রম্যান (0. [8]. 97998110810 ) একটি সাধারণ মানসিক সামর্থ্যর 
(£910929] 1090691 811165 ) অস্তিত্ব ঘোবণ! করিয়াছেন । এই জন্মগত 
সাধারণ শিক্ষাপামর্থ্যটির তিনি নাম দিয়াছেন “জি” (97)1 এই 
সাধারণ সামর্থ্য জি'র দ্বারা আমর কোনে! কিছু সম্বন্ধে সঙ্জান 
(৪চ1%) থাকিতে পারি, বিষয়টির গুণাগুণ বোধ করি এবং নিজেদের 
সম্ঞানতা সম্পর্কেও সচেতন থাকি 1-_ একটি ঘণ্টা বাজিল, আমর] “জি'র 
দ্বার! টের পাইলাম যে ঘণ্টা বাজিতেছে এবং আমর] যে ঘণ্টা বাজ! টের 
পাইতেছি ইহাও বুঝিতেছি। ঘণ্টাধ্বনি মিষ্ট লাগিল? ঘণ্টার মিষ্তবগুণ 
বুঝিতেছি এবং আমরণ যে ঘণ্টাধ্বনির মিষ্টত্ব বুঝতেছি সে দিকেও 


বুদ্ধি ৭৩ 
সঙ্ঞান রহিয়াছি |. এইক্সপ সজ্ঞানতা ও বুঝিতে পারা “জি'র পরিচায়ক। 
দ্বিতীয়ত আমর]! “জি'র ঘারাই একাধিক বিষয়ের ভিতর ইহা ছোটে! 
উহ1 বড়ো, এইটি সিধ! এটি বাক! প্রভৃতি নানান্ধপ সম্বন্ধ ধরিতে পারি। 
ভূতীয়ত আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে নান। সম্বন্ধে যুক্ত করিয়। 
নৃতনজ্ঞান লাভ করিতে পারি। ফুটস্ত জলের কেতলির ঢাকুনি উঠানামা 
করিবার মূলে বাপ রহিয়াছে; ঢাকুনি ও বাপের মধ্যে যে বাম্প-চাপের 
সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা! “জি'র দ্বারা বোঝা! সম্ভব হয় এবং এই বাম্প- 
চাপের সম্বন্ধ লইয়! নুতনক্ষেত্রে বাষ্পকে যুক্ত করিয়া! এন্জিন আবিষ্কার 
“জি'রই প্রমাণ। 

আমর! এই জন্মগত সাধারণ সামধ্য “জি'কেই বুদ্ধি বলিব। 
ম্পিয়রম্যান যে কেবল “জি'র কথাই বলিয়াছেন তাহা নহে। শিক্ষার বা 
আচরণের এক-এক দিকে এক-একটি বিশেষ সামর্থ্য থাকিতে পারে $ 
অর্থাৎ মোট মানপিক শক্তিকে দুইভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগ “জি? 
অপর ভাগে বহু বিশেষ সামর্থ্য (8799010 ৪1116 )। আমরা বিশেষ 
সামর্থযকে “বুদ্ধি' বলিয়া! ধরিব না। 

বয়সের সঙ্গে সে যেমন দৈহিক শক্তি বাড়িতে থাকে কিন্ত সাধারণত 
যৌবন পর্যস্ত বাড়িয়া আর বাড়ে না, সেইরূপ “জি'ও সাধারণত ১৫।১৬ 
বৎসর"বয়স পর্যস্ত বাড়ে, তাহার পর আর বাড়ে না। অসাধারণ বুদ্ধি- 
ক্ষেত্রে 'জি? ১৯২০ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধির সময় পাইতে পারে । 

এখন শিক্ষার প্রগতি বা! আচরণের বৈচিত্র্যের সহিত “জি'র কী সম্বন্থ 
তাহা দেখা যাইতে পারে । 

জন্মমাত্রই জীবের সকল সামর্থ্য (৪1165 ) ব্যক্ত হয় ন?, ক্রমশ 
উপঘোজনের প্রয়োজনে অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইতে থাকে । জীবের 
জন্মগত আচরণ-াদ ক্রমশ বিকশিত হয়ঃ জটিল হয়; জীবের আচরণে 
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বৈচিত্র্য ঘটে। কিন্তু সামর্থ্যের সীম! নির্দিষ্ট আছে, পুরাপুরি উপযুক্ত 
পরিবেশেও কোনে দিকের সামর্থ্য অসীম নয়, ইহাই মনোবিদের 
নিশ্চিত ধারণা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । তথাপি আচরণের বৈচিত্র্য- 
সাধন, শিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন দিকে সামর্থ্যের প্রকাশ জীবের বুদ্ধির 
উপর নির্ভর করে, বুদ্ধি যেন ইহাদের সীম! টানিয়া দেয়। 

জীবের সকল শিক্ষায় বৃদ্ধির প্রয়োজন ও প্রভাব দেখিয়া মনো- 
বিদ্‌র! প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে বুদ্ধিই একমাত্র মূল সামর্থ্য, মনোরাজ্যে 
বৃদ্ধিরই রাজত্ব। যাহার যত বুদ্ধি তত শিখিতে পারিবে এবং যে দিকে ইচ্ছা 
করিবে সেই দিকেই শিখিতে পারিবে । যাহার বুদ্ধি যত কম তাহার 
সকল দিকেই শিক্ষার প্রসার কম হইবে । 

কিন্ত অনতিবিলম্বে দেখা গেল? যে গণিতে খুব ভালো, তাহার ভাষা- 
জ্ঞান অত্যন্ত কম থাকিতে পারে। সংগীতজ্ঞ হইতে হইলে বুদ্ধির খুব 
প্রয়োজন বোধ হয় না, অপর পক্ষে গণিত-বিশারদ্‌ সং গীতে অসমর্থ হইতে 
পারেন। অতএব অশ্নমান কর! হইল, সাম্যের কয়েকটি দল আছে, 
শ্রেঁ-বিভাগ আছে। ইহারা সকলেই মনোরাজ্যে প্রধান। পূর্বে 
অন্থমিত বুদ্ধির মতো! একচ্ছত্রাধিপতি কোনে সামধ্্য-শ্রেণীই নহে। 
মনকে এইরূপে সংগীত-সামর্থ্য, চিত্র-সামর্্য, গণিত-সামর্থ্য প্রভৃতিতে ভাগ 
করা হইল। প্রত্যেক শ্রেণীর সামর্থ্য অপর সামর্থ্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন 
পরস্পর পরম্পরের প্রতি কোনোরূপেই প্রভাব বিস্তার করে ন|। 

অপর মনোবিদৃর1 মনে মাত্র কয়েকটি সামর্থ্য-শ্রেণী আছে, ইহ! বিশ্বাস 
করিলেন ন1। তাহার! মান্থষের বহুবিধ আচরণের ও শিক্ষার দিক আছে 
বুঝিয়া প্রতি দিকে এক-একটি সামণ্যের অস্তিত্ব আছে কল্পনা করিলেন। 
মনের এই অনংখ্য সামধ্ধ্যগুলি পরম্পরের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত 
বলিয়া অনুমান করা হইল। 


বুদ্ধি ৭ 


বর্তমানে অগ্রগামী গবেষকদের মতে বৃদ্ধি একচ্ছত্রাধিপতি মনোরাজ 
ন1 হইলেও বুদ্ধির প্রভাব জীবের সকল প্রকার আচরণে, সকল শিক্ষায় 
লক্ষিত হয়। অতএব যে যত বুদ্ধিমান, তাহার পক্ষে সকল দিকে অগ্রসর 
হওয়ার জন্মগত সুবিধা তত বেশি । কিন্ত প্রখর বুদ্ধি থাকিলেও সব দিকে 
সমান শিক্ষা সম্ভব নহে 9 যে দিকে বিশেষ সামর্ঘয (9590190 11165) 
আছে, সেই দিকেই অগ্রগতি বেশি হইবে। কারণ; বুদ্ধির সহিত 
জীবের বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যও কমবেশি বর্তমান । অতএব বহু প্রকার 
'বিশেষ সামর্ধ্য আছে এবং এই-সকল সামর্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে বুদ্ধি । মন এই বুদ্ধি ও বিশেষ সামর্থ্য সমুদায়ের সমন্বয় । প্রতি 
বিশেষ সামর্থ্য যে বুদ্ধির উপর সমভাবে নির্ভরশীল তাহা নহে, বিমান- 
পরিচালনার বিশেষ সামর্থ্য বুদ্ধির উপর যতট। নির্ভর করে, সংগীত-শিক্ষার 
সামর্থ্য ততট। নহে। 

বুদ্ধি ও বিশেষ সামর্থ্য মাপিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছেশ। এই- 
সকল কৌশল গবেষকদের সাধনার ফলে ক্রমশ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, 
মাপন নিভু'ল হইবার আশ! আছে। কেবল যে বুদ্ধি-মাপন চলিতেছে 
তাহা নহে, স্বভাব ঝৌক চরিত্রের দৃঢ়তা যাপ। হইতেছে। 


ংশগতি ( 76:10 ) ও পরিবেশ (79510000907) 


জন্মগত বুদ্ধি, বিশেষ সামর্থ্য, আচরণ-ছাদ প্রভৃতি লইয়! জীব পরিবেশের 
সহিত উপযোজন গুরু করে। পরিবেশের দ্বার! জীবের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত 
হয়। জীবনের বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রয়োজন, একের 
অবর্তমানে অপরটি ব্যর্থ। কিন্ত জীবন-বিকাশে বংশগতির মুল্য বেশি, না 
পরিবেশের প্রাধান্ত বেশি এই লইয়! বহুদিন হইতে তর্ক চলিয়া 
আম্লিতেছে, এখনও মীমাংস1 হয় নাই। কেহ বলেন বংশগতিই সব, 


মনস্তত্বের গোড়ার কথা 


পরিবেশের প্রভাব অতি সামান্ত । কেহ বলেন পরিবেশই সব, বংশগতি 
কল্পনার দ্বার! অতিরঞ্জিত | 

এইন্ধপ মতবিরোধের মূলে যে দৃষ্টিভঙ্গী রহিয়াছে তাহ! যাস্ত্রিকতার 
দোঁষে ছুই । বংশগতি ও পরিবেশ, উভয়কে জীব নিজের স্বাতন্ত্য অগ্গ- 
সারে ব্যবহার করিয়া আপনার জীবন বিকশিত করে, কেবলমাত্র 
বংশগতির দ্বারা ও পরিবেশের দ্বারা জীবের জীবত্ব নিয়ন্ত্রিত ও পরি- 
চালিত হয় ন। 

তথাপি জীবকে স্বাতন্ত্রযপরায়ণ-রূপে বিবেচনা! করিলেও বংশগতি 
বা পরিবেশের মূল্য অস্বীকার্য নহে। জন্মগত সামর্থ্য প্রভৃতির বিকাশ 
যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করিতে হইলে পরিবেশের উপর নজর দিতে হইবে, 
পরিবেশকে যথোপযুক্ত করিতে হইবে । বিশেষ করিয়] শিশুর ক্ষেত্রে ইহা 
অত্যন্ত সত্য। শিশুর জীবনে উপধুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন এত বেশি 
যে তৎসম্পর্কে অত্যুক্তি করা! যায় না। শিশুর কাচা অভিজ্ঞতাকে ও 
শিক্ষামুখী সামর্থযকে পরিবেশ যত সহজে গড়িয়! তুলিতে পারে, পাকা 
ও দৃঢ় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিকে তাহা পারে না। ইহা! ছাড়া, 
পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বাহির হইতে আমর] কিছু করিতেও পারি 
না। আমরা জন্মগত সামর্থ্যকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারি ন', 
কেবলযাত্র তাহার বিকাশকে পরিবেশ দ্বার সহজ করিতে পারি বা 
ব্যাহত করিতে পারি। এইজন্য পরিবেশকে উপযুক্ত করিবার জন্ট 
মনের প্রকৃতি জান1] দরকার, যনোবিগ্ভা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার । 
বর্তমান জগতে কেবলমাত্র আনন্দের জন্তই যে মনোবিগ্ভার চর্চা 
চলিতেছে তাহ! নহে, দেনন্দিন জীবনে মনোবিদ্যার ব্যবহার ক্রমশই 
বাড়িতেছে। | | 





ভ্শ্থভাল্রতী গ্রচ্ভালয় 
২০, শাহ ভাজে গুটাট 


শ্রারিন আগত 


প্রকাশ ১৩৬০ ফাস্তন 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ । সংখ্যা ১০৪ 


প্রকাশক শ্রাপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী । ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা 
মুদ্রাকর শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য 
শৈলেন প্রেস। ৪ সিমলা স্ত্রীট ৷ কলিকাতা 


৩৩ 


সূচীপত্র 


ভূমিকা! ১ 
টিচ্চশিক্ষত্রর আয়োজন * ৪ 
গবর্নমেণ্টের শিক্ষা-নীতি; ৯ 
ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ১৫ 
শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নিধারণ : ২৬ 
সরকারী শিক্ষা-নীতির মৌলিক পরিবর্তন ৩১ 
উচ্চশিক্ষা খুস্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার ৩৬ 
উচ্চশিক্ষার নৃতন পর্ব ৪২ 
উচ্চশিক্ষার ফলাফল ৪৯ 


মলাট-চিত্র & হিন্তু কলেজ। আম্ুমানিক ১৮৪৭ সালে অস্ষিত চিত্র হইতে 


ভূমিকা 


উচ্চশিক্ষ! বলিতে আমর] এখানে ইংরেজি শিক্ষাই বুঝিব। 
বাংলাদেশে ব্রিটিশের অধিকার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা নান। 
ভাবে ইংরে্জর সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করেন। কিন্ত নিয়মমত ইংরেজি 
£শিক্ষণার জন্য তীঁহীরা ১৮১৬ সনের পূর্বে সচেষ্ট হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শব দশকেই কিন্ত বিলাতে সার্‌ চালস গ্রাণ্ট ইভাঁর সপক্ষে আন্দোলন শুরু 
করিয়া দিয়াছিলেন। এদেশে কোম্পানির কার্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। তিনি 
১৭৯০ সনে বিলাতে যান এবং সেখানে ছুইটি বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। 
প্রথমটি হইল ভারতবর্ষে শ্রীষ্টান পা্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার, আর দ্বিতীয়টি-_ 
ভাঁরতবাঁসীদের মধ্যে “আলো ও জ্ঞান” (11506 8200. 1001902৮ ) 
বিকীরণের জন্য ইংরেঞ্জির মাধ্যমে শিক্ষার বুল প্রচলন । ১৭৯৩ সনে 
কোম্পূটির নূতন সনন্দ আইনের ভিতরে যাহাতে এই বিষয় ঢুইত্রি সন্গিিষ্ট 
হয় সেইজন্য ইহার পূর্ব বৎসর, ১৭৯২ সনে, তিনি নেতৃস্থানীয় ইংরেজ ও 
পাঁলীমেপ্ট-সদশ্তদের অবগতির জন্ত একখানি পুস্তিকা প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
তাহার এই কার্ষে প্রধান সমর্থক ছিলেন সাঁয় উইল্বাঁরফোর্স। এই প্রস্তাব 
লইয়! পার্লামেণ্টে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তখন কোনো কোনে। অদস্য 
বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে একদিন 
, যুক্তরাষ্ট্রের মত ইহা! হাঁতছাঁড়া হইয়া যাইবে । কর্তৃপক্ষ উভয় প্রন্তাবেরই 
বিরোধী থাকায় তখন কার্ধকরী ভাবে সনন্দম আইনে স্থান লাভ করে 
নাই। তবে এই আন্দোলনে কিন্তু ছেদ পড়ে ,নাই। গ্রাণ্ট ১৭৯৭ সনে 
৷ পুনরার তাহার পুস্তিকাখাঁনির মর্ম কোম্পানির ভিবেক্টর-সভার নিকট 
পেশ করেন ) 


ওদিকে এদেশে ও বিলাতে ইংরেজদের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লেক দেখা 
দিলেন, বাহার! প্রীচ্যবিদ্যা তথা সংস্কত আরবি ফারসির বিশেষ পক্ষপাতী । 


২ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ নিজ প্রয়োজনে * কলিকাতা? 
মাদ্রাসা (১৭৮১), বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) এবং কলিকাতায় 
ফোর্ট উইলিরম কলেজ (১৮০০) স্থাপন করেন। নানা কারণে প্রীচ$, 
বিদ্যার সু? 'কেন্দ্রপে এগুলি গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। 
সরকারী গুদাপীন্য হেতু এনব বিদ্যার অন্ুনীলন ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ 
ব্যাঘাত ঘটে ।. কলিকাতাঁর এশিয়াটিক সোসাইটি এইসকল সাহিত্যের 
অন্ুুণীলনে আত্মনিয়োগ করেন বটে, কিন্ত ইহাদের সংরক্ষণ ও উন্নতির পক্ষে * 
উহ মৌটেই যথেষ্ট ছিল না। প্রীচ্যবিগ্ায় স্পগ্ডিত হেনরী ' টমাস 
কোলক্রক সরকারী কার্য হইতে অবসর লইয়। বিলাত খান ও সেখানে 
কতৃপন্ষীর ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানলাভ করেন। এখানে বড়লাট লর্ড 
মিণ্টোও প্রাচ্যাবগ্ভারৰ বিশেষ সমর্থক 1ছলেন। তিনি ১৮১১ সনের 
৬ই মার্চ একটি সরকাগা “মিনিটে, প্রাচ্যবিদ্ঠার সংরক্ষণে ইংরেজ জাতির 
যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে তাহার উল্লেখ করিয়া! বিশদ মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করিলেন। 

১৮১৩ সনে সনন্দ আহন নূতন করিয়। বিধিবদ্ধ হইবার কথা। ইহার 
পূর্বেই কোলক্রক মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছেন” মিন্টোর মিনিটও তখন 
তাহাদের হন্তগত। ১৭৯২ সন হইতে আরবধ আন্দোলন এই জময়ে নৃতন 
আকারে দেখা দিল। তাই কতৃপক্ষ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রসার এবং প্রাচ্যবিগ্ভ। সংরক্ষণ ও অন্ুনীলন এই ছুই মতবাদের কতকটা 
সামঞ্জস্য বিধান করিরা ১৮১৩ সনের সনন্দ আইনে একটি ধারা, জুড়িয়া 
দিলেন। ইহাতেও কিন্তু প্রাচ্যবিদ্ার অন্ুণীলনের দিকেই কর্তৃপক্ষের 
অধিকতর ঝেঁ।ক বুঝা ওগল। এদেশের শিক্ষাও যে একটি সরকারী দায় 
এই সময় হইতে আইন দ্বার তাহাও স্বীকৃত হইল। 


সপ শা 





শসা পপ 


১ ধারাটি এখানে বন উদ্ধৃত হইল : 
“69158111109 18] 102 6108 010592707:-0620928] 17) 00011011 ০0 
9199৮ 61996 ০০৩৮ ০ 8/05 900159 03010 1009 2:8700987 9: 009 3:91068, 





ভূমিক৷ ৩ 


সনন্দোক্ত ধারাঁটির ছুই অংশ । প্রথম অংশে বলা হয় যে, সাহিত্যের' পুনঃ- 
প্রচার ও পণ্ডিতদের উৎসাহদাঁন এবং এদেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান- 
ক্ষার প্রবর্তন ও উন্নতিসাধন কল্পে বৎসরে উদ্বত্ত রাজন্ব হইতে অন্যুম 
এক লক্ষ টাক] ব্যয় করিতে হইবে । দ্বিতীঘ্ন অংশ হইতে জানা যায় যে, 
এই উদ্দেশে বাংল!ঃ বোশ্বাই ও মাত্রীজে ঘেসব পিছ্যাালর ব৷ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
স্কাপিত হইবে সেগুলি সপরিষদ বড়লাট কক নিয্নপ্পিত হইবে । তবে এই- 
'দকল' প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক বা কর্মী নিয়োগের ভাঁর সেই সেই অঞ্চলে 
স্বততৃপক্ষের উপরই ন্যন্ত থাকিবে । ১৮১৩ হনের ওরা জুন ডিবেক্টর-সভ 
উক্ত ধারার ব্যাখ্যানমূল+্ একটি নির্দেশপত্র বড়লাট হেস্টিংসকে (লর্ড 
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৪ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


ময়রা) পাঠান। ইহাতে প্রীচ্যবিদ্াচর্চার উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন বিভাঁগে 
অর্থব্যয়ের আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয়ের উল্লেখ থাকে । লর্ড ভেস্টিংস এই 
নিদেশপত্র মানিয়া লইলেও, জনশিক্ষার প্রসারকল্পে গবর্নমেণ্টের ইন্তি- 
কর্তব্য সম্বন্ধে ১৯১৫ সনের ২রা অক্টোবর তারিখের একটি মিনিটে 
বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিন্ত কি গ্রাচ্যবিষ্যা ও জনশিক্ষা কোনো 
বিভাগের করনে সরকারকে পরবর্তী দশ বৎসরকাঁল ভেমন আগগ্রন্ন প্রকাশ 
করিতে দেখি না। 


উচ্চশিক্ষার আয়োজন 


কিন্তু এই সময়ের (১৮১৫-২৩) মধ্যে উচ্চশিক্ষা তথ। ইংরেজি শিক্ষার 
প্রবর্তনের জন্য বেসরকারা আয়োজন শুরু হইল। ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও 
বাঙালির; কলিকাতায় কয়েকটি পাঁঠশাল! বা স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু 
ইহাদের প্রায় সবই নিতান্তই কাঁজ-চালানো গোছের ছিল। কতকগুলি ইংবেজি 
শব্ধ মুখস্থ করার পর এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। এরূপ অল্পশিক্ষায় 
পরস্পরের ভিতরে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর ছিল না, পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বা আহরণ তো দূরের কথা । কলিকাতায় ও উপকণ্ে 
উন্নত ধরনের পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাতে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
আয্বোজন করেন খ্রীস্টান পাত্রীর । মাতৃভাষাঁর মাধ্যমে জনচিন্তে শ্রীস্টতত্ব ' 
সহজে বদ্ধমূল হইতে পারে-_ এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে তার 
এরূপ পাঠশালা! প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন তাহার প্রমাণ আছে। আবার, তীহারা 
ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় যে প্রথম প্রথম উৎ্ন্ুক হন নাই, তাহার মূলে হয়তো ' 
রাজনৈতিক কারণও ছিল। 

যাহা হউক, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের 
চেষ্টা কি শ্রীষ্টান পাত্রী কি ইংরেজ সরকার কাহাবো ছারা প্রথমে হয় নাই। 


উচ্চশিক্ষার আয়োজন ৫ 


ইঙ্ার মূলে বাঙালি প্রধানদের এবং স্থবিজ্ঞ সংস্কতবিদ্‌ পণ্ডিতগণের বথেষ্ট 
প্রেরণা রহিয়াছে। আজ এ কথা কাহারো! অবিদিত নাই বে, সমগ্র ভারত- 
বর্ষে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠ। দ্বারাই সর্বপ্রথম এইরূপ ইংরেজি শিক্ষার গোঁড়া- 
পত্তন হয়। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা রচনা করিয়! হিন্দু 
প্রধানদের হাতে দেন। এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের অভাব তাহারা! কিহদিন যাবৎ 
£নুভ্ব করিতেছিলেন। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে ইহার স্পষ্ট বূপ লক্ষ্য করিয়। 
বিদ্যালস্থাপনে তীহারা উদ্যোগী হইলেন। এইরূপ একটি সাধু প্রস্তাব যাহাতে 


ঞ্লাণ্ড কাধে পরিণত হর সেজন্য দেওয়ান বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যান্ স্থপ্রিম কোর্টের 


প্রধান বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে ধরিলেন। ঈস্ট সাহেবের 
আমন্ত্রণে ১৮১৬ সনের ১৪ই মে বহু মান্যগণ্য হিন্দু ও স্থবিখ্যাত পণ্ডিত সভায় 
সমবেত হইয়! উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্বল্প করিলেন। সভায় রামমোহন 
রায়ের কথা উঠিল বটে, কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাঙ্গণ এই বলিয়া ভীষণ 
আপত্তি জানাইলেন যে, তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী স্থতরাং তাহাকে বাদ 
দিয়াই তাহাদিগকে এ কার্ষে অগ্রসর হইতে হইবে। 

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথ যে প্রথম হইতেই রামমোহন জানিতেন 
এবং ইহার প্রতিষ্ঠাম্ন তাহার সার্থক সমর্থন ছিল ইহারও বথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। কলেজের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিলে হিন্দু প্রধানগণের আপত্তি" 
হেতু ইহার প্রতিষ্ঠায়ই বিদ্ব ঘটিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়। তিনি 
ইহা হইতে সরিষা! দঁড়াইলেন। বস্তৃতঃ ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি উন্নত 
ধরনের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার কথ! তৎকর্তৃক আহ্‌ৃত একটি বৈঠকে ডেভিড 
হেয়ার ১৮১৫ সনে সর্বপ্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন রামমোহনের ব্রহ্মা 


। তথ বেদাস্ত বিদ্যালয় স্থাপন প্রস্তাবের সংশোধনী রূপে । 


একই স্থলে দ্বিতীয় সভা হয় পরবর্তী ২১শে মে। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের নাম 
স্থির হইল £হিন্দু কলেজ । এই অধিবেশনে বিদ্যালয় সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা 
করিবার জন্ত দশ জন ইউরোপীয় এবং কুড়ি জন হিন্দু সদস্ত লইয়া একার্ট কমিটি 
গঠিত হইল. ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন সাম এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জন 


৬. বাংলার উচ্চশিক্ষা 


হার্ার্ট হেরিংটন, ভব্‌লিউ, সি. ব্াকিয়ার, জে. এইচ. টেলর, হোরেস হেম্যান 
উইলনন, এন্‌. ওয়াঁলিচ, উইলির়ম ব্রাইস, ডি. হিমিং, টমাঁস রোবাক, ফ্রাক্ষচুম 
আভিন। হিন্দু সদস্তগণের নাম : পণ্ডিত চতুভূজ স্তাঁররত্ব, স্ুতরহ্ষণ্য শান, 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্ষার, রঘুমণি বিদ্যাভৃষণ, তারাপ্রসাদ স্ায়ভূষণ, গোঁপীনোভন 
ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোগীমোহন দেব» জরকৃষ্* সিংহ, রামতনু মল্লিক 
অভয়চব্ণ বন্দ্োপাধ্যান্ন, রাঁমছুলাল দে (সরকার), রাজা রামটাদ, রামগোপাল, 
মল্লিকঃ বৈষ্ণবদাঁস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠঃ শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, 
রামরত্ব মল্লিক, কালীশক্ষর ঘোধাল। ১১ই জুন কমিটির ঘে অধিবেশন হর ' 
তাহাতে ইউরোপীয় সদন্যগণ কলেজ প্রতিষ্ঠা-কার্ে প্রত্যক্ষ ভাঁবে সাহাবা করিতে 
সমর্থ হইবেন না বলির! জ্ঞাপন করিলেন। তবে তাহারা আশ্বাম দিলেন যে, 
ব্যক্তিগত ভাবে যতটা সম্ভব পাশাব্য করিতে তাহারা বিরত হইবেন না। 
কলেজের নিয়মকানুন পরধর্তী আগস্ট মাঁসে স্থিরীকৃত হইল। কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে 
কলিকাতাঁর ধনাঢ্য পরিবারগুলি একে একে বিস্তর অর্থ দিবার অঙ্গীকার 
করিলেন বর্ধনীনের মখারাজা তেঞ্টাদ বাহাদুর তের হাজার টাক! দান 
করিলেন। প্রথম সভা হইবার অল্লকালের মধ্যেই লক্ষাধিক টাকার প্রতিশ্রুতি 
পাঁওয়া গেল। বড়লাঁটের বিশেষ অনুমতি লইয়। ক্যাপ টেন ফ্রান্সিস আভিনকে 
কলেজের ইউরোপীর সম্পাদক পদে নিরোগ করা হয় । দেশায় সম্পাঁদক 
হইলেন দেওয়ান বৈগ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় । কলেজের দুইটি বিভাগ-__ স্কুল বা! 
পাঠশাল! এবং আযাকাডেমি বা মহাবিদ্যালয় । তবে স্কুল-বিভাগের কার্ধারন্ত 
করাই আগে ধাধ হয়। 

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে ইংরেজি ভাঁষা ও সাচ্চিত্য দতঃই মুখ্যস্থান 
লাভ করে। ইংরেজি ছাড় বাংলাঃ সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষ! শিক্ষারও ব্যবস্থা 
হুইল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাঁদি ইংরেজির মাধ্যমেই শেখানো! সাব্যস্ত হয়। এভন 
শিক্ষকগণ নিধুক্ত হইলেন। প্রধানশিক্ষকের পদে কৃত হন চন্দননগর-নিবাঁসী 
জেম্ 'আইজাক ডি,আন্সেল্ম। ১৮১৭ সনের ২০শে জাহুয়ারি ৩০৪ নং 
চিৎপুর রোডে গোরাটাদ. বসাকের ভবনে কুড়ি জন ছাত্র লইয়া হিন্দু কলেজের 


উচ্চশিক্ষার আয়োজন ৭ 
কাঁধ যথারীতি আরম্ভ হইল। এই দিনটি বাংল! তথ! ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার 
ইতিহাসে একটি অতীব ম্মরণীয় দিবস । এই দিন বহু গণ্যমান্য হিন্দু ও পণ্ডিতবর্গ 
উপস্থিত থাকিয়া কলেজ প্রতিষ্টাপ্ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। হিন্দু 
কলেজ “মহাপাঠশালা' 'মহাবিদ্যালয়' এবপ নামেও ইচ্ার পর কখনো কখনো 
আখ্যাত হইতে থাকে। এইরূপে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রেরণা ও প্রযত্বে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে জুটরূপে হংরেজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল। 

- ক্রিন্ধ উচ্চশিক্ষার বনিয়াঁদ পাক করিতে হইলে যে নিম্নতন শিক্ষাব্যবস্থার 
সম্যক উন্নতি ও প্রসার আবশ্যক সে কথাও তৎকালীন সমাজঙ্গিতৈনী ব্যক্তিগণ 
তুলিরা বান নাই। বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য ইংরেজ এবং 
বাঙালিদের লইরা ১৮১৭ সনের ৪ঠ। জুলাই কলিকাতা! স্কুল-বুক সোসাইটি নামে 
একটি বেসরকারী সমিতি গঠিত হয় । আবার, ই! দ্বারা উদ্দেশ্ট সম্পূর্ণ সিদ্ধ না 
হওয়ায় ও সমরকার জনশিক্ষার কেন্দ্র পাঠশালাসম্কে সংস্কার করিবার 
মানসে বৎসরখাঁনেক পরে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টে্ঘর এই সমিতিরই 
অনুপ্রাণনার কলিকাতায় স্কুল সোসাইটি প্রতিঠিত হইরাছিল।২ এখানৈ শুধু এই 
বলিলেই বথেষ্ট হইবে বে, তৎকাঁল-প্রচলিত শিক্ষাকেন্্রগুলির সংস্কারফাধন করিয়। 
উচ্চশিক্ষার সূলেই রসদ যঘোগাঁইবার ব্যবঞ্থ হয় । বথোচিত বাংলা শিক্ষার পর 
স্কুল সৌসাইটির আদর্শ বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি শিখিয়া ছেলের হিন্দু কলেজে 
প্রবেশ লাত করিত। সোসাইটি কর্তৃক কলেছে প্রেরিত প্রথমে বিশ ও পরে 
ত্রিশ জন উৎকৃষ্ট ছাত্রের বেতন তাহারা বহন করিতেন। অর্থাভাবে 
সোঁসাইটির কার্য সঙ্কুচিত হইলে, ১৮৩৪ সন নাগাদ ডেভিড হেরারের সাক্ষাৎ- 
তত্বাবধানে এবং অর্থান্থকল্যে ইহার পটলডাঙ্গ। বিদ্যালয় একটি আদর্শ ইংরেজি 
স্কুলে পরিণত হইয়াছিল । এটি ছিল তখন অবৈতনিক । উচ্চ এবং নিম্ন শিক্ষার 
যোগন্থত্র স্বরূপ হইয়া ছিল এই বিদ্যালয়টি। 

হিন্দু ধলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনের প্রায় সমস্ময়ে রামমোহন বায় শিমলায় 
একটি ইংরেজি স্কুল গ্রৃতিষ্ঠ। করেন। ইহাই পরে হেছুয়া পুক্ষরিণীর দক্ষিণ-পূর্ব 
২ এসকল বিষয় বিশ্ববিভাসংগ্রহের “বাংলার জনশিক্ষা” পুন্তকে বিশদভাবে বর্দিত হইঙ্গাছে। * 


৮ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


দিকে নৃতন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় । রামমোহন তখন ইহাঁর নাম দেন আযাংলো- 
হিন্ুস্থল। নাম হইতেই প্রকাশ, এখানেও ইংরেজি নিয়মিত ভাবে শিক্ষা! দেওয়! 
হইত। তবে এখানকার শিক্ষার অনেকট। বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্ম ও নীতি 
শিক্ষার উপর এখানে বিশেষ জোর দেওর। হয়। এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্রেরা কেহ কেহ পরবর্তী কালে যে বিশেষ ভাবে সাজাত্যবোধে ও হিন্দু- 
সংস্কৃতি সংরক্ষণে যুগপৎ উদ্দ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা রখানকাঁর বিশেষ শিক্ষাই ২ 
ফল বলা যায়। মহষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর এই আযাংলো-হিন্দু বিদ্যালয়ের, ছাত্র 
ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের অন্গরূপ ভবানীপুরে জগমোহন বস্থুও একটি ইংরেজি 
বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন । এ বিদ্যাঁলয়টি বহু পুরাতন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষঠিত। তখনকার ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত। এই- 
সকল বিদ্যালয়ের হাত্রগণ বাংল! ভাষাও ভালে! করিঘ্না অধিগত করিতে ক্রুটি 
করিত না । এই দুইটি বি্যালয়ও প্রথমে অবৈতানিক ছিল। 

উচ্চশিক্ষার জন্য গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্গদেশে যেসব প্রচেষ্ট। হয় 
তাহাতে “দেশী-বিদেশীরা কখনো সম্মিলিত ভাবে, কখনো একক ভাবে 
উদ্যস্ত হইয়াছেন। এই দশকে পাত্রীদের তরফেও বিশেষ চেষ্টা হয়। 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ১৮১৮ সনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার 
দুই বৎসর পরে বিশপ মিড্লটন কর্তৃক কলিকাতায় বিশপস কলেজ স্থাপিত 
হয়। উভয় কলেজেই ইংরেজির মাধ্যমে সাহিত্য, দর্শন, ধমতত্ব শিক্ষা দিবার 
আয়োজন হইল। তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এ ছুইটিই ছিল পাড্রীদের 
প্রতিষ্ঠান । গ্রীস্টধর্মের বিষয় শিক্ষা দেওয়া এবং ইহা! প্রচারের জন্ প্রচারক 
তৈরি করাই উভয়ের মূল উদ্দেশ্ত ছিল। তবে দুইটি কলেজেই দেশীয় যুবকদের 
গ্রহণ করা হইবে এক্প নিয়ম ধার্য হয়। বিশপস কলেজে দেশীয়দের মধ্যে 
শুধু দেশীয় খীষ্টানদেরই স্থান হইত। শ্রীরামপুর কলেজে অগ্রীস্টান 
ভীরতবাসীও বরাবর প্রবেশের স্থবিধ! পাইয়াছে। | 


গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-নীতি 


গবর্নমেণ্ট কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা! বিস্তারকল্পে এ পর্যস্ত আদৌ অবহিত 
হন নাই । ১৮১৩ সনে প্রতি বৎসর শিক্ষাথাতে এক লক্ষ টাক। ব্যয়ের 
থে কথা হর তদনসারে পুরাপুরি কার্খও হইল না । সংস্কত শিক্ষা প্রসারের 
জন্য ত্রিছুত ও নবদ্বীপে দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়ছিল ১৮১১ সনে। 
কিন্তু ১৮২১ সন পর্যন্ত কোথাও কলেজ স্থাপিত হইল না। ইতিমধ্যে সরকারের 
মতিগতিও বদলাইয়া গিয্াছিল। ১৮২১ সনে ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের 
পরামর্শে সরকার পূর্ব প্রস্তাব বর্জন করিয়া শাসনকেন্দ্র কলিকাতায়ই একটি 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মনস্থ করিলেন । তীহাঁরা এইজন্য প্রতি বৎসন পঁচিশ 
হইতে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যর করিতেও রাজি হইলেন। কিন্তু পরবর্তী 
দেড় বৎসরের মধ্যেও ইহ] প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । মাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
এবাঁবৎ জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার যেরূপ আয়োজন হইতেছিল, সরকার তাহা 
নিশ্চমই অবগত ছিলেন। ১৮২৩ সনের মে-জুন মাসে হিন্দু কলেজ ও 
কলিকাঁত। স্কুল সোসাইটির পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সাহাব্যের আবেদনও 
আসে। সরকার শেষোক্ত সোসাহটিকে পরবর্তী জুন মাঁস হইতেই প্রতি 
মাসে পাঁচ শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। হিন্দু কলেজে সাহাব্য দান 
তখনকার মত স্থগিত থাকে। চু'চুড়া অঞ্চলে পাদ্রী রবার্ট মে স্বাধীন ভাঁবে 
বহু পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮২৩ সন হইতে সরকার এসবেরও 
পরিচালন।-ভার গ্রহণ করেন । 

এইরূপ আংশিক সাহাধ্যদাঁনেই সরক।রের দায়িত্ব পর্যবসিত হইতেছিল। 
কিন্তু ১৮২৩ সনের মাঝামাঝি তাহারা এদেশবাসীর শিক্ষার দাত্রিত্ব 
আর এরঁড়াইতে পাঁরিলেন না। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান, 
পরিচালন এবং উন্নতিসাধন জম্পর্কে ১৮২৩ সনের ১৭ই জুলাই ' সরকার , 
একটি কমিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। ৩১শে 'জুলাই কমিটি গঠিত 


১০ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


হইল। ইহার নাঁদ হইল জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনক্ট্রীকশন 
বা শিক্ষা-বিষয়ক সাধারণ সভ।।| মামা অতঃপর ইহাকে সংক্ষেপে 
“শিক্ষা-সভ1” বলিয়া আখ্যাত করিব। এই সভার কার্য শুধু বাংলাদেশে 
নর, সমগ্র উত্তর-ভ।রতে পরিব্যাপ্» হইল । সভার প্রথম সভাপতি হইলেন সদর 
দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন ভাার্ট ভেরিংটন এবং সম্পাদক হইলেন 
ডাঃ হোরেস ভেম্যান উইলসন | প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন্যর 
ভারও এই সভার উপব ন্যপ্ত ভইল। কমিটি গঠিত হইবার পর তীহার! 
একদিকে যেমন শিক্গা-বিষরক অন্সপ্ধীন-কার্ধে ব্যাপুত হইলেন, অন্যদিকে 
তেমনি আশু সংস্কৃত কনেজ গ্রতিষ্ঠায়ও মনঃসংবোগ করিলেন । ১৮২৪ সনের 
২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাঁত| গোলদীবির উত্তর-পাঁর্খে সংস্কত কলেজের ভিত্তি- 
প্রস্তর মহানমারোহে প্রোথিত হইল। মে ১ল। জানুরারি হইতে 
বৌবাজারের একটি ভাঁড়াটবন। বাড়িতে কলেছের কার্ধও আরম্ভ করিয়া দেওয়। 
হইরাছিল।, 

সংস্কৃত কলেজ 'গ্রতিষ্টার ব্যাপারে আর-একটি বিষয়ও এখানে বিশেষ করিয়া 
উল্লেখ করিতে হত্ব। আমর! দেখিয়াছি, বাংলাদেশের বিদ্ধ সমাঁজ ইংরেজি 
শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়! উঠিয়াছেন । এমনকি প্রখ্যাতনাম। সংস্কৃত পণ্ডিতগণও 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করেন নাই। বাঁডাঁলির 
মনোভাব বখন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য তথ]! পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ 
এবং অনুশীরনের অনুকুল, তখন পুরনো ধণচে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা 
দ্বারা দেশবাসীর জ্ঞান-স্পৃহা 'পরিতৃপ্ত হুইতে পারে না-রাঁজা রামমোহন 
রার এই মর্মে ১৮২৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহাস্টকে 
একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এখানে এই কথাও আমাদের ম্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে বিলাতের ও স্থানীয় কৃ পক্ষের 
বাসন ছিল সংস্কৃতের মাধ্যমে ক্রমশঃ এদেশেও পাশ্চ'ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের-_ 
যাহাকে তাহারা বলিতেন %7581] 1022019006৮” বা নিত্য-প্রয়োজনীয় 
বিগ্ভা-_ প্রসার-সাঁধন। তবে আপাততঃ সংস্কত শিক্ষার জন্যই ইহ 


গবর্নমেণ্টের শিক্ষা-নীতি ১১ 


প্রতিঠিত হইতেছে, সরকার এই রকমের একটা ভব সাধারণের মধ্যে জাহির 
করেন। পরে জানা গিয়াছে বে, রামমোহন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, 
সরকারের বিবেচন|য় তাা ভিত্তিগীন বলিয়! ধার্য হর, কারণ তীহাদেরও প্ররূপই 
ইচ্ছা! তবে একটি কথা এখানে আমাদের ভালো করিরা মনে রাখা দরকার । 
সরকার সংস্কৃতের মাধ্যমেহ ক্রমশ: পাশ্ান্তয জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রচাঁর করিতে আরম্ত 
ক্রিয়া দেন। রামমোহনের পত্রে শিক্ষার বানের ধিবত স্পষ্ট উল্লেখ না 
থাঞ্িলেও তাহার বক্তব্য বিষয়বস্ত হইতে ইহা বুঝ খুনই সহজ ঘে, ইংরেজি 
ভাষা শিক্ষার উপরই তিনি বিশেদ কবিরা জোর দিয়াঁছিলেন যাহাতে 
এ ভাবার মাধ্যমে পাশ্চাত্য রসাঁরন, পদার্থবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা প্রভৃতি 
আমর! দ্রুত মায়ত্ত করিতে পারি। 

ইংরেজি শিক্ষার প্রাতি এতদিন সরকার অমনোযোগী থাঁফিলেও, 
প্রতিষ্ঠার পর হইতেই শিক্ষা-সভ। ইনার বিষর চিন্ত। করিতে আরন্ত করেন । 
হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-নভ! আয়-হবাস হেতু ইহাঁর পরিচালনে বিশে অসুবিধার 
মধ্যে পতিভ হইনাছিলেন। তাঁঙাদের আবেদনের ফলে সংস্কৃত কলেজের নূতন 
গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে হিন্দু কলেজেরও স্থান »ইবে সরকার এরূপ ব্যবস্থা 
করিলেন । * এ ধিবরে ডাঁঃ উইলসনের স্গন্নভ| স্মরণীয় । হিন্দু কলেভঙ্) ১৮২৪ 
সন হইতে বৌবাজারের সংস্কৃত কলেজের সন্গিকট একটি ভাড়াটিয়! বাড়িতে 
উঠিয়া আসে । এই সমর হইতে ইহ|কে সরকার বাঁড়ি-ভাড়। বাবদ গ্রতিনাসে ছুই 
শত আশি টাক। দিতে সম্মত হন। শিক্ষা-সভার সভাপতি জে. এইচ. ভেব্িংটন 
হিন্দু কলেজের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎভাবে, কখনে। বা পরোক্ষভাবে আঁগাগোড়। 
যুক্ত ছিলেন । তিনি ১৮২১ সনে বিলাত গমন করেন। সেখানকার প্রিটিশ 
ইণ্ডিয়া সোঁপাইটিকেও বলির! বিজ্ঞানশিক্ষার উপযোগী বিস্তর যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে 
এবং বিন! ভাড়ায় কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজের জন্য আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন । 
যন্ত্রপাতি ছিল-_মেকানিকৃস, হাইড্রোস্টাটিকৃস, নিউম্যাটিক্স, অপ.টিকৃ্স। 


৩ ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য এই 
সোসাইটি ১৮২১ সনের ২৬শে মে লগুনে প্রতিষ্ঠিত হয়৷ 


১২ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


খিছ্যুৎ, জ্যোতিষ এবং রসায়ন সম্পকিত। ১৮২৩ সনের জুলাই মাসে এগুলি 
কণিকাতায় আঁসিয়! পৌছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের তখন আথিক অবস্থা এমন 
ছিল না যে, একক ভাবে এসব সংরক্ষণ এবং শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য শিক্ষক 
বা অধ্যাপক নিয়োগ করেন। ধীহার উদ্যোগে এসকল কলিকাতায় আন৷ 
হইয়াছে সেই হ্ররিংটন সাঁহেব তখন সম্ভগঠিত শিক্ষা-সভার সভাপতি । 
কাজেই বন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে তীহার পরামর্শমত 
সরকার পক্ষে ব্যবস্থ! হইতে অধিক বিলম্ব হইল না । স্থির হইল যে, প্রস্তারিত 
বিদ্যালস-ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে এমকল আলাদা করিয়া রাখা হইবে এবং 
সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের এসব হইতে শিক্ষা লাভ 
করিবে । এইজন্। ১৮২৪ সন হইতেই কলিকাতা টকশালের ফোরম্যান 
ভি, রস বাৎসরিক পাঁচ শত পাউণ্ড বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
ইংরেজি-জাঁনা ছেলেরাই ইহা শিখিতে সমর্থ হইবে, কারণ ইংরেত্রির 
মাধ্যমে এসকুল শিক্ষা, দেওয়া হইবে স্থির হইল। এতদিন হিন্দু কলেজে 
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠই শিখানো হইতেছিল। এইসব যন্ত্রপাতি আসার 
দরুন বাংলাদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষার 
অন্তভুত্তহইতে চলিল। 

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার একটিমাত্র কেন্দ্র হিন্দু কলেজের পরিচালনায় 
১৮২৪-২৫ সনের মধ্যে কতকটা! পরিবর্তন ঘটে । এধাবৎ হিন্দুগণই অধ্যক্ষ-সভার 
সদন্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদির সময় হইতেই হিন্দু কলেজের সঙ্গে 
ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থাকিলেও ডেভিড হেয়ার বরাবর অন্তরঠলেই থাঁকিতেন। 
১৮১৯ সনে তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক হিন্দু কলেজে প্রেরিত 
ছাত্রদের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৮২৫ সনে প্রথম কলেজের অধ্যক্ষ- 
সভার সদন্যরূপে তিনি আসন গ্রহণ করেন। সরকার ১৮২৪ সন হইতে কলেজ 
পরিচালনায় আংশিক আথিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তীহাদের পক্ষে শিক্ষা-সভার 
সম্পাদক ডাঃ উইলননকে কলেজের “ভিজিটর নিযুক্ত করা হয়। তিনি- 
গবর্নমেণ্টের পক্ষে কলেজ-পরিচালনায় সাহাধ্য করিতেন। অধ্যক্ষ-সভী! তাহাকে 
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সহকারী সভাপতি নির্বাচন করিয়। লইলেন। গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় ভিজিটর' 
কতৃকি অধ্যক্ষ-সভায় বিজ্ঞাপিত হইত। অধ্যক্ষ-সভা উহা মানিয়া লইবেন 
এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হয় যে, হিন্দু 
সমাজের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়াই সকল কার্য নিম্পন্ন করিতে 
হইবে, সেদিকে সরকার যেন লক্ষ্য রাখেন। উইলসন-প্রবতিত নৃতন 
নিয়মাবলীর দরুন হিন্দু কলেজের শিক্ষার বিশেষ সংস্কার সাধিত হইল। 
কলেজের অধ্যাঁপনা-কাল, অধ্যযন-রীতি, ইংরেজি সাহিত্য ইতিহাস ও বিজ্ঞান 
চর্চার নিযমাদি স্থিরীকৃত হইয়া! গঠন-51ঠনেরও বিশেষ উন্নতি হয়। এই 
সময়ে কলেজে যেসব ছাত্র ততি হইয়া অধ্যরনে রত হইয়াছিলেন তীাঙারাঁই 
পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে শুধু বিদ্াঁয় উৎকর্ষ লাভ করেন নাই, অধীত বিদ্যা 
বন্ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে পরিবেশন করিয়। সমাজে এক বিপ্রবের সৃষ্টি করিরাছিলেন । 

ছিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশ তথা উত্তর-ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বে 
ভাবে প্রসারলাভ করে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এই সময়ে উচ্চ- 
শিক্ষার প্রতি সরকারী মনোভাব কিরূপ ছিল তাহাই উল্লেখ করিধ। আমরা 
দেখিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের জন্ত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
বিলাঁতের এবং স্থানীয় কতৃপক্ষের বাঁসনা ছিল সংস্কতের মাধ্যমে পাশ্চাত্য) জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কথাও প্রচার করা । এই উদ্দেশ্তে তাহারা কলিকাতা! মাদ্রাসার 
সংস্কারসাধনে উদ্বুদ্ধ হুইয়াছিলেন। বিলাতস্থ ভিরেক্টর-সভ| এদেশে ইংরেজি 
শিক্ষা প্রবর্তনে যে কথঞ্চিৎ ইচ্ছুক না ছিলেন এমন নহে, কিন্তু স্থানীয় 
কতৃর্পক্ষ তখনই সরাসরি ইংরেজি শিক্ষ। বিস্ত।রে অগ্রণী হইতে এই ভাঁবিয়! 
নিরস্ত হইয়াছিলেন যে, ইহা দেশবাসীর মনে অসন্তোষের উদ্রেক করিতে 
পারে। তবে এদেশবাসীরা যে তখনই ইংরেজি শিখির! পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান 
আহরণে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, রাঁজ। রামমোহন রায়ের পর এবং হিন্দু 
কলেজের মত এফাধিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের আঁবিতাব তাহাই স্ুচিত করে। 
যাহা হউক, সরকার শিক্ষা-সভাঁর মারফতে হিন্দু কলেজকে আঁথিক সহায্যদানে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পরোক্ষভাবেও স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার" 


১৪ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


পরে ১৮২৭ সনের ১লা মে হইতে তাহারা কলিকাত৷ সংস্কত কলেজে" ইংরেজি 
শ্রেণী খুলেন। ইহার ছুই বৎসর পরে (১৮২৯) কলিকাতা মাড্রাসাঁয়ও ইংরেজি 
পাঠ আরম্ত ভইল। এ সময় আগ্রার সরকারী ওরিয়েপ্টাল কলেজে ইংরেজি 
শিখাইবার ব্যবস্থা হয় । দিল্লী ও বারানসী জেলায় ইংরেঞ্জি স্কুল প্রতিষ্ঠারও 
তাহার! অবহিত হইলেন । শিশ্পা-সভা ১৮২৯ সনে কলিকাত৷ স্কুল সোসাইটির 
তত্তে এক হাজার টাকা অর্পণ করেন, ধাহাতে ইহার, অধীন ইংরেজি 
বিচ্যালয়গুলির অর্থাভাঁব ঘুচিয়া যাঁয় এবং তাহার! ভালো করিয়া ছেলেদেন 
ইংরেজি শিখাইতে পারে। 

শিক্ষা-সভা কিন্তু তাভাদের মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই কার্ধয পরিচালনা 
করিতে লাগিলেন। সংস্কৃতির মাধ্যমে বাঙালি ছেলেদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান 
শিক্ষা দিতে হইলে ইংরেজি ভাষার লিখিত এ বিষয়ক গ্রন্থাদি সংস্কৃতে 
অগ্নবদ ভওম্বা আবশ্যক । তাহারা ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে বৃতপন্ন ব্যন্ভি- 
গণকে অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি হইতে শুরু করির। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ইংরেজি 
পুত্তকই সংস্কৃতে অন্গবাদ করাইয়া প্রকাশিত করিতে তৎপর হইলেন। প্রাচীন 
পুথির সঙ্গে মিলাইয়! সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও এই সময় কিছু 
কিছু মুদ্রিত হইতেছিল | এচ্তে সাক্ষাৎ ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যাদির গ্রন্থও 
সংরক্ষিত হইবার যোগ থটিল। সংস্কতের বেলায় বেমন, কলিকাতা মাদ্রাপাকে 
কেন্দ্র করিয়া অরবিভেও তেননি পুর্ণানুরূপ গ্রন্থসমূহ অন্ুবাদিত হইয়া প্রকাশিত 
হইতে থাকে । এই অনুবাদ ও মুদ্রণকার্ষে সরকার-প্রদত্ত লক্ষ টাকার একটি 
মোটা অংশ প্রতি বৎসর ব্যয়িত তইত। কিন্তু এইসকল পুস্তকের প্রায় 
সবটাই অবিক্রিত থাকিয়া বাইত। 

অথচ ইংরেজি শিক্ষার এ্হিক প্রয়োজনীয়তার বিষয় হাদয়ন্গম করিয়া 
সাধারণেও ক্রমে এদ্দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। শিক্ষা-সভার প্রতিষ্ঠা! হইতেই 
সদন্যগণের মধ্যে কয়েকজন বরাবর প্রাচীন ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
সার্থকতা, সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। এইসকল ভাষায় অস্থুবাদ-পুম্তক গ্রকাশও 
তাহারা নিরর্থক বলিক্পা মনে করিতেন। ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার গ্রাবল্য ঘুটিলে 


ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা-সভার মন্তব্য ১৫ 


তাহাদের*মতামত স্প&তর হইয়! উঠিল। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাঝেমাঝে 
প্রতিবাদ জানাইতে তাহার! ক্ষান্ত হন নাই। শিক্ষা-সভাঁর বাৎসরিক রিপোর্ট 
বা কার্ধবিবরণে ইংরেজি শিক্ষার কথা অল্লাধিক আলোচিত হইতে লাগিল 

ইংরেজি শিক্ষীর সুদূরপ্রসারী ফলাফলের বিষয়ও তাহার ইঠাঁতে উল্লেখ করিতে 
পশ্চাৎপদ হইতেন না। ক্রমে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা৷ হহবেঃ না, 
প্রাচ্য ভ।ষাগুলি লরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাহন থাঁকিঘ্বা বইবে ইহ! 
লইয়। সভার সদন্তগণের মধ্যে আলোচন! চপিতে লাগিল। হিন্দু কলেজ তথা 
বেসরকারী ইংরেজি বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার উৎকর্ষ হেতু এইক্ধূপ 
আলোচন। ক্রমশ: তীব্রতর হইয়া উঠিল। 


ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা-সভার মন্তব্য 


এখানে উচ্চশিক্ষার প্রধান ও অব্প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির ধিষনন বল! 
আবশ্তক ! হিন্দু কলেজের কথাহ এখানে বিশেষ করিয়া ধলিতেছি । ১৮২৪ 
সনে কতকট। সরকারা সাহায্য পাওয়। বার বটে, কিন্ত ১৮২৫ সনে হিন্দু কলেজের 
কৌঁধাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো। কোম্পনি ফেল হও়ার় ইহার মূলধন প্রার উপিয়!] 
যায়। কাজেই সরকারের সাহায্যের উপরই কলেজ-কতৃপিক্ষকে অধিকতর নিভর 
করিতে হয় । এহ বৎ্সরেই কিন্ত রাঁজ। বৈছ্যন।থ রায় পঞ্চাশ হাজার এবং রাজ! 
কালীশঙ্কর ঘোষাল ও রাজ হরিনাথ রাঁয় প্রত্যেকে কুড়ি হাজার টাক! হিন্দু 
কলেজে দান করেন। এই অর্থ দ্বারা কলেজের উৎরু্ ছাত্রদের বুস্তি 
দেওরার ব্যবস্থা হইল। কলেজের পাঠ জমাপনান্তে উচ্চতর বিদ্যা-বিবয়ে 
গবেষণার শন্যও কয়েকটি বৃত্তি স্থাপিত হয়। সংস্কত কলেজ ১৮২৬ সনের 
১লা মে চগালদীধির নূতন বাড়িতে উঠিয়া আবে । সঙ্গে সঙ্গে আগেকার 
নির্ধারণ মত ইহার পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে হিন্দু কলেজও সিনিয়র 
এবং জুনিক্বর বিভাগ লইয়া চলিয়া আঁসিল। কলেজের কার্ষ-পৰিচালনায় 
সরকারী প্রতিনিধি .শ্বরূণ ডাঃ উইলসনের যোগদানের বিষয় বলিয়াছি। 


১৬ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


১৮২৬ সন হইতে সংস্কত কলেজের সেক্রেটারী মেজর এ. প্রাইস্‌ও হিন্দু 
কলেজের অন্ঠতম অধ্যক্ষ হইলেন। 

শিক্ষক এবং ছাত্র উভয় দিক দিয়াই এই সময়ে কলেজে মণিকাঞ্চন-যোগ 
হইল। অষ্টাদশবর্ষায় যুবক হেনরি লুই ভিভিয়াঁন ডিরোঁজিও হিন্দু কলেজের চতুর্থ 
শিক্ষকের পদ্দে ১৮২৬ সনের মে মাঁসে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি এই 
অল্প বয়সেই কবি 'ও সাংবাদিক ব্ধপে কলিকাতা সমাঁজে পরিচিত হইয্বাছিলেন। 
তিনি কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেদের ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াইতেন। 
তাহার অধ্যাঁপনার খ্যাতি ছাত্রমহলে ছড়াইরা পড়িতে বিলম্ব হইল না। 
উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরাও আসিয়া! তাহার অধ্যাপন। শুনিতে আগগ্রহ প্রকাশ 
করিতেন। এই সময়ে কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন-__কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃঞ্জ মল্লিক, দক্ষিণাঁরঞ্জন' মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, 
রামতন্থ লাহিড়ী, প্যারীঠাদ মিত্র, রাঁধানাথ শিকদার এবং এইরূপ আরও 
অনেকে । ইহার! প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে সাহিত্য, শিক্ষা, রাঁজনীতি, 
সমাঁজসংস্কান্ম ও সমাঁজনেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, সংবাদপত্র সম্পাদন, 
বিজ্ঞান-চা, সংঘগঠন, অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । তাহাদের এই 
জ্ঞানার্জন-স্পৃহা ও স্বদেশহিতৈষণার মূলে যে ডিরোৌজিওর প্রেরণ ছিল তাহাও 
প্রায় প্রত্যেকে পরবর্তীকালে স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। এই সময়কার ছাত্রদের 
মধ্যে নীতিবোধ প্রখর হইয়। উঠিয়াছিল। তখনকার প্রচলিত রীতিনীতির 
বিক্ুদ্ধে হিন্দু কলেজের ছেলেরা লড়িতে শুরু করিয়! দিলে সমাজে তাহাদের 
ভীষণ দুর্নাম হয় বটে, কিন্তু এই কথাটি সেই সময় প্রবাদবাক্য হইয়] 
দড়াইয়াছিল যে, [হিন্দু] কলেজের ছেলেরা কখনও মিথ্যা কথা বলিতে 
পারে না। সর্বোপরি ইংরেজি সাহিত্যে ছেলেদের ব্যুৎ্পত্তি দেখিয়া সকলেই 
চমত্রুত হইলেন । 

হিন্দু কলেজের উৎকুষ্ট ছাত্রসমূহ আসিত প্রধানত: কলিকাতা স্কুল সোসাইটি 
কর্তৃক পরিচাণিত পটলডাঙা! ইংরেজি স্থুল হইতে । এসময় কলিকাতা দ্থুল 
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গোসাইটি কতৃক হিন্দু কলেজে প্রেরিত ত্রিশ জন ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই এই 
পটলডাঙ্গ। স্কুলে ইংরেজির প্রথম পাঠ স্টভাবে শিখিয়া লইয়াছিল। সোসাইটির 
পঞ্চম বাধিক রিপোর্ট (১৮২৯) হইতে জান] যায়, এইসব ছাত্র সভা-সমিতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! নিজেদের রচিত প্রবন্ধাদি সেখানে পাঠ করিতেছে? ইংরেজি পুস্তক 
হইতে বাংলায় অন্থবাদ-কার্ষেও তাহারা রত ; ইহাদের কেহ কেহ 7779797%5 ৫ 
(66700 4£23£07%/ 77707152673 ০7 £7 770112 এবং 27075750707 1229007 
পুস্তকগুলি অন্বাদ করিতে শুরু করিয়! দিয়ীছে। পটলডাঙ্গা স্কুলটি এই সকল 
ক্লারণে হিন্দু কলেজের “প্রিপেরটরী স্কুল ব1 প্রস্ততি বিদ্যালয়” বলির! আখ্যাত 
হইয়াছিল । 
পটলডাঙ্গ। স্কুলের পরই রামমোহন রায়ের আযাংলো-চিন্দু স্কুল এবং 
ভবানীপুরের জগমোঁহন বস্থুর ইউনিয়ন স্কুলের নাম উল্লেখষোঁগা। ইংরেজি 
শিক্ষান় এই ছুইটি বিদ্যালয়ও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। আযাংলো-হিন্দু স্কুলের 
স্থখ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। এখানকার ছাত্রের নীতিধর্ম 
শিক্ষার সঙ্গে সাজাত্যবোধেও উদ্ধদ্ধ হয়। ১৮৩২ সনে এখানকার 
ছেলেবাই অগ্রণী হইয়া বাংলাভাষার মাধ্যমে নানা বিষয় চচণর জন্য একটি সভা 
প্রতিষ্ঠা করে ।. বিগ্ালয়টি রাঁমমোহনের পরিচালনাধীনে বরাবর অবৈতনিক 
ছিল । জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুলে ইংরেজি পঠন-পাঠন এতখানি উতকর্ষলাঁভ 
করিক্লাছিল যে, শিক্ষা-সভা কলিকাতা স্কুল সোসাইটি মারফত ১৮২৯ সনে 
ইহাকে অর্থসাহাধ্য করিতেও অগ্রণী হন। 

এই বৎসরই ১ল! মার্চ তারিখে কলিকাতাষ গৌরমোহন আঁঢ্য ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারী প্রতিষ্ঠ। করেন ত্র একই উদ্দেস্টে। এখানেও ইংবেজি সাহিত্য এবং 
গণিত বিজ্ঞানাদি ইংবেজির। মাধ্যমে শিক্ষার্দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইউনিয়ন 
(স্কুল প্রথমে অ?বতনিক হইলেও, এই সময়ে নখ-প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর 
মত বৈতন্কি হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেল্রো! প্রতিবেণী অল্পবয়স্ক 
ছাত্রদের ইংরেজি শিথাইবার জন্ঠ নিজ নিজ পল্লীতে অবৈতনিক স্কুল * প্রতিষ্ঠা 


করিতে আরম্ভ করিলেন । 
রং 


১৮ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


ডিরোজিও তখন নব্যদলের নেতা । হিন্দু কলেজ, পটলভাঙ্গ। "সকল এবং 
আযাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রের! কখনে। বিচ্ছিন্ন ভাবে, কখনো-ব! অন্যর্দের সহযোগে 
যেসব সভ।-দমিতি গঠন করিয়াছিল, ভিরোজিও তৎংসমুদ্য়ের নেতৃত্ব, 
করিতেন কাহারও সভাপতি এবং কাহারও উপদেষ্টা সভ্যন্পে। ১৮৩০ 
সনের ডিসেম্বরের পূর্বেই সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অন্ততঃ 
সাতটি আলোচনা-সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রত্যেকটির সভ্যসংখ্যা 
ছিল সতর হইতে পঞ্চাশ । ভিরোজিওর নব্য ও উদার শিক্গায়* 
অনুপ্রাণিত হইয়া এ সময়কার যুব-ছাত্রগণ বিশেষতঃ কলেজের ছাত্রের 
কতকট। উচ্ছঙ্খল ও বিপ্রবী হইয়া পড়ে। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা ইহার জন্য 
ডিরোজিওকেই দায়ী করিব! কলেজের কার্ধ হইতে অবসর লইতে তীহাকে 
বাধ্য করান (২৫শে মার্চ ১৮৩১) । কিন্তু ইংরেগি শিক্ষার বে রেওরাজ 
দেশমধ্যে তখন ব্যাপ্চিলাভ করিয়াছিল তাহা বন্ধ হইবার নয়। এখানে 
উল্লেখযোগ্য বে, বাংল! শিক্ষার প্রতিও সমাজ-নেতারা বিভিন্ন সোঁসাইটির 
মাধ্যমে 'দবিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটির স্কুলসমূহের 
ও হিন্দু কলেজের এই নিয়ম হিল যে, বাঙালী ছেলের আট বৎসরের 
পূর্বে কেহ ইংরেজি শিখিতে পারিবে না। এই বয়সে ছেলেদের একান্তভাবে 
বাংলা শিক্ষায়ই নিবিষ্ট থাকিতে হইত । আবার, আট বৎসরের পরও বদ্দি দেখ! 
যাইত তাহাদের বাংল! শিক্ষা আশানুরূপ হয় নাই তাহ হইলে উহাঁও 
ইংরেজির সঙ্গেসঙ্গে শিখাইয়া লইবার বাধস্থ। ছিল। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার 
ভিত্তি পাক! হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষায় তাহার! ভ্রত উন্নতি করিতে পারিত । 

যাহা হউক, ইংরেজি শিক্ষার এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-সভ। নীরব 
থাকিতে পারেন নাই। তবে তীাহাঁরাও যে ইহার জন্ত আংশিক প্রয়াস 
পাইতেছিলেন, ১৮৩১ সনের শিক্ষা-সভার বাধিক রিপোর্টে তাহ?র উল্লেখ, 
আমরা দেখিতে পাই। উপরন্ত ১৮২৪ সনের ১৮ই মার্চ প্রেরিত 
ডিরেক্র-সভাঁর ডেস্প্যাচে এদেশে যে “588£0] 100ঘ1190£ তথা নিত্য 
প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষ/-বিষয়ক . মূলনীতি ধার্য হইয়াছিল, 


] 
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_ শিক্ষা-সভা' তাহার প্রতি তখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজি 
শিক্ষার প্রসারে হিন্দু কলেজের কৃতিত্ব যে অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের চেয়ে 
“বেশি তাহাও তাহারা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। হিন্দু কলেজ 


সম্পর্কে তাহারা ১৮৩২ সনে লিখিলেন-__ 

01 609 ৮20009 892011787199 00990711997. 17. 6৪ 29106, আও 
901291097 519 -লুঠ700 0০911989 6০ 1১9 86 00099 61)6 20086 610151706, 
800, 109 07996 1055511 11) 019991011)8,0170 007 1801010, 11699, 
৯৮০16 200. 99010170999 6০ 6179 178/61569.৮ 7716 4520650 ০0700 10 1090, 
38889, 10. 165. 

সরকার শিক্ষা-স্ভা মারফত ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে বাহা করিয়াছেন তাহ। 


ছাড়াও, হিন্দু কলেগের শিক্ষা এককভাবে সমাজের উপর যে স্থারী 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও তাহাতে যে সুফল ফলিয্নাছে, শিক্ষা-স্ভ। সে বিষয়েও 
বিশদ আলোচন। করিয়াছেন।* হংরেছি শিক্ষার সার্থকত|। দেখিন। এতই 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তীভার। এহ মর্মে লিখিলেন_-বাংল। তথা দেশ- 
ভাষা শিক্ষার স্কুলসমূত পরিচালনার ব্যরভার বহন রা সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত 
নয়, তাই তীহার! ইতিমধোই ইহার ধ্যয়-সক্কোচ করিয়াছেন! পরবর্তীকালে 
বাংলা শিক্ষার প্রতি যে বিশেষ অনাদর প্রদশিত হয় এখানেই তাঙ্গার সচনা। 


৪. “]া) 18757 6০ দি 07925901109 80010690101 6110 01105107 ০01 
11070019110 116 [01051150969, 800. 11101) 89 ১৪6 01015 21 00091 
110180170%, 6100 01000177:8,0910791)8 ০01 01368 ড1058,19,58, 017011700 0011969 
0£ 0%190668,) 1199 00158581098 0108 01 679 01118 01019969 ০01 179 
' 00100166991 85917610107. 10109 0009000197709 185 91011099990. 0%1)9০%৮- 
01010 90100100800. 01 0109 10771011918 17000809, 800 2 18/0011187165 10) 
105 116918/0079 900. 901911096, 17959 10901] 8/001190 60 90 06906 7279] 
90081190. 75 807 90179019 11) 110107)9. 4 6৮৭69 007" 10106011917 1098 
[09910 10915 019991201718,590, 800 10091)81709106 50170019, 9017000690 
05 5০0108 [190 76890 170 6159 19551858589 81012061706 00) ঠা 9৮9] 
917:906100. [179 0007:8,] 99906 1789 10987. 9009]]% 26702/0:8019৯ 8120. 
87. 17771)8,6191)08 01 6109 29910010709 ০0৫ 130171001910) 870 ৪ 018" 
68870. ০01 168 :9929128070899, 929 90910] ৪৮০৪৭ 0 10805 5০908 


শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নিরধারণ 


শিক্ষা-সভার বিবরণে ইংরেজি শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফল সম্বন্ধে এতটুকুও 
অতিরঞ্জন করা হয় নাই। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্টা 
করিয়! নিঃসম্বল ব্যক্তিদেরও ইংরেজি শিক্ষালাভে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছিলেন। কলিকাত৷ স্কুল সোসাইটির পটলভাঙ্গ। স্কুলের প্রথম তিন জন শিক্ষক 
নিযুক্ত হইলেন হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র__তীরাটাদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন্; 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিকরুঞ্চ মল্লিক (১৮৩) । রামতন্র লাহিড়ী ১৮৩৪ সনের মার্চ 
হইতে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এতদিন 
বাংল! পাঠশালা স্থাপনের দিকেই খ্রীস্টান পাত্রীদের বেশি ঝেণক ছিল। 
১৮৩০ সনের ১৩ই জুলাই বিখ্যাত পান্্রী আলেকজাগ্ডার ভাফ রামমোহন 
রায়ের সহারতায় তাহারই ভাড়া-কর৷ ব্রাঙ্গসমাঁজ গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে 
ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তখন তাহাকে পাদ্রী-বন্ধুরা আদৌ সাহায্য 
করেন নই । রাঁমমোহনের বিলাত গমনের পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ 
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শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নিধারণ ২১, 


হইয়াছিলেন। অনেকটা তীাহারই প্রভাবে হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টধর্স গ্রহণ করিলেন (১৮৩২)। এসকল 
কারণে হিন্দু সমাজে তখন ঘোরতর আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছিল। 
এতৎসত্বেও ইংরেজি শিক্ষার গতি কিন্ত ব্যাহত হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর 
বাড়িয়াই চলিক্বাছিল। প্রাচীনপন্থী নব্যপন্থী সকলেই ইহার আঁবশ্তকত| অনুভব 
'কাবিতেছিলেন । | 
_ ন্ধিন্ত তাই বলিয়া সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষারও তখন অপহৃব ঘটে নাই। শিক্ষা- 
ভার মধ্যে সংস্কৃতের প্রতিপক্ষীয় দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধাঁড়িতে থাকিলেও 
তাহার! তখনও প্রাচ্য-বিদ্ভার অনুশীলনকে কোনোরূপে বাধা না দিয়া পূর্বনীতি 
অনুসরণ করিতেছিলেন। এদেশে কোনো কোনো! বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, 
যেমন গৌড়ীয় সাজ, হিন্দু শাস্ত্রালোচনাযর ও শাস্তরগ্রন্থ প্রকাশে পূর্বেই উদ্যোগী 
হন। ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, 
্বাতিগ্রন্থ মুদ্রণে তৎপর হইলেন । ১৮২৪-১৮৩৪, এই দশ বৎসরে এন্সপ বহু পুস্তক 
সম্পার্দিত হহয়! টীকা সমেত প্রকাশিত হইল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র 
তারাটাদ চক্রবর্তী ও স্বপণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভৃষণ (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা) 
ইংরেজি অনুবাদ সহ খণ্ডে খণ্ডে মন্ুসংহিতা প্রকাশিত করিতে আস্ত করেন 
(১৮৩২)। তারাচাদ-কৃত ইংরেছি 'অন্বাদ তখন স্থধীনমাজে প্রশংসা 
লাভ করে। 

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোদাইটি বাংল! শিক্ষার 
উন্নতিকল্পে বেসরকারী ভাবে পূর্ববর্তী পনের বৎসরের (১৮১৮-১৮৩০) মধ্যে 
যেরূপ কার্য করে এমনটি পরবতী যুগেও কচিৎ দেখা গিম্বাছে। স্কুল-বুক 
ৃ সোসাহাঁটর আম্থকূল্যে ইউরোপীয় ও এদেশীয় গুন্থকারগণকত্ক সাহিত্য, 
ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল জ্যোতিষ, বিজ্ঞান পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ক 
পাঠ্য পুস্তব রচিত ও প্রকাশিত হয়, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির বিগ্যাঁলয়সমূহে 
এবং হিন্দু কলেজেও এসকল পড়ানো হইত। ইংরেজি, বাংল ফারাদি-, তিন 
ভাষায় এসব.লিখিও হয় । 


২২ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


তৎকালীন দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য মনীষীদের চেষ্টায় বেসরকারী ভাবে 
যে শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া উঠিতেহিল তাহার তিত্তিম্বর্ূপ আমাদের মাতৃভাষা 
বাংলা শিক্ষারহই আয়োজন করা হইয়াহিল। তাই দেখিতে পাই, হিন্দু ও 
কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরেজিনবীশ রসিকরুঞ্চ মল্লিক বাংল! সংবাদপত্র সম্পাদনায় 
লিপ্ত, অন্যতম ইংরেজিনবীশ প্যারীচাদ মিত্র বাংলা-সাহিত্যের নৃতন ধার! প্রবর্তনে 
অগ্রণী। এসময়কার আরে! বহু যুবক যেমন ইংরেজি তেমনি বাংলা-সাহিত্য 
চর্চায় সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা বার, সংস্কৃত, 
বাংলা, ইংরেজি তিনটি ভাবার অনুশীলনেই বঙ্গসন্তানগণ তৎপর হইয়াছিলেন। 
তবে উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজির দিকেই যে নানাকারণে তাঁগরা অধিকতর 
মনোঁবোগী হন তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

এই রকম অবস্থার মধ্যেই সরকারী শিক্ষা-নীতি লইর়। শিক্ষ।-সভার সদস্তদের 
মধ্যে বিতর্ক পাকিরা উঠিল। এই সন্ভার ইংরেজিপন্থী ও প্রাচ্যভাঁষাপন্থী ছুই 
দলের লোকই ছিলেন। কিন্তু ১৮৩৪ সন নাগাদ তাহাদের সংখ্যা প্রায় সমান 
সমান হইয! দাড়ায় । তাহাদের বিতর্ক সংবাদপত্রের স্তম্তেও আত্মপ্রকাশ করিল। 
একটি বিতর্কের বিষয় মাত্র এখাঁনে উল্লেখ করিব। ১৮৩৪ সনে হিন্দু কলেজের 
ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর টাইটুলারের সঙ্গে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র বাঁদানুবাদ হয় “ক্যালকাটা কুরিয়র? সংবাদপত্রে । 
টাইট্‌লার প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষাঁসমূহকে বাহন রাখার পক্ষপাতী, আর কৃষ্ণমোহন 
ইংরেজির সমর্থক । তবে কৃষ্ণমোহন বিতর্কশেষে ইহীাও স্বকার করিয়াছিলেন 
যে, শিক্ষার বাহন হইবার দাঁকি বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে বাংল! ভাঁষারই, আঁর 
সেদিন সুদূরে নয় যখন বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থ। চালু হঈবে। 
তখন শিক্ষা-সভা'র সমুদয় সদন্যই ইংরেজ । তাহার! কিন্তু দল-নিবিশেষে কেহই 
বাংলাভামার বাহন হইবাঁর কথ! আদৌ ভাবেন নাই ।- 

যাহা হউক, শিক্ষার বাহন লইয়! যখন এইরপ বিতর্ক জটিল আকার 
ধারণ করে তাহীরই মধ্যে ১৮৩৪ সনের এপ্রিল মাসে পার্লামেন্ট-সদন্ত উদার 
দর্শনিক জেরেমি বেস্থামের শি্ত টমাস বেধিংটন ষেকলে (পরে লর্ড মেকলে) 


শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নির্ধারণ ২৩ 


বড়লাট-পরিষদের আইনসচিব হইয়া, আসেন। নূতন সনন্দ আইন (১৮৩৩) 
বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে পার্লামেন্টে, ভারতবাসীদের নব্যশিক্ষা দান করিয়া 
গণতন্ত্রনীতিতে স্থুপ্রতিষ্ঠ করিবার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক 
সময় রাজা! রামমোহন রাও এদেশবাসীদের ইংরেজি শিক্ষা! দান করিয়। 
বেসরকাবী ইংরেজ এবং উচ্চশ্রেণীর ভারতনাসীদের মধ্যে যোগস্ুত্র স্থাপনপূর্বক 
ভারতে স্বাধিকার: প্রতিষ্টার কথা বলিন্নাছিলেন। মেকলের প্র উক্তির মধ্যেও 
তাহঃরই কতকট! প্রতিধবনি আমরা পাই । 

_. মেকলে শিক্ষা-সভার সভাপতি নিযুক্ত ভইলেন। তিনি শিক্ষা-সভাঁয় দুই 
দলের তীব্র বিরোধ দেখিয়া বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেনিক্কের নিকট ১৮৩৫ এর 
২র| ফেব্রুরারী একা মিনিট বা মন্তব্যলিপি পেশ করেন । এই মন্তবা- 
লিপিতে ভারতবাশীন্র প্রাচীন শাস্ত্র তথা শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বথেষ্ট কটুক্তিও 
রহিক্াছে, আব ইহাতে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার অঙ্ঞতাই প্রকাশ 
পাইয়াছিল। তবে তান যে বরাবর উদ্ারমতাঁবলম্বীই ছিলেন, তৎ্কতুকি রচিত 
এবং তাহারই আগ্রগাতিশয়ে গ্রবতিত কোনে। কোনো! আইন* দ্বারা তাহ৷ 
বুঝা ঘার। ইহার ফলে ভারতবাসীরা উপকৃত ও হইর়াছিল। তিনি উত্ত মন্তব্য" 
লিপিতে ভারতবাসীদের শিক্ষার বাহনন্বরূপ ইংরেজি ভাষা গ্রহণের অন্কুলে 
নানারূপ যুক্তি উপস্থিত করিলেন। সপরিধদ বড়লাট বেটিস্ক মেকলের বুক্তি 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ১৮৩৫, ৭ই মার্চ একটি প্রস্তাবের" আকারে শিক্ষা-নীতি 
বিষয়ে যে ঘোষণা করেন তাহার মূল কথাই হইল এদেশে ইংরেজিকে শিক্ষার 
বাহন করা । 

.« প্রস্তাবটি এখানে ভূবন উদ্ধৃত হইল-_ 
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২৪ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


এই সিদ্ধান্তের ভিতরে সংস্কৃত শিক্ষার সংকোচের কথাও সুস্পষ্ট বলা হইল। 
ইহাঁতে ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক প্রাচীনগন্থী হিন্দুরাঁও (যেমন রাঁজ! রাঁধাকাস্ত 
দেব) বিশেষ দুঃখিত হন । 

আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষরিত এক আবেদনে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা 
হইয়াছিল যে, হিন্দু-মুদলমান নিবিশেষে এদেশবাসীদের বস্টান করাই ছিল এরূপ 
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শিক্ষা-নীতি অবলম্বনের উদ্দেশ । ,ইহার ফলে, শিক্ষা-ব্যাপারে ধর্মবিষয়ে 
নিরপেক্ষতা অবলম্থিত হইবে সরকার এইরূপ ঘোষণা! করিলেন । তবে ইংরেজি 
শিক্ষার মারফতে ভারতবাসীদের যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য তথা শ্রীস্টানভাবাপন্ন করিয়া! 
তোল! এই নীতি-প্রবর্তকদের কাহারে! কাহারো অভিপ্রায় ছিল তাহা পিতা 
পাদ্রী জ্যাকেরি মেকলের নিকট লিখিত বেবিংটন মেকলের পত্রাংশ* 
(১২ অক্টোবর ১৮৩৬) পাঠে বেশ উপলব্ধি হয়। ্‌ 

পত্রে মেকলে এই মর্মে লেখেন যে, পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে 
একজনও মৃতিপূজক থাকিবে না, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়! স্বাভাবিক ভাবেই 
বাঙালীরা শ্রীস্টানভাবাপন্থ হইয়া উঠিবে, ধর্মপ্রচারের কোনো আবশ্যকই ভইবে না। 
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ইহাদের ধর্মে কোনোরূপ আঘাত ন! করিয়া বা ক্রিয়াকলাপে বিন্দুদাত্র প্রতি- 
বন্ধকতা। না৷ জন্মাইরাই এইরূপটি সম্ভব হইবে! পত্রখানিতে ইংরেজিকে শিক্ষার 
বাহন করার মূলগত অভিপ্রায় যেমন পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিরাছে এমনটি আর 
কিছুতে হয় নাই । মেকলে প্রকাশ্তটে একথা বলিতেও ক্ষান্ত হন নাই যে, ইংরেজি 
শিক্ষা দ্বারা এমন এক শ্রেণীর লোক স্থ্টি করিতে হইবে বাহার। হইবে রক্তে 
এবং বর্ণে ভারতীয় ; কিন্ত রুচিতে, মতবাদে, নাতিবিষয়ে এবং ভাব-ধারণার 
সম্পূর্ণ ইংরেজ (৫৪ ০183 01 790730103 [10018 17, 191000. &00. ০০100], ৩ 
17000891) 1) 658659১ 11 01711010109 11) 0)07215 210. 210 110601100) | 
শিক্ষার বাহন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই কপক্ষ ক্ষান্ত রহিলেন না । 
ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনে, নূতন শিক্ষাঁকেন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং জন- 
সাধারণকে এইরূপ শিক্ষালর স্থাপনে উৎসাভদানেও সবিশেষ তৎপর হইলেন । 
ইংরেছি শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজ ইতিপূবেই বেশি করিয়! সরকারী 
আওতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৩৫ জনের জুলাই মাস হইতে 
শিক্ষা-কমিটি প্রত্যক্ষভাবে ইহার নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। এই 
সনের ১৬ই জুলাই সরকার কলেজ সম্পর্কে একটি নৃতন নিরম কিয় দিলেন। 
তাহাতে “ভিজিটর ব1 ব্যক্তিবিশেষের উপর কলেজের পর্যবেক্ষণ-ভাঁর দেওয়ার 
পরিবর্তে শিক্ষা-সভার ছয় জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী সাঁবকমিটির 
উপর এই ভার অপিত হয়। কলেজটি তদবধি গ্রবারান্তরে সরকরী প্রতিষ্ঠানেই 
পরিণত হইল। উইলিয়ম এডামও তীহার বিখ্যাত “এডুকেশন রিপোর্টে 
সরকারী প্রতিষ্ঠান বলির! ইহার কেনো বিবরণ দেন নাই । কলেজের সংস্কার 
সাধিত হইল। বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বিকলাঙ্গহেতু 
সৈল্তবিভাগ হইতে অবদরপ্রাপ্ত ডেভিড লেস্টার রিচার্ডদন ১৮৩: সনের 
আগস্ট মাস হইতে ভক্টর টাইটুলারের স্থলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডিরোজিওর ন্তাঁয় তাহার শিক্ষাগ্ডণেও একদল বাঙালী 
যুবকের "জ্ঞানার্জনস্পৃহা এবং দেশহিতৈষণী একান্ত ভাবে বধিত হইল। 
তাহার ছাত্রদের মধ্যে মধুস্থদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাজনারায়ণ 
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বন্থ, ভোলানাথ চনত প্রমুখ কবি ও মনম্বীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই সনের নবেম্বর মাস হইতে সংস্কত কলেজের ইংরেজি শ্রেণী তুলিয়া 
দেওয়া হয়। হিন্দু কলেজই ইংরেজি শিক্ষার উপরে অধিকতর জোর দিতে 
লাগিল। 

১৮৩৫ সন হইতে সরকার পক্ষে এবং বেসব্রকারী ভাবে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার 
ধুম পড়িয়া গেল।' এই বৎসরই সরকার ঢাকায় ইংরেজি স্থল স্থাপন করেন 
(জুলাই ১৮৩৫)। এই বিদ্যালগ্নটি ১৮৪১ সনের ২০শে নবেম্বর কলেজে উন্নীত 
হয়। কোথাও সবকারী কর্মচারীদের, কোথাও-বা বেসরকাঁবী বাক্তিদের চেষ্টা 
যত্বে মেদিনীপুর (সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫), বরিশাল (১৮৩৫), রামপুর বোয়ালিয়া 
(২৭ জুন, ১৮৩১১ গৌভাঁটী (১৮৩৫), ব্যারাকপুর (৬ মার্চ, ১৮৩৭১, চট্টগ্রাম 
(জানয়ারি, ১৮৩৭), বাঁরাঁসত (১৮৩৯) প্রভৃতি শাঁসন-কেন্দে ইংরেজি বিগ্যালয় 
খোঁলা ভইল। কলিকাঁতাঁৰ রাঁমাঁন কাঁথলিক জেনুট সম্প্রদায় কুকি ১৮৩৫, 
১ জুন সেন্ট জ্েভিয়াঁস” স্বুল স্তাপিত হয় । ঘেনব বিদ্যালমে ইংবেজি শিক্ষা 
ইতিপূর্বেই আর্ত হইয়াছিল তাহার কার্য আরও ব্যাপকতর হইল। চ'চডার 
বাংলা স্কুলগুলি এত দিন সরকারের চক্ষুশূল হইয়া ছিল। মহম্মদ মহসীনের 
দাঁন ভইত্রে ইগলীতে ১৮৩৬ সনের ১ল| আগস্ট মহম্মদ মহসীন কলেজ 'প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া তীভারা৷ এসকলের দায় হইতে নিজেদের মুক্ত করিলেন । কলেজের জন্য 
ছাত্র প্রস্ততকল্পে একটি ব্রাঞ্চ স্কুল বা শাখা নিগ্ালরও স্তাঁপিত ভইল। এই 
কলেজের অপর একটি শাখা বিদ্য।লয় স্থাপিত হয় হুগলী হইতে যোল মাইল দূরে 
সীতাপুরে । 

এ তো গেল সাধারণ শিক্ষার কথা । ১৮৩৫ সনে সরকার কলিকাতায় 
মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিলেন । এখাঁনকাঁর ছাত্রদের ইংরেজির মাধ্যমে 
শাঁরীরবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভেষজবিষ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উত্ভিদ্বিগ্ক? প্রতিটি 
বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইত। এ কারণেও ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসারের 
সুযোগ লাভ করিল। | 

এখানে তৎকালে অনুসৃত, শিক্ষা-নীতি সন্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
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আবশ্তক। সরকার ইংরেজিকে শিক্ষার বাঁহুন ধাঁধ করিলেন বটে, কিন্তু তীহারা 
দেশভাষা তথা বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে কোনে। উচ্চবাঁচ্য করেন নাই। অথচ, 
প্রধানতঃ দেশ-চলিত বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান ও মতামত 
প্রদানের গন্যই বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনের প্রথমে উইলিয়ম আযাডামকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সভা ১৮৩৬ সনে নিজেদের ক্রটির বিষয় লক্ষ্য করিয়াই 
সম্ভবতঃ বাংলাভাষা শিক্ষার কথা, এবং একদিন যে ইহার মাধ্যমেই শিক্ষাদান 
সম্ভব হইবে এহ বিষয় উল্লেখ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
আযাডাম ১৮৩৮ সনে তাঁহার "শষ রিপোর্ট সরকারে পেশ করিলেন। দেশীয় 
পাঠশালাকে কেন্দ্র করিয়া একটি জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি অন্রসরণের প্রস্তাব এই 
রিপোর্টে ছিল। কিন্ত তখনকাঁব কর্তৃপক্ষ__কি বিলাতের ডিরেক্টর-সভা, কি 
স্কানীয় সরকার, কি শিক্ষা-সভা, সকলেই__ ইংরেজির পক্ষপাতী হইব়। পড়েন। 
আযাভামের প্রস্তাব পরীক্ষামূলক ভাবে অংশতঃ গ্রহণেও শিক্ষা-সভা। অসন্মত 
হন। উপরওরালার নিদেশে শিক্ষা-সভ। ইংবেজি শিক্ষাবিস্তারে মনঃসংযৌগ 
করিলেন এবং স্থানে স্থানে জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হহলেন। 

কিন্ত জনমত তখন সুসংহত না হইলেও, সংস্কৃত তথা প্রাচ্যবিদ্যা এবং 
বাল! শিক্ষার প্রতি অনাদর সম্পর্কে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে 
কতকটা ক্ষোভ বে না প্রকাশ পাঁইতেছিল তাহা নয়। শিক্ষাদদ্ন্ধে স্থানীয় ও 
বিল।তের কতৃপক্ষের অভিপ্রায় এবং ভারতবাঁসীর মতামতের একটা! সামঞ্জস্তের 
চেষ্টা করিয়! বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৯ সনের ২৪শে নবেম্বর একখানি 
দীর্ঘ মিনিট ব। মন্তব্যলিপি রচনা করেন। হহাঁতে তিনি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাকরে 
বে বাবস্থা তখন পর্যন্ত প্রবতিত ছিল তাহ৷ পুরাপুরি বহাল থাকিবে 
বলিয়া আশ্বীস দিলেন। বাংলাভাষ। উন্নত হইলে, অর্থাৎ ইহাতে বিভিন্ন 
বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক রচন৷ সম্ভব হইলে তখন ইহাকে শিক্ষার বাহন 
করা সম্পর্কে বিবেচনা করা চলিবে-_ এ মর্মের কথাও ইশতে লিখি ছিল। 
কিন্ত ইংরোজ শিক্ষীর প্রসার সম্বন্ধে এদেশবাপীর আগ্রহ এবং সরকারী 
শিক্ষা-নীতির আনুকূল্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বড়লাট অকল্যাণ 


শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নিধণরণ ২২ 
এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ইংরেজিকেই শিক্ষার বাহন হিসাবে রাখা 


যুক্তিসঙ্গত ।" 


এই সময়ে বোহ্বাই প্রদেশে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান 
চলিতেছিল। বাংল। ও বোম্বাই প্রদেশের বিষয় উল্লেখ করিয়! অকল্যাণ্ড 
লেখেন, পরীক্ষামূলক ভাবে দুইটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই ছুই প্রদেশে আপাততঃ 
চলিবে ।৮ 
_. বেটিক্কের ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করিবার সিদ্ধান্ত এবং লর্ড 
অকল্যাণ্ডের উপরোক্ত শিক্ষাবিষয়ক মন্তন্য পরবর্তী শতাব্দীকাল বঙ্গের শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে বিশেবভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । বাংলা শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের 
উচ্চস্তরের লোকদিগকে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকে এ সময়েই 
£510:961010 0090:১৮ নামে আখ্যাত কর! হয়। ইনার সহজ অর্থ হইল, 
উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজির মাঁধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাহাঁদের মাতৃভাষার মারফত 
সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া৷ দিবে। 


« নিয়েন উক্তিতে লর্ড অকল্যাণ্ডের দু নত প্রকাশ পাইতেছে-_ 


“ণু আ০]ন (1000 108,009 16 ঘাড় 70720011981] 81100 60. 090102107001108)18 
61009210606 10989 01 61791771119) 18106086098, 90120191969 900 08)- 
61012. 2 10010710980 11692150076-12105109000105 8500 90101098 60 6199 
81:986996 000009 01 86009069 7100 179 199 10970 1980 6০0 
800991)৮ 1 8 0107 19005, 00. 001 1050 11096250961009 000 05 
ভা1]] 90016 01 00 [):05101106.--/92180680153 7907 21025642071 
7660729, 28৮ 2. 3৬ 7. 31080, 0- 167, 

৮ “ভ্০ 20%5, 10099, 708 8880. 60 17858 ৮7০ 079৮৮ 85009111081069 
1) 70:067999, 02911 73910£8], 809 609 06097 1) 6179 1307001985 [070৮1100655 
[06 00:051707019, 90008,6100 1)911766 2 6109 0010092 0020.0 00690. 01191 
0০08) 6029 ঢ1061197, 17 609 156697 81000565 10006 00169 
9501097581, 0:70081) 0109 91008090187 18250869916 চ11] 196 12008% 
17005758618 01086 19061 9509210097068 81200010109 910861 785০1390. 8100 
ঠ0০0:0580]5 80959107090. 1052. 0. 169. 


2৪ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


১৮৩৭ সনে শিক্ষা-সতা৷ শুধু ব-প্রদেশের স্থুল ও কলেজের জন্য উচ্চশিক্ষা 
খাতে কিরূপ ব্যর করিয়াছিলেন তাহার একটি হিসাঁব এখানে দেওয়। হইল। 
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যাও ইহা! হইতে জীন! যাইতেছে । বলা বাহুলা, 
শিক্ষা-সভা এসময়েও সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করিতেন। 


প্রতিষ্ঠান | ছাত্রসংখ্য। ॥ ১৮৩৭ বার্ধিক ব্যয় (টাকা) 
হিন্দু কলেজ ৪৫: | ৪১০৫৯ 
মহম্মদ মহসীন কলেজ (ইংরেজি বিভাগ), ' 
হুগলী ৭৫৩ ৩১০০০ 
ছগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ২২৭ ২২৫ 
মাদ্রীস! ইং স্কুল ১৫: ৬৫০ 
ঢাকা স্কুল ৩১৪ ৫৩৬ 
গৌহাটা স্কুল ১৫৪ ২৭৯ 
চট্টগ্রাম স্কুল ৮৩ ১৫৩ 
মেদিনীপুর স্কুল ৭৯ ৩০৫ 
নিজামৎ কলেজ, ইং বিঃ ১০৯ ৫০০ 
বোয়ালিয়। (রাঁজসাহী) স্কুল ৮৩ ১৭৭ 
কুমিল্লা স্কুল ৮৮ ৩০০ 


ইহার পরেও জিল। শহরগুলিতে ক্রমশঃ ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । 
যশোহর ও দিনাভপুরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল । বরিশালের স্কুলটি প্রোবেশনারি 
স্কুল নামে শিক্ষী-সভা৷ কর্তৃক আখ্যাত হইত। এইজন্য বোধ হয় উক্ত তালিকায় 
ইহ! স্থান পায় নাই। 

শিক্ষা-সভার মারফত সরকার শিক্ষা-থাতে সর্বসাকুল্যে বৎসরে সাড়ে পাঁচ 
লক্ষ টাঁকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যার জন্য ব্যয়িত হয় দেড় লক্ষ, টাকা। 
উচ্চ বা ইংরেঞ্জি শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় চার লক্ষ টাকা । বাংল! শিক্ষার 'জন্ত 
তাহারা আলাদ! কিছুই খরচ করেন নাই। 


সরকারী শিক্ষা-নীতির মৌলিক পরিবর্তন-_-বেসরকারী 
স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠ। 


১৮৪১-৪২ সনে বাংলাদেশে শিক্ষা-ব্যাপারে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন 
সাধিত হয় । এন্ডদিন সরকারের পক্ষে শিক্ষা-নিয়ন্্রণ করিতেন শিক্ষা-সভা বা 
জেনারেল কমিটি অব. পাবলিক ইন্ট্রীকশন। শিক্ষাবিষয়ে সরকার যে অধিকতর 
মনোযোগী হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে, তাহ। বলাই বাহুল্য । 
শিক্ষা-সভা! সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষাকার্য তত্বাবধান করিতেন। শিক্ষার 
প্রসারলাভের সঙ্গেসঙ্গে একটিমাত্র সভার পক্ষে ইহ! নিয়ন্ত্রণ বা! পরিচালনা 
করা অতিশয় কঠিন হইয়া! পড়িল। গবর্ণমেণ্ট এবিষয় সম্যক বিবেচনা করিয়া 
১৮৪২ জনের প্রারন্ত হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িম্যা-আসাম, বাহাকে তখন বেঙ্গল 
প্রেসিভেম্দী ব! বঙ্গ-প্রদেশ বলা হইত, বাদে সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষাকার্য 
পরিচালনার ভার একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা-সভার উপর অর্পণ কঝিলেন। বঙ্গ- 
প্রদেশের শিক্ষা-সভাঁর নৃতন নামকরণ হইল 0081001] ০ 1700086107, 
ব। “শিক্ষা-সমাজ | শিক্ষা-সমাজকে সরকারের অধিকতর কর্তৃত্বের মধ্যে আন! 
হইল। পরবর্তীকাঁলে শিক্ষা থে একটি সরকারী বিভাগে পরিণত হয় ইনাই তাহার 
পূর্বাভাস। শিক্ষা-সমাজের অন্তর্গত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্ 
বিভিন্ন স্থলে একটি করিয়। “লোক্যাল কমিটি” বা স্থানীয় সভাও সরকারী 
নির্দেশে গঠিত হইল। এইসকল কমিটি শিক্ষা-সমাঁজেরই অধীন থাকিন! কার্য 
করিবেন স্থির হয়। 

গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে এসময় হইতে ইংরেজি শিক্ষার প্রধানতম কেন্দ্র 
হিন্দু কলেজকেও সরকারের প্রত্যক্ষ কর্ৃত্বাধীনে আনয়ন করা হয়। ১৮৪১ 
সনের ২০শে অক্টোবর ভাঁরত-সরকারের আদেশে শিক্ষা-সমাঁজের অধীন 
কলেজ-পরিচাঁলনার্থ নূতন করির! একটি সাব কমিটি গঠিত হইল। , এই সাঁব্‌- 
'কুমিটি শিক্ষা-সমাজের সভাপতি বাদে আরও দুই জন সভ্য এবং কলেজের অধ্যক্ষ 


৩২ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


সভার অধ্যক্ষগণকে লইয়া গঠিত হইল। সাব কমিটি অন্তান্ঠ সরকারী প্রতিঠানের 
লোক্যাল কমিটির মত শিক্ষা-সমাজেরই অধীন থাকিবে স্থির হইল। কলেজের 
গচ্ছিত ত্বিল সম্পূর্ণ আলাদা রাখিয়া তাহার সদ হইতে উৎকুষ্ট ছাত্রদের 
জন্য কয়েকটি বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হইল এই সময় হইতে। ঢাঁকা স্কুলও 
১৮৪১, ২০শে নবেম্বর কলেজে পরিণত হয়। ইহা একটি পুরাপুরি সরকারী 
প্রতিষ্টান হইলে এদেশবাঁসীরাঁও ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ সাঁভাষ্য করিয়া- 
ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামলোচন ঘোষের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ঢাঁকা 
স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৫ জুলাঁই, ১৮৩৫) অব্যবহিত পরেই তিনি ইহার জন্ত এক 
হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ঢটাঁকা স্কুলটি কলেজে পরিণত হইলে, 
১৮৪২ সনে তিনি ইহাকে আরও এক হাজার টাক এই শর্তে দান করেন 
যে, ইহার বাধিক সদ চল্লিশ টাকা দ্বারা কণেজের উৎকুষ্ট ছাঁত্রগণকে প্রতি 
বৎসর আট টাঁকার পাঁচটি পুরস্কার দেওয়! হইবে । কতৃপক্ষ এই দাঁন সানন্দে 
গ্রহণ করেন। 

সরকারু' নিজন্ব জিলা স্কুল এবং কলেজগুলির জন্য ১৮৪১ সন হইতে 
জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। প্রতিটি জুনিয়র বৃত্তির 
পরিমাণ মাসে আট টাঁকা এবং প্রত্যেক সিনিয়র বৃত্তির পরিমাণ প্রথম 
ছুই বৎসরের জন্য মাসে ত্রিশ টাঁকা এবং পরবর্তী চারি বৎসরের জন্য মাঁসে 
চল্লিশ টাকা । জুনিয়র বৃত্তি অন্যুন চারি বৎসর কাল পাওয়া যাইবে স্থির 
হয়। তবে ইহাঁও ধার্ধ হয় যে, জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ এই সময়মধ্যে 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সিনিয়র বৃত্তির অধিকারী হইতে 
পারিবে । এক-একটি সরকারী কলেজের জন্য ছয়টি জুনিয়র ও আটটি 
সিনিয়র বৃত্তি নিদিষ্ট হইল। প্রত্যেক জিলা স্কুলের জন্য একটি জুনিয়র 
বৃত্তি নিদিষ্ট হয়। ১৮৪১ সনে হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় 
সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্যারীচরণ সরকার চষ্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ 
করেন। জুনিয়র বৃতিপ্রীপ্ত ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম হন ভগদীশনাথ রায়। 

১৮৪৩ সনে কলিকাতায় ছু ইটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু উভয়ই 
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ছিল বেসরকারী । এখানে একটি কুথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। 
আমর! বর্তমানে যে অর্থে কলেজ' কথাটি প্রয়োগ করি, পূর্বকালে এই অর্থে 
উহ! প্রবুক্ত হইত না । তখনকার দ্দিনে কলেজে নিম্ন মধ্য ও উচ্চ সবরকম 
শিক্ষা দেওর়ারই ব্যবস্থা থাকিত। তবে এখানে আমন ইহাঁর উচ্চ ও মধ্য 
বিভাগের বিষরই ধরিয়। লইতেছি। আলেকজাগার ডাঁফ- প্রতিিত জেনারেল 
) এসেম্বলীজ ইননস্টটিউশন বা কলেজের বিষয় আমরা আগে উল্লেখ করিয়াছি। 
১৮৩৭ সনে ইহা হেুয়! পুক্করিণীর পূর্ব পার্থে বর্তমান বাঁটীতে উঠিয়া আসে। 
£মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতদ্বৈধ উপস্থিত হংলে ডাফ ১৮৪৩ সনে ফ্রি চার্চ 
ইন্স্টাটউশন নাঁমে একটি নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তার মৃত্যুর পর 
হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি ডাফ কলেজ নামে পরিচিত হয়। এখানে বলা 
আবশ্যক যে, ইংরেজি শিক্ষ! প্রদানের সঙ্গেসঙ্গে এ কলেজে গ্রীস্টতন্ব শিক্ষা 
দিবারও বিশেষ আয়োজন ছিল। 

১৮৪৩ সনের ১ল! মার্চ দ্বিতীয় বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হইল 'ণীল্স 
কলেজ, নামে । কলিকাতার ধনীশ্রেষ্ঠ মতিলাল শীল এই বিদ্যালর প্রতিষ্ঠা 
করেন। বিদ্যালয়টি তিনি প্রায় অবৈতনিক করিয়াছিলেন । ছাত্রদের প্রতি 
মাসে পুস্তক ক্রয় বাঁবদ মাত্র এক টাকা করিয়। দিতে হইত। কলিকাতাস্থ 
সেণ্ট জেভিয্বার্স কলেজের রোম্যান ক্যাথলিক জেম্থট পান্রীগণের উপর ইহার 
পরিচালনার ভার অপিত হইব্রাছিল। এই কলেজের পাদ্রী অধ্যাপকগণ 
বিনাবেতনে এখানকার ছাত্রদের অধ্যপন| করিতেন । ৯*+৮৪৪ সনে 
' মতিলাঁলের সঙ্গে জেস্থুট পাত্রীদের মতানৈক্য উপাস্থিত হইলে তিনি তাহাদের 
সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তদবধি তিনি কলেজ পর্িগলনার ভার দিলেন 
পাডরী কষ্খমোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর । কষ্ণনোভন প্রোটেস্টান্ট দলভুক্ত 
'ছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে নানারূপ আলোচনা হইল, কিন্ত 
রোগ্যাঁন ক্যাথলিক হউন বা প্রোটেস্টান্টই হউন, তাহাদের উপর বরাবর 
শিক্ষাভার দেওয়ায় মতিলাল্রে উদার মনোভাবেরই পরি5য় পাও! বাইতেটছ। 

হিন্দু কলেজের শিক্ষারও কতকট! বিস্তৃতি-লাভ ঘটে এই বৎসরে। 

টি 


৩৪ ূ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


১৮৩১-৩২ সন হইতে কিছুদিনের জন্ত এখানে ব্যবহার-শান্ত্র ও অর্থ- 
নীতি পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে তাহা উঠিয়া 'যায়। ১৮৪৩ সন 
হইতে পুনরায় ইহার অধ্যাপনা গুরু হইল। এই সময় হইতে পদার্থবিদ্যা ' 
রসায়ন এবং স্থপতিবিদ্যা (0851] [00%1009977776) অধ্যাপনারও নূতন করিয়া 
ব্যবস্থা হয়। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর (১ল! জু, ১৮৪২) পর তাহার পটলডাঙ্গ 
বা হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল পুরাঁপুরি সরকারী তত্বাবধানে আসিল। এই। 
বিদ্যালয়টি পরে কেবলমাত্র কলুটোল! ব্রাঞ্চ স্কুল নামে অভিহিত হয়।' 
এটিও ছিল ইংরেজি শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্টান। ১৮৪২ সনের 
অক্টোবর মাঁস হইতে সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শ্রেণীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। 

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের একটি উদ্দেশ ছিল-- অল্প ব্যয়ে 
শাঁসন-সৌকর্ধার্থে দেশীয় শাসকশ্রেণী সৃষ্টি করা । বড়লাট বেটিঙ্ক হিন্দু 
কলেজে শিক্ষিত যুবকদের শাসন-বিভাগের দারিত্বপূর্ণ পদদে নিয়োগ 
করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ইংরেজি শিক্ষার দিকে ভারতবাঁসীদের 
বেশাক অধিকতর বাড়িয়া গিয়াছিল নিঃসন্দেহ। মতিলাঁল শীল স্থাপিত কলেজ 
একটি সম্পূর্ণ বেদরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার উদ্দেশ্ত-পত্রে 
এইরূপ লেখা! হইয়াছিল__ 


“109 00199 ০0 61019 10910096101 18 6০ 00109 101 6109 690- 
0961070 ০01 119 101170009, 90 888 60 0৮ 60910 60 09907 10098 ০01 
৮9৪৮ 9120 81001870092) 210 01081] 0) 00010675, 


ইংরেজি শিক্ষাঁর প্রধান উদ্দেশ্য যে সরকারী বিভাগসমুহে শিক্ষিত ভারত- 
বাসীদের নিয়োগ-_ইহা সর্বত্র জানাজানি হইয়াছিল । সরকার কার্যত ইহা 
অনুসরণ করিলেও গএকাশ্টভাবে তীাহাঁদের শীতি এতদিন ঘোষণা করেন 
নাই। ১৮৪৪ সনের ১০ই অক্টোবর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্ এই উদ্দেশ্য সম্বলিত, 
একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার প্রথম ও প্রধান অংশ এই--- 
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ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই সরকারী কার্ষের উপদুক্ত বিবেচিত 
হইবে এবং গুণীম্গসারে তাহারা উচ্চ ও দায়িতপূর্ণ পদে নিধুক্ত হইবে-_ 
সরকার পক্ষে এইরূপ ঘোষণ! উচ্চশিক্ষার প্রসারে বিশে সহায়তা! কশ্রিয়াছিল। 
বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িরা উঠিল, প্রায় প্রত্যেকটি বিগ্যালয়েই 
ইংরেজি শিক্ষার হ্চনা হইল। শিক্ষার বাহন ইংরেজি হইবার পর 
হইতে এ দেশের জনশিক্ষা তথা বাঁংল। শিক্ষার বিশেষ অনাদর হইতেছিল। 
বড়লাট হাঁডিঞ্জ উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের শেষাঁংশে এই মর্জে বলেন বে, নিম্নতম 
কাজগুলিতেও নিরক্ষর ব্যক্তিদের নিয়োগ না করিয়া দেশীয় ভাষায় লিখন- 
পঠনক্ষম ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করিতে হইবে । তিনি বঙ্গপ্রদেশে এক শত একটি 
আদর্শ বাংল! পাঁঠশাল। প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়! দেণীয় শিক্ষার প্রতি কতকটা 
অন্ুরাগও দেখাইলেন। বাঁংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এই আনর্শ বিদ্যালবগুলি 
বিঙ্গবিদ্যালয়' নামে আখ্যাত হয়। 


১৮৪৫ জন নাগাঁদ সরকারী অর্থে শিক্ষা-সমাজ কর্তৃক ছয়টি কলেজ এবং 
আঠারটি ইংরেজি স্কুল পরিচালিত 'হইতেছিল। ইহাদের ছাত্র-সংখ্যঃ ছিল 
বথাক্রমে ২,১১৭ .ও ২,৪৩৪ 1 এই সময় গবর্মমেণ্ট নিজ দাত্বিত্বে বঙ্গ বিদ্যালয়ও 
নান! স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা এতদিনে বেশ সাফল্য 


৩৬ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


মণ্ডিত হয়। হিন্দু কলেজ হুগলী কলেজ ও ঢাকা কলেজে সাহিত্য, 
দর্শন, ইতিভীস, অঙ্কশান্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজির মাধ্যমে উচ্চতম, 
শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। ব্যবহার-শাস্ত্র, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, পদার্থবি্া, রসায়ন, 
ইঞ্জিনিয়ারিং হিন্দু কলেজে ক্রমে ক্রমে এসকল বিভা শিক্ষার আয়োজন 
হইল। ওদিকে মেডিক্যাল কলেজেও চিকিৎসাশান্ত্রের অন্তর্গত শারীর বিদ্যা, 
ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গেসক্ষে রসায়ন, উদ্ভিদ্তর ও পদার্থ-' 
বিদ্যা! শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রগণ উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভইয়। 
বিবিধ বিষয়ে অধিকতর ব্যুত্পর্তিলাভের জন্য হিন্দু কলেজে সরকারী ও 
বেসরকারী বৃত্তি লাভ করিয়। দুই-তিন বৎসর আলোচনা ও গবেষণা করিবারও 
স্থবোগ পাইত। উচ্চশিক্ষার এতাদৃশ ব্যাপ্তি ও উন্নতি দেখিয়| শিক্ষা-সমাজ 
কলিকাতায় লগ্ডন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
করেন (১৮৪৫)। কিন্ত বিলাঁতের কত্বৃপক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়ায় ইহ] 
তখনকার মত স্থগিত থাকে । 


উচ্চশিক্ষা, খ্রাস্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার 


পর বৎসর, ১৮৪৬ সন হইতে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি নূতন 
প্রচেষ্টার স্থচনা দেখিতে পাই। ইহার আয়োজন কিন্ত পূর্ব বৎসর হইতে , 
শুরু হয়। চব্বিশ পরগণার জেলা শহর বারাসতে ১৮৪৬ সনের প্রারস্তে 
একটি সরকারী ইংসেজি বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে স্থানীর 
লৌকের চেগ্তীবত্বে ১৮৩৯ সনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছিল । উক্ত সরকারী বিগ্ভালয় স্থানীর ম্যাজিষ্ট্রেটে ট্রেভরের 
আগ্রহাতিশয়েই সরঝার স্থাপন করেন। তিনি ইতিপূর্বে ১৮৩৯* জুলাই মাসে 
' প্রতিষ্িত স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ১৮৫০ 
সনে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি বিনীবেতনে ষাট জন ছাত্র , গ্রহণের সর্তে 


_ উচ্চশিক্ষা, শ্রীস্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার ৩৭ 


'সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাঁয়। ১৮৪৬ সনের লা জানবার 
কুষ্ণনগরেও একটি কলেজ সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ সহ সরকার কর্তৃক 
প্রতিঠিত হয়। ইহারও*আয়োজন কিন্তু পূর্ব বৎসর হইতেই চলিতেছিল। 

তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হাড়িঞ্র ১৮৪ সনের ১লা অক্টোবর এই মর্মে 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন বে, শীগ্রই কৃষ্ণনগরে একটি কলেজ প্রতিঠিত হইবে। 
এই সংবাদ খবণে স্থটনীয় অধিবাঁসীরা_ জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী 
«এবং*নব্যশিক্ষিত যুবকগণ-__ পরবর্তী ১৮ই নবেম্বর একটি জনসভার শনুষ্ঠান 
ক্লুরেন। সভার তের হাজার টাকার প্রতিশ্বতি পাওয়া বায়। তাহারা 
এই টাক! তুলিরা সরকারের হাতে দিরা দেন। এ বিষয়ে ধাহার! গ্রণী 
হইয়াছিলেন তীাহাঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের প্রধাঁন সদর মাঁমীন (আধুনিক কালের 
সব.জজ) রামলোচন ঘোষের নাম বিশেষ স্মরণীয় । ঢাঁকা স্কুল ও কলেঙ্গ 
সম্পর্কে তাহার কথা! আমরা জানিয়াছি। রাদলোচন দীর্ঘকাল কঞ্চনগর 
“লোক্যাল কমিটি" বা শিক্ষা-সমাজের অধীন স্থানীয় শিক্ষা-দভার সদস্য 
থাকিয়া! কলেজ পরিচালনায় সহার্ত। করিয়াছিলেন । 

কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে ইহার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন হিন্দু 
কলেজের ভৃতপূর্ব অধ্যক্ষ ক্যাপ্‌টেন রিচর্ডনন। স্থবিখ্যাত রামতন্থ লাহিড়ীও 
১৮৪৬ মার্চ মাসে হিন্দ কলেজ হইতে এই' কলেজের জুনিয়র বিভাগের 
শিক্ষক হইয়। আসিলেন। প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনগর কলেজ 
একটি প্রথম শ্রেণীর আদর্শ বিগ্যালরে পরিণত হইল। ১৮৪৯ জন হইতে কৃষ্ণনগর 
কলেজ অন্তান্ত সরকারী কলেজের সমমর্যাদা লাভ করে। এই বৎসরে 
সিনিরর পরীক্ষায় উমেশচন্ত্র দত্ত অন্তান্ত কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে একই 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। 
৮ এই সময়, ১৮৪৬ সনের ৫ই মার্চ কলিকাতাঁর বেসরকারী গণ্যমান্ত 
হিন্দুগণ মিলিত হইয়! “হিন্দু চেরিটেব্‌ল ইন্স্টিটিউশন” বা! হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় 
নামে আুঁরএকটি উচ্চ শিক্ষায়তন স্থাপন করিলেন। ইহাকে বিড্যালয়- 
মাত্র বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা একটি আন্দোলনের প্রতীক। 


টি বাংলার উচ্চশিক্ষা 


আর ইহার শাখাও কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত 'হইয়াছিল। 
সেযুগে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গেঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনরীরা ভারতবাসীদের 
খ্রীস্টান করিবার জন্য চাঙা হইয়া উঠে। মধুস্দন দত্ত, জ্ঞানেন্্রমোহন" 
ঠাকুর (কিঞ্চিৎ পরে) প্রমুখ মেধাবী ছাত্রগণ পর পর শ্রীস্টধ্ গ্রহণ করায় 
সাধারণের মনে আতঙ্কের স্ষ্টি হয়। ডাঁফের নেতৃত্বে পার্জীগণ দেশীয় পাড্রী 
কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় মফন্বলে গিয়াও: এদেশীয়ুদের খ্রীস্টান! 
করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজি শিখিলেই খ্রীস্টান হইবে এই ধাঁরশাও« 
তখন সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে । এই ধারণ! বদ্ধমূল হওয়ার আর 
একটি কারণও ছিল। পাত্রীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনাবেতনে পড়াইবার 
ছলে বাইবেল পড়াইতেন এবং ছাত্রর্দিগকে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত 
করিতেন। ইহারই প্রতিষেধকরূপে হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয় নামক অবৈতনিক 
ইংরেজি শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ইহাতে হিন্দু সমাজের রক্ষণণীল 
প্রগতিবাঁদী সকল লোকেরাই অগ্রণী হইযাছিলেন। রক্ষণশীল রাধাকান্ত 
দেবের স্হায়ে প্রগতিপন্থী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রীষ্টানী প্রতিরোধের জন্য যে 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাারই একটি প্রধান ফল এই হিন্দুহিতা্থ 
বিদ্যালয় । 

দেবেন্দ্রনাথ রাজ! রামমোহন রায়ের অন্ুবর্তী হইয়া ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মসমাজ 
পুনর্গঠন করিয়াছিলেন এবং একেশ্বরবাঁদের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া'ছিলেন। 
এই আদর্শে তিনি তন্ববোধিনী সভ। প্রতিষ্ঠ! করেন (অক্টেবর ১৮৩৯)। হিন্দু 
ধর্মের সাঁর বেদান্তের আদর্শের ভিত্তিতে তিনি এই সভার অধীন তন্ববোধিনী 
পাঠশাল! ১৮৪০ সনে স্থাপন করিলেন। এখানে বাংলা সংস্কত ও ইংরেজি 
শিল্ষ। দেওয়। হইত। পল্লীবাঁসীর মধ্যে নূতন আদর্শে শিক্ষাপ্রসারের জন্ত 
১৮৪৩ সনের ৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রথমে এই» 
পাঁঠশালাটি স্থানান্তরিত হয় |» 


, » শিঙ্গা-দমাজ ১৮৯০-৪৬ সনের বার্ধিক রিপোর্টে (পৃঃ ৭৭) বিস্তালয়টি সন্থপ্ধে এইরূপ 
মন্তব্য করিয়াছিলেন: 


উচ্চশিক্ষা, গ্রীস্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার ৩৯ 


তত্ববৌধিনী পাঠশাল! ছাত্রদের শ্রীস্টান হওয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ কার্ধ 
করিয়াছিল। কিন্তু এমন-একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের অভাব তখন 
অনুভূত হইতেছিল যেখানে খ্রীস্টানীর আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়। ছাত্রগণ 
বিনাবেতনে বিদ্যা অর্জন করিতে পাঁরে। এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ 
হিন্দুঠিতার্থী বিদ্যালয় । ইহার অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি ছিলেন রাজা 
রাধাকান্ত পধেব এবং সম্পাদক মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। স্ুপ্রসি্ধ 
রাঁকমল সেনের জোষ্টপুত্র হরিমোহন সেন ইহার অন্ততর সম্পাদক- 
পদে বৃত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের খ্যাত ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
ইহার প্রধান শিক্ষক নিবুক্ত হন। বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার পরে, তাঁভারই 
সতীর্থ রাঁজনারারণ বস্থ ইহার পরিদর্শকের পর্দ গ্রহণ করেন। হিন্দু 
সমাজের রক্ষণশীল প্রগতিপন্থী সকল শ্রেণীর গণ্যমান্ত ব্যক্তিরাই বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ-সভাঁয় স্থান পাইয়াছিলেন। হিন্দৃহিতার্থী বিদ্যালয়ের আদর্শে 
কলিকাতার অনতিদূরে পাঁনিহাটাতেও শীঘ্রই একটি বি্যালন্ব স্থাপিত হয় । 


তন্ববোদিনী পাঁঠশাঁল! এবং হিন্দুহিতার্থ বিদ্যালয় ছুইয়েরই মূল 'অঙ্গপ্রেরক 
ও উদ্যোক্ত৷ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৮৪৮ সনের প্রারস্তে কলিকাতা স্থ 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। 
ফলে তববোধিনী পাঠশালা উঠিয়া গেল। হিন্দুহিতার্থী বিদ্ভালয়ের অবস্থাও 
শোচনীয় হইয়া পড়িল। তবে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাঁজ-নেতাঁরা যে 
আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহাতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকগণ অনেকটা নিস্তে্ 
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৪৩ বাংলার উচ্চশিক্ষা 


হইয়া পড়িলেন। ইংরেজি শিক্ষা বে খ্রীস্টান না হইয়াও লাভ করা বানর 
সাধারণের নিকট তাহাও বিশেষ করিয়া বোধগম্য হইতে লাঁগিল। 

পবীস্টানীর শোত কিন্ত হিন্দু কলেজকেও স্পর্শ করিল। কিছুকাল যাবৎ 
কলেজ পরিচালনায় সরকারী অর্থ নিয়োজিত হইয়। আঁসিতেছিল, সুতরাং 
শিক্ষা-সমাজ ইহার নিয়ন্ত্রণে স্বীয় প্রভাব পুরাপুরি নিরোজিত করিতে থাকেন। 
হিন্দু কলেজের মূল নিয়মে হিন্দু ব্যতীত কাহাঁকেও ভতি করা নিষিদ্ধ ছিল। 
১৮৪৭-৪৮ সন নাগাদ এখানকার কোনো কোনে হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষক শবীস্টীন 
হওয়ায় হিন্দু-সমাঁজে আন্দৌলন উপস্থিত ভয় । কলেজের অধ্যক্ষ-সভার হিন্দু 
অধ্যক্ষগণও স্বভাবতই এইরূপ শ্রীস্টানীর বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। 
শিক্ষা-সমাঁজ শেষ পর্যন্ত জনমত অগ্রাহা করিতে না৷ পারিলেও প্রথম 
হইতেই হিন্দু অধ্যক্ষগণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্ করিয়াই চলেন। আর 
নিজ সমর্থনে এমন যুক্তিও প্রদর্শন করিলেন বাহাঁতে বুঝা গেল- হিন্দু 
কলেজকে নিছক হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়! স্বীকার করিতে কর্তৃপক্ষ আর রাজী 
নতেন। জন এলিয়ট ডরিক্কওয়াটার বেখুন শিক্ষা-সমাজের সভাপতির পদাধিকার- 
বলে ১৮৪৯ সন হইতে এই মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। বেখুন ও 
রাধাকাস্ত দেবের মধ্যে এই বিষয়ে বাদীলগবাদ চরমে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত, 
১৮৫০ সনের জুন মাঁসে প্রায় চৌত্রিশ বৎসর হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ থাকার 
পর রাধাকান্ত দেব এই পদ ত্যাগ করিলেন । 

তবে বেখুনের সভাপতিত্ব-কাঁলে বঙ্গদেশের উচ্চশিক্ষা ঘে একটি 
নৃতন পথে অনুস্থত হইবে. তাহারো আভাস পাওয়া গেল। বেখুন 
্ত্রীশিক্ষার প্রধান উৎসাহদাতা এবং বেখুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে 
সমধিক প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সমার্জের সভাপতি পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়। তিনি ইংরেজি শিক্ষাকে একটি উদার অথচ দূ ভিত্তির 
উপর স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বাংল! ভাষার প্রতি কর্তৃপক্ষের 
অনথরাগ সুবিদিত। হাড়িগ্রের নির্দেশে এক শত একটি আদর্শ বাংল৷ 
পাঠশালা স্থাপিত হইলেও ১৮৪৮ সনের মধ্যেই এগুলির অবস্থা অত্যন্ত 


উচ্চশিক্ষা, খ্রীষ্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার ৪১ 


শোচনীয় হইয়া পড়ে। রাজনারায়ণ বস্তু এই সনের ১লা জুন অনুষ্ঠিত 
বাৎসরিক হেয়ার-স্থৃতিসভায় বক্ৃত৷ কালে এই বিদ্যালয়গুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের 
অনাদরের কথা উল্লেখ করিয়! ইহাঁকে তাহণদের সপত্বীপুত্র আখ্য! দিয়াছিলেন ! 
বেথুন ১৮৪৮-৪৯ সন হইতে কলিকাতায় ও মফন্লে ছাত্রদের পুরস্কীর- 
বিতরণী সভায় বেসব প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন তাহার প্রত্যেকটিতেই ছাত্রদের 
মাতৃভাষা বাংলা চ্গর প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। 

বেথুন অবশ্য ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষাদানের নিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
কারণ মেকলের মত তীহাঁরও ধারণা ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ- 
পূর্বক ভাঁরতবাসীরা নিজেদের স্ুসংস্কৃত করিয়া তীহাদেরই অন্তরূপ ইয়া 
উঠিবে ! তখন ছাঁত্রগণ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যেসব পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান 
এবং ভাবধারা আহরণ করিতেছিলেন, বাঁংল! ভাষায় তাহা স্বদেশবাসীদের 
পরিবেশন করাও যে তাহাদের দায়, একথার উল্লেখ করিতে বেখুন 
কখনো! ভুলিয়া ঘাঁন নাই। তিনি নিজে ভইতে উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার 
জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার দাঁনের ব্যবস্থা করিলেন। 
'ক্যাপটিভ ল্ডী” পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া ইহার রচত্িতা মাইকেল মধুস্থদন দত্তকে 
বাংল! ভাষায় মৌলিক গস্থাদি প্রণয়নে স্বীয় প্রতিভ। নিয়োজিত করিতে তিনি 
উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাংলা চর্চার দ্রিকে ইংবেজি শিক্ষিতদের 
কমবেশি নজগর পড়িতে লাঁগিল। ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাংলাশিক্ষারও সুচন! 
হইল। বাঁংলা রচনা সিনিয়র পরীক্ষার প্রতিযোগীদের একটি অবশ্য পীক্ষণীয় 
বিষয় ছিল। এই সময় হইতে রচনার উৎকর্ষের দিকে ছাত্রের অধিকতর 
মনোবেগী হইয়! উঠিলেন। 


উচ্চশিক্ষার নৃতন পর্ব 


এই সময়কার বেসরকারী শিক্ষা-্প্রচেষ্টার কথাও এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ 
করিব। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠাবধি সগৌরবে গৌড়জনকে ইংরেজি 
শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছিল। ইহার অধীন পাঠশালায় বাংল! পঠন- 
পাঠনেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঁঢ্য 
১৮৪৬ ৩র] মার্চ ইহলোঁক ত্যাগ করিলে তীহার কনিষ্ঠ সহোদর হরেকৃষ্ণ 
আচ্যের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্শে। হরেরুষফ্ণের সময়ও ইহাঁর উন্নতিতে 
কোনোরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। ডি. এল্‌. রিচার্ডসন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ 
এখানে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সেমিনারিরই 
অন্যতম শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত ১৮৫১১ ৭ই আগস্ট ডেভিড হেয়ার আযাকাডেমি 
নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পেরেণ্টাল 
আযাকাডেম্বির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ উইলিয়ম কার্কপেটিক অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। 
তাহার শিক্ষাদীনে ছাত্রগণ শেক্সপীয়র মিপ্টন পরন্ত অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজি 
সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে লাগিল। এখানে ছাত্রদের দ্বারা “মাচে্ট 
অব. ভেনিস' সুন্দর ভাবে অভিনীত হ্ইয়াছিল। কলিকাতায় শীল্স 
কলেজের কথাঁও পূর্বে থাস্থানে বণিত হইয়াছে । এই বিদ্যালয়টি 
এসময় ছাত্রদের বিনাবেতনে ইংরেজি শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করিতেছিল। 
্রীস্টাীনীর প্রা/বল্য কমিয়া আসিলে সমাজ-নেতৃবর্গের অনার্দর হেতু হিন্ছু- 
হিতার্থী বিদ্যালয়ের অবস্থ] ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে । তথাপি এদেশবাসীদের 
মধ্যে জাতীয়তার ভিত্তিতে এখানকার উচ্চশিক্ষা-দাঁন সর্ব স্মরণ করা কর্তব্য । 
এই প্রসঙ্গে পেরেন্টাল আযাকাডেমিক ইন স্টটিউন বা! সংক্ষেপে পেরেণ্টাল 
আযাকাডেমির নামও উল্লেখযোগ্য | এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত আযাংলো-ইত্ডিরান 
ছেলেদের «জন্য ১৮২৩ সনের ১ল! মার্চ জে. ডব.লিউ. রিকেটস্‌ কর্তৃক স্থাপিত 
হয়। ১৮৪৯-৫০ সন নাগাদ বহু বাঙালী সন্তানও এখানে অধ্যয়ননে রত ছিল। 
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১৮৪৮-৪৯ সনে পাত্রী জেম্স লঙের অধ্যক্ষতীয় চার্চ মিশনরী সোসাইটি কর্তৃক 
সেণ্ট পল্স স্কুল স্থাপিত হইলে তাহাঁও এদেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষা লাভে বিশেষ 
সহায়তা করে। মুসলমাঁনগণও পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি ইংরেজি শিক্ষায় 
উদ্ধদ্ধ হইয়! এই স্কুল দুইটিতে বেশি করিয়া ভতি হয়। 

উচ্চশিক্ষার প্রসারের প্রতি শিক্ষা-সমাঁজের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাঁড়িয়াই 
চলিয়াছিল। বেখুনের প্রেরণায় ইনার কর্মকে প্রসাক্ষিত করিবার চেষ্টা 
হত বলিয়। মনে করিবার কারণ আছে। তিনি বাঙালী ছেলেদের মাতৃ- 
ভাষ। বাংলা চর্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াছি। ১৮৫২, ১৯শে এপ্রিল 
হাডিঞ্জ-প্রতিষ্টিত বঙ্গবিগ্ালয়সমূহের পরিচালনার ভার সরকার শিক্ষা- 
সমাজের উপর অর্পণ করিলেন এই বিশ্বাসে যে, ইহার দ্বারা এগুলির 
ঘথোচিত উন্নতি হইতে পারিবে । কিন্তু বেখুন তখন পরলোকগত 7 আর শিক্ষা-: 
সমাজের অধিকাংশ সদ্য ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহশীল। 
একারণ নূতন পরিচালনায়ও এই বিদ্যালরগুলির বিশেষ কোনে। উন্নতি 
হইতে পারিল না। বলা! বাহুল্য, এগুলির অবস্থা আগে হইন্তই খারাপ 
হইয়া পড়িতেছিল। শিক্ষা-সমাজ বাংলাদেশের সর্বত্রই শিক্ষা-ব্যবস্থ। তথা 
স্কল-কলেজ নিয়ন্ত্রণ করিলেও কলিকাতা হিন্দু কলেজ “সম্পর্কেই ইহার নজর 
ছিল বেশি, আর ইহার নিয়ন্ত্রণে অধিকতর তৎপর হইয়। পত়িয়াছিলেন। 
ইহার কারণও ছিল। কেন্দ্রস্থলের একটি প্রথমশ্রেণীর উচ্চতম শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই শিক্ষা-বিষয়ক নীতি-পদ্ধতি প্রবর্তন কর] সহজ ও সমীচীন। 
তখনও হিন্দু কলেজের পরিচালক-সভায় হিন্দু-প্রধানের। সদস্য ছিলেন। 
হিন্দু কলেজ তখন সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, শিক্ষা-সমাজ 
নিজ ইচ্ছামতই 'সকল কাঁজ করিয়া! যাইতে চাহিলেন, কন্ত খতন 
জনমতও ধরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া! নব্য 
হিন্দ-সমাজ পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হয়, আর 
পশ্চিমের দেশসমূহের ন্যায় জনমতের যে একটা শক্তি আছে তা! এদেশে 
তল্পবিস্তর অনুভূত হইতে থাকে। হিন্দু কলেজে ব্যবহাঁর-শীস্ত্র অধ্যস্মনের ফলেও 
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আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিতের! সচেতন হইয়া! উঠেন। শিক্ষা-সমাঁজ 
হিন্দু কলেঙ্গ পরিচালনা ব্যাপারে কখনো কখনো! এসকন বিষয় ভুলিয়৷ গিয়া 
জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। 

একারণ হিন্দু কলেজ লইয়া শিক্ষা-সমাঁজ এবং হিন্দু সাধারণের মধ্যে 
১৮৫৩ সনের প্রারন্তে পুনরায় একটি আন্দোলনের স্থষ্টি হয়। হীরাবুলবুল 
নামক এক গণিকার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভি করায় এই আন্দোলনের 
হুচন|| হিন্দু সমীঙ্গের পক্ষে ইহার নাম কাটিয়া দেওয়ার দাবি উখিত 
হইল। কিন্তু শিক্ষা-সমাজ ইহাকে কলেঙ্গ হইতে ছাড়াইয়া না দিয়। আপন 
জিদ বজায় রাঁখেন। ইহা হইতে একটি সফল ফলিল। হিন্দু-নেতৃবর্ 
ব্যক্তিগত বিবাঁদ-বিসম্বাদ ভুলিয়। পুনরায় একতাঁবদ্ধ হইলেন এবং শিক্ষা 
সমাজের অবিনুস্যকারিতার উপযুক্ত জবাব-স্বরূপ ১৮৫৩ সনের রা মে হিন্দু 
মেট্রোপলিটান কলেজ নামে কলিকাতায় একটি উচ্চতম-শিক্ষা-প্রতি্ান স্থাপন 
করিলেন। হিন্দৃহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যেমন মহধষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অগ্রণী হইয়াছিলেন এবারে সেইরূপ উদ্যোগী হইলেন ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের 
বিখ্যাত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় । প্রথম হইতেই স্ুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের 
দ্বারা অধ্যাপনা-কার্ধ আরম্ত হয় । হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ভি. এল্‌, 
রিচার্ডসন অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে উল্লেখবোগ্য যে, তিনি 
১৮৪৯ সনে শিক্ষা-সমাঁজ তথ। বেখুন সাহেবের নির্দেশে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন এবং ওরিয়নেপ্টীল সেমিনারি ও অন্তান্ত দেনীয় প্রতিষ্ঠানে 
কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা-কার্ধে নিপ্ত থাকেন। কলেজে বাংল! 
ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিধুক্ত হইয়াছিলেন পরবর্তী কালের স্থবিখ্যাত 
নাট্যকার. পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব বা “নাটুকে রামনারাণ। হিন্দু 
মেট্রোপলিটান কলেজের হুচনাতেই গুরুচরণ দত্তের ডেভিড-হেয়ার আযাকাঁডেমি 
ও মতিলাল শীলের শীল্স ফ্রি কলেজ আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল এবং ইহার 
কার্ধকে সাফ্লুল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিল। এইরূপ সার্থক প্রতিবাদে শিক্ষা- 
সমশাজেরও চোখ খুলিল। তাহারা অগত্যা হিন্দু কলেজ হইতে হীরাবুলবুলের পুত্রকে 
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সরাইয়! দিলেন । ইহাঁর পরে ক্রমশ: সরকারী শিক্ষা-নীতির রদ-বদল ভওয়ায় 
হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজেরও সু দ্দিন চলিয়া যাঁয়। কিন্তু সে অন্য কাহিনী । 
এই সময়কার সরকারী শিক্ষ।-নীতি ও শিক্ষা-সমাজের কার্ধকলাপ 
সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। উচ্চশিক্ষা ব্যাঁপকত্তর কর সরকারের উদ্দেশ্য ) 
কাজেই শিক্ষা-সমাঁজের নিয়ন্ত্রণাধীন নিয্ললিখিত জেলা শহরগুলিতে ১৮৫৩, 
অক্টোবরে প্রদত্ত ধাংলা-সরকারের আঁদেশবলে সরকারী জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত 


হইল__ 
চিক 


স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল 
বহরমপুর কলেজ ১ নবেম্বর ১৮৫৩ 
বালেম্বর স্কুল 
পুরী স্কুল ১) ক 
আর স্কুল % টা 
নোয়াখালি স্কুল ৮. 
মরমননিংহ স্কুল ৫ নবেম্বর টু 
পৃণিয়। স্কুল ২ ডিসেম্বর ,, 
বরিশাল স্কুল ১৬ ডিসেম্বর » 
 সারণ স্কুল ১ মে ১৮৫৪ 


ফরিদপুর ইংরেজি বিদ্যালর স্থানীয় লৌকের! নিজ দারিত্বে ১৮৩০ জনের 
জানুয়ারি মাঁসে স্থাপন করিপ্াছিলেন। সরকার ১৮৫৩, নবেহ্ছর মাসে ইহার 
ভার্ও স্বহন্তে লইলেন। 

হিন্দু কলেজ লইয়া বেমন ১৮৫৩ সনের প্রারিস্তেই শিক্ষা-সমাজ দেশীর 
নেতৃস্থানায বাক্তিবর্গের সর্পশে বাদ-বিসত্খাদে দিশ্ত হন তেমনি কলিকাতা 
মাদ্রীদা, লইগাঁও এই সনেই ত্াহীর। বিষম ফাপরে পড়িলেন। মাদ্রাসার 
অধ্যক্ষ ডক্টর শ্প্রঙ্গার কতকগুলি নৃতন নিয়ম প্রবর্তন করিলে ছাত্রদর মধ্যে 
বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তাহারা অধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া শ্বমতে 
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চলিতে লাগিল। শিক্ষা-সমাজের পক্ষে সেক্রেটারি এফ. জে. মৌএট 
এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া ১৮৫৩, ৪ঠা আগস্ট বাংলা-সরকারের 
নিকট ঘে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে সকল বাদ-বিপন্বাদের স্থায়ী 
মীমাঁংসাঁর উদ্দেশ্তে মুসলমান বা হিন্দু কোনে সম্প্রদীয়ের জন্যই কোঁনো বিশেষ 
প্রতিষ্ঠান ন। রাখিয়া! একটি সাঁধারণগম্য সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব. 
করিলেন। হিন্দু কলে তখন সরকারী কলেজেই পঁরিণত হইয়াছে, 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র এখানে ভতি হইবার অধিকার পাইলে আলাদা! 
কলেজ প্রতিষ্ঠার আর আবশ্যক থাঁকে না। এই উন্ধেশ্তপ্রণোদিত ইস! 
শিক্ষা-সমীজ হিন্দু কলেজের দেণীয় অধ্যক্ষদের সঙ্গে ১৮৫৩, ২৭শে নবেম্বর 
এক সভায় সম্মিলিত হইলেন। এই সভা হইতে হিন্দু কলেজ পরিচালনা ও 
পুনর্গঠনাদি সম্বন্ধে বেসব আলোচনার শ্ত্রপাঁত হয় তাহারই পরিণতি 
হয় প্রেসিডেন্দী কলেজ ও হিন্দু স্কল দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্যে। 
১৮৫9 সনের ১ল! ফেব্রুয়ারি কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত অধ্যক্ষ জেম্স 
সি সাউ্র্লিফের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। অধ্যক্ষগণও 
নিজ নিজ পদ ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থানুযাঁরী কাধ অনুষ্থত তইবার স্থুযোগ 
করিয়া দিলেন। তবে তাহাদের ইচ্ছান্রুসারে কলেজের গচ্ছিত তহবিল হইতে 
উৎকুষ্ট ছাত্রদের কয়েকটি বৃত্তি দেওয়! হইবে স্থির হইল । ১৮৫3 সনের ১৫ই জুন 
কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার অন্তমোদ্ন সাপক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে প্রেসিডেন্সী 
কলেজের কার্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম বারেই এক শত এক জন ছাত্রের 
মধ্যে ছুই জন মুসলমান ছাত্র ভি হইল। প্রেসিডেন্দী কলেজের দ্বার 
তখন সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের নিকটেই উনুক্ত হইয়া একটি পুরাপুরি 
সাধারণগম্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ডিরেক্টর-সভাঁর নিকট হইতে এই 
ব্যবস্থার অনুমোদন পত্র ১৮৫3 ১৩ই ডিসেম্বর আসিয় পৌছিল। ১৮৫৫ 
সনের ১৫ই জুন হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বার গ্রকাঁশ্ভাবে উন্মোচিত 
হইল । হিন্দু স্কুল হিন্দু কলেজের স্মৃতি বন করিতে লাগিল। 

ইতিমধ্যে ডিরেক্টর-সভা ১৮৫৪, ১৯শে জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের 


উচ্চশিক্ষার নৃতন পর্ব ৪৭ 


শিক্ষা সম্পর্কে একটি সারগরভ ডেস্প্াচ বা বিধানপত্র এদেশে পাঠান। 
ভারতবর্ষের ইংরেজাধিকৃত প্রদ্দেশসমূহে, বিশেষতঃ কলিকাতা বোদ্বাই 
ও মাদ্রাজে. শিক্ষা যেব্ধূপ ভ্রত অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে ইহাকে 
স্থনিয়ন্ত্রিত করিয়া আরও ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হইতেছিল। ইহারই ফল উক্ত ডেস্প্যাচ। এরূপ প্রকাশ, 
বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন স্টার্ট মিল ডিরেক্টর-সভার' পক্ষে একশতটি 
অঙ্টচ্ছেদ-সম্বলিত এই সুদীর্ঘ বিধানপত্রথখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে 
শিক্ষাবিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ নিদেশ রহিঘাছে;। পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থা 
এইসকল নির্দেশ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। একারণ এথানিকে 
60017260701 [00012 100508610 বা ভারতবর্ষের শিক্ষা-সনদ বলা হইয়। 
থাকে। ইহাতে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন 
আলোচনা আছে, তেমনি আলোচন। রহিয়াছে প্রাচ্য ভাষা_সংস্কৃত- 
আরবি-ফারসি, ইংরেজি ভাষা! এবং দেশভাযাঁসমূহের শিক্ষ। ও উন্নতি সম্পর্কে। 
কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে সত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাৰ নিদেশও 
ইভাঁতে দেওয়া! হয়। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-সমাঁজ বা শিক্ষা-সভা তুলিয়। 
দিয়া শিক্ষাকে সরকারী বিভাঁগসমূহের মধ্যে একটির মর্যাদা! দানের এবং ইহার 
ভার প্রত্যেকটি প্রদেশে নবনিযুক্ত এক একজন ডিরেক্টর অব. পাঁবলিক ইন্উ্রাক্শন 
বা.আধুনিক পরিভাষায় শিক্ষা-অধিকর্তীর উপর অর্পণের কথ থাঁকে। 

বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৮২৩ সনের জুলাই মাস হইতে সরকা'র- 
নিযুক্ত শিক্ষা-সভা। (জেনারেল কমিটি অব. পাব.পিক ইন্উ্রাকশন) এবং ১৮৪২ 
সন হইতে শিক্ষা-সমাঁজ (কৌন্সিল অব. এডুকেশন) পরিচালনা করিরা 
আঁসিতেছিলেন। ডিরেক্টর-সভা৷ প্রেরিত ডেন্প্যাচের নিদেশ অনুসারে স্থানীয় 
সরকারের আদেশে ১৮৫৫ সনের ২৭শে জানুয়ারি শিক্ষা-সমাঁজ নূতন 
শিক্ষা-অধিকর্তা উইলিয়ম গর্ডন ইয়ডের উপর শিক্ষা-পরিচালনার ভার দিয়! 
চিরতরে অন্তহিত হইলেন। শিক্ষা-সমাজের শেষ রিপোর্ট হইত বিদায়ী 
কথাগুলি এখানে উদ্ধত করিতেছি-_ 


৪৮ বাংলার উচ্চশিক্ষা 
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ইহার পর সরকার উচ্চশিক্ষ! তথ। ইংরেজি শিক্ষ। সম্বন্ধেও নানারূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। পূর্বে উচ্চশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা-_ 
শিক্ষার মধ্যে এইরূপ ছুইটি সীমারেখা মাত্র টানা হইত। “সেকেপ্ডারি 
এডুকেশন? বা মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষারই অন্তভূক্ত ছিল। এখন শিক্ষা- 
বিভাগ পুনর্গঠিত হওয়ায় উচ্চতম শিক্ষা (কলেজে প্রদত্ত), মাধ্যমিক শিক্ষা 
(উচ্চ ইংরেজি বিছ্যালয়ে প্রদত্ত) এবং প্রাথমিক শিক্ষা (বাংলা পাঁঠশালার 
প্রদত্ত) এইরূপ ত্রিধারার আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিভক্ত হইয়া পড়িল। 
শিক্ষা-অধিকর্তা সকল বিত।গের উপর কত্ৃত্ব করিলেও বিশ্ববিগ্ঠালর প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গেসঙ্গে প্রধানত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা! নিরন্ত্রণেই স্বীয় শক্তি প্রয়োগ 
করিতে থাকেন। অবশ্য সরকারী প্রতিষ্টানমাত্রেই তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। 
বিশ্ববিষ্ভালয় প্রধানতঃ কলেনদ্ি শিক্ষাকেই নিরন্ত্রিতি করিবে, যদিও 
প্রবেশিকা হইতে উচ্চতম পরীক্ষাও ইহার নির্দেশে চলিবে, ডেস্প্যাচে ইহাও 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । 

উপরি-উদ্ত ডেস্প্যাচ প্রেরণের অব্যবহিত পরেই 'ডিরেক্টর-সভা হিন্দু 
কলেজ সম্পকিত নূতন ব্যবস্থার যে অনুমোদন-পত্র লেখেন তাগাতে ভাবী 
বিশ্ববিষ্ঠালর়ের সম্পর্কেও কতকগুলি কার্ধকরী নির্দেশের উল্লেখ ছিল। 
তাঁহাদের মতে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের যাবতীয় কার্য পরিচালনার কেন্দ্র হইবে 
প্রেসিডেন্দী কলেজ। এই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবহার-শাস্ত্র, বিজ্ঞানাদি 
পিক্ষা-বিষয়ে ব্যবস্থা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্বতন্ত্র কোনে 


উচ্চশিক্ষার ফলাফল ৪৯ 


'বিভাগ ঞ্লতিষ্ঠার আবশ্তকতা নাই। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষার্দি পরিচালনার 
ব্যবস্থ। এই কলেজে হইতে পারিবে; কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপাধিদানের 
অধিকার থাকিবে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই । এই খিষরে বিশ্বধিগ্ঠালরের কোনো 
অন্থমোদ্দিত ও অন্তভূক্তি শিক্ষ।-প্রতিষ্টানেরই কোনোরূপ অধিকার থাকিবে 
না স্থির হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বে+ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হহলে প্রেসিডেন্সী 
' কলেজের ন্পধ্যক্ষ সটুক্লিফই ইহার প্রথম রেগিস্ট্রার হইয়্াছিলেন। ভ'রত- 
সরক্ষার বিশ্ববিদ্যালর প্রতিষ্ঠটাকল্পে কলিকাতার সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা- 
বিদ্‌" ও পদস্থ ব্যক্তিদের লইয়। ১৮৫৬ সান একটি কমিটা গঠন কক্রেন। 
কমিটীতে বাঁডালিদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, 
রমাপ্রসাঁদ রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । কমিটার রিপোর্টকে 
ভিত্তি করিয়া ১৮৫৭, ২৪শে জাঙ্ছর।রি তারিখে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। 


উচ্চশিক্ষার কলাফল 


কলিকাঁতী৷ বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭) পুর্ন পর্যন্ত বর্দেশে উচ্চ- 
শিক্ষার কথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন 
করিবার কথা ১৭৯২ ও ১৭৯৭ সনে সার চার্লস গ্রাণ্ট উত্থাপন করিলেও 
১৮৫ সনের পূর্বে সরকার কর্তৃক তাহা গ্রাহথ হরর নাই। এই দীর্ঘ চল্লিশ 
বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশের রাজ্যবিস্তার এবং শাঁসন-প্রণালীর সঙ্গেসঙ্গে 
শিক্ষা-নীতিরও রদবদল হয়। প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার অর্থদান, জনশিক্ষায় 
সহানুভূতি প্রদর্শন, প্রাচ্যভাষা সংস্কত ও আরবিকে শিক্ষার বাহন 
নির্ধারণ__ সমুদয়ই শাসন-প্রণালীর অঙ্গ বলির ধরিয়া লইলে শাঁসকজাতির 
মনোভাব 'বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এদেশে ইংরেজ যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে 


লাগিল ততই পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞান এদেশীয়দের মধ্যে প্রথমে প্রাচ্য ভাবার 
নি 


৫০ বাংলার উচ্চশিক্ষ 


মারফত এবং পরে শাঁসকজাতির ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে পরিবেশন কর! 
আবশ্যক বিবেচিত হুইল। দেশশাসনে এদেশবাঁপীর সহযোগিতা ও 
সহানুভূতি প্রয়োজন এবং তাহা সম্ভব হইবে যদি ইহাঁদিগকে পাশ্চাত্য- 
ভাঁবাপন্ন করা যাঁয়_- এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই কতৃপক্ষ হংরেজি 
শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। অবশ্য গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক নাগাদ 
একদল অনভিজ্ঞ যুবক সিবিলিয়ান এমন ভাব দেখাইতে থ্যকেন বেঃ এদেশীয় 
ভাষ৷ সাহিত্যে শুধু আজগুবি কথাই রহিয়াছে, উচ্চ চিন্তা বা ভাব ইনার 
মধ্যে আদৌ নাই, বিজ্ঞানসম্মত ' প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলে 
এগুলি বর্জন করির1 ইংরেজিরই আশ্রয় লইতে হইবে ! 

তবে ভারতবাসী তথা বাঙালিরা যে উচ্চশিক্ষার জন্ত লাঁলারিত হইয়! 
উঠিতেছিল, সে কিসের জন্য ? ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়, তখন সরকারী চাকুরিতে খুব কম বাঁঙালিই 
নিয়োজিত হইতেন। সরকারী কোনো কোনো বিভাঁগে এদেশীয়দের নিয়োগ 
একেবারে « নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজি শিখিয়। উচ্চ রাঁজকার্ষে নিয়োজিত 
হইবেন__ একমাত্র এ ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে তাহারা তখন ইংরেজি 
শিক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন, একথা .জোঁর করিয়া বলা যায় না। আইন- 
আদালতেও তখন ফারসি ভাবার চল। তবে ব্যবসাঁক্ষেত্রে ও অন্ঠান্ত 
রাঁজকার্ধে ইংরেজের সংস্পর্শে বাঙালিদের প্রতিনিরত আসিতে হইত। 
উচ্চমনা ইংরেজেরও তখন অভাব ছিল না। তাহাদের মারফত ইংরেজি 
সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং ইংরেজ চরিত্রের সদ্‌গুণাঁবলী উপলব্ধি করিয্বাও 
ইহার দিকে বাঙাঁলি-প্রধানেরা আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। ইংরেজের সঙ্গে 
বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমান তালে 'চপিতে হইলে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞান 
আয়ত্ত করা দরকার একথাঁও হয়তো তাহার! ভাবিয়াছিলেন। বিশেষত 
রাঁজা রামমোহন রায়ের ইংরেজ-নংস্পর্শ এবং তীহাঁর আংলো-হিচ্ু ক্ষুলের 
ইংরেজি,শিক্ষাদান-প্রণালী ইহাই হুচিত করে। 

তখন বাঙালিরা ইংরেজি শিক্ষার দিকে ফুকিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্ত 


দ উচ্চশিক্ষার ফলাফল ৫১ 


দেেশতাঁবা কি দেশীয় শিক্ষা প্রণালীর উন্নতি করিতেও তীহার ভূলিয়া বান নাই। 
দেশীয় পাঠশালাসমূহ স্থুসংস্কত করিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক 
'প্রকাশিত বাংল! সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পুস্তক সেখানে 
প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা হয়। আরও নিয়ম ছিল যে, আট বৎসর বয়সের 
পূর্বে কাহাকেও ইংরেজি শিখিতে দেওয়া হইবে না! এ হেতু আট বৎসর বয়স 
পর্বত শুধু বাংলা পুস্তক পাঠ করায় শিক্ষার বুনিয়াদ অনেকটা পাকা হইয়া 
ধ্বাইত। ১৮৩৫ সনের পূর্বে হিন্দু কলেজে ও অস্ত্র যেসব যুবক ইংরেজি 
-€শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহার! প্রায় প্রত্যেকেই মাতৃভাঁধা বাংলাতেও দক্ষ 
হইয়া উঠিত। তখন মাতৃভাষাকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাসৌধ শ্বাভাবিক 
ভাবে গড়িয্। উঠিবার অবকাশ পাইক্াছিল। ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষাও 
এহেতু বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। ১৮৩৫ সনে শিক্ষার বাহন ইংরেজি 
ধার্য হওয়ায় এবং বাংলা-শিক্ষার প্রতি সরকাঁর বিশেষ অনার প্রদর্শন 
করায় পরবর্তী কুড়ি বৎসরের ইংরেজি শিক্ষা তেমন পাঁক৷ বুনিয়ার্দের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। শাসন-নীতির পরিবর্তন হেতু বেসরফীরীভাবে 
বাংল।-শিক্ষার বে প্রচেষ্টা চপিরাছিল, তাহাতে সাঁফলালাভের বিশেষ কোনোই 
আশ! ছিল না। ১৮৩৫ সনের পূর্ব ও পর্বর্তী কালের ইংরেজি শিক্ষিতদের 
উতৎকর্ষের তারতম্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব। 
কাশীপ্রদাদ বোষ-সম্পার্দিত “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সাঁঁর ৯ জানুয়ারি ১৮৫৪ 
তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে”র একটি উক্তির অনুবাদ এইরূপ দিম়াছেন-- 
“ডা9০ ৮1১ 7717700 0011929 89 00067 119,159 1708/38/69177606 
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১৮৫৬, ২৮শে মে সংখ্যার "নংবাদ প্রভাকর” হইতে ইহার পরিপূরক হিসাবে" 
আর একটি উদ্ধৃতি দ্িতেছি-_ 

“বাবু রসিককৃষ্খ মলিক' রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু, 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ টৌনহাঁলে এক এক সভায় দণ্ডায়মান 
হইয়া স্বদ্দেশের উপকারার্থ এক এক দিবস ইংরেজিতে এমত বক্তৃত! করিয়ঃছেন' 
যে তশশ্রবণে বড় বড় সাহেবের সন্তষ্ট হইয়া! সাধুবাদ করিয়াছেন, শ্রীযুত 
বাবু তারাটাদ চত্রবর্তী, শ্রীযুত বাঁবু চন্দ্রশেথর দেব, শ্রীযুত বাবু কাণীপ্রসাদ 
ঘোষ, শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন প্রভৃতি বেরকম ইংরেজি লিখিতে পারেন 
সেইক্ধপ শ্ত্বলেখক এইক্ষণে প্রান্ত কেহই হইতে পারেন না:-"” 

এরূপ অবস্থার যেসকল কারণ নির্ণীত হইয়াছে তাহার মধ্যে বাংলা- 
শিক্ষার অনাঁদর একটি, নিঃসন্দেহ। ১৮৩৫-৫৫১ এই বিশ বৎসরের মধ্যে 
হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও ঢাঁকা কলেন্ত হইতে বহু 
উৎকৃষ্ট ছাত্র উচ্চতম বৃত্তি লইয়া! উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পূর্বে যেমন বলিয়াছি, 
সরকারী শাসন-নীতির রদবদল হওয়ায় তাহারা প্রায় প্রত্যেকে কোনো-না- 
কোনো সরকারী বিভাগের কর্মে রত হইয়। পড়িয়ীছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিতদের 
উচ্চতন চাকুরী দেওয়। হইবে--এই সরকারী নীতি যুবকদ্দের অন্যবিধ শিক্ষার 
চেয়ে ইংরেজি শিক্ষার দিকেই বেশি করিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছিল। পূর্বে 
যেমন সরকারী কর্মচারীরা নিজ কার্য ব্যতিরেকেও জনসাধারণের হিতকর 
কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারিতেন, শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইবার 
সঙ্গেঙ্গে তাহা আর তেমন সম্ভব হইল না। রর্ধপভাবে সাধারণের. 
সহিত সংযোগ রক্ষাও ক্রমে তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। পরবর্তী- 
কালে যে ইংরেজি শিক্ষিতেরা, বিশ্ষিত সরকারী চাকুরিয়াবা একটি 
স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়। আঁত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে তাহার সুচনা এই 
সময়েই দেখিতে পাই । 


উচ্চশিক্ষার ফলাফল ৫৩ 


১৮৫৪ সনের ডেস্প্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী দেশমধ্যে বাংলাশিক্ষ। প্রসারের 
দাত্রিত্ব সরকার পুনরার গ্রহণ করেন বটে, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্জ 
বিদ্যাসাগর, ভৃদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রীতংস্মরণীয় ব্যক্তিগণ উপযুক্ত 
গ্রন্থকার ও সহকর্মীর সহযোগিতায় তাহাতে অনেকটা! কৃতকার্ধও হন্‌ 
নিঃসনেহ ; কিন্তু যে উচ্চশিক্ষা দেশমধ্যে সরকারী স্ার্থের খাতিরে ও 
উৎসাহে একবার দুঁ়মূল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর শাখা-প্রশাখা 
বিস্তার করিয়া সর্বরর ছড়াইয়৷ পড়ে এবং জাতির দৃষ্টিকেও আচ্ছন করিয়া 
ফেলে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষা লাভে আমাদের বে বিশেষ 
উন্নতি হইফ্বাছিল তাহাঁও অস্বীকার করিলে চলিবে না। ইংরেজের সঙ্গে 
সমান তালে টক্কর দিতে আরম্ভ করায় তাহার! বাঁডালিদের উপর দ্বেষ- 
বিদ্বেষে এতই জর্জরিত হইয়। উঠে যে, ভিন্ন ভাবে ভাবুক বাঙালি জাতিকে 
সিপাহী যুদ্ধের (১৮৫৭-৫৮) প্রশ্রয়দাঁতা বলিয়াঁও দীবাইয়৷ রাখিতে ইংরেজ 
পক্ষে চেষ্টা হইয়াছিল। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের 
মধ্যে এক-জাতীয়তাবোধ স্থষ্টির সহায়ক হইয়াছে এই ইংরেজি শিক্ষ। বিশেষ 
তাবে । উচ্চশিক্ষা যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হিতকর বা অহিতকর হয় নাই 
তাহ। বলাই বাহুল্য । 


স্বীকৃতি 
পুস্তক-রচনায় বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ ও রিপোর্টের সাহায্য লইয়াঁছি। 
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হইতে ১৮৫৯ সন পর্যন্ত সরকারী শিক্ষ।-নীতি বিষরক বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আঁছে। 
শিক্ষা-সভা ও শিক্ষা-সমাঁজের বাধিক রিপোর্টগুলি উচ্চশিক্ষার ধারাঁবাহিক' 
ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য । আ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট (১৮৩৫১ ১৩৬ 
ও ৩৮) এবং সেযুগের সংবাদপত্র শিক্ষাবিষয়ক সংবাদের আকর-ন্বরূপ | 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুখ্যত 'সমাঁচার দর্পণ” হইতে সংকলিত «সংবাদ- 
পত্রে সেকালের কথা” ১ম ও ২য় খণ্ডেও (১৮১৮-৪০১ ৩য় সং) এ জঙ্বন্ধে অনেক 
তথ্য মিলিবে। “বেঙ্গল হরকরা”ঃ “ইংলিশম্যান”, “ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিরা”, “সংবাদ 
প্রভাকর” “দম্বাদ ভাস্কর”, “এশিয়াটিক জর্নাল”গ «ক্যালকাটা রিভিঘুঃ 
প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাদিতে বিস্তর তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু কলে অধ্যক্ষ- 
সভার হস্তলিখিত “প্রোসিডিংস* ব! কার্ধ-বিবরণ ( ১৮১৬-৫০) ব্যবহার করিবার 
সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। চার্লল লাসিংটনের 2807, 7063801%, ০7০৫ 
12768970619£0£6 07 876 780710%9, 13976001976 072 07076007৫ 
173686%2£0)23 70%7,22 2 276 772£557) 2% 0210%610 070. ££9 740870161/ 
(1824) নামক তথ্যবহুল পুস্তকে সেযুগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
আছে । 777,640 ০72 026%/6 062666%7 (1841)-এ সমসাঁমরিক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হইয়াছে । চার্লস ই. ট্রেভেলিয়ান-কৃত 
0% £:6:170%606507 ০ 72 72072627246 (1888) এবং জে. কার 
প্রণীত 7365£09 0 780120 175/7%0420% 5 £7%6 7327001  7763826%0% 
7০7 7185 6 7857, ৮8৪ ] & [1 (852) পুস্তক দুইখানিতে তৎকালীন 
শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি তথ্যমূলক সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়। যাঁয়।" বিগত 
গ্চিশ বৎসরের মধ্যে প্রেসিভেন্দী কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, 


স্বীকৃতি ৫৫ 


শুরিয়েন্টাল সেমিনারী, বেখুন কলেজ প্রভৃতির শতবাধিকী ইতিহাস-গরন্ 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই সকল হইতেও ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের কথা জানা 
যায়। শ্রীযূত জিতেন্্রমোহন সেন-কৃত 77£5077) ০/ 771075607 710%00107 
£% 71726 (208. 9৪৭ 1941) পুস্তকে প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে 
আলোচন! থাকিলেও গোঁড়ার দিকের ইংরেজি শিক্ষার কথাও ইহাতে আছে। 
এইসকল রিপোটঃ পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকাদি বর্তমান পুস্তক রচনায় 
বিশেষ উপকরণ জোগাইয়াছে। বাহাঁরা আমাকে দুশ্রাপ্য পুস্তকাঁদি দিয়া 
সহায়তা করিয়াছেন তাহাদের, এবং বিশে্ডাবে আচার্য শ্রীষদুনাথ সরকার 
মহাশয়ের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। 
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